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বাবা ও মা-কে 


'-'গৌরচক্দ্রিকা--. 


নানাকারণে লোকসাহিত্যের উভয় বঙ্গীয় গবেষণা-ধারাঁটি ক্ষীণ ও ভূর্বল। 
অনেক প্রাজ-প্রবীণ অধ্যাপকদের মধ্যেও লোকসাহিত্য সম্পর্কে শ্বচ্ছ ও সম্পূর্ণ 
ধারণার অভাব দ্নেখেছি। বিষয়টিকে তারা অপাঙক্কেয় ও অকিঞ্িৎকর বিবেচন! 
করে থাকেন। বাঙলা সমালোচনা ও গবেষণার ধারা লোকসাহছিত্যের 
আলোচনা-গবেষণাকে তারা অনভিজাত, সহজ-তরল ও নিয়-মানের বলে মনে 
করেন। 

বিষয়টি সম্পর্কে তাদের সমবেদনার অভাব খাকলেও দোষ কিন্তু সবটুকুই 
তাদের নয়। দৌষ লৌকসাছিতোরই আলোচক-গবেষক-সঙ্কলকদের। তাদেরই 
অর্ধ-মনস্কতা ও গবেষণায় অপূর্ণতা পণ্তিত ও সাধারণ মানুষদের লোকসাহিত্য 
সম্পর্কে এমন ধারণা করতে বাধা করেছে। এই বিক্ষোভ-বোধ থেকেই এই 
বইয়ের ক্জন্ম। আমার প্রয়াস নানাকারণে বিস্রিত, খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ; 
তথাপি, এই প্রয়াসের কণামান্র সাফল্যও ধর্দ কোনে সাহিত্যান্থরাগীকে 
সামান্যতম মানন্দও দিতে পারে, তবে নিজেকে ধন্য মনে করব। 

লোকসাহিত্যের গবেষণার তিনটি স্তর আছে : সংগ্রহ, সন্কলন ও সমীক্ষ1। 
তিনটিই এক জনের করা উচিত নয়, সম্ভবও নয়। প্রস্তত গ্রন্থে কেবল সঙ্কলন 
ও সমীক্ষার দ্িকটিই আছে। সংগ্রহ আমার নয়, তা বিভিন্ন জনের | 

বাঙল] ছড়ার ভূমিকা, ছু'খণ্ডে সম্পুর্ণ : সমীক্ষা! ও সঙ্কলন। সমীক্ষা 
অর্থাৎ প্রথম থগুটি তিনটি অধ্যায়ের সমষ্টি | প্রথম অধ্যায়টি ছড়ার প্রাথমিক ও 
সাধারণ পরিচয়, ছড়ার কায়] ও কথা-বস্তর ক্ষেত্রে কোন্-কোন্‌ দ্রিক ক্রিয়া- 
শীল হয়, ছড়ার স্বরূপ ও শ্রেণীবিভাগ, এবং আমাদের মতে ছড়া পর্যবেক্ষণের 
দৃষ্টিকাণ-_ ইত্যাদি নিয়ে আলোচন]। সাধারণ আলোচন! বলেই ছড়ার তাবৎ 
বীয় সম্ধলনের সহায়তা এখানে গ্রহণ করা হয়েছে, বিস্তৃতভাবে উদ্দাহরণও 
সংগ্রহ কর! হয়েছে সে-সব বই থেকে । যে বিশেষ কথাগুলি বলতে চেয়েছি, 
' উদ্দাহরণের প্রাচুর্য ব্যতীত ত। পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদন করবে না। একই 
বক্তব্যের দৃষ্টান্ত পৃথকভাবে প্রত্যেকটি বই থেকে আহরণ করেছি বলে কখনও 
বা এলেছে অপরিহার্য পুনরাবৃতি। পূর্বন্থরীদের সকলের গ্রন্থ থেকেই আমি 
উপরুত হয়েছি । তাদের সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজত] ও শ্রদ্ধা জানাই। 


(আট) 


ঘিতীয় অধ্যায় হল-_প্রথম অধ্যায়ের প্রস্তাবিত দৃিকোণের প্রয়োগন্থল, 
সষ্কলিত ছড়াগুলির সমীক্ষা । এই সমীক্ষায় 9000০001581 215815515-কে 
গ্রহণ কর] হয়েছে | যতদূর জানি, বাওলায় এর আগে এই ধরণের আলোচন! 
হয় নি। মেজন্তে নানা ভূল-ক্রটি এতে স্বাভাবিকভাবে থাকতেই পারে, 
রসজ্ পাঠক সেদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বিশেষ বাধিত হব | ইউ- 
রোপ ও জামেরিকা়, “ছড়া” বলতে আমর] যা বুঝি, তার বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য 
ঘেমন নেই, তেমনি এর কাঠানে। ও কূপ নিয়েও কোনে। আলোচনা আমার 
চোখে পড়ে নি। কাঠামে। নিয়ে আলোচন1 পাশ্চাত্যদেশেও যৃলতঃ 
লোককথা ও মিথেই সীমাবদ্ধ ছিঙ্গ, সাম্প্রতিক কালে ধাধা-প্রবাদের ক্ষেত্রেও 
ত] প্রযুক্ত হচ্ছে । আমর] আমাদের মতো করে ছড়ার ওপর তা প্রয়োগ 
করেছি। প্রসঙ্গত: উল্লেখা ঘে, ছড়া সমীক্ষার দৃষ্টিকোণ কেবল এই একটিই 
নয়। সমীক্ষার একাধিক দৃ্টিকোণের মধ্যে আমরা কেবল রূপ ও কাঠামোর 
দ্বিকটিকেই বেছে নিয়েছি । 

তৃতীয় অধ্যায়টি বাঙলা ছড়ার সঙ্কলন ও সমীক্ষার ইতিহাসের 
পর্যালোচনা । কারে। প্রতি বিছ্বে-পোষণ অথবা কাউকে নিন্দা কর এর 
লক্ষ্য নয়। পূর্বন্থরীদের প্রত্যেকের আলোচনাদ্বারাই আমি কোনো না 
কোনোভাবে উপকৃত হয়েছি। 

মোট ৫২৫টি ছড়ার সঙ্কলন হল বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডটি। স্শ্ঘ হিসেবে এই 
খণ্ডে ছড়ার সংখ্যা আরো বেশি। সমধর্মী ও সাদৃশ্মূলক অনেক ছড়াই 
গণনার সময় একটিই বলে ধরে নিয়ে ক, খ, গ ইত্যাদি বর্ণ ঘোগ কর] হয়েছে 
মূল সংখ্যার সঙ্গে । 

এই সম্কলন খণ্ডের আছে তিনটি দিক : প্রথমতঃ, প্রত্যেক ছড়ার উৎস 
নির্দেশ, কোন্‌ জেল। বা অঞ্চল থেকে তা পাওয়া, কোন্‌ অনুষ্ঠান বা প্রসঙ্গের 
সঙ্গে তা যুক্তঃ কে এর লংগ্রাহক, অথবা কোন্‌ লিখিত উৎস থেকে তা৷ গৃহীত, 
--তার উল্লেখ করা হয়েছে। লিখিত ও মৌখিক--এই উভয় উৎস 
থেকেই ছড়াগুলি গৃহীত হয়েছে। অনেক ছড়াই এই প্রথম মুত্রিত হলে । 
সাময়িকপত্রের যে-সব সঙ্কলকের সঙ্কলন যদৃচ্ছ। গ্রহণ করেছি, তাদের সবাইকে 
সকৃতজ প্রণাম জানাই । গ্রতিক্ষেত৫ে পাদটাকায় ত1 উল্লিখিত হয়েছে । 

স্বিতীয়তং, যেসব ছড়ার কথাস্তর (58:80) পায়! গেছে, উৎসসহ 


(নয়) 


তার উল্লেখ করেছি। হ্থানাভাবে পাঁদটাকায় সব “কথাস্তর' দিতে পারি নি। 
প্রথম খণ্ডের আলোচনাংশে যথাস্থানে তা দিক্েছি। 

তৃতীয়তঃ, ছড়ার শ্রেমীভাগ। বিভিন্ন সঞ্চলক বিভিন্ধ রীতিতে ছড়ার 
শ্রেণীভাগ করেছেন। এই বঙ্কলনে আমরাও আমাদের মতো। করে বাঙলা 
ছড়ার শ্রেদীভাগ করেছি। ছড়াকে আমরা গ্রধানতঃ ছুই ভাগে ভাগ করেছি : 
আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক | ভারপর প্রতিটি বিভাগের পর্যাম্াচ ক্রমিক 
উপ-বিভাগ করেছি। বিস্তৃত বিষয়-শ্থচীর দ্রিফে তাকালেই আমাদের শ্রেণী 
বিভাগের পরিকল্পনাটি বোঝা। যাবে। ভ্রমক্রমে “আনুষ্ঠানিক ছড়। : প্রথম পর্যায় : 
বিবিধ বাধিক অনুষ্ঠান”-এই শিরোনামটি ছাপা হয় নি। কয়েকটি ছড়ার 
ক্রমবিদ্তাসেও ভূল হয়েছে । “২৬৯, সংখ্যাটি ছুবার ছাপা হয়েছে । ১৬, 
পৃষ্ঠারটি “২৬৯ক' পড়তে হবে। ৩৮২-লংখাক ছড়াটি কবি-গানের ছড়া। 

এই গ্রন্থের লঞ্চলন অংশের ১৬৪ পৃষ্ঠার পা্দটাকায় লিখেছি, প্রশ্নোতুর-মূলক 
এক বিশেষ ধরণের ছড়] প্রথম সঙ্কলিত হয় বদিউজ্জামান-সম্পাদিত 
“লোকপাহিত্য? ( ১২শ খণ্ড । ঢাকা, বাঙলা একাডেমি | ফাল্গুন, ১৩৮২। 
প. ২৬-৫*) বইতে। কিন্তু, পরে লক্ষা করেছি, যোগীজুনাথ সরকারের 
“থুকুমণির ছড়।' ( ১৬শ সং) বইতেই (২৯১ সংখ্যক ছড়া) এই ধরণের ছড়া 
প্রথম সন্ধলিত হয়। 

সঙ্কলন অংশটি প্রস্তত করতে আমার ছাত্র-ছাত্রীরা আমাকে নানাভাবে 
সাহাধা করেছেন । তাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা! জানাই । এ'দের মধ্যে আছেন : 
প্রীতরুণকুমাব মাজ্জিল্যা, শ্রীরামরঞ্জন রায়, শ্রীমনোরঞন মাহাতো, সাহাবুদদীন 
আহমেদ, শ্রীরাজেন অধিকারী, সেখ সা"আছুল ইললাম, শ্রীউৎপলকাস্তি 
গায়েন, শ্রীদদিবাকর ভৌমিক, কাদের আলী সর্দার, আবদুর রব, শ্রীএকান্ত- 
কুমার বন্দোপাধ্যায়, প্রীঅজয়কুমার ভট্টাচার্য, শ্রীচিত্তরঞন মণ্ডল, শ্রীমতী 
দীপ্তি গ্জোপাধ্যা়। লোক চিত্রের নিদর্শনগুলি এ'কেছেন শ্রীপঞ্চানন মালাকার | 
'প্রবানী” প্রভৃতি যেলব পত্র-পত্রিক থেকে এগুলি গৃহীত, প্রত্যেকের কাছে 
খণ স্বীকার করছি। সিটি কলেজের বাঁঙল্স] বিভাগের অধ্যাপক ডঃ নীরদ- 
প্রসাদ নাথ বসিরহাট থেকে ছড়। সংগ্রহ করতে বিশেষ সাহাধ্য করেছেন। 
তার কাছে আমি কৃতজ। এ ছাড়া ধাদের না উল্লেখধোগ্য, তাদের মধ্যে 
'সাছেন : শ্রীমুহলদেব রায়কত, শ্রীলালু চক্রবী, শ্রীমন্থলাল দিংছ, 


( দশ) 


ডঃ চার সান্কাল, প্রহরেলাধ রায়, প্রীঘতী অবনীবালা রায়, শ্রীমতী 
পল্লাবতী দেবী, দ্বর্গত বিজয়।াল ফকিয়। ড; ভবতারণ দত্ত) শমী না 
ওছাইত। আবেদ] বিবি, হীরালাল মাহাতো, প্রীকৃধা হাজরা। অধ্যাপক 
মোহাম্মা রাহাতৃনা। গু! শুভ্র বু গ্রভৃতি। 

ঘাগবপুর বিশ্বাবসালয়ের বাঙলা বিভাগের অধাপক ডঃ পবিভ্রবুমার 
লযকায়ের সঙ্গে আলোচনায় উপরৃত হয়েছি। 'মংবর্তন' ও 'মঞ্জনন' এই 
পারিভাষক শব দুটি তারই কাছ থেকে পাওয়া | তবে 11808101080100 
নিয়ে আলোচনাকালে '700781 567010-ক কোনো চমস্ধীয় অর্থে গ্রহণ 
নাকরে সহঙ্গ অর্থে গ্রহণ করেছি। ত্রদ্ধানন্দ কেশবচন্ত্র কলেগ্গের বাঙলা 
বিভাগের অধাপক গ্রনির্জলেদু মুখোপাধ্যায় নানা-ভাবে আমাকে 
মচেতন করে দিয়েছেন। আমার ছাত্র এবং বর্তমানে সহকর্মী, অধ্যাপক 
প্রথানস মধুমদার়ের মঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলাপ-আলোচনা করে উপকৃত 
চয়েছি, এই মুধোগে তাকেও আমার গ্রীতি জানাই। মহকমী ডঃ এুস্বোত 
সেনগুপ্ত এবং চ018-1016 পঞ্জিকার সম্পাদক শ্রীশঙ্কর দেনগুধ মশাই বই 
দিয়ে মাহাধা করেছেন। 'মাহিত্াঞ্জ'র প্রকাখক বধু গ্ৃতপনকুমার ঘোষ ও 
পরেশ সাতরার উৎমাহ আমাকে মুগ্ধ করেছে। ইতি, 


বিশীত 
নিঃলেন্দু ভৌমিক 


বিষয়়-স্থচী : প্রথম খণ্ড 
প্রথম অধ্যায় : ছড়া : কারা, কথাবস্ধ, প্রয়োগ, গ্রকারভেদ, পর্যবেক্ষণ : 
পূ. ১-১৪২ 
দ্বিতীয্ব অধ্যায় : প্রস্তত সন্কলনের ছড়া সমীক্ষা : পৃ. ১৪৩-২৭ 
চিত্জ-পঞ্জী ও চিন্ত্-পরিচিতি : পৃ. ২৬৩-২৭৯ 
তৃতীক্ অধ্যায় : বাওল1 ছড়। : সঙ্কলন ও সমীক্ষার ধার! : পৃ. ২৭১-৩২* 


বিষয়-স্থূচী £ দ্বিতীয় খও্ড 

1 আনুষ্ঠানিক ছড়া £ প্রথম পরায় : বিবিধ বার্ধিক অনুষ্ঠান | 

পুণ্যিপুকুর, ১। শিবের ব্রত্ত, ২। দশপুত্তল, ৩। হরির চরণ ব্রত, ৪-৫। 
বহ্থধারা, ৬। জয় মঙ্গলবার, «| নাঁগপঞ্চষী, ৮। ঢেরা পুজো, ৯। চাপডড়া 
যষ্টা, ১০। ভাজো, ১১। ভাছু, ১২। ম্বাশ্িন সংক্রাস্তি, ১৩। গাছ নোয়াবার 
ছড়া, ১৪। গারসি ব্রত, ১৫-১৭। কোজাগরী লক্মীপৃজো, ১৮। মশ। তাড়াবার 
ছড়া, ১৯। “ইজয়-পিজয়' ছড়া, ২০। সশাজপৃজনী, ২১। ভ্রাতৃহ্বিতীয়া, ২২ । 
নাটাই ত্রত, ২৩। ইথুপৃজো, ২৪। তৃষা, ২৫-৩৫। তোষলা, ৩৬। টুন্থ 
বিসর্জন,”৩৭। একটি ছড়ার কিয়দংশ, ৩৮। “হোরবোল', ৩৯-৪১। পয়ল। 
পৌষে বঙ্গের ছড়া, ৪২-৪৪ | পৌষ-সংক্রান্তি, ৪৫-৬০। সোনারায়ের মাগনের 
ছড়া, ৬১। আড়নাঘের ছড়া, ৬২ | দলবেঁধে পৌধ-সংক্রান্তির ছড়া, ৬৩-৬৪। 
জোলাভাতির মাগনের ছড়া, ৬৫-৬৬। পৌষসংক্রাস্তির সত্যঘটনামূলক ছড়া, 
৬৭] পৌষসংক্রাস্তির পিঠে ভাজার ছড়া, ৬৮। “নলিয়।' পূজোর ছড়া, ৬৯। 
মাঘমগুল ব্রতের ছড়া, ৭০-৭৫| হেচড় পূজো, ৭৬। ঘেটু পূজোর চাদার 
ছড়া, +৭। পাগলাপীর, *৮। স্থবচনী, ৭৯। নীলকুল বাহুদেব, ৮*| চড়কের 
ছড়া-গান, ৮১। বারোমেসে যণ্ঠীর ছড়া, ৮২ রাজবংশীদের পূজা -মস্তরের ছড়া, 
৮৩-৮৫ | বারোমেসে ছড়া, ৮৬। ধিদ্দোল -এর চড়া, ৮৭ | 
॥ আনুষ্ঠানিক ছড়া £ দ্বিতীয় পর্যায় ২ কৃষিকর্ম ও কৃষিজীবন ॥ 

গোরক্ষনাথ, ৮৮-৯* | গৌরীনাথ) ৯১। কৃষিকার্য সম্পকাঁয় ছড়া, ৯২-৯৫। 
পাট কাটার ছড়া, ৯৬। মেঘ ও বুষ্টি-বিষয়ক, ৯৭-১০২। ডাকলন্ম্ী-অন্ঘনলন্্ী, 
১০৩। ধানের সাধ দেবার ছড়া, ১০৪ | প্রথম ধান কাটা, ১০৫ | ধানের 
'পুজি'র প্রতি কথিত ছড়া, ১০৬%। নবান়্,১০৭-১*৮। মাছ মারার ছড়া, 
১০৯০১১১ ॥ 
॥ আনুষ্ঠানিক ছড়। £ ভৃতীয় পর্ধায় £ মানবলীবল ও জগৎ ॥ 

সত ভাড়াবার ছড়া, ১১২-১১৩। অত্যান্ত মন্ত্রধর্মী ছড়া, ১১৪-১১৮। 
বাছুড়ের ্ুতি কথিত ছড়1, ১১৪৯। 'পানিয়াল'পাকাবার ছড়া, ১২৭ কুল- 
সুল্পো, ১২১। জালানী সংগ্রহ, ১২২। রোদ তোলানো, ১২৩। অভিগাপ, 


(বাকা ) 


১২৪ | শপথ কাটানো, ১২৫ । বাড়ী বীধার ছড়া, ১২৬। 'জলপড়া”, ১২৭। 
শিশুয় কার। রোধ, ১২৮। অন্তান্ত রোগ নিরাময়ের ছড়া, ১২৯-১৩১। বাষের 
হাত থেকে পরিত্রাণের ছড়া, ১৩২। সাপের হাত থেকে পরিষ্ঞাণের ছড়।, 
১৩৩। সাপ-কাচীর ছড়া, ১৩৪। 'পাচুয়ায় ছড়া, ১৩৫। ভা'ন ছাড়ানো, 
১৩৬। শিশুর মৃত্র-নিবারণের ছড়া, ১৩৭। বিয়ের ছড়া, ১৩৮-১৩৯ ॥ 


॥ অনাপ্রষ্ঠাসিক ছড়া £ মানবজীবন সম্পকীয়। 
॥ প্রথম পর্যায় ২ ছেলেভুলানো ও শিশু সম্পকাঁয় ছড়া ॥ 


ঘুষ পাড়াবার ছড়া ও গান, ১৪*-১৪৬। শিশুকে আদর, অপরের কু-নজর 
কাটানে।) ১৪৭-১৫*। শিশুকে আদর, ১৫১-১৫২ | কৌতুক, ১৫৩-১৫৬। 
শিশুকে শাসন ও ভীতি প্রদর্শন, ১৫৭-১৬২। শিশুকে চুপ করানো, ১৬৩-১৬৬। 
শিশুকে নাচানো, ১৬৭-১৭১। পশ্ত-পাখির উল্লেখময় ছড়া, ১৭২-১৮১। শিশুর 
তেলমাখা, কান, খাওয়া, ১৮২-১৮৯। শিশুর পিতা-মাত। ও অন্তান্ত আত্মীয়ের 
উল্লেখ, ১৯০-১৯৪ | দাদা-বউদি ও মামা-মামীর উল্লেখ, ১৯৫-২০৬। শিশুর 
বিষাহ-প্রসঙ্গ, ২০৭-২২৮। শিশুর কল্পিত কর্ম-জীবন, ২২৯-২৩৭। ঠাকুরদাদা- 
ঠাকুরমা, ২৩৮ ॥ 
॥ মানবজীবনসম্পককাঁয় ; স্থিতীয় পর্যায় : খেল! ও কৌতুক-বিদ্রপের ছড়া ॥ 

কৌতুকের ছড়া, ধ্বনি ও দৃশ্যের অনুককৃতি, ২৩৯-২৫০। ব্য্জ-বিদ্রপের ছড়া, 
২৫১-২৫৭| ঘরে বসে খেলার ছড়া, ২৫৮-২৬। ঠেলাঠেলি খেলা, ২৬১। 
“চাবি' খেলা, ২৬২। খেলার ছড়া, ২৬৩। পাথরের চুড়ি নিয়ে খেলা, 
২৬৪। 'খাটানো'র ছড়া। ২৬৫। প্রশ্নোতর-যূলক খেলাব ছড়া, ২৬৬-২৭৩। 
'হাত-জিরানি' খেলা, ২৭৪। কথোগকথনের ছড়া, ২৭৫। কোন্দলের ছড়া, 
২৭৬।| ঘরের বাইরে খেলার ছড়া, ২৭৭-২৭৮। “ছাগলদানী” খেল, ২৭৯। 
'সারি-হুয়।' খেলা, ২৮০। খেলার ছড়1, ২৮১। “ঘা ঘোর জানি? খেলা, 
২৮২ । খেলার ছড়া, ২৮৩-২৮৫ | “কাঠাল চুরি খেল, ২৮৬। খেলার ছড়া, 
২৮৭। হা-ডু-ড়ু খেলার ছড়া, ২৮৮-২৯১। বিচিত্র, ২৯২-২৯৩ ॥ 
॥ মানবজীবনসম্পক্কীয় £ তৃতীয় পর্যায় £ দাম্পত্য ও পারিবারিক ঈীবন ॥ 

ঘটক অভ্যর্থনা, ২৯৪। বিয়ের ছড়া, ২৯৫-২৯৮। জামাই-বিষয়ক, ২৯৯- 
৩৯৫ | বধূ-বিষয়ক, ৩*৬-৩০৭ | “রমণী মাজান', ৩০৮। গহনার ছড়া, ৩০৯-৩১০। 
রান্নার ছড়া, ৩১১-৩১৩। সধবার ব্যথা, ৩১৪-৩১৮ | স্বামী-স্ত্রীর কোন্দল, ৩১৯- 
৩২০। দাম্পত্য জীবন, ৩২১-৩২২ | বধূর উদ্দেশে, ৩২৩। সতীন প্রসজ, ৩২৪। 
শাশুড়ী-বউয়ের কোন্দল, ৩২৫-৩২৯ | বউ-ননদ গ্রসঙ্গ, ৩৩০ | ভাশুর-ভাদ্রবউ 
প্রসঙ্গ, ৩৩৪ | দ্বাম্পত্যজীবন, ৩৩৫ । জ্যোঠা-ভাইপো, ৩৩৬। মাসীর প্রসঙ্গ, 
৩৩৭ প্রেম-মূলক ছড়া, ৩-৮। বৈধব্য, '৩৩৯। বিদায় কালীন উ্ভি, 


(তেরে! ) 


৩৪*-৩৪১ | বিবাহেচ্ছা, ৩৪২-৩৪৪। নাপতে বউয়ের ছড়া, ৩৪৫ । বিচিত্, 
৩৪৬ 
॥ গানবঙ্গীবন সম্পকীয় ? চতুর্থ পর্যায় $ কমজীবন ও অবসর যাপন ॥ 
ভারী জিনিস টানবার ছড়া, ৩৪৭-৩৪৮। ধান ভানার ছড়া, ৩৪৯-৩৫৬ ॥ 
॥ মানবজীবন সম্পকীঁয় £ পঞ্চম পধায় : বৃত্তি-বিষয়ক ॥ 
কুমোরদের ছড়া, ৩৫৭ ॥ 
॥ অনানুষ্ঠানিক ছড়। : সমাজ, ইতিহাস ও বাক্তি-বিষয়ক ! 
॥ প্রথম পর্যায় £ ইতিহাস ও উতিহাসিক ব্যক্তি-বিষমনক ছড়া॥ 
প্রতাপাদিতা, ৩৫৮। শঙ্কর চক্রবতণ, ৩৫৯ সীভারাম রায় ও “মেনাছাতী,, 
৩৬০। সীতারাম, ৩৬১। কেছার রায়, ৩৬২। আলী নকী খ।, ৩৬৩। 
সালিম খা, ৩৬৪। ওয়ারেশ হোেঙিংস ও কাস্তমুদদী, ৩৬৫। কোম্পানীর 
সাহেবর্দের ভেটদান ৩৬৬। মুন ও কার্পালের আমলাদের সম্পর্কে ছড়া, 
৩৬৭ | জগৎ শেঠ, উষ্ষিটাদ, গোবিন্দ রাম, ৩৬৮ | মহারাজ নন্দকুমার, ৩৬৯। 
দামোদর সিংহ, ৩৭০ | পাবন] জেলার প্রজা-বিদ্রোহ, ৩৭১ ॥ 


॥ সমাজ, ইতিহাল ও ব্যক্তি-বিষয়ক ছড়া £ দ্বিতীয় পর্ণার £ সমাজ ও সামাজিক ব্যর্তি-বিষয়ক 
ছড়া ॥ 


হাটে হাড়ি ভাঙ্গার ছড়া, ৩৭২। পীরিতরাম প্রসঙ্গে, ৩৭৩। কুল প্রসঙ্গে, 
৩৭৪ | ভাটদের ছড়া, ৩৭৫। কুল-বিষয়ক ছড়া, ৩*৬-৩৭৮| মুসলমান 
মমাজের বহুবিবাহ প্রসঙ্গ, ৩৭৯ | কলকাতা! গ্রসঙ্গে ছড়া, ৩৮০ | রাণী রালমপি 
ও কাত্যায়নী, ৩৮১। রাকা রামমোহন, ৩৮২। বিপিন পাল, ৩৮৩। কষ্দাস 
পাল, ৩৮৪। জোড়াসাকোর ঠাকুরদের সম্পর্কে ছড়া, ৩৮৫। শিক্ষকদের 
প্রতি, কালীগ্রসন্ন সিংহ, ৩৮৬। অন্তান্থদের প্র) ৩৮৭-৩৯০ | শ্যাম 
বাউল, ৩৯১। রাম মালিক, ৩৯২ | 
॥ সমাজ, ইতিহ!স ও ব্যক্তি-বিষয়ক ছড়া £ তৃতীয় পযণয় : সামাজিক বাঙ্গ-বিজ্রপের ছড়া । 

ব্যঙ্গ বিদ্রপ, ৩৯৩-৪*১ ॥ 
॥ সমাজ, ইতিহান ও ব্যক্তি-বিয়য়ক ছড়া £ চতুর্থ পর্যায় ; স্থানের খ্যাতি কুখ্যাতি-বিষয়ক। 

ভবানীপুরের গ্রসিদ্ধি-বিষয়ক, ৪০২। অন্থান্য স্থান প্রসঙ্গে, ৪*৩-৪০৬। 
পল্মাপারের লোকদের প্রসঙ্গে, ৪০৭-৪০৮। চট্টগ্রামের কষকদের ছড়া, ৪০৯। 
॥ অনানুষ্ঠানিক ছড়া £ সাহিত্য-বিষয়ক ॥ 
॥ সাহিত্য-বিষয়ক £ প্রথম পর্যায় £ মধ্যবুগীয় ও উনবিংশ শতকীয় ॥ 

গাজীয় গীতের ছড়া, 9১০ | কবিগানের ছড়া, ৪১১-৪১৪ | পাচালীর 
অস্তভূ্ক ছড়া, ৪১৫। রাম প্রসাদের প্রতি আছ গোসাঞ্ি) ৪১৬। সমস্যা 
পূরণের ছড়া, ৪১৭-৪১৮। 


( চৌচ্ছ ) 


₹ সাছিঠা-বিষযক £ গ্িতীয় পরায় £ বণন। ও বিবৃতিনূলক ছড়া 

ছর্গাপুজোয় ছড়া, ৪১৯-৪২১। পৌরাণিক প্রসঙ্গ, ৪২২। কলি যুগের 
ছড়া, ৪২৩-৪২৪ | পয়সার ছড়া, ৪২৫। পাখির বিবরণ, ৪২৬। বাদভাসীর 
ছড়|.গান, ৪২৭ | বিচিত্ত। ৪২৮-৪২৯ | 
॥ সাহিতা-বিষয়ক : তৃতীয় পষায় £ কাহিনীর আভান বৃ্ষ/অস্থত় কত ছড়া । 

শেয়ালের কাহিনী, ৪৩০। খণ্ডচিন্ত ও চরিত্রমূলক, ৪৩১-৪৩৫। কাহিনীর 
সার-সঞ্কলন-যূলক ছড়া, ৪৩২-৪3২ | কাহিনীর অস্ততূক্ত ছড়া, ৪৪৩-৪৪৯। 
বিচিন্ত। ৪৫০ ॥ 
॥ অনানষ্ঠানিক ছড়া £ নীতি, প্রবাদ, হভা ফিত উক্তমূলক ছড়া ॥ 

প্রথম পর্যায়: ভক্ষ্যাভক্ষয-বিষয়ক, ৪৫১-৪৫৫ | দ্বিতীয় পর্যায় : স্বাস্থয- 
বিষয়ক, ৪৫৬-৪৫৭। তৃতীয় পর্যায় : বান্ত নির্মাণের বিধি নিষেধ-রিষয়ক ছড়া, 
৪৫৮। চতুর্থ পর্যায় : শিক্ষা-বিষয়ক ছড়া, ৪৫৯। পঞ্চম পর্যায়: কৃষি কর্ষ- 
বিষয়ক, ৪৬০ | যষ্ঠ পর্ধায় : মানব চরিভ্র-বিষয়ক, ৪৬১-৪৬৯| সং্টম পর্যায় : 
বিচিন্্-বিষয়ক, 9৭০-৪৭৬ ॥ 
॥ অনানষ্টঠনিক ছড়া £ বিচিত্র-বিষয়ক ॥ 

ছড়। সম্পর্কে ছড়া, ৪৭৭| পান-গুপাকের ছড়া, ৪৭৮ | বর্লেখার ছড়া, 
৪৭৯-৪৮২। গণনার ছড়া, ৪৮৩। কালী প্রস্তুতের ছড়া, ৪৮৪। লেখার 
ছড়া, ৪৮৫। চিজ্রযুলক ছড়া (6১43), ৪₹৬। মিশ্রভাষার ছড়া, ৪৮৭- 
৪৮৮। ইংরাজী শিক্ষার ছড়া, ৪৮৯। মিশ্রভাষার ছড়া, ৪৯*। পত্রিকার 
মূল্য চেয়ে ছড়া, ৪৯১ ॥ 
॥ সংযোজন ।॥ 

পুপাপুকর। ৪৯২ | অনাথ পাতা, ৪৯৩ গোঁফলব্রত, 95৪ | রণে এযো। 
৪৯৫। চাপাচন্দন, ৪৯৬ যমপুকর। ৪৯৭ | কৃল কুলাতি, ৪৯৮। ভ্রাত 
দ্বিতীয়া, ৪৯৯। 'পৌষ আগ লানো?, ৫০০ তোষঙ্গার গ্রাম-ভ্রমণ, ৫০১। 
তু'ষ-তুষলির যালসা ভামানো, ৫০২। সুর্ধত্রত, ৫০৩। হ্যাচড়া পুজো, ৫*৪- 
৫০৮| ইটাকুমারের ছড়া, ৫০৯ । জন্মাষ্টমীর সং-এর ছড়া, ৫১০। শিবের 
গানে ছড়াকাটাকাটি, ৫১১-৫১৩। অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে ছড়া, ৫১৪ | 'চিমটা'র 
ছড়া, ৫১৫ । 'বদরপীর,' ৫১৬ ধানের সাধ ভক্ষণ, ৫১৭ । বুটি নামাবার ছড়া, 
৫১৮। রোধ তোলার ছড়া, ৫১৯ “পিঠে” ন। হবাঁর ছড়া, ৫২০ | বাণ মারার 
ছড়া, ৫২১-৫২২। খুষপাড়ানী ছড়া, ৫২৩-৪২৪ | মহড়া নাচের ছড়া ৫২৫ ॥ 


প্রথম অধ্যাস্ 


ছড়া: কার, কথাবক্ধ, প্রয়ে।গ, প্রকারভেদ, পর্যবেক্ষণ 


চা 


যে বিশেষ ধবণের রচনাকে “ছড়।” বলা হয়, সেই “ছড়া” শব্বের বাংপতি 
নিয়ে বাঙলায় আজও তেমন আলোচন। হয় নি। শব্দটি সম্ভবতঃ দেশর । 
পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে নানা অর্থে শবটি চলিত আছে। 

ঘে স্বল্প দু-একজন গবেষক শবটিব মূল অম্বেষণ করবার চেষ্টা করছেন, 
তাদের মধ্যে বিশিষ্ট ভাষাতাত্বিক ভঃ শ্রীহ্ৃকুমাব সেন মশাইয়ের নাম সর্বাগ্রে 
উল্লেখযোগা | তব বক্তব্যে আসবার আগে, অন্ত গব্ষেক্ষের বক্তব্যে কথা 
বলে নিই। 

যোগেশচন্দ্র বায তাব “বাঙ্গালা এব্দকোধ? (দ্বিতীয় খণ্ড। ১৩২০) গ্রন্থে 
“ছডা' এই বিশেপ্য শব্দটিব যুল নির্দেশ কবেছিলেন সংস্কত “ছটা” শব থেকে। 
অর্থ লিখেছিলেন . “সমূহ, পরম্পরা" । 'ক্সোক পরম্পবা' | “মেয়েলী ছড়া, 
রলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন, “নাবীর্দিগেব কথিত পদাবলী" । “ছড়া কাটাকাটি? : 
পদে উত্তর প্রত্যুত্তর | 

নগেন্দ্রনাথ বন্ধ তার সম্পাদিত বিশ্বকোষ (ষষ্ঠ খণ্ড। পৃ. ৪৯০) গ্রন্থে 
শব্দটিকে দেশজ" বলেছেন; পরিচয় দিয়েছেন এই বলে : “বিস্তৃত পদ্য বিশেষ। 
কবি বা তরজার দলের অধিকাবী প্রতিপক্ষের প্রতি ছড়া কাটাইয়। থাকেন। 
ছড়া প্রায় গ্রাম্য ভাষায় বচিত হয়।” অপর অর্থ এই দিয়েছেন: “এক বৃত্তে 
গ্রথিত কতকগুলি ফনপমস্টি, কল প্রভৃতি কাদির অংশ ।, 

বাঙ্গাল! ভাষার অভিধান' (দ্বিতী সংস্করণ) গ্রন্থে জ্ঞানেন্্রমোহন দাস 
লিখেছেন : "ছট। (পরম্পরা১ছন্দোবদ্ধ পদ পরম্পর1) বিশেষ্ত, ছন্দে গাথা পদ্ত 
কথা; গ্রাম্য কবিতা উদাহরণ দিয়েছেন চণ্ডীদাসেব পদ উদ্ধৃত করে: 
“ম্মধুর বাণী বলে সে দৌকানী কিমের সেই যে ছড়া”। 'ছড়াভাঙ্গা' বলতে 
তিনি বুঝিয়েছেন, “ছড়ার অর্থ করা; | 

অমৃল্যচরণ বিগ্তাতৃষণ সম্পাদত “পঞ্চপুপপ” পত্রিকায় (ফান্তনঃ ১৩৩৮) 


২ বাঙল। ছড়ার তূষিক! 
লিখিত একটি প্রবন্ধে ইন্দু বিকাশ বন্ধ মশাই লিখেছিলেন: “ছড়া ল্ভবতঃ “ছন্দ” 
শাকের অপভ্রংশ' | 

'বজীয় শঙ্কো' গ্রন্থে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই জানাচ্ছেন : “কোক 
বিধয় লইয়া রচিত গ্রামা কবিতা" । “ছড়াকাটা? : "ছড়া আবৃত্তি করা” । “ছড়া” 
শফের যূল তিনিও এইভাবে নির্ণয় করেছেন : সংস্কৃত ছটা৯প্রারত ছড1- 
ছড়া । "গুচ্ছ" ব1 থোক]' বলতে যে “ছড়া” বা! "ছড়ি' (যেমন দিনাজপুরে ), 
শবের প্রয়োগ কর] হয়, ত? হিন্দী গ্রভাবজাত । এ ছাড়া তিনি “হার বা মালার, 
লহর' ধানের “গো? ইত্যাদি অর্থেও শব্দটির গ্রয়োগ দেখিয়েছেন । 

রাঁজশেখর বস্থও “চলস্তিকা'য় (১০ম সং) সংস্কৃত "ছিটণ থেকেই শব্দটির 
আগমন লক্ষ করেছেন। তিনিও এব অর্থ করেছেন: এগ্রাম্য কবিতা? । 
“ছডাকাঁটা' বলতে তিনি কেবল ছড়। “আবৃত্তি করাই বোঝেন নি, ছড়া “রচনা” 
করাও বুঝেছেন । “ছড়াদাব” শবের অর্থ দিয়েছেন : “কবির দলে যে মুখে মুখে 
ছড়া কাটে? । 

“বাবহারিক শব্দকোষ? গ্রন্থে কাজী আবছুল ওদছুদ মখাই লিখেছেন 
“ছন্দোবছ গ্রাম্য উক্তি ব] বাদ প্রতিবাদ?। 

“সংসদ বাঙল1 অভিধানে (নভেম্বর, ১৯৬৪) লিখিত হয়েছে: "গ্রা্া 
কবিতা বিশেষ, শিশু-ভূলান বা মেয়েলী কবিতা” । “ছড়াকাট?” : “ছডাঁ 
আবৃত্তি করা, ছড়া তৈয়ারি করিয়। উত্তর-প্রত্যুত্তর করা; 

মোটামুটি ভাবে, “ছড়া” শব নিয়ে এখন পর্যন্ত ষে সব আলোচন1 হয়েছে, 
ওপরে তার বিবরণ সঙ্কলিত হল। এব থেকে আভিধানিকদের মতামত সম্পর্কে 
একটি ম্প্ট ছবি পাওয়। যায়। মত ও মন্তব্যগুলি বিশ্লেষণ করলে এই সিচ্ধান্তে 
আসা যায়: 

'ছড়া” শব্টি অধুনা! লোকসাহিত্যেব অঙ্গীভূত একটি বিশেষ শ্রেণীকে 
বোঝালেও আভিধানিকগণ সে কথা সকলে বলেন নি। তীর! প্রায় সকলেই 
'গ্রাম্য কবিতা'কেই বুঝিয়েছেন। "গ্রাম্য কবিতা” মানেই কিন্ত 'লোকসাহিত্য” 
নয়। দ্বিতীয়তঃ, আভিধানিকগণের মতে “ছড়া'র সঙ্গে মধ্যযুগীয় বাল] কাব্য ও 
সঙ্গীতের ধারার একটি যোগ ছিল। কবি, পাঁচালি, তরজা৷ ইত্যাদি সঙ্গীত-- 
শাহিত্যের সজে শবটির ঘনিষ্ঠ যোগও অনেকে লক্ষ করেছেন। "ছড়াঁদার? ও- 
“ছড়া কাটাকাটি' কথ ছুটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ছড়া 'বাধা' বা রচনা; 
সরা ওইনধ সঙ্গীত-দাহিত্যের এক বিশিষ্ট দিক ছিল। ছড়া! পূর্ব থেকেই 
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রচিত ও কয়স্থ ছতে পারত, অথবা, তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে আলরেই রুচি 
হত; বানান্বাছের জন্তে এ ছিল এক জনপ্রিয় ও বহুল চলিত লাহিত্যিক 
অস্ব। তৃতীর়তঃ, আধুনিক যুগে “ছভ্তা' “মেয়েলি' ব্যাপার হয়ে পড়লেও 
মধ্যযুগে তার ব্যাপকত। ছিল। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কথাবার্তায় 
যেমন, গানের ও সাহিত্যের আনরেও তেমনি “ছড়া” ব্যবহৃত হুত। 
তখন নারী-পুরুষের ভেদ রক্ষিত হত না এ ব্যাপারে । চতুর্থতঃ, ছড়া “আবৃত্তি” 
করবার সঙ্গে সঙ্গে তার “রচনা” কর্ষটও লক্ষ করবার । আক্গকাল ধারা শবটির 
প্রয়োগক্ষেত্রের ব্যাপকতাঁকে অস্বীকার করে কেবল লোকসাহিত্যের অঙ্গীতৃভ. 
করে নিয়ে সন্কুচিত একটি অর্থে প্রয়োগ করতে চাইছেন, তাদের এ বিষয়ে 
অবহিত হতে অনুবোধ করি । আসরের ছড়। রচন। কর। হত ছু ভাবে: পূর্ব 
থেকেই রচন! করে তা কগন্থ কবে আনবে আদা , লিখিত বূপেও ধে আসবে 
নিয়ে আনা হত না+ তাই ব1 আজ কে বলবেন? কিন্তু একথা ঠিক, পূর্ব থেকেই 
রচিত হবার ফলে রচয়িতার সচেতনতা তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠত, এমন কি, 
তৎক্ষণাৎ আসবেই রচিত হলেও তা বহু ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হত। স্থতরাং এই 
দুইশধরণের রচনা-কর্মের মধ্যে একটি “সাহিত্যিক' নিখিতিকে স্পইক্নচপ লক্ষ কর 
ষায়। পঞ্চমতঃ, জ্ঞানেন্্রযোহন দাস উল্লিখিত “ছডাভাঙ্গ।' পদটির দিকে দৃি 
আকর্ষণ করি। স্পষ্ট বোঝ যায়, এর দ্বার! হেঁয়ালি ব। ধাধা শ্রেণীর রচনাকেও 
বোঝাতে চাইছেন তিনি । কবি-ওয়ালাদের আলরে (বিশেষতঃ “েয়ে-কবি'র 
আসবে ) শেষ পর্বস্ত ছড়াধমণ ধাধা-ছেঁয়ালি জিজ্ঞেন কর! হত। এটি আসবাব 
ছুটি কারণ : এক, কবি-গানে ছুই দলের লড়াই ও 'তাদেব হার-জিতের প্রশ্ন , 
ছুই, প্রথমে ছড়া দিয়েই এই লড়াই চলত, যে ছভায় আধার ধাধা-হেয়ালিও রচিত 
হত। স্থৃতরাং “ছড!, বলতে ধাধা-হেয়ালিও বটে। বষ্ঠতঃ, মধ্যযুগের সঙ্গীত- 
সাহিত্যে ব্যবহৃত “ছড়া'র বূপাককতিব দিকটি লক্ষণীয় । নগেন্দ্রনাথ বহু মশাই 
ছড়াকে বলেছেন, “বিস্তৃত পদ্য বিশেষ" | অর্থাং আকারে তা নিতাস্তই ক্ষুদ্রকায় 
কিছু ছিল না। আমাদের মনে হয়, 'বাঁধাছড়া” অর্থাৎ পূর্ব থেকেই রচিত ছড়ার 
আকৃতি একটু বড় হত,__তাকেই বহু মশাই “বিস্তৃত পদ্য” বলেছেন। আরে 
দাড়িয়ে রচিত ছড়! স্বাভাবিক কারণেই আকারে ছোটে! হত। আকারে বড়ে। 
হলে বাদ-প্রতিবাদের রসট1 ঠিক তেষন জমেন1? তখনকার শ্রোতার! যার জনে 
. এই আমর বসাতেন। আসরে দীড়িয়ে, ছোটে। আকারে রচিত এই ধরণের ছড়া 
সর্ব এক গভীর প্রভাব ফেলেছিগ্স বলে অন্গমান করা ঘায়। ছোটো -ছোটে 
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ছভাই থেন শিল্পীদের সংলাপ হয়ে ওঠে। প্রশ্ন, প্রশ্নের পর উত্তর, তারপর 
আবার প্রশ্ন, আবার উত্তর-_-এই রকম সংলাপ-প্রবাহের মধ্যে ছড়ার অস্থি 
খাকত | ফোগেশচন্দ্র রায় ঘে ছড়ার অর্থ করেছেন, “সযুহ, পরম্পরা, বা 
+ক্সোক পরম্পরা", তা এইখানে ভালো করে অনুধাবন করে নিতে হবে। সমূহ 
বা 'প্লোক পরম্পরা” বলতে যেমন স্বাভাবিকভাবে একদিকে একটি ছড়ার অন্তর্গত 
একাধিক ফ্সোককে বুঝব, তেমনি গোটা ছড়ায়-ছড়ায় মিলে “সমৃহ' ও “পরম্পরা '-ও 
বটে,--ধা প্রশ্নোততরেব পারম্পর্য ও শঙ্খলাকে রক্ষা করে। যেমন দুই বিরুদ্ধ 
দলের প্রশ্নোত্তরের পারম্পর্য, তেমনি, একই দলের পর-পর প্রশ্ন বা পর-পর 
উত্তর। যে করেই দেখা ধাক না কেন, “সমূহ” ও 'পারম্পধ” শব্ধ ছুটিকে সহজ 
ও আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করে তাৰ প্রধুক্তিগত দিককে, তৎকালীন ব্যবহারের 
স্মৃতির আলোকে গ্রহণ করতে হবে। 'ছড়া' শবের অপর অর্থও এর মঙ্গে 
বেশ মিলে যায়| 'কলার ছড1, 'ধানের ছড়া) ইত্যাদি প্রয়োগে "সমাহারে”র 
দিকটিই প্রাধান্য পেয়েছে । যেমন, “এক ছড়া ধানে' অনেকগুলি ধান, তেমনি 
ক্রমান্থয়িক, পারম্পর্য-মূলক রচনাবলী ও এক-একটি “ছড়া | বাঙল! ছড়ার রচনা- 
্ীতিতে অগ্যাবধি প্রশ্নোতব-প্রবণতা বিশেষভাবে প্রাধান্ত পেয়ে থাকে, তাও 
«এই প্রসঙ্গে ভুলে ঘাঁবার নয়। 

সধম ত:, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কথিত "ছড়ার পরিচায়ন প্রসঙ্গে মস্ভবাটি. 
*কোন বিষয় লইয়া রচিত গ্রাম্য কবিতা? | এখানে আসরের ইঙ্গিত স্পষ্ট কৰে 
নেই । অর্থাৎ আসরের বাইবেও, দৈনন্দিন জীবনে সাধারণভাবে, কোনো বিষয় 
নিয়ে যে সব কবিতা বা পছ্য রচিত হত, তাও ছড়া। হরিচরণের ইঙ্গিতকে বিস্তৃত 
করা যেতে পারে। ওপরের বিভিন্ন গ্রয়োগগুলো থেকে আমরা মোট চার ধরণের 
ক্ষেত্রকে ছড়ার প্রয়োগক্ষেত্র বলে নির্দেশ করতে পারি: এক, দৈনন্দিন ও 
শাহস্থয জীবনে, হাসিকান্না, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদিতে নারী-পুরুষ কর্তৃক 
ব্যবহৃত “ছড়া”; ছুই, কোনো পারিবারিক বা সামাজিক অনুষ্ঠানে, অথবা! 
নিছক অবসর বিনোদনের জন্যে, কোনে! বিষয় অবলম্বনে কথিত ছড়া) তিন, 
কবি-পাচালি-তরজা গানের আসবে ব্যবহৃত ছড1; চার, ব্রত-পার্বণ। প্রভৃতির 
"আনুষ্ঠানিক ছড়।। 

স্থতরাং ছড়াকে কেবল নারীর বা পুরুষের একচেটিয়া সম্পত্তি বলা 
স্মন্ুচিত ; একথা অবশ্যই সত্য, নারীই বর্তমানে ছড়ার মূল বাবহারকারিনী 
-ফিস্ত অতীতের আলোকে ত1 নর্বত্র স্বীকার্ধ নয়। তেমনি, ছড়াকে আবার 
বকবলই 'লোকসাহিতে)'র একটি অঙ্গ বলে বিবেচনা! করলে তার প্রয়োগের 
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ব্যাপকতাকে অস্বীকার কর! হবে,-ইতিহাসকেও মান্ত করা হবে না। ছড়াকে 
বিচার করতে হবে বাঙালীর জাতীয় জীবনের একটি সাহিতিক ও সাংস্কৃতিক 
বৈশিষ্ট্য কপে, যেখানে অভিজাত-অনভিজাত, লৈখিক-মৌখিক সাহিত্যের ভেদ 
নেই, নারী-পুক্ষষের লিঙ্গগত ভেদও যেখানে অবলুপ্ত । বাঙালীর রসবোধ ও 


শিল্পবোধ এর মধ্যে সাবিকভাবে ধরা] পড়েছে,__-তাই ঘুমপাড়ানী গানেও ছড়া, 
মাপের মন্ত্রেও ছড়া, মঙ্গগকাব্যে"ও ছড়া কবি-তরজার গানেও ছড়া। ধশাধা 
বলতেও ছড়া । 

ভঃ স্থকুমার সেন মশাই সাহিতোর এতিহাসিক এবং ভাষাভাত্বিক কূপে 


হু দিক থেকেই ছড়া শব্দটির বুৎপত্তি ও প্রয়োগ প্রদর্শন করেছেন। ডঃ ভবতারণ 
দত্তের বাংলাদেশের ছড়া” (ভাদ্র, ১৩৭৭) বইয়ের ভূমিকায় “শিশু-বেদ' নাষে 
প্রবন্ধে তার উক্তি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

“ছড়। শবটি পুরানো, কিন্কু এ অর্থে নয়। কবিতা, কবিতাছত্র, কবিভা। 
হজ্জাংশ অর্থে ব্যবহার উনবিংশ শতাব,র আগে পাই নি। তবে লোক 
ব্যবহারে এ অর্থ ছিল সন্দেহ নেই। সাধাবণ লোক গ্চ জানত না, পদ্য" 
শষও অপরিচিত ছিল। মঙ্গল গান, পাঁচালি, যাত্রা, কথকতায় গ্য কিছু 
থাকলে তা শুধু গায়েন কথকদের মস্তবো, স্থতরাং তা সাধাবণ শ্রোভার 
মনোযোগ টাঁনত না। যাটানত তা হলগান আর কবিতা ছত্র অথব] 
কবিতাছত্রের অংশ আবৃত্তি। এই শেষোক্তই “ছড়া”__শব্খটির ছুই প্রতিঠিন্ত 
অর্থে। (১) প্রকীর্ণ ব] বিক্ষিপ, ছড়ানো, (২) গ্রথিত, গাঁথা মাঁল-ছড়1। গানের 
মধ্যে মধ্যে ছড়ানো আর পর পর গ্রথিত-_-এই ছিল তখন ছড়ার বিশেষত্থ। 
সারপরে অর্থ হল ছুটকে। ছন্দময় রচনা । হিন্দী “ফুটকল? কবিতা আর সংস্কভ 
'চাণক্য” (চান। ভাঙ্জাব মতে1 ) শ্লোক ছড়ারই সমনাম |” 

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি বিশেষভাবে বিশ্লেষণের যোগ্য । তাতে ছড়াব বিবর্তনটিও 
পরিস্ফুট হবে। লোক ব্যবহারে, পদ্য বাঁ কবিত। বলতে “ছড়া” শব্খটি চলি 
ছিল হয়তো, কিন্তু এই অর্থে উনবিংশ শতকের আগে সাহিতা ও ভাষার 
এতিহাসিক ভঃ সেন “ছড়া” শব্দের প্রয়োগ পাঁন নি। আমরা এইখানে 
আর একট] কথ ধোগ করতে চাই : লোকব্যবহারে ছড়া শবটি বোধহয় 
বাপকভাবে বাঙলার সর্বত্র ব্যবস্থতই হত না) ত বোধহয়, কেবল পশ্চিমবঙ্গেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের উপভাষায় এখন পর্যন্ত “ছড়া” শব্ধের ব্যবহার 
নেই। পূর্ববঙ্গের কোনো-কোনে? লেখক-গব্ষেক সাম্প্রতিক কালে হদ্দিও “ছড়া; 
নাম দিয়োগ্রন্থ লিখছেন, কিন্ত, পূর্বপাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান” (ঢাকা: 


শ্ খালা ছার ভূমিকা! 


খার্ডঙা। একাডেমী। নভেম্বর, ১৯৬৫) গ্রন্থে ছড়া'শষের আঞলিফ প্রয়োগ গরদশিত 
ছয় নি। শবটি সেখানে [এগ করাই হয় নি। ছড়া জাতীয় রচনার অনভিত্ধ 
খাকলেওলোকব্যবহার়ে 'ছড়া'শব তেষনপ্রচলিত নেই সেখানেঃতারব্দলে আছে 
অন্ত শব উত্তরবঙ্গেও তাই | ৬: সুকুমার সেন সহলিত 417 ৫7201081081 
1010566978915 046 861£811 (09100665 : 1971]. ৮০15. [9 11) গ্রন্থে ও (যে 
গ্রন্থে ১*** থেকে ১৮০০ খ্ীষ্টাব্ পর্যস্ত বজীয় শবের বুৎ্পতি গ্রদশিত হয়েছে ) 
ছড়া” শষটির উল্লেখ নেই | হৃতরাং অনুমান কর! চলে, “ছড়া” শব্ধ কেবল 
পশ্চিমবঙ্েই লোকব্যবহারে চলিত ছিল, আধুনিক যুগে রবীন্্নাথ প্রমুখ 
মনীষীদের গ্রভাবে৯ পূর্ববঙ্গের গ্রস্থকারগণও সেখানকার আঞ্চলিক সংগ্রহ- 
গ্রস্থগুলিতে “ছড়া” শব ব্যবহার করছেন | তাদের প্রভাবে আবার সেখানকার 
গ্রামের মাহুষরাও প্রভাবিত হতে আরম্ভ করেছেন, শহরের ও শিক্ষিত মানুষরা 
তো? বটেই। 
পশ্চিমবঙ্গেও যে “ছড়া” শব্জের ব্যবহার লোকভাষাতে ছিলই, সাহিত্যের 
এঁতিহাসিক ডঃ সেন সে বিষয় দু. অন্থমান পোষণ করেছেন মাত্র, লিখিত 
প্রমাণ দাখিল করেন নি। তিনি বলেছেন, উনবিংশ শতাব্দীর আগে শবটির 
হদিশ মেলে নি--যদিও আভিধানিক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস চত্তীদাস থেকে পদ 
উদ্ধাত করে “ছড়া” শব্দের প্রয়োগ প্রদর্শন করেছেন, অবশ্য চণ্তীদাসের 
পদের কাল ও প্রামাণিকতা সম্পর্কে এ ক্ষেঞ্জে যথেষ্ট সন্দেহ আছে । যাই হোক, 
এবিষয়ে আমান্দের একটি সংশয় আছে: পশ্চিমবঙ্গের লোক ব্যবহারে ও 
লোক ভাষাতেও ছড়া শবটির অস্তিত্ব উনবিংশ শতকের আগে ছিল কিনা, 
সন্দেহ করি। প্রথমতঃ, যদি লোকভাষাতে শব্দটির অন্থিত্ব থাকত্ই, তবে 
কোনে না৷ কোনে! প্রকারে তার প্রমাণ পাঁওয়) যেত। অবশ্য সব শকই ষে 
পরবত্ত্শকালে আপন অন্থিত্বের গ্রমাণ রেখে ষাবেই, এমন কোনে কথা নেই। 
তথাপি, এ বিষয়ে সন্দেহ উত্থাপন করা ষেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক 
১ যেমন 'দ্বপকথা” শব্খটির গ্রচলনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছে । উনবিংশ 
শতান্ধীতে এবং রবীস্ত্রনাথের প্রথমদিকের রচনাতে (যেমন, “মানসী? পর্যন্ত ) 
রবীজ্জনাথ 'উপকথা” শবটিই ব্যবহার করেছেন, একালে তারাশঙ্করের “ীহ্থলি 
বাকের উপকথা” নাষায়নে যার শ্ষে স্বৃতি রয়ে গেছে। মধ্য বয়স থেকে 
'রুবীজনাথ 'কূপকথা' শষ ব্যবহার করতে থাকেন ; সেই প্রভাবে এখন শিক্ষিত 


বাঁঙালী'মাজই করেন। 


সজল! রুড়ার সুমি! % 

ফাদে কেবল পশ্চিযধঙগেই “ছড়া শব্টির ব্যাপক প্রচলন দেখা! খায়, থে 
পশ্চিমবঙ্গেই কবি-গাঁচাদি-ভরজ্জা গানের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার খটেছিল,-- 
হতরাং উনবিংশ শতাব্ধীতে কবি-পাঁচালি-তরজ। গানে ব্যবহৃত অর্থে ই ফি 
লোকভাষাতে “ছড়া” শষ্টির প্রয়োগ এসে গেছে? তৃতীয়ত:, পভাধিক 
প্রমাণ। উপভাষাগুলি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভাষা-ভঙ্গিগুলিকে এখন পর্যন্ত 
টিকিয়ে রেখেছে। আমাদের অনুসন্ধান করে দেখতে শুদ্ধ, বাঙলার সব 
অঞ্চলের উপভাবায় “ছড়া” শবটি কি নাম নিয়েছে। দেখেছি, পূর্ব ও উত্তর 
বঙ্গের উপভাষায় ছড়া” শবের অস্তিত্বই নেই, বদলে আছে অন্য শব্ধ (তার 
উদ্দাহরণ পরে দিচ্ছি)! উপভাষার আর একটি বিশেষত্ব এই মনে হয় : 
বর্তমান কালে বাঙলার এক অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে অপর অপর অঞ্চলের ভাষার 
পার্থক্য শিক্ষিত লোকের মধ্যে এসে গেছে; উপভাধাগুলির মধ্যে কিস্ত আশ্চর্য 
সাদৃশ্ঠ আছে। যেমন জলপাইগুডির উপভাষার অনেক বৈশিষ্ট্য চট্টগ্রামের 
ভু্পভাষাতে মেলে, যদিও ছুই জেলার মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান অনেক । 
উপভাষার এই সাদৃশ্ঠেব ফলেই এক অঞ্চলে চলিত “ছড়া” শব অন্য অঞ্চলেও 
হুয়তো৷ চলিত থাকতে পাবত। যেহেতু উপভাষায় শবটির অস্তিত্বই ছিল না, 
সেই হেতু চলিত অঞ্চল থেকে অচলিত অঞ্চলে তাকে নিয়ে ধাবারও প্রশ্ন ওঠে নি। 
মধ্যযুগে “ছড়া” শব্দেব প্রতিশব্দ বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে তবে কি ছিল? 
আজ এ বিষয়ে কিছু, অনুমান মাত্র কব যেতে পারে । হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
“শিকলি” বা “সিকলি' (€লিকিকলি ) শব্দটির উল্লেখ করেছেন১ | এব ছুটি 
১ ডঃ স্থকুমার সেন মশাই কিন্তু “শিকলি” শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং প্রয়োগ 
ভিন্নভাবে প্রদ্রশন করেছেন তার প্রাপ্তক্ত অভিধান গ্রন্থে। শব্টিকে তিনি 
“.*শৃঙ্ঘলিক1 শব্দ থেকে সপ্চাত বলে অনুমান করেন। এর সম্পর্কে তার মন্তব্য: 


[156 510£205 (ভা) [01 00610811050 00101029 17) 5252. 01781)060 
০৫ 17011165015 921) 60 517015 01)6 1115] 01 0106 9005 10০ ৫০12 


ধজাণে 50085 1) ৪. 11414769127 0০61০.--0.836. ছুই গীতাংশের মধ্যবতাঁ 
অংশে, কাহিনীর খেই ধরবার জন্যে, যা দ্রুত ভঙ্গিতে কথিত হত, মঙ্গলকাব্যের 
গায়করা তাকেই বলতেন “শিকলি”। ভেবে দেখতে গেলে হরিচরণ বন্ট্যো- 
পাঁধ্যায় এবং ডঃ সেনের ধৃত অর্থেব মধ্যে এক জায়গায় মিল আছে। আমর! 
ছড়াকে শ্লোক পরম্পর! বা ঙ্লোকের সমহি বলে যদ্দিযনে করি,তবে এক অংশকে 
অপরাংশের লঙ্গে শেকলের মতোই যুক্ত বলে গ্রহণ কর৷ যাঁয়। দ্বিতীয়তঃ, 
*শিকলি'র দ্রুত ভঙ্গিটি লক্ষণীয়, যা ছড়ার কোনো কোনে! অংশের ক্রততাকে 
সনে করিয়ে দেয়, যদিও ছড়ার মূল সৌন্দর্যকে আমর! এই ভ্রুতলয়ের মধ্যে 
প্রত্যক্ষ করি নি। 


৮ বাগুল| ছড়ার ভূমিক! 


অর্থ দিয়েছেন তিনি | এক, “চার কলিতে রচিত পয়ার ছন্দ' | 'জ্ীকষঃ মঙ্জল” 
(বঙ্গবাসী মং) থেকে উদাহরণ দিয়েছেন : “( সঙ্গীত) নাঁচাড়ি শিকলি রূপে 
কহিব বিদিত "| “নাঁচাড়ি সিকলি ছন্দে কছিব বিশেষ +1 দুই, “পয়ার ছন্দের 
প্রবন্ধ'।| উদাহরণ দিয়েছেন কৃতিবাপী বামায়ণ (বঙ্গবাসী সং) থেকে: 
'্অযোধা। কাগ্ডেতে গান প্রথম শিকলি' | কিংবা, গাইল প্রথম দিনে বিংশতি 
শিকলি'। এ ছাড় ছ্িঙ্জ বংশীদাসের “বিষহরি ও পল্মাবতীর পাচাঁলী” (১৯০৮) 
থেকে দিয়েছেন : কিবিত্ব শিকলিঃ | 

"শিকলি' ও 'মিকলি' একই, এবং তা শৃঙ্খল" অর্থে 'শঙ্খলিকা” শব্দ থেকে 
আগত, হরিচরণ অনর্থক এর মূল নির্দেশ করেছেন “সিকিকলি' বলে। 
শৃঙ্খল" শব্খটি পথক মনোযোগ দাবী করে। এর অন্তর্নিহিত 'পারম্পর্ধ 
লক্ষণীয়, ধা শেকলের মতে] এক অংশকে অন্য অংশের সঙ্গে দূঢ বাঁধনে বেঁধে 
রাখে। তা পদ্মা, লাচাড়ি, চাব কলিতে পূর্ণ,__ইত্যাদি যেমন হতে পারে, 
তেমনি পর-পর বহু “মিকলি'ও একাদিক্রমে কথিত হত হয়তে]; ওপরের 
উদ্দাহবণে 'গাইল প্রধম দিনে বিএতিসিকলি' তাব প্রমাণ | এই “শিকলি? শব্দই 
ছিল মধ্যঘুগে “ছড়া” শব্দেব সমনাম বা তার প্রতিশব্দ | পূর্ববঙ্গের উপভাষায় 
এখনও “ছড়া* বলতে “ছিকৃলি” (শিকলি )-ই ব্যবহ্াত হয় বহুস্থানে | 

তার প্রমাণ পাওয়া গেছে ওপরে উল্লিখিত 'পূর্বপাকিস্তানী আঞ্চলিক 
ভাষার অভিধান (ঢাক । বাঙল। একাডেমী : নভেম্বব, ১৯৬৫) গ্রন্থে। এই 
গ্রন্থে বল! হয়েছে, পাবনা জেলার লোকভাষাতে “ছড়া” বলতে “শিকেলি' 
শই চলিত আছে, ধা মধ্যযুগে চলিত ছিল এই অর্থেই | পাবনা! জেলাতেই, 
এক্কই অর্থে চলিত, অপর একটি শব্দেব কবাও এই গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে, 
'সকৃকোল" । এর মূল নিণাঁত হয়েছে ক্সোরক' শব্দ থেকে, বর্ণ-বিপর্যয়ের পথ 
ধরে। কিন্তু আমর! মনে কবি, “লকৃকোল' শব্ও "শৃঙ্খল? শব্দ-জাঁত, কারণ 
সেটাই মহজ পথ । “ছড়া” অর্থেই, উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত, ময়মনসিংহে চলিত 
ঘসিগুল্লি? শব্দও একই মূল থেকে আগত। 

'শৃঙ্ঘল' (শৃঙ্ঘলিক1) শবজাত কিছু তন্তন শব্ধ ছাড়া “ছড়।” বোঝাতে পূর্ব ও 
পশ্চিমবঙ্গে সর্বপ্রই "শ্লোক" শবের তত্ভব রূপটিই চলিত ছিল ব। এখনও আছে। 
আজ থেকে প্রায় শত বৎসর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গেও ঘে “ছড়া' শৰের ব্দলে “ক্সোক” 
সবই প্রচলিত ছিল, তার অস্ততং একটি গ্রমাঁণ অক্ষয়চন্দ্র সরকার তার 'জয়দেব* 


বাঙল! ছড়ার ভূমিকা! ৯ 


(নবজীবন-1 চৈত্র, ১২৯৩। পৃ. ১৬২-১৭৪) প্রবন্ধে দিয়ে 'গেছেন। উত্ত 
প্রবন্ধে তিনি একটি “শোলোঁক' উদ্ধৃত করে (সেটি বর্তমান সন্কলনে উত্ধৃত 
হয়েছে ) অস্তব্ায করেছেন : 'এই সকল স্থলেই শ্লোক অর্থে--ছড়া' | এই মন্তব্য 
থেকে পশ্চিমবঙ্গে ছডা'র গ্রতিশব্ধ সম্পর্কে খানিকটা! অবহিত হওয়া যায়। 
গাঁজনেব ছড়াকেও পশ্চিমবঙ্গে এখনও 'শোলোক'ই ধলে। 

পূর্ববঙ্গেও ব্যাপকভাবে "শ্লোক' শব্দজাত তত্তব বুূপটিই চলিত ছিলবা 
আছে। 'পূর্বপাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান? থেকে তাব কিছু দৃষ্টান্ত 
সঙ্কলন করা ঘেতে পারে। যেমন : 'শিলখ” (সিলেট ), শিলুখ”' “শিল্কি' 
( মৈমননিংহ ) “শিল্ন+ (সিলেট), 'শললুক"” (কুমিল্লা), 'শিলক” (মৈমনসিংহ), 
“সিল্কি” “মিল্হিঃ (এ), “হল্ঙ্লক? (এ) | উত্তরবঙ্গে : শিল্কা, সিল্ক্কা, ছিল্কা 
এক্সোক+আ। শিলুক' ও “ছিলুক' শব ছুটিও সেখানে চলে। অর্থাৎ 
মোট কথ।“ছড়া' শব্ধ পূর্ব ও উত্তব্ববঙ্গে চলিত নেই বা ছিল না| 

“ছডা' অর্থে শ্রীহটে ছুটি বিশেষ শব্ধ চলিত আছে | মো: আশবাক (হোসেন, 
মাহিত্যরত্র-কাব্যবিনোদ শ্রীহট্ট জেল] থেকে “বাগ বাউল" এবং রাগ মাবিফতত" 
(মুন্সীবাজাব, শ্রীহট্র। মাঘ, ১৩৩৬ ) নামে ছু খানি বই প্রকাশ কবেছিলেন। 
“রাগ বাউলের ভূমিকায় তিনি 'পই” এবং “দিঠান? শন্দ ছুরির উল্লেথ কবে- 
ছিলেন । “পই”এপদ, এবং “দিঠান+এদৃষ্টাস্ত | বাঙ্লার লোক'ভাষাতে ছভা- 
প্রবাদ-ধাধ। মিলে-মিশে একাকাব হয়ে গেছে, তাই “ছড়া বলতে “পদ ও. 
“দিঠান” শব্দও প্রঘুক্ত হয়েছে। তাই একগগ্লোক্” শব্ধ দিয়েই সব ধরণের রচন?কে 
নির্দেশ করা হয়। মৈমনসিংহে ধাধাকেও 'শিলোক'বলা হয় (দ্রঃ ডঃ কাজী দীন 
মহম্মদ সম্পার্দিত 'লোকসাহিত্য ধাধা ও প্রবাদ, পৌষ ১৩৭৫) পু ২২, 
২৩) | এই সব দৃষ্টান্ত থেকে এইটুকু অঙ্গমীন কর! যায়, “ছডা' শব্দের ব্যবহার 
লোকভাষায় তেমন ছিল না--ঘতখাঁনি ছিল সঙ্গীতের আসবে। 

ধাই হোক, ভঃ স্থকুমার সেন মশাইয়ের মস্তবাটি বিশ্লেষণ কবতে কবজ্তে 
দ্বেখানে! গেল,: ড়” শব্।ের বিস্তৃত প্রয়োগ ছিল কি না। ডঃ সেনের মন্তব্যের 
পরবর্তী অংশ এই : মধ্যযুগীয় শ্রোতাদেব মন আকর্ষণ করত গায়কর্দের কথিত 
কবিতাংশ। একেই ডঃ সেন “ছড়া; বলেছেন এবং তাঁর মধ্যে ছুটি অর্থ দেখেছেন । 
“গানের মধ্যে মধ্যে ছড়ানো আর পরপর গ্রথিত'-এই হল ছড়া । এখন পর্যন্ত 
"ছড়া'র বতগুলি সংজ্ঞা ও পরিচায়ন দেখেছি, ড: সেন প্রদত্ত স'জ্ঞাই তাব 


১১৪ বাঙল! ছড়ার ভূষিক! 


আধো নিঃলদ্দেহে জে ও গ্রহণযোগ্য । ইতিহাস ও সাষা-বিজ্ঞান উভয় 
ফিক থেকেই তিনি এটি বিচার করেছেন। “ছড়া'র যে একটি ক্রমবিকাশ 
ঘটেছে, মধ্যযুগীয় সাহিত্যধারা থেকে বিষুক্ত হয়ে “ছুটকে! ছন্দময়' রচনা 
হিসেবে আধুনিক “ছড়া যে একটি পৃথক সৃষ্টি, এসব কথ! তার পূর্বে কেউই 
উচ্চারণ করেন নি। তীর প্রদত্ত “ছুটি অর্থের সঙ্গে আমর যোগ করলাম আর 
ছুটি অর্থ: ১. ছুই বিরুদ্ধ পক্ষের প্রশ্নোতরের পরম্পরা ২. ছুটকে। এক-একটি 
ছড়ার মধ বহুশঃ দৃষ্ট প্রশ্নোত্বরের পরম্পরা ও সমাহার । 

ডঃ সেন যে বলেছেন, গাঁয়েনর্দের কথিত কবিতাংশই শ্রোতাদের মনকে 
টানত,--তার একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। গায়েনরা ফি রকম কবিতাংশ 
আবৃত্বি করতেন? নিঃসন্দেহে ত1 জীবন থেকে নেয়, হাশ্ত রসাত্মক, এবং 
অতিশয়োকিমূলক | জীবনের খগুচিত্র নিশ্চয়ই তাতে প্রাধান্ত পেত। 
তেমনি ছিল এই সব গায়েনদের উপস্থিত বুদ্ধি। কোনো শ্রোতার বিশেষস্থ 
নিয়েই হয়তে| তখুনি রচিত হতো কয়েকটি ছত্র, যা জীবস্ত। এদ্দিকে সেই 
একই রীতি হয়তে। চলিত ছিল গৃহকোণে, ননদ-ভাজ ব1 বউ-শাশুড়ী বা মা- 
ছেলের নিন্না-আব্দার প্রকাশের জন্তে , কখনো ছিল কোনে। রসিক পুরুষ ব1 
পাড়ার ঠানদি,_-গ্রামের কোনো। ঘটন। নিয়ে ছড়া বাধবার যাদের থাকত 
বিধিদত্ত নৈসগিক প্রতিভা । সেই সঙ্গে নান। ধরণের ব্রত ও মন্ত্রের প্রকাশ- 
রীতিতে ও গৃহীত হত “ছড়া” । এই সব নিয়েই “ছড়া' ॥ 


হা 

গত শতক পর্যস্ত ছড়ার যে ব্যাপক প্রসার ছিল, কালক্রমে তা সঙ্কৃচিত 
"হয়ে এসেছে । এখন অনেকেই আমর! ছড়া বলতে “শিশুসাহিত্য” বা “নারী- 
সাহিত্য বলে মনে করি। কেউ আবার আর একটু প্রসারিত করে একে 
“লোক সাহিত্য" বলে থাকেন। 

প্রতিপক্ষের প্রশ্ন হবে, ছড়াকে “লোক-সাহিত্য” বলাট1 কি অন্ঠায় বা 
অসক্গত ? উত্বরে বলব, বর্তমানে ছড়া 'লোকসাহিত্য', নারীসাহিত্য” 
“শিশুসাহিত্য অংশতঃ ঠিকই, তবে 1 বেশিদিন হল নয় । আগে এ সবের ভেদ 


ছিলই না| সাহিত্যিক, সামাজিক ইত্যাদি নান। কারণে একটি ব্যাপক্ষ বিষয় 
আজ সম্বীর্ঘ হয়ে পড়েছে । কালের গতিতেই এক্ননট। হয়ে পড়েছে। কিন্ত 
একটি জিনিস বালায় নিঃ ত৷ ছড়ার রচনারীতি ও ভঙ্গি। মধ্যযুগের সাহিত্য 
'মান্বাদনে উচ্চ-নীচ, অভিজাত-অনভিজাতের ভেদ-রেখা তেমন ছিল না| 
'একই আসরে রাজা -প্রজ। গান শুনতেন । “রাজা? ঘখন গান গুনতেন তখন 


বাঙলা ছড়ার সৃষিকা ১১ 


“আর ভু-পীচট প্রজার মতো! তিনিও হয়ে বেতেন 'লোক', বল। হায় ভার 
এপ্রাকতায়ন' ঘটত। ফলে সেই আমরের মাহিত্য 'লোকেন বা প্রাকৃত 
জনেরই হত। যখন 'ছুটকে। ছন্দময়' ছড়া আসরের জন্মেও রচিত হতে থাকল, 
তখন সেই আনরের'লোকস্বভাব'ও তা পরিত্যাগ করতেপারে নি। ফলে,'লোক- 
সাহিত্যে'র সঙ্গে সমীকত হতেও তার সময় লাগে নি,ষে 'লোক'-সাছিত্যের ধার! 
ঘরে-ঘরে দৈনিক জীবনের কর্ম, অনুষ্ঠান ও অবসরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছিলই। 
আসরের ছড়া, ঘরের ছড়া! এবং বিবরপ-বর্ণনা-মুলক ছড়া_-সবই একই মনম্তত্ব 
হবার প্রভাবিত,_একই রচনারীতি সর্বজজ গৃহীত। এই বচনারীতিটি 
কিন্ত কেউ কারে কাছ থেকে সঙ্ঞানে ধার করে নেয় নি, এটির যূল নিহিত 
আছে লোক-মাঁনসের চিরকালীন বিশেষদ্বের মধ্যে । 

সভাতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে লোকমানসের কিছু পরিবর্তন ঘটে থাকে, 
যর্দিও তার গতি অতি ধীর। ন্তাত্বিকেরা শিক্ষিত ও বয়স্ক মান্গষদেব 
সঙ্গে আদিম পর্যায়ের মাজগষদের বিরোধটি অন্তভাবে লক্ষ করেন। একজন 
আদিম পর্ধায়ের বয়স্ক মাস্থষের বোধ ও বুদ্ধি যেন আধুনিক সমাজের একজন 
শিশুর মতো । অর্থাৎ আধুনিক সমাজের শিশুর সারল্য ও মনোভাব যেন 
আদিম সমাজের বয়স্কদের মধ্যে ধরা পড়ে । এই কারণেই লোক-সাহিত্যের 
সঙ্গে শিশুর একটি যোগ স্থাপিত হয়ে যায় । বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো 
আমাদের দেশেও লোক-সাহিত্যের অনেক দিক (যেমন, ছড়, ধাঁধা, লোক কথা) 
শিশুসাহিত্যের অঙ্গীভৃত হয়ে গেছে। এই পথ ধরেই, বথারীতি, 'ছড়া”ও 
শিশুসাহিত্যের অন্তর্গত বলে বিবেচিত হয়। অন্ঠান্ত দেশ এই তৃল অনেক 
আগেই বুঝতে পেরেছে,_-আমাদের সেই তুল কবে ভাঙবে, জানি না। 

বূপকথা-লোককথ] সম্পর্কে এই ভূল সরাব আগে ভাঙে। ইউরোপ ও 
আমেরিকার বিশিষ্ট গবেষকগণের গব্ষেণায় লোককথার মধ্যে নৃতত্ব, মাজত, 
প্রতীকতা এবং অন্তাগ্ধ দিকের উপকরণ আবিষ্কৃত হবাব ফলে আজকাল কেউ 
আর সহস1 তাঁকে শিগুপাহিত্য' বলে অবজ্ঞা-উপেক্ষা করতে সাহন পান না। 
ধাঁধা সম্পর্কেও সেই কথ]। “প্রবাদ” এদিক থেকে বরাবর আপন বিশুদ্ধত1 রক্ষা 
করে এসেছে,__সাঁবালকত্বের জাত খুইয়ে তাকে নাবালকত্ব গ্রহণের অবাঞ্চিত 
দাদিত্ব বহন করতে হয় নি কারণ প্রবাদের মধ্যে এমন একটি অভিজ্ঞতা ও 
পরিপরুতার দিক আছে, হবার ফলে“শিশুসা হিত্যে”র লেবেল কোনদিনই তাঁরগায়ে 
কটি যায় নি। ধাধ! ও.কথ।' তাদের সাবালকত্ব ফিরে পেলেও, “ছড়া” আজও 


১২ “বাল! ছড়ার ভূমিক1 


নাবালকই রয়ে গেছে। কিন্তু, বাঁওল! ছড়ার প্রয়োগ-ক্ষেত্রের "বৈচিত্র ও 
ব্যাপকতা দেখলে, তার প্রয়োজনীয়তা ও ভূষিকার কথা স্মরণ করলে, কিছুতে ই 
তাকে “শিশুসাহিতা' অন্ডিধা প্রদান ঘুক্িযুক্ত ছয় না| ছেলেভূলানো ও 
ঘুষপাড়ানো ছড়া আছে বলেই তাঁরৎ ছড়া-সাহিতাই শিশু-ঘটিত বা নারী- 
. ঘটিত নয় এবং ছেলেতুলানো € ঘুষপাঁড়ানী ছড়ার রচনারীতিতে ষে প্রত্তীক- 
সন্কেতের প্রয়োগ আছে, অন্থান্ ধরণের ছডার বচনা-ভঙ্গির সঙ্গে ভার যে 
সাদৃশ্ক আছে, তাতে একে শিশ্বসাহিত্য বলা যুঢত্তার নামাস্তব বলে মনে হয়। 

ধেমন একজন আদিম পর্যায়ে বয়স্ক মানুষেব বুদ্ধিবৃত্তি এ যুগেব শিক্ষিত 
সমাজের একজন শিশ্তব মতে, আপেক্ষিক দিক থেকে, ঠিক তেমনি পুরুষের 
তুলনায় নাবীর মনোভাব রক্ষণশীল ও অপরিণত বলে লোকসাহিত্যের কয়েকটি 
দিক নারীব সাহিতা বলে ভূলকমে পবিচিত হয়ে গেছে । সেই কাবণেই ছডাকে 
“নারী সাহিত্য" বলা হয়ে থাকে । নারীর জীবন ও মনের কয়েকটি দিক এতে 
ধবা পড়ে ঠিকই, কিন্ধু তাঁউ-ই ছড়ার সব কথা ও শেষ কথা নয়। 

ছড়াকে লোকসাহিত্যেব অঙ্গীভূত করবার সম্পর্কে আবে৷ দু-একটি প্রশ্ন 
মনে জাগে। লোকসাহিত্যের আলোচনাব স্ববিধেব জন্যে আজকাল আমরা 
লোকসাহিত্যকে ছড়া, ধাধা, প্রবাদ, গান, কথা উত্যার্দি নানা শ্রেণীতে বিন্যক্ত 
করে থাকি। কিন্তু আদিম মাহষ এই শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে কতোটা সচেতন 
ছিল? তাঁবা কি সচেতনভাবে এক-একটি বিষষ বচনা করেছিল, নাকি সব 
ক'টি বিষয়ই আদ্দিকালে তালগোল পাকিয়ে একাকার হয়ে তাদের জীবনে, 
মনে ও রসচেতনায় ধরা দিয়েছিল? বলাই বানুলা, আদিম মান্থষের মনে 
এই ধরণের কোনে! ভে?-বুদ্ধি ছিল না। তার্দের সাহিত্যা-বোধ ছিল মিশ্রিত | 
একই রচনার আধাবে গান-প্রবাদ-ধণাধা-কথা একভ্র ধরা থাকত। এখনও 
তাই লোকসাহিতোব বিভিন্ন শাখার মধ্যে মিশ্রণ দেখা! যায়। যেমন, 
লোককথ! বলবার সময় গুরুত্পূর্ণ অংশ গান বা ছড়ায় ব্যক্ত করা; কিংবা 
লোককধার বর্ণনারীতিতে মাঝে-মাঝে প্রবাদ-যুলক বাক্যের ব্যবহার ; কখনো 
বা একটি ধাধাকে পরিষ্ফুট করবার জন্তে একটি “কথা'র আশ্রয় নেওয়া] । 
প্রবাদ ও ধাঁধার রচনাবীতিতে .তে। ছড়ার রীতির স্পষ্ট প্রভাব দেখা বায় 
এইসব দিক বিবেচন। করে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গকে কিছুতেই পরস্পর 
থেকে বিচ্ছিন্ন-বিযুক বলে গ্রহণ কর! ধায় না; এবং সেই কারণে এদের বিচার- 
বিশ্লেষণ পরন্পরের সঙ্গে মিশ্রিত করেই করা উচিত। 


বাওল। ছড়ার ভূমিকা] ১৩ 


ওপরের এই মন্তব্য থেকে আমাদের বকবাটি এই ভাঁবে পরিস্ফুট কর। হায় : 
পূর্বের পরিচ্ছেদে বলেছি, ছড়ার প্রয়োগের ক্ষেজ্জ একটি ব্যাপকতার মধ্যে 8 
ত1 আসরে-বাসরে, গৃহকোণে, চণ্ডীতলা়, দৈশিক জীবনের পরিচিভ পরিবেশে, 
'আনুষ্ঠানিকতার বিশেষত্মণ্ডিত পটভূমিকায় কথিত-রচিত-শ্রুত হয়। 
বাঙালীর যে কোনে! প্রকারের সাহিত্য রচনার মাধাম হুল “ছড়া”। 
স্বতরাং “ছড়া,কে কেবল লোকসাহিত্যের অন্তভূক্তি করলে তা সঙ্কুচিত হয়ে যায়। 
মৌধিকতাঁকেই অনেকে লোৌকসাহিতোর প্রথমতম বিশেষত্ব বলে মনে করেন 
বলে এই ভূল হয়েছে। যেমন ছড়ার প্রয়োগের ক্ষেত্র-বৈচিত্রা, তেমনি তার 
ক্পগত ব্যাপকতাও দেখা ঘায় : ছড়াকে আমরা প্রবাদ, ধাধ/তে, কথাতে__ 
সর্বত্রই দেখতে পাই, লোকসাহিত্যের কেবল স্বাধীন ও স্বতন্ত্র এক শ্রেণী রূপে 
নয়। যে করেই দেখা ধাক না, প্রয়োগ ও রূপ উভয় পিক থেকেই ছড়ার একটি 
ব্যাপকতা আছে । ছড়ার এই প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্ের প্রতি আমরা এত কাল 
উপযুক্ত দৃষ্টি দান করি নি। 


কোনে। কোনো মহলে এই রক্ষম একট! প্রশ্ন চালু আছে. লোকলাহিতে;ব 
কোন্‌ বিভাগটি আগে বচিত হয়, ছড়া না ধাধা? কেউ বলেন "ছড়া, কেউ 
বলেন ধাধ1, তবে ধাধার কথাই বলেন বেশি লোক। 
ওপবে, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, আমর] যে দুটি প্রশ্নের অবতারণ। করেছি, তাতে 
এই ধরণের প্রশ্নের উত্থাপনটিই নিরর্৫ধক বলে মনে হতে পারে। প্রথমতঃ, 
লোকসাহিত্যের কোনো বিভাগই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন নয়, এক্কটিকে অপরটিব 
ওপর নির্ভর করতেই হয়, অতএব কোন্টি আগে উদ্ভৃত, সে প্রশ্ন অনাবশ্বক 
বলে যনে হতে পাবে। দ্বিতীরত:, যদি তর্কের খাতিরে ধবেও নেওয়া যাঁয় যে, 
'ভিন্ন ভিন্ন ভাবেই এক-একটি বিভাগের উদ্ভ হয়েছে, তবে বলব, ছড়ার ব্যাপকত। 
"অন্ত কোনে! বিভাগেরই নেই,_অতএব ছড়াই ধাঁধার তুলনায় অগ্রজ। 
সেই সঙ্গে বর একটি প্রশ্ন : নারী ও পুরুষের মধ্যে কে ছড়ার রচয়িতা। 
্অধিকাংবেরই যত, ন।রীই ছড়ার র5গ্িত।| এ প্রশ্নটি ও এই প্রণঙ্গে বিবেচনা 
-করে' দেখতে হবে | 


১৪ " বাঙলা! ছড়ার সৃষিক! 


: জাহয়! এই প্রশ্নটিকে একটু অন্তভাবে বিচার করতে চাই । নারী-পুরুবের 

গসছে আসবার আগে ছড়ায় ছন্দটিকে একটু লক্ষ করে নিতে চাই। 

ছড়ার মধ্যে একটি ক্রুতত্তা, গতি, ক্ষিপ্রতা ও ব্যস্ততার দিক আছে, ছন্দের 
শ্বাসাধাতে তা প্রতিফলিত হয়। অনেকেই এই শ্বাসাঘাতকে বাঙালীর উচ্চারখ- 
বিশেষত্বরূপে গ্রহণ করেছেন । শব্দের গোড়াতে একটু ঝোঁক ফেল! বাঙালীর 
উচ্চারণের এক বৈশিষ্ট্য ঠিকই ; কিন্তু তা কি কেবল ছড়ার বেলাতেই, অন্ত 
কোনে। বরণের রচনাতেও নয় কেন? যদি উচ্চারণের এই বৈশিষ্ট্য বাঙালীর 
নিজস্ব এক জাতীয় বৈশিষ্ট্যই হয়ে থাকত, তবে শুধু ছড়াতেই নয়, অন্ত ফে 
কোনে। ধরণের রচনাতেও তা কার্ধকরী হত। কাজেই, এই ঝোঁক প্রবণত্তাকে 
লাধাবণভাবে বাঙালীর উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্যক্ূপে স্বীকার করে নিয়েও বলা 
ধায়। ছড়ার মধ্যে এমন এক নিগৃঢ অন্তনিহিত দ্দিক আছে, যার ফলে এই 
শ্বাসাদ।ত এর মধ্যে এতোখানি গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যাপার হয়ে উঠেছে । অর্থাৎ 
ছড়ার নিজন্ব প্রয়োজনেই এই শ্বাসাঘাত এসে থাকে, বাঙালীর উচ্চারণ 
বৈশিষ্ট্যের জন্তে নয়। এই শ্বাসাঘাতেরও আবার নানান হৃর-বৈচিত্র্য আছে, 
পরে তা নিয়ে আলোচন। করেছি। 

আদিম মানুষের জীবন ছিল দন্দ-সংঘাত বন্থল, সংগ্রাম সঙ্কুল। তাঁকে 
আপন প্রতিবেশ এবং চতুদিকের প্রাকৃতিক জগতের শত্রুর সঙ্গে সর্বদা যুঝতে 
হুত, পশুর সঙ্গে ছিল তার দৈনিক সংগ্রাম ১ শিকার, কৃষিকর্ম, নারীর ওপর 
অধিকার নিয়ে ছিল জাতি, গোষ্ঠী এবং প্রতিবাসীর সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম | 
অর্থাৎ সংগ্রা ছিল ভাব জীবনে অপবিহার্ধ একটি দিক, বাচতে গেলে মেই 
সংগ্রাম তাকে করতে হতই | যেমারে সেই বীচে, এ নীতি পৃথিবীর এক 
আদিম নীতি । | 

অবশেষে এই সংগ্রাম আদিম মান্থষের জীবনে এমনই এক সর্বাত্মক 
সত্য হয়ে উঠল যে তার উৎসব ও আনন্দান্্ঠানেও সেই সংগ্রামের ছায়। 
পড়ল | অথবা বল। ধায়, সেই সংগ্রামের অভিনয় করেও তারা আনন্দ পেতে 
লাগম; কিংবা যাচুময় ক্কিগ্াচার বূপেও এই সংগ্রামের অভিনয় ও অনুকরণ 
কর] হতে লাগল । এখনও তার শেষ রেশ কোনো-কোনো ব্রতাঙ্চানে ও লোক 
উত্দবে মেলে। উত্তরবঙ্গের ফেছেনী ব্রততগানে, পশ্চিমবঙ্গের ভাছু, টুহু 
গানে, ঝাপানে, চৈজ ও বৈশাখ সংক্ান্তির গাজনে, যালদহের গল্ভীয়ায়, পশ্চি্ক 
ও পূর্ববঙ্গের মেয়েলি অনুষ্ঠান 'কাদাখেড়' বা প্যাকখেলায়,১ জন্নাটমীর 


ধাওলাপ্হতার স্কাধকা ১৫" 


পরফিন নন্দোৎসবে-সর্বতর প্রতিযোগিতা বা প্রতিষন্ঘিত। দেখা খায়। 
এন্সন কি বিবাহ প্রসৃতি অনুঠানেও বর ও কনে পক্ষের প্রতিতঙ্থিতা বা 'ার 
অভিনয় দেখা যায়। অআশ্বিন-সংক্রান্তির দিন উত্তরবঙ্গের কষকগণ আজও 
মাঠে পিষে এই প্রার্থন! জানায়, অন্তের ধান যেষন-তেষন হোক, আমার ধান 
যেন ভালে! হয়। এ এক প্রতিগ্বন্দিত। | অধিকাংশ লোক-অনুষ্ঠান ও 
উৎনবই প্রতিষোগিতাগ্রধান--সংগ্রাম তার মূল কখা। 

সংগ্রাম ও প্রতিছন্বিতা মানেই হল, কি করে ক্রুততার সঙ্গে, ক্ষিগ্রতার 
সঙ্গে, প্রতিপক্ষকে জব করে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে ধাওয়া যায়। এই ভ্রুততা 
ও ক্ষিপ্রতার জন্টেই শ্বাসাঘাতের আয়োজন ও প্রয়োজন । তাই ছন্দে ধরা 
পড়ে । যেমন 'নৌক]1 বাইচ”, ধানকাট।+, “সারিগান', ছাদ পেটানোর গানঃ, 
ভারী কোনে! বস্ত টানবার জন্যে ছড়া ইত্যাদিতে প্রয়োজন সমস্বরে সমবেত 
শক্কি প্রয়োগের | ওখানে যা সমন্বরে, সমবেত শক্তির প্রয়োগরূপে 
গানে ব্যক্ত হয়, ছড়ায় তাই শ্বাসাঘাতব্ূপে ধরা পড়ে। সংগ্রাম-প্রেরণাই 
অবশেষে দ্রুত ছন্দে রূপ নেয় এবং যেহেতু আদিম মান্গষের জীবনেই তা 
উদ্ভূত হয়েছে, সেই হেতু লোকসাহিত্যেও আজও তা ব্যাপকভাবে দৃষ্ট হয়। 

কলহ-প্রবণ। নাবীর ভাষা -ভঙ্গিতে তো বটেই, সাধারণভাবে ষে কোনো 
নারীর ভাষাতেই শ্বাসাঘাত-প্রবণত1 দেখা যায়। শ্বাসাঘাতের জনেই কি 
নারীকে ছড়ার প্রথম রচয়িভ্রী এবং শ্ষে ধাবয়িত্রী বল! হয়? এও প্রসঙ্গতঃ 
আলোচ্য এক বিষয়। 7 

নারীকে ছড়ার ধাবয়িস্রী রূপে নির্দেশকরবার পেছনে যে যুক্তি দেখানে। ্ 
তা তার রক্ষণীলতা। রক্ষণশীলতার জন্থেই নাকি নারী প্রাচীন ধারাকে 
বজায় রেখেছে । আমাদের মতে এর পেছনে ভিন্ন একটি দিক কার্ধকরী 
হয়েছে। 

ব্যতিক্রমকে স্বীকার করে নিয়েও বলা! যায়ঃ পুরুষের তুলনায় নারী 
কিঞ্চিৎ কলহপ্রবণা। এই কলহ-প্রবণত1 নারীব শারীর দিকের সঙ্গে জড়িত 
বলে মনে হয়। জীব-জগতে দেখ ধায়, পুরুষ-জীবের তুলনায় শ্্ী-জীবের 
ক্রোধ-হিংস1 বেশি । সাহিত্যের রূপক-উপম! হৃষ্টিতেও তার ছাপ পড়েছে। 
কোপ ক্রোধ ঈর্ধ! বিছেষ বোঝাতে তাই বাঘের চেয়ে “বাঁঘিনী”, সাপের চেয়ে 
সাপিনী'র উল্লেখ করা হয়। হয়তো! এইসব প্রাণীদের পুরুষগ্ুলি বুশ: 
সন্যোজাত শাবকদের খেয়ে ফেলে, স্ৃতরাং পুরুষদের গ্রাস থেকে সন্তানদের: 


১৬ বাল! ছড়ার তূমিক! 


বক্ষ] করবার জনে স্বী-জীবদের অনিবার্ধ কারণেই হিংশ্রভাঁব ধারণ করতে হয়। 

মানবীর ক্ষেঙ্জে সে ধরণের বিপদের আশঙ্কা! না থাকলেও, মানবী বলেই 
'তার ঈর্ষা-বিথেষের জন্তন্তি বিচি্জ ও জটিল কারণ রয়েছে। পুরুষের তুলনায় 
সারার 058259156 £5250$,00 অনেক বেশি, সব কিছুকেই মে দখল করে নিতে 
চায় নিঃশেষে, সাংসারিক ভোগ্য সামগ্রী থেকে পুরুষ পর্যন্ত সব কিছুর ওপর 
করতে চায় তাঁর অধিকার প্রত্ষ্ঠী ; এ যেমন একদিক, তেমনি রয়েছে অপর 
দ্বিকের চিন্তা: কপ-যৌবন যতদিন, ততর্দিনই কেবল পুরুষের কাছে প্রতিষ্ঠা, 
'সঙএব যৌবন সম্পর্ষফে অতিরিক সচেতনতা, তারই ফলে সমস্তরের 
কপযৌবনবতী নারীকে ঈর্ষা, ইত্যাদি নানা! কারণে নারীকে কলহে লিপ্ত 
হতে হয়। 

এবং কলহ মানেই প্রতিপক্ষ, গ্রতিদ্বন্দী প্রতিপক্ষ মানেই ভ্রুততা ও 
ক্ষিগ্রভার সঙ্গে তাকে হারিয়ে দেওয়া । সেই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নারীর এমনই 
এক অচ্ছেগ্চ যোগ যে, সহজেই তার ভাষাতেও এসে পড়ে শ্বাসাঘাত,_-ষে 
শ্বাসাঘাত ছড়াব এক বিশিষ্ট দিক বলে অনেকের কাছে স্বীকূত। 

শ্বাসাথাত ছাড়াও নারীর ভাষাভঙ্গিতে থাকে এক ধরণের ছন্দবোধ, 
-অবশ্ত শ্বামাঘাত ও ছন্দবোধ পরম্পর থেকে বিষুক্ত নয়। নাবীর 
রক্ষণশীলতাঁর এক স্থক্ম ও বিচিত্র প্রভাবও এই ছন্দবোধের সঙ্গে জড়িত। 
রক্ষণশীল নারী তর্ক-কলহ ইত্যাদির কালে যুক্তির চেয়ে আবেগের দ্বারা অধিক 
পরিমাণে চালিত হয়, আগে যুক্তি পবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বদলে প্রথমেই সিদ্ধাস্ত 
নিয়ে থাকে,এংং সেই সিদ্ধান্তগুলি পূর্ব থেকেই স্থিরীকৃত এবং আপন উদ্দেশ্ের 
অনুকূল সিদ্ধান্তগুলিই মে কেবল গ্রহণ করে, পূর্ব থেকেই স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত গুলি 
পূর্বের অভিজ্ঞতা-লন্ধ, কাজেই বর্তমানের প্রসঙ্গেও অতীতকে অস্বীকার বা 
অতিক্রম কর! সম্ভব হয় না,--এবং এখানেই রক্ষণশীলতার অনতিক্রময শিকারে 
পরিণত হয় নারী। 

অতীতের অভিজ্ঞত| ও ছ্ছিরীকৃত সিদ্ধান্তগুলি অচল-অনড়-অপ্রতিরোধ্য 
হয়ে নারীর মনের শেষ তলানিতে গিয়ে ঠেকে | চেতনে ও অবচেতনায় সেগুলি 
স্পষ্ট ও জীবন্ত হয়ে বেঁচে থাকে । প্রবল উত্তেজনার মৃহুর্তেও তার! সমপরিমাণে 
সক্রিয় থাকে। এইজন্তে কলহ-বিবাদের কালেও তাঁদের জানা, শোনা ও 
ক্ঠস্থ করা! ছড়া-প্রবানের শ্সোক-ধার| প্রায় ঘেন স্বাভাবিক অবস্থার মতোই 
নিঃসৃত হয়ে থাকে । শোনা ও শেখা কথাগুলি তাদের যনের মধ্যে ষেন থরে- 


১৭ বঙিলা ছড়ার ভৃষিক! 


খয়ে লাঙজানে। খাকে, প্রয়োজন মাত্রেণ বৃষ্ট-ধারার মতো! সেগুলি বধিত হয়। 
এই কারণেই তীদ্বের মনের মধ্যে এক্ষটি ছন্দের প্রবাহ সর্বদাই অস্তঃসলিল! 
ফল্তর যতো প্রবহমান থাকে | ওই ছন্দটি কিন্ত একটি ঘায্িকভায় রূপ নেয়। 
বাক্ত্রিকতা এই জন্তেই যে,একই ধরণের পরিস্থিতির উত্তব ছলে নারী একই ধরণের 
কস্থ কর! ছড়া-প্রবাদ আওড়ায়। একেই আমরা বলি রক্ষণশীলতার গ্রভাব। 
অনেক সময়ে এও অনেকে লক্ষ করে থাকবেন, কথিত ছড়া-প্রবাদের গ্রাসলিকত। 
ও প্রয়োজনীয়তা ও সন্দেহের বিদয় । এরও কারণ সেই একই । এই জদ্ভেই 
নারীকে ছড়ার র5য়িত্রী বা ধারস্িত্রী বলে কারো|-কারে। মনে হয়। 

যাই হোক, এই সব উক্তি সাধারণভাবে কর! হস, এবং পুবাতন ও 
চিরস্তন নারীর সাধারণ বিশেষত্বকে কেবল লক্ষ করা! গেল। এর থেকে এই 
কথ! বলতে চাই : পূর্ব স্থৃতি-অভিজতার শানে বাধা নারী-মন নিজের 
অনের মধ্যে এমন একটি যান্ত্রিক ছন্দ নির্যাণ করে নেয় ঘে, তার বথাবার্তা, 
প্রেম-কলহ, আবেগ-উত্তে গ্রনা, সবেরই প্রকাশ ধেন পূর্ণলন্ধ অভিজ্ঞতার শ্বতিময় 
ভাষাভঙ্গি ঘার1 নিয়ন্ত্রিত, _-যে ভাষাও আবার ছন্দোময়। ভাষার এই 
ছন্দোময়ত। কেবল শ্বানাঘাতক্ঈনিত একটি বিশেষত্ব নয় : তাতে থাকে সহচর- 
'অন্চর-প্রতিচর শবের ব্যবহার, ঘ্বিরুক্তি ও শকদৈতের ব্যবহার, বাগ ভঙ্গিতে 
4£0096515-এর অতি ব্যবহার এবং অন্যান্ত কয়েকটি দিক। লক্ষ করবার 


বিষয় এই, পুরুষের রচিত ছড়া-পাঁচালির রচনারীতিতেও এইগুলি প্রধান 
হয়ে ওঠে। 


অতএব, নারীকেই ঘি ছড়।র একমাত্র রচয়িত্রী ও ধারয়িত্রী বলতে হয়, তবে 
নারীর সাধারণ বাগভঙ্গি ও ছড়ার রচনারীতির ভঙ্গির মধ্যে প্রথমে একটি 
যোগন্থ্জ খুঁজতে হবে, তবেই এই ধরণের মন্তব্যের একটি যুল্য থাকবে। 
হুঃখের বিষননঃ গবেবকগন বাঙর। ছড়ার র5নাগত বিশেষত্বগুল প্রথমতঃ 
মিক্ধপণ-নির্ধারণ করেন নি; দ্বিভীগ্নতঃ) নারীর বাচনভঙ্গি ও বাগভজির সঙ্গে 
তার সংযোগস্ত্রও আবিষ্কার করেন নি) তা না করেই তারা নারীকে ছড়ার 
ক্নচগ্লিহী ও ধারয়িত্রী বলে থাকেন, ফলে ওই মন্তরা অস্প্ই ও অযৌক্তিক বলে 
মনে হয়। 
শ্বাসাঘাত ও ছন্দোষম্নত1! নারীর বাগ্‌ভঙ্গিতে থাকলেও কিন্তু শেষ 
সিদ্ধান্তের বেলায় নারীকেই ছড়ার একমাআ রচয়িতআ-ধারয্িত্রী বল] যায় না। 


মাসল এ ক্ষেতে নারী-পুরুষের লিঙ্গভেদ করতে যাওয়াই নিক্ষল বিড়ন্বনামাজ। 
্‌ 


বাগ! ছড়ার তূবিক। ১৮ 


ছড়া বাঙালীর জীবমের শাহিতাক প্রকাশের এক সাধারণ যাধাষ, খনই 
বাঙালী ধাকিছুই বাক করতে চেয়েছে, তা কয়েছে এই ছড়ার ঢং বা ভজিতেই 1, 
গবেধকগণ হদি বাওস!সাহিত্োর ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তবে এক, 
নজয়েই দেখবেন, মৌখিক ও লৌখিক তাবৎ সাহিত্যের মধোই রয়েছে ছড়া 
ব1 ছড়ার ঢং | ছড়। বাঙালীর জাতীয় একটি সাহিত্যিক ঢং, তার লিঙ্গে 
নেই, --লাঁধাজিক-রাজনৈতিক-এতিহাপিক-অর্থনৈতিক-প্রাতাহিক --সর্ 
বিষয়কেই বাক্ত করতে যেখানে ছড়াকে আশ্রয় কর! হয়েছে, সেখানে নারী- 
পুরুষের ভে? আনায়ন বাতৃলতা বলে বোধ হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, ছড়ার শ্বাসাধাতের প্রসঙ্গে আমর! আদিম মানুষের জীবনের 
সর্বাত্মক সংগ্রামের যে কথাটি তুলেছি, লেটি বিবেচন! করে দেখতে হবে। এই 
সর্বাত্মক সংগ্রামেরও কোনে! লিঙ্গভেদ নেই | আদিম মানুষ, তাঁ সে নারীই 
হোক আর পুরুষই হোক, তার কাছে সাধারণ শক্র ছিল প্রাকৃতিক ও নৈসগিক 
দিক। নাদী ও পুরুষ সম্মিলিতভাবে সেই শক্রর মোকাবিলা! করেছে,_-স্থৃতরাং 
সংগ্রাম থেকে আগত শ্বানাঘাতের অধিকার কেবল একা নারারই প্রাপা 
নয়। এাবীরিক ও মনন্তাত্িক কারণে নারীর মধ্যে ষে ছন্দোপ্রাধান্য দেখ! 
খায়, পুরুষের কর্ষের মধ্যেও তা আছে। কুঠার বা হাতুড়ি চালনা, লাঙল 
চালনা, বৈঠা বাওয়া, সারিষারি কুটীর নিহাণ--প্রভৃতি নানা কর্মের, 
মধ্যে পুরুষের ছন্দ ধরা পড়ে। একথা সত্যি যে, সভাতার বিবর্তনের 
এক সুরে নারী পুরুষের পদানত হয়ে পে, পুরুষ কর্তৃক বহুবিবাহ ও অগ্যান্ত' 
দিক নারীর সামাজিক অবনতিব সুচনা করে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গেই 
আবার নারী-পুরুষ সকলেরই প্রাকৃতিক ও পারিপাশ্থিক শক্রপংখা। কমে 
আনতে থাকে ; আদিম অবস্থার পরবর্তী স্তরে পুরুষ ও নারীর মধ্যে ভেদরেখা 
বৃহৎ হয়ে পড়ায়ঃ-_শারীর জীবনে প্রতিপক্ষ বলতে একদ্বিকে পুরুষ, অপর 
দিকে সমলিঙ্গের প্রতিছন্দী নারীই দেখা দেয়। মনে হয়, সেই কারণেই 
শ্বাসাধাত নারীর জীবনে প্রাধান্ত রক্ষা! করে চলতে থাকে । কিন্ধু গ্রাথমিক 
সংগ্রাম ও প্রতিহ্বশ্বিতার ক্ষেজে নারী ও পুরুষের কোনে। ভেদ ছিল না, একথা 
মনে রাখতে হবে। পুরুষের জীবনেগ্ড সংগ্রাম জীবনভর থাকবেই। তবে' 
এইটুকু বল! চলে, নারী-পুরুষের সংগ্রামের ক্ষেঞ্জ এবং প্ররুতি বর্তমানে কিছু 
পরিবতিত হয়ে গেছে। কিন্কসংগ্রাম ছু জনের জীবনেই ছে, অতএব, 
স্বাসাঘাতও ছু' জনের জীবন থেকেই জাগত। 


বাল! ছড়ার তৃমিক! | ১৯ 


' ভুতীয়তঃ, ছড়ার প্রয্োগ ও বাবছারের দিকটি জক্ষ করলে দেখা খায়, 
পুরুষও ছড়ার ব্যবহার করে খাকে এবং তা প্রায় নারীরই সমপরিমাণে ৷ 
সাধারণভাবে কথা-বার্তায়। কর্পহে, ছেলেভূয়ানো। ও খুষপাড়ানোতে, নান! 
ত্রতানুষ্ঠানে নারী ছড়! বলে থাকে বলেই নারীকেই ছড়ার ধারফনিত্রী বলে 
মনে কর! হয়| কুষিকর্ম নারীরই আবিষ্কার, এখন পর্যন্ত কোনে কোনে কষি- 
অন্থ্ঠানের ছড়। নারীই বলে থাকে, নারী ষাদ্ুকর্মও করে, চাকমাদের মধ্যে 
তে। নারীষাছুকরীকেও “ওঝা” বলা হয়, সুতরাং এদিক থেকেও নারীর 
প্রাধান্ত । কিন্ত তথাপি, ব্যাপকভাবে ওঝার কান, ও অন্তান্ত *্রবপিকত1” 
(:9178279171509+ শবটির অনুবাদ এই করলাম), ঝাড়-ফু'ক ইত্যাদির 
ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিক। বিশ্বেব সর্বজ্রই দেখা ঘায়। মধ্যযুগের বাঙল। সাহিত্যে 
( ষেমন, কবি-যাত্া-পাচালী-তরজাতে ) ঘষে সব ছড়া ব্যবস্থত হত, ত1 
পুরুষদেরই রচনা, নারীর রচন! খুবই কম। সামাঞ্জিক-প্রাকৃতিক-রাজনৈতিক- 
এঁতিহাসিক ঘটনা নিয়ে রচিত ছড়ার ক্ষেত্রেও পুরুষের প্রাধান্য । 

আমাদের যূল কথ! দাড়ালো এই . ছড়। হুল বঙ্গীয় লোকদাধারণের অর্ব- 
প্রকার প্রকাশভক্কিব একটি সর্বঞ্জনন্বীরূত চিরাচরিত ভঙ্গি, সেটিকে নারী 
ও পুরুষ আপনাপন প্রয়োজনে গ্রহণ কবেছে,-কিস্তু উভয় ক্ষেত্রেই ছড়ার 
রচনাগত ভঙ্গিটি প্রা এক এবং অবিকৃতই আছে। উভগ্ন লিঙ্গের কথিত ও রচিত 
ছড়ার এই অভিন্ন ও অবিকৃত রচনাভঙ্গিই শেষবারের মতো প্রমাণিত করে, 
ছড1 এক সাধারণ সম্পত্তি, তা কেবল নারী বা কেবল পুরুষের নয় । 


তি 


ছড়ার সম্পর্কে আর এক নস্তব্য : এর মধ্যে পূর্বাপর অর্থের সঙ্গতি-সামগ্রক্ট 
নেই, তা হেয়ালিতে ভরা, প্রতি অংশের সঙ্গে প্রতি অংশের সংলগ্রত) 
অন্থপন্থিত। সম্ভবতঃ রবীষ্রনাথই সর্বপ্রথম ছড়ার এই বিশেষত্বের প্রতি 
দৃি আকধণ করেন | রবীন্দ্রনাথ-কৃভ এই মস্তব্টিকে বিচার করে ফেখতে 
হবে। 
ছড়া সম্পর্কে রবীন্রমাথের প্রথম আলোচনা “মেয়েলি ছড়া" (লাধনা - 
আশ্বিন-কার্তিক, ১৩০১), গ্রন্থাকারে প্রকাঁশকালে নাষপরিবর্তন করে হয়: 


সঃ বাওল। ছচ্যার তূষিক! 


“ছেলেতুঙ্গানে। ছড়া' | নামপরিবর্তন গ্রস্থাকারে প্রকাশের পূর্বেই হয়তে৷ কবির 
স্বনে ঘটে গিয়েছিল, তাই পরবর্তী প্রবন্ধ যখন লাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (মাঘ, 
১৩০১ এবং কার্তিক, ১৩২) পত্রস্থ হয়, তখনই নাম ছিল “ছেলেভুলানে। 
ড়া" । এরপর 'ভারতী'তে (ফান্তন-চৈত্র, ১৩০৫ ) যখন তিনি “গ্রাম্য সাহিত্য 
প্রবন্ধ বের করেন, তাও ছড়। নিয়েই আলোচনা । দেখ! যাচ্ছে, নাম নিয়ে 
কৰি কিছু দ্বিধায় আছেন। ত1 থাকাই স্বাভাবিক, কেনন।ঃ এ বিষয়কে তখনও 
কারে! কোনো স্বচ্ছ ধারণ ছিল না। 
প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশের কিছু দিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ হর-গৌরী বা রাধা- 
কুফ্-বিষয়ক ছড়ার সন্ধান পান, ঘা কেবল নারীর ব1 নাবালকের নয়। ছড়ার 
অন্ত ও বিস্তৃত দিক সম্পর্কে সচেতন হবার স্থযোগ কবি নিজেই করে নেন। 
স্থতরাং ছেলেভৃলানো ব। মেয়েলি ছড়ার প্রকৃতি ও রচনারীতি সম্বন্ধে কবি 
কোনে! ষন্তধা করে থাকলে তা একান্ত ও বিশ্বেভাবে সেই ধরণের ছড়। 
সত্বদ্ধেই গ্রযোদ্গ্য হবে মাত্র, নির্বিশেষভাবে নকল ছড়া নয়। অনেকেই এই 
সহজ কথাটি তুলে গিয়ে, ছড়ার একাংশ সম্বন্ধে কৃত রবীন্দ্রনাথের মন্তবাকে 
অর্বাংশে প্রয়োগ করতে চান। ৃ 
প্রথম এবস্ধ “মেয়েলি ছড়া' ( ছেলেতৃলানে! ছড়। : ১)-তে কবির এই 
প্রসঙ্গে কত মন্তব্যগুলি ম্মরণ কর] যেতে পারে : ছড়ার রসম্বাদ করেছেন তিমি 
ব্যক্তিগত জীবনের ছেলেবেলাকার স্বতি দিয়ে। ছড়ার মধ্যে তিনি যে “চিরস্বে'র 
অদ্ধান পেয়েছেন, সে “চিরত্ব* আসলে একটি নবীনতা1,--ঘে নবীনতার প্রতীক 
শিশু | 'চিরত্ব' ও নবীনতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র যেসব কথা বলেছেন, 
এখানেও তাই বলেছেন। “চিরত্ব* মানে একই সঙ্গে নবীন ও পুরাতন এবং 
“শিশুর মতে পুরাতন আর কিছুই নাই”; দ্বিতীয়তঃ, “শিশু প্রকৃতির কৃজন? | 
শিশুর মধ্যে কবি একটি দার্শনিক দিক আবিফার করেছেন এই সব 
উদ্ধির মাধ্যমে । শিশুর মনভ্তত্বটিও কবি কবির মতোই দৃষ্টি নিষ্বে দেখেছেন। 
"আলোচনার ভঙ্গি দেখে ক্ষণপরেই মনে হয়, শিশু আর 'শিশু, থাকে নি, তা 
"বয়স্ক যাস্থষেরই এক ভিন্ন বংক্করণ হয়ে গেছে,--যেমন “শিশু, কাব্যগ্রন্থের শিশুকে 
বসার নিছক শিশু বল! ধায় না। শিশু বলতে কবি এখানে বয়স্ক মান্ুষেরও 
এক বিশেষ মনোভঙ্গিকে বুবিয়েছেন। এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়ত 
শরিবতিত, অস্তরাকাশের ছায়াযা'-_-এখানে “আমাদের” শব্দে কবি কি 
শনাবালক-ম্বাবালক ঘকলেরই আব্তর বিশেষস্বকে নির্দেশ করেন নি? স্থৃতরাং 


বাউল! ছক্কার কুহিকা ২১ 


কবির যস্তবাকে ঠিক খাক্ষরিকভাবে কেবল শিশুদের গ্রুতি উদ্দিষ্ট বলেই গ্রহ 
করলে কোমে। গিরাঁপদ লক্ষ্যে গিয়ে আমর! পৌছব না। 

“অনেক প্রাচীন ইতিহাল প্রাচীন স্মতির চূর্ণ অংশ এই সকল ছড়ার 
মধ্য বিক্ষিপ্ত হইয়। আছে, কোনে! পুরাঁতত্ববিৎ আর তাহাদিগকে জোড়! 
দিয়া এক করিতে পারেন না, কিন্তু আমাদের কল্পনা এই ভগ্রাবশেষগুলির 
মধো সেই বিশ্বভ প্রাচীন জগতের একটি স্থদূর অথ5 নিকট পরিচয় লাভ 
করিতে চেষ্টা কয়ে ।'-_কবিকত এই মন্তব্যের মধ্ো প্রাচীন ইতিহাপের স্বতি- 
কণিকা এবং তার “হুদূর অথচ নিকট পরিচয় লাভ' করবার যে রোমান্টিক 
ব্যাকুলতার কথা ধ্বনিত হয়েছে, নিশ্চয়ই তা প্রচলিত ছর্থে কোনে শিশুর 
মনকে নির্দেশ করে না । 


ছড়ার রচনাভক্রিয় মধোও কবি ষে কাঠিন্তকে লক্ষ করেছেন, তাও ফোনে, 
শিশু বা বাকের নয়,_-অনেকেই যেমন মনে করে থাকেন, খানিক বড়ে! হলেই 
শিশু বা! বালকই ছড়া রচন] করে! ছড়৷ সর্বস্তরে বয়স্ক লোকেরই বলচনা, 
কোনো ম্তরেই তা শিশু বা বালকের নয়, বয়স্ক মানুষকে তা রচনা করতে 
বিশেষ আয়াস স্বীকার করতে হয়| কবির মন্তবা: “হঠাৎ মনে হইতে পারে ষে, 
ঘেমন তেষন করিয়! লিখেলেই ছড়। লেখ যাইতে পারে। "*'ছড়। জিনিসট। 
যাহার পক্ষে সহঙ্জ তাহার পক্ষে নিরতিশয় সহজ, কিন্ধ যাহার পক্ষে কিছুমান 
করন তাহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য ।' আসলে ছড়। রচিত হয় এক 
বিশেষ ধবণের মানমিকত। ও মনস্তত্বকে ভিত্তি করে,--শিশু বা বালকের পক্ষে 
ত। আয়ত কর] সম্ভব নয্ন। ছড়া ত। হলে একটি “স্থষ্টি' হয়ে উঠতে পারত ন|| 
“ "“ছুড়ার এই সকল অধত্বু রচিত চিন্রগুলি কেবল যে বালকের সহজ 
সজ্জনশক্তি ঘারা স্থজিত হইয়। উঠে তাহা নহে; তাহার অনেক স্থানে রেখার 
এহন হৃম্পঃত। আছে ষে তাহার! আমাদের সংশয়ী চক্ষেও অতি সংক্ষেপ 
বর্ণনার ত্বরিতচিত্র আনিপ্না উশঙ্কিত করে।? 

ছড়ার মধ্যে 'অনঙ্গতি' ও 'অসংলগ্রতা'র প্রসঙ্গটি খালোচন। করতে, 
গিয়ে ছড়া! বালকের রচনা কিন! সে আলোচনায় রত হবার সঙ্গত কারণ: 
আছে। আমাদের প্রথম বক্কব্য: রবীন্দ্রনাথ বর্দিও স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে 
শিশু-বালকের হনোডঙ্গি ও যনন্তত্বের দিক থেকেই ছড়াকে লক্ষ করেছেন, 
তধ/পি, এব র$বদী উ:ত বদ্ধ ও পরনত মব:+ই দেখেছেন। ছিভীয়তঃ, 
আমর। মনে করি, ওই বয়স্ক গ পরিণত মনটির কোনে! বয়ল নেই, সে নিচ্ছেই- 


কহ বাঙল। ছড়ার ভৃষিক 


শিশু, শ্রতি বাক্ুষের মনেই বুষ্ধ হলেও একটি শিশু বান করে, স্তরাং শিশু বলতে 
আক্ষরিক ও অক অর্থের-_চুই অর্থের শিুকে বুঝিয়েছেন কবি। এই জন্কেই 
ছড়ার রসান্বান কালে বযস্ত করি জাপন শৈশবের অভিজ্ঞতাকে ্মরণ 
করেছেন। তৃতীয়ত, এই শিশুর মধ্যে করি যেজাদিষ দারলাকে লক্ষ করেছেন, 
তাতে শিশু বলতে এক আদিম মানবগোষ্ঠীকে বোঝায় : আজকের শিক্ষিত ও 
সন্জায শিশুর মনোভঙ্ষি ও মনভ্তত্ব যাঁ-অতীতের আদিম বয়স্ক মাক্ুষের 
মনোভস্কিও তা, ছুয়ে কোনে ছেদ নেই। 
সতরাং ছড়ার মধ্যে লক্ষিত 'এসঙ্গতি” ও অসংলগ্ন তা'র কারণটি কেবল 
শিশুর দিক থেকেই দেখলে চলবে না, তাকে দেখতে হুবে আর্িম মানবের 
সানসিকতার দিক থেকে । ছড়ার মধ্যে কবি থে 'ম্বপ্রদশণ' মনের প্রতিফজন 
দেখেছেন, এই “ম্বপ্নকে'ও নতৃনতর এক অর্থে গ্রহণ করতে হবে,_সে অঙ্ছসানের 
. ইঙ্গিত অবশ্ঠ কবিই তার আলোচনার মধ্যে দিয়ে গেছেন। বয়স্ক যাচষ যখন 
স্বপ্ন দেখে, তখন অনেক সময়েই তাবও মধ্য থাকে না যুক্তিধর্মের অন্তিত্থ। 
সাধারণ শিশুর জাগ্রপাবস্থ। ও বয়স্ক মানুষেব ঘুমস্তাবস্থ এখানে এক, স্বপ্নদর্শনকে 
ফেবল আক্ষরিক অথেই শিশুর দিক থেকে দেখতে চাই না। শিশুকে কবি 
“প্রকৃতির স্থজন? বলেছেন, আদিম মানুষও তাই । 
শিশুর উদ্দেশ্যে রচিত ছড়াকে এইভাবে আদর্দিম বয়স্ক মাচুষের ষনের 
স্বালোকে গ্রহণ করবার ইঙ্গিত আমরা রামেস্রস্ুন্দব জিবেদীব রচনাতে ও 
পেয়েছি । যোগীন্রনাথ সবকার সঙ্কলিত 'খুকুমণির ছড়ার ভূমিক। লিখেছিলেন 
রামেজনন্দর (রচনার তারিখ: ৮ আফাঢ, ১৩০৬)। 'খুকুমণির ছড়া” এই 
"নাম থেকেই বোঝা যায়, সঙ্কলক্ক এটি বালক-বালিকার্দের জন্থেই সহলন 
করেছেনঃ এবং ভূমিকা লেখক রামেজ্রন্থন্দর সেই দৃষ্টিতেই বইটিকে দেখেছেন। 
তথাপি রামেন্ত্রহন্দর ষস্তবা করেছিলেন, 'আমি ঠিক তাহাদের জন্ত [ বালক- 
বালিকাদের জন্ত ] এই ভূমিকা লিখি নাই'। এই মন্তব্যটি রামেন্্রন্থন্দরের 
ছড়। সম্পর্কে দৃষ্টির পরিচায়ক । ছড়ার মধ্যে যে অনিয়্ত, অনঙ্গতি ও অসংলগ্লত। 
দেখ। যায়, তিনি তাকে বালকের মন ও মনন্তত্বের আলোকে না! দেখে বয়স্ক 
'যান্ষেরই এক বিশিষ্ট মনোভঙ্গিকপে দেখেছেন । বয়স্ক মানুষ বলতে তিনি 
কুধরণের মানুষকে বুঝিয্নেছেন : প্রথমতঃ, আজকের সভ্য জগতের শিক্ষিত 
মানুষ, থে যাক্ুষের মন থেকে আজও অভি-প্রাকৃতের মোহ ঘোচে নি: সাধারণ 
'আকছিযের একট! অংশ জাছগ অভি-প্রা্কতে (বর্তমান ক্ষেত্রে ছড়ার অসঙ্গতি, 


বাঁজ। ছড়ার ভূমিক ও 


"অসংলপতাকে ) বিশ্বাস করে । এই সঙ্গে স্লীমেজছ্দ্দর আর একটি দ্বার্শনিক 
প্রসঙ্গ জুড়ে দিয়েছেন : বিশাল জড় জগতের যতটুকু মানুষ আজ পর্বস্ত চিনেছে, 
“ততটুকৃকেই সেনিয়ম-সঙ্গতির বীধনে বেধেছে, বাকীট। আজও অজানা, কাজেই 
"পৃথিবীর ধে সব ঘটনা আজ অসঙ্গত-অসংলপ্ন বলে বোধ হয়, ত1 আসলে 
মানুষের আভিজ্ঞতার বাইরে আছে বলেই অসঙ্গত বলে মনে হুয়। বর্তমান 
ক্ষেত্রে রামেন্্রহন্দর এই গ্রসঙ্গটির আংশিক উতাপন মাত্র করেছেন, কিন্ত এর 
'স্থলায় আলোচন]| তিনি এর বছর কয়েক আগে লিখিত “অতি-প্রাকত-_প্রথম 
প্রন্তাব (সাধন! : ফান্তন, ১৩০*) প্রবন্ধে করেছেন। 

অতঃপর এই ভূযিকাপপ রামেজ্রস্থন্দর দ্বিতীয় ধরণের যে বয়স্ক মাছের কথা 
বলেছেন,তার। হল আদিম মান্য । তীর মন্তব্য :5.. এই শিশুজনন্থলভ প্রকৃতি ফে 
বয়োবৃদ্ধি সহকারে একেবারেই লোপ পায়, এমন মনে কয় ভ্রম বয়োবৃদ্ধের 
মধোও এই শৈশবোচিত প্রকৃতির অস্তিত্ব নিতাস্ক বিরল নছে। বিভিন্ন জাতির 
উপাসনাপদ্ধতির ইতিহাস আলোচনা করিলে এই শৈশবোচিত প্রবৃদ্ধির 
স্কুরি পরিষাঁপ পরিচয় পদে পদে পাওয়া যাইবে । আমরা যে সকল জাতিকে 
'অসভ] বলিয়া নির্দেশ করি তাহাদের সমগ্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানটাই এইরূপ 
'অলিয়ত বন্ধনশূন্য অভিপ্রাক্কতে নির্ভব ও বিশ্বাস মাত্র,.| কেন না, 
আমাদের মধ্যে ও পৃথিবীর সভ্যতম জাতির মধ্যেও বোধ করি, পোনের আনার 
"অধিক লোক এই অতিগ্রারুতের মবীচিকার প্রতি সুপেয় বারিভ্রমে ধাবিশ 
রহিয়াছে ।” 

তাহলে, ছড়ার অসঙ্গতি ও অসংলগ্রতা যে বালকমনের বল্গা-বিহীন 
কম্ননাপ্রবণতার ফল নয়, রামেশ্রহুন্দরের ওপরের উক্তি থেকেই তাপরিস্ফুট হছল। 
রামেন্্স্ন্দরের দৃটিতেই আজ থেকে প্রায় আশি বছর আগে ধর] পড়েছিল, 
সভ্য মাঁছষের মনে অতি-গ্ররুতকে বিশ্বাস করবার প্রধণত। আজও যেমন যায় 
নি, তেমনি আদিম মানবগোঠীর মধ্যে নিয়মবন্ধনশৃন্য প্রকৃতিকে গ্রহণ করবার 
প্রবণতা ও লক্ষ করা যায় । 

এই দৃষ্টি থেকেই রবীন্দ্রনাথের 'ছেছে তুলানো ছড়া? গবন্ধটি আমক্ বিচার 
করবার চেষ্টাকরেছি। এক দেশর শিষুর লঙ্জে যেমন অপর দেশের শিগুর 
“প্রকৃতিগত কোনে! অধ্িল নেই, তেমনি পৃথিবীর এক অংশের আদিম মাজবের 
অজে অপর অংশের আদিম মাচ্ছষের একটি নিগৃঢ় যোগ খুঁজে পাওয়া! ঘায়। এই 
র্ণে শি ও আদি মানব এক ও অভিন্ন। 


২৪ বাল! ছড়ার ভৃহিক! 


যোগেশচজ রায়-বিজানিধি বনতাই তার “পৌরাণিক উপাখ্যান? (যা, ১৩৬১), 
বইটিতে 'আগভোষ বাগভোমঘড়াভোম সাজে ছড়াটির ব্যাখ্যা গ্রসক্ষে(পৃ. +২-৭৪) 
লিখেছিলেন : “ছড়ার ছুই লক্ষণ,---(১) বাকা ছোট ছোট, (২) পরপর বাকোর 
অর্থের যোগ থাকে না'| এই মন্তব্যের যধ্যেও ছড়ার অন্তনিহিত অসঙ্তির কথা 
বল! হয়েছে, 'বিষ্ত বিদ্যানিধি মশাইকে ধনাবাদ, তিনি এই অসঙ্গতিকে বিশেষ; 
এক পৌরাণিক দৃরিতে ব্যাখ্যা করে সম্পূর্ণ একটি।গবেষণাঁর বিষক্ন করে তুলেছেন । 
তার এই ব্যাখা! সকলে নাও মানতে পারেন; কিন্ত যা লক্ষণীয় ত। হল, ছড়াটির 
ব্যাখ্যায় তিনি শিশুর মনন্তত্বের দ্বারস্থ হন নি, বযুন্ক মানুষের দৃষ্টিতেই 
দেখেছেন। 

ছড়ার এই অসঙ্গতি ও পারম্পর্যহীনতার কারণ হিসেবে 'ক্রমবিকাশ' ও 
কালচেতনাকে' নির্দেশ করেছেন জাশরাফ,. দিদ্দিকী তার 'লোকসাহিত্য” 
(ঢাক! : নভেম্বর, ১৯৬৩ ) বইতে (পৃ. ১৪৩-১৪৪)। তার মন্তব্য: “যে সব 
ছড়ার মধ্যে 'অসঙ্গতি' অপেক্ষাকৃত বেশী সেগুলি যে অপেক্ষারুত প্রাচীন তা 
সম্ভবতঃ নিদ্ধান্তে আন। যেতে পারে ।' তিনি বলতে চান, মানুষের মনে বত্তই 
চিন্তা ও বুক্তির স্পষ্টতা৷ এসেছে, ততই ছড়ার অসঙ্গতি উধাও হয়েছে । এ বিষয়ে 
তিনি দু-একটি দৃষ্টাস্তও দিয়েছেন । তার এইসব মন্তব্য ও আলোচনাভঙ্গি 
আমাদের সশ্রন্ধ দৃি আকর্ষণ করে সন্দেহ নেই, কিন্তু নিধিধায় তা গ্রহণ করে 
নিতে পারি না। আদি কালের ছড়ায় অসঙ্গতির পরিমাণ বেশি, কিন্তু পরবর্তী 
কালের ছড়াতেও খন সেই অসঙ্গতি সমপরিমাণেই দৃষ্ট হয়, তখন সিদ্দিকী 
লাহেবের তত্বটিকে ভিত্তিহীন বলে মনে হয়। আদ্িকালে রচিত ছড়া বলে: 
চিহ্তিত রচনার ভাষার সঙ্গে পরকর্তী কালের ছড়ার ভাষার এমন কোনে! 
গুরুতর বৈলাদৃগ্ত নেট যে, যার ফলে ছুটি ছড়াকে দূরবর্তী ছুই যুগের রচনা বলে 
দিঃসংশ্বে প্রমাণিত কর! যায় । কোন্‌ ছড়। প্রাথমিক স্তরের আর কোন্টি 
পন্নবর্তী স্তরের তা হ্থির-নি শ্চিতরূপে প্রমাণিত করবার নান! বাহা ও আভ্যন্তর 
মাপকাঠি নির্দেশ করে না নিয়ে বিচার করলে এমন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংশক্ন 

আলবেই। সিঙ্গিকী সাহেব তা না করেই, কেবল বাহিক দু-একটি দিকের 
ওপর নির্ভর করেই, আপন সিদ্ধান্তে পৌছে গেছেন। তা ছাড়া, মৌখিক 
নাছিত্যের এমন কালগত বিভাগ কল্পনা করতে গেলে এমনিতেই নান। বিড়্বনার 
লন্দুখীন হতে হয়। 

এই পর্যন্ত পূর্বন্থয়ীফের আলোচনা থেকে এই. লত্যটুকু নিক্ষাশিত' হল ছে 


বাওল! ছড়ার, ত্কূমিকা ২৫ 


ছড়ার মধ্যে একটি অসঙ্গতি, অসংলকতা ও পারম্পর্যহীনত আছেই । 
কারে মতে তা শিশু-বালকের যন ও অনস্তত্বজাঁত। কেউ ব। এর ষথো 
আদিকালেন প্রভাব লক্ষ করেছেন | এ বিষয়ে আমাদের মতামত নিয়ন্প। 


আমাদের পূর্ববর্তী আলোচন। থেকেই বোঝা। গেছে ফে, ছড়াকে আমরা শিশু 
বা বালকের সাহিত্য বলে মেনে নিতে রাজী নই, কাছেই লে দৃষ্টিতে তা বিচার 
করতে চাই না। *শিশু' বলতে আমরা আদিম মানবগোষ্ঠীর সারল্যকে বুঝি, 
এবং রবীন্দ্রনাথ-রামেজ্রহুন্দর-ঘোগেশচন্দ্রের আলোচনায় তার সমর্থন প্র্র্শন 
করেছি। যেহেতু আমাদের মতে ছড়া শিশু-বালকের যন বার] প্রভাবিত নয়, 
অতএব ছড়ার মধ্যে অসঙ্গতি ও অনংলপঘতার অদ্িত্বই আমর! স্বীকার করি না। 

_ লোকসাছিত্যের কোনে। বিভাগই অসঙ্গতিতে পূর্ণ নয়। গান, কথা, ধাধা, 

প্রবাদ--সব ধরণের রচনারই একটি সুস্প্ট অর্থ আছে। তবে ছড়ারই বা 
খাকবে না কেন? যে লোকমানস থেকে লোকসাছিতোর অগ্থান্ত শাখ! 
উৎসারিত হয়েছে, সেই একই লোকমানসের ফসল ছড়া । যদি অগ্চান্ত বের 
নিদর্শন গুলিতেও অর্থগত সঙ্গতি ও পারম্পর্য অনুপস্থিত থাকত, তবে ছড়ার 
বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগের একটি ভিত্তি ধাকত। “কথা” ও 'ধাধা'কে 
শিগুসাহিত্যের অন্ততূক্ত করবার রেওয়াজ আমাদের দেশে ছে? বটেই।-- 
বিশ্বের নান! দেশেই ছিল বা আছে। “কথা' সম্পর্কে উনবিংশ ও [বংশ শতকে 
ইউরোপ ও আমেরিকায় নানা গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে,-এর মধ্যে আছে 
নানা তত্বের নান। দিক, অন্ততঃ ত1 ছেলে-খেলার বস্ত নয়। তেমনি ধাঁধা- 
সম্পর্কেও ইউরোপ-আমেরিকার এবং অন্যান্য গবেষকদের গবেষণায় এর মধ্যে 
আবিষ্কৃত হয়েছে নানা নৃতাত্বিক দিক ও গ্রচঙ্গ | কলে কথা ও ধাধাকে 
একছা ঘে অধঃপতনকে বরণ করতে হয়েছিল, কালক্রমে ত? ঘুচে যায়| কিন্তু ছড়। 
নিয়ে আজও কোনে বিদেশী গবেষক নৃতত্ব ও প্রত্ততাত্বিক দিক নিয়ে আলোচন 
করে তার যুল্যকে বাড়িয়ে দেন নি--এবং বিদেশী গবেষকরা ত1 না করা! পর্যন্ত 
ছড়াকে প্রকৃত অর্ধাদ1 দিতে আমরাও কুষ্টিত আছি। আমর] বিদেশী গবেষকদের 
সুখে ঝাল খাই, স্থতরাং বসে আছি,কবে অনুগ্রহ করে এক বিদেশী গবেষক চোখে 
আল দিয়ে ছড়ার যূলাটি আমাদের বুঝিয়ে দেবেন, এবং তখন রাতারাতি 
ছড়ার বধ্যে তাদের চশম1 দিয়ে দেখে নতুন নতুন বিষয় খুঁজে পাব এবং ভুলেও. 
কার তাকে ছেলেভোলানে। পদার্থ বলব না! কিন্তু ভারতের মতে ছড়ার 
বৈচিজ্বা বিদেশে ফেতাও নেই, অতএব একাজে তাদের হম্তক্ষেপের পূর্ে 
আমাদেরই কর। 'কয়কার। 


নি বাওল] ছড়ার ভূমিক! 


ছড়াকে দেখছে হবে আদিম মাজষের জীবন ও চেতন! দ্বিয়ে, একটি 
নৃতাত্ধিক বোঁধ নিয়ে। আদিম মাস্গষের সাহিত্য রচনার, হোক তা যৌখিক, 
কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। তার আছে বিশেষ একটি কাঠামো, বিশেষ ভাষা 
ভঙ্জি। যে বিশেষ রচনারীতি একটি কথায় বা গানে দেখা যায়, তাই ধরা 
পড়ে একটি ছড়ার যধোও। প্রথমেই আবিষ্কার করতে হবে লোকসাহিতোোর 
রচনাগত সেই সাধারণ বিশেষস্বুলিকে'-_য! সব ধরণের রচনাতেই লমপরিমাণে 
গৃহীত হয়; ঘা লোকল্সীবন ও মানম থেকেই উৎসারিত | লোকমানস কয়েকটি 
প্রতীক ও সংিশ্রিত-প্রতীক (০02370516 5%70501)কে খুব গুরুত্ব দেয়। 
ছড়ার মধোও সেই প্রতীক-প্রবণতা ধর! পড়ে । ছড়ার অসঙ্গতিকে বিচার 
করতে হবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মিলিত ভাবে । যেমন, একটি ছড়ায় ফুলকে 
খৈ বলা হল; সম্পূর্ণ ভিন্ন আর একটি ছড়ায় ষদি ফুলের পর থৈ থাকে, তবেই 
বুঝতে হবে, নিশ্চয়ই তা কোনে বিশেষ বিষয়ের ইঙ্গিত রূপে ব্যবহৃত । তেমনি 
বুড়ি থাকঙ্গে কলাগাছকে পাওয়া যাচ্ছে একটি ছড়াতে, এই ছুটির পর-পর বা 
একজ্র উল্লেখ ঘদদি অন্যাত্র মেলে তবে তা প্রতীক বলে মনে করতে হবে। এবং 
এইভাবে মিলিয়ে নিলে অনেক ছড়াকেই আর অসঙ্গতিমূলক বলে মনে হবে 
না| এইভাবে একাধিক প্রসঙ্গ মিলিত হয়ে হি করে এক-একটি 
41২10006056? ; এবং যেখানে সম্মিলিত গ্রসঙ্গ-গুচ্ছের একটি অন্পন্থিত 
বলে পরিবর্তে অন্য একটি প্রসঙ্গ এসে পড়ে, তাকে বলে “41107006%6,, 
ক্রমপুরিত ছড়ার পর-পর আগত বিষয়গুলির পারম্পর্যও এই দৃষ্টিতে 
বিচার করতে হবে । আমর! লোকম্ানসের পটভূমিকায়, তাদের প্রতীকতা 
বোধের আলোকে ছড়াকে দেখি নি বলেই ছড়াকে পারম্পর্ধের শুজজবিহীন 
অমঙ্গত ও অসংলগ্ন কিছু চিত্র ব। ধ্বনির সমাহার ছাড়া আর কিছু মনে কবি 
না। কিন্তু যদি নৃতাত্বিক দিক থেকে, প্রতীকতাবোধের আলোকে, 
লোকসাহিতোর রচনাণত বিশেষত্বের পট-ভৃমিকায় ছড়াকে পর্যবেক্ষণ করি, তবে 
বছক্ষেত্রেই ছড়াকে আর অনংলগ্ন বলে যনে হবে না। উপযুক্ত সম্মিলিত দৃষ্টিকোণ 
থেকে দেখেও যদি কোথাও কোথাও ছড়ার সঙ্গতিকে ব্যাথ)া করতে আমরা 
অনমর্থ হই, তবে ত1 আমাদেরই অক্ষমতা । তখন মনে করতে হবে, ছড়ার 
পর্যবেক্ষণের পূর্ণ প্রেক্ষাপট এখনও অন্বেষণ কর। শেষ হয় নি। এই গ্রন্থে আমর! 
দেই চেষ্টাই করেছি। দেখেছি, বনু ক্ষেত্রেই ওইসূব তথাকথিত অসঙ্গতি ও 
'অনংলগ্লতার সন্ভোবজনক ব্যাথ্য। দেওয়া যার,--অবস্ত তেষনি বহু ক্ষেতে আবার 


বাগুল। ছড়ার তৃমিক! “ইশ 


“দেওয়াও হায় না। কিছু ক্ষেত্রে খন দেওয়া বায়, তখন নিশ্চয়ই সর্বক্ষেজেও 
তা দেওয়া! বায়। কেবল সর্বজ খাঁটে এষন দৃষ্টিকোশ খুঁজে পাই নি বজেই 
এন ঘটেছে। মে আমাদেরই দৃষ্টির অসম্পূর্ণতা ও খওতা।_-নইলে সাধারণভাবে 
ছড়াকে অলজতিতে ভরা বল! চলে না ॥ 


রি ন্ব্ত 

ছড়ার সংজ্ঞা ও অন্তান্ত লাক্ষণিক দিক সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচকের কিছু 
বিচ্ছিন্ন মন্তব্য মেলে । এইখানে তার উল্লেখ ও বিচার করি। 

বাঙলায় নাবীর ভাষা (সাহিত্য পবিষং পত্রিকা : ১৩৩৩, চতুর্থ সংখ্য।। 
পৃ ২৩৯২৫*) এবং “বিচিত্র সাহিত্য? (দ্বিতীয় খওড। ১৩৬১) গ্রস্থের 'লোক- 
লাহিত্য” (পূ ১৯২-১৯৮) প্রবন্ধে ভঃ স্কুমার সেন মশাই ছড়াকে কবিতা ব1 
কবিতাংশ বলেছেন। প্রথম প্রবন্ধে সাধাবণভাবে, দ্বিতীয় প্রবন্টিত্তে 
ছেলেতৃলানে ছড়া সম্পরকে তার এই মন্তব্য পেয়েছি । শেষোক্ত প্রবন্ধ থেকে 
ভার বক্তব্য উদ্ধত করছি : “ছেলেভুলোনে। ছড়া কবিতাই | তবে তার নির্মাণ: 
বীতি সাধারণ কবিতাব থেকে আলাদ।। সাধারণ কবিতা লেখবার সময় 
কবির কর্পনা বিচরণ করে ভাব থেকে রূপে, বস থেকে ভাবায় । ছড়া কবিতায় 
লেখকেব কল্পন] যায় রূশ থেকে ভাবে, ভাষ। থেকে বসে, এবং ভাতে রূপের ও 
ভাবের মধ্যে, ভাষ! ও বসেব সঙ্গে কোন রীতিসিদ্ধ ফোগাযোগ বা] সঙ্গতি 
আবশ্তিক নয়।* 

ডঃ সেন এই মন্তব্য যদিও কেবল ছেলেভোলানে। ছড়া সম্বক্ষেই করেছেন 
তথাপি এটিকে সম্প্রসারিত করে নির্বিশেষভাঁবে সকল ছড়া সম্পর্কই গ্রহণ করা 
ঘেতে পারে। ছড়া-কবিতা নির্মাণরীতি প্রসঙ্গে তাঁর এই মন্তব্য বিশেষভাবে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমন করে বাঙল! ছড়ার শিল্পরীতি সম্পর্কে আর কেউ 
ভেবেছেন কিন! জানি না। ডঃ সেন লক্ষ করেছেন, সাধারণ কবিত1 এবং 
ছড়া-কবিতার গতিপথ ছুই বিরুদ্ধ দিকে! সাধারণ কবিতার মধ্যে বূপ ও ভাষ! 
নির্মাণের দিকটি প্রাধান্ত পায় অর্থাৎ প্রকাশকল] সেখানে বড়ো হয়ে ওঠে। 
এই প্রকাশই স্থষ্টি বা আর্ট। এই স্থষ্টিবা আর্ট তখনি সম্পুর্ণতা পার ধখন 
কবি-সাহিত্যিকের মনের ভাবনাটি হথাষথ বা থার্থভাবে রচনার রূপ ও 
ভাষার মধ্যে ধরা পড়ে । এই ধরণের দৃষ্টিতে তা! হলে উৎলবূপে থাকে কবির 


যন-_ষে মন সকল ভাব ও রসের যূল। অর্থাৎ ব্যক্তিমন এতে বুলতঃ স্বীকৃতি 
স্পায়। উদ্টোদিকে, ছড়1! কবিতার শিক্পরীতিতে থাকে প্রথমেই রূপ ও ভা 


৮ বাওগা ছড়ার ভূষিকা 


--পরে ভাব ও রপ | প্রাথমিক স্তরে রূপ ও ভাষা খাকায় বাহা দিকটাই আগর 
দিকের তুলনায় বড়ো হয়, একই কারণে ব্যনটির চেয়ে সমষ্টি। এইখানে 
সেনের থেকে আমরা একটু ভিন্ন যত পোষণ করতে চাই | রূপ ও ভাষাই ছড়াঁ- 
কবিতার শিল্পের প্রাথমিক দিক বটে কিন্তু সর্বধাই এবং সকল ক্ষেত্রেই কি তা. 
প্রাথমিক স্তর পেরিয়ে ভাবের ও রলের স্তরে গিয়ে উত্তীর্ণ হয়? বহু ক্ষেঞ্জেই 
দেখা ধায়, কেবল রূপ ও ভাষাগত দিক ছাড়া অর্থাৎ রূপনিমিতির একটি 
০9৮1০০০%৪ ধিক ছাড়া ভাতে আর কিছুই মেলে না। অর্থাৎ তা স্থখপাঠ্য 
বন্ধতে পরিণত হয় না, যেন নীরদ তথ্য-বিবৃতি বা কোনো বস্তর বর্ণনা, 
বাতিরিক্ত ভা জন্ত কিছুই নয়। অবনত এমন হওয়াটাই শ্বাভাবিক। 
লোকসাহিত্য মৃন্ঘতঃ £47000181, লোকচিত্রও তাই; আহ্ষ্ঠানিকতার চাপে 
পড়ে অনেক ক্ষে্েই ভার সাহিত্য-সাফল্য বিড়ন্বিত ছয়ে থাকে । এইজন্তে 
একটি ব্রতের ছড়র তুলনায় একটি ঘুত্বপাড়ানিয়! ছড়ার সাহিত্যিক সাফল্যের 
সস্ভাবনা অনেক বেশি, কার্ষক্ষেত্রে হয়েও থাকে ভাই । আহ্ষ্ঠানিকতার 
বাধা- বিপত্তি না থাকলেও অর্থাৎ অনানুষ্ঠানিক রচনা হলেও ষে সর্বক্র তার 
সাহিত্য-সাফলা নিশ্চিত হবেই, এমনও কোনো কথা নেই। কারণ, 
লোকসাছিতোর শিল্প 01801710 £:০এব মতে, 1 একটি বিশিষ্ট জ্যামিতিক 
নকৃশাকে ভাষ| ও রূ;পর দিকে থেকে অনুলরণ করবার চেষ্টা করেই, যে আর্টকে 
শিল্পের ভাষাম্ঘ বল। ধায় £১:৪95006. কতকগুলি নিয়ম-্বাধ। হিসেব-কষা 
ভাষা ও ভঞ্গিগত দিঁককে প্রায় অন্ধভাবে অলঙজ্ঘা নিয়মে এখানে রচনাকালে 
অনুসরণ কর] হয়। এই হিসেব ও গোনা-গাঁথ! দিকটি কিন্তু লোকজীবন ও 
মানসেরই একটি বিশেষ দিক। লোকসাহিত্যের মধ্যে তাই 550010605-র 
প্রাধান্তঃ [2:02005-র নয়। এরই ফলে সর্বত্রই রচনায় সহিত/-সাকলা দেখ? 
মায় না। মনে হয়, সাহিতা-সাফলা সেখানে উদ্দিষ্ই নয়। 

অবশ্ট ডঃ সেনের পরবতাঁ মস্তব্যটির মধ্যেই আমাদের উপযৃক্ত সস্তব্যের 
পরোক্ষ সমর্থন জাছে। তিনি ষে বলেছেন, ছড়।র শিল্পরীতিতে রূপের লঙ্গে 
ভাষার এবং ভাবের সঙ্গে রসের স্বাভাবিক ও গ্রত্যাশিত যোগসম্পর্কটি নাও. 
থঘকেতে পারে-_তা এই প্রসঙ্গে ভেবে দেখবার মতে|। ব্যাপারটি আপাতভাবে 
তাই। অনেক সময়েই দেখেছি, ষ! বলতে চায়! হয়েছে আর যে ভাষায় ডা 
বঙ্স। হন, ছুই ষেন এক-নয়। এক-একটি অঞ্চলে বা লোকগোষ্ঠিতে এক-একটি 
সাঙ্কেতিক ছাধা 'সাছে। . সেই সাঙ্কেতিক ভাঁষাটি না জানালে কোনো-কোনদো 


বাওল। ছড়ার ভূমিক! ২৯ 


উমার মর্যোদ্ধারই কর! বায় না, রস পাওয়া তো দুরের কথা। এই বিষয়ের 
ভালো উদাহরণ হল ধাঁধার ভাষা | ধাধায় অনেক সময়েই উদ্ধই বিষয়কে এমন 
ভাষাভঙ্গিতে প্রকাশ কর! হয় ষে, পূর্বের থেকে তার নিদিষ্ট ও উদ্দিষ্ট অর্থটি 
জানা না থাকলে তার অর্থোঙ্ধার শুধু ছুঃমাধাই নয়, অসভবও বটে। এসব 
ক্ষেক্রে ভাবের সঙ্গে ভাষার প্রত্যক্ষ যোগ নেই। উত্তর বাগওলার একটি 
লোকসঙ্গীতের একটি পঙক্তিতে পাই : 'পাটাবাড়ীত্‌ মোর শিপ্নলি কান্দে, কান্দে 
শিক্পাল মোর অন্থরাগে” | এই "শিয়াল? যে প্রেমিকার গুপ্ত ব! অবৈধ গ্রণয়ী তা 
জানা না৷ থাকলে এর রসগ্রহণ অনভ্ভব। ডঃ সেন ষ1 ছড়া সম্পর্কে বলেছেন, 
ত1 সাধারণভাবে লোকমাহত্যের ঘষে কোনো শাখা সম্পর্কেই খাটে । এই 
ধরণের উক্তি এর পূর্বে “ছত্তিণগড়ী লোকসঙ্গীত” নিয়ে আলোচনাকালে 
ভেরি্র এলউইনের মুখেও শোন] গেছে। যাই হোক, ছড়ার যে অসঙ্গতি ও 
অদংলগ্নতাকে আপাতদৃষ্টিতে দেখ! যার, তার এক কাবণ বোধ হয়, এই রূপের 
সঙ্গে ভাবার ব ভাবের সঙ্গে রসের আবশ্যিক যোগ রক্ষা! না করা । কেন 
এমনটি ঘটে ? গবেষকদের তার কারণ আবিষ্কার করতে হবে এবং কোন্‌ “রূপ, 
কোন্‌ 'ভাষা'র প্রতীক বা সঙ্কেত, কোন্‌ জনগোষ্ঠীর ভাষাভঙ্গির এই 
বিশেষত্ব, তাও আলোচনা করতে হবে। 
ডঃ সেনের মন্তব্যের ইঙ্গিত ধরে এ বিষয়ে আরে। কিছুদূব অগ্রসর হওয়। 
যায়। ছড়ার রূপ ও ভাষ। এবং ভাব ও রসের যোগাযোগ আবশ্টিক নয়, কেন 
"নয়? সহজেই বোবা। যায়, এই ঘোগাষোগ স্পষ্ট ব। প্রত্যক্ষভাবে ম। করে পরোক্ষ 
ও অস্পষ্ট ভঙ্গিতে রক্ষা! কর! হয়। ষোগাষোগ আছেইঃ আমাদের ত। খুঁজে 
বের করতে হবে। কয়েকটি রূপক, প্রতীক ও সঙ্কেত লোকমানসে খুব 
ধ্রাধান্ত পায়, -সেগুলে। দিয়েই তার! তাদের বক্তব্য গ্রকাঁশ করতে চায়। 
যেমন, ছড়ার মধ্যে দেখা যায়, ভর! কলনী ও সাপের উল্লেখ । ভরা কলপী 
নারী দেহ, এবং সাপ পুরুষের প্রতীক। তেমনি, গাছ-মাছ-নদী-ফল-পান গ্রস্কৃতি 
থাকলে ইঙ্গিত দেয় বিয়ে বা সাধব্যের। ছাত। মানে ঘর, খাট মানে বাড়ী, 
পালকি মানে পথ । আলত| আর পান থাকলে সধব! নারী | “এতো সাধারণ- 
তাবে লাষান্ত কটি দৃষ্টান্ত দেওয়। হল। এই রকম এক-একটি অঞ্চলের ব। মেই 
'অঞ্চলের জনগোীর নিজন্ব কিছু প্রতীক-সন্কেত আছে। এই সব প্রতীক- 
সঙ্কেত সম্পর্কে জামর। ঘথেই পরিমাণে অবহিত নই, আর দে কারণেই তাদের 
ভাঝাজক্গির যাঁধামে রচিত কূপটিএক আমাদের কাছে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয় । 


ক বাওল। ছড়ার ভৃষিকা 


ছড়া-কবিতার তাষ! ও রূপ সম্পর্কে এতক্ষণ আলোচন1 কর! গেল। এই 
কবিতার প্রসঙ্গে ছড়ার আরুতি এবং পড়দ্ির হুশ্ব-কৈর্ঘ্যের কথাও উঠে পড়ে । 
এ বিষয়ে যোগেশচজ্ রায় বিষ্ঞানিধি এবং আশরাফ লিঙ্দিকীর ছুটি যন্তব্য স্বরণ 
কযছি। যোগেশচন্দ্রের প্রা্ক্ত রচনাটিতে পাই, ছড়ার একটি লক্ষণ হল-- 
“বাকা ছোট ছোট '| এই মন্তব্য ছড়ার পও্‌ক্তিকে লক্ষ্য করে করা হয়েছে। 
ছড়ার পঙ্ক্ষি গঠনে পর্বের খুব গুরুত্ব দেখা! ঘা, অবশ্ত বাঙল! ছন্দেরই মূল 
উপকরণ পর্ব। কিন্তু ছড়ার পর্বগুলির অন্ত বিশেষত্ব আছে। এখানে এক-একটি 
পর্ব যেন ভাবের দিক থেকে হ্বয়ংসম্পূর্ণ, এক-একটি পর্বে এখানে এক-একটি 
খগ্ু-চিন্জ ভর! থাকে, এবং আপাতনৃষ্টিতে প্রায় সকলের কাছেই ওই 
চিন্গুলির পরস্পরের মধ্যেকার যোগটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। অনেক সময় দেখা 
বায়) পর্বই পঙওংক্কি, পরই বাক্য হয়েছে । এই জন্যেই যোগেশচনের কাছে এর 
বাকাযগুলিকে কাট। কাটা ব1] ছোটে! ছোটে! বলে মনে হয়েছে। 

বাক্গঠনের এই ধরণের বিশেষত্বর কারণ কি? ছড়ার রচনাভঙ্গিতে 
[616£090)1০  ভাষা-ভঙ্গির ব্যবহার দেখা ধায়, (নৃতাত্বকের] ষে 
ভাষাভঙ্গিকে বলবেন 8:8০1১1985, তার সঙ্গে এই রীতিব দূরতম ও ক্ষীণতঙ্ 
একটি যোগ অগ্ৃভব করা যায়) তাব মানে, ব্যাকরণের রক থেকে বাক্য 
লেখানে অসম্পুণ থেকে ধায়, তার মানে, একটি বাক্য বা একটি ছড়াতে 
অনেক তধ্যের সার-নিধাস সঙ্কলিত হয়ঃ এখানে বর্ণনার পূর্ণ ও সংযোগযুলক 
স্প্ ও স্বচ্ছ বিবৃতিব বদলে, কিছু ইঙ্গত-ইশারা, কিছু গ্রতীক-সন্কেত, কিছু 
তথ্যের সাব-নির্যাস প্রদত্ত হয়,_তাই পঙ্ক্তিগুলিকে তৃশ্বকায় এবং পর- 
স্পরের সঙ্গে সন্ধ বিষুক্ত বলে যনে হয়। লোকদাহিত্যের গবেষকদের ওই 
সব শৃন্তস্বান পূরণ করে নিতে হবে, পূরণ করতে হবে লোকজীবনকেই অহ্থধাবন 
করে, ভারই পটতূমিকাতে । অর্থাৎ ভাষা-বিজ্ঞানে ষাকে বলে 7:28096106, এ 


ষেন অনেকটা তারই সঙ্গে তুলনীয়। ছড়ায় অল্লকথায় অনেক কথা বল! হয় 
বলে মাঝে মাঝে ফাকা বা শৃদ্ক বলে মনে হয়। 

এই ধরণের শিল্পরীতির মধ্যে এক রকম 450806:0 আছে। এই 
405080০0011 কেবল ছড়ার শিক্পরীতিতেই নয়, লোকচিন্র এবং নান! ধরণের, 
লোকশিল্পের মধ্যেও তা বর্তমান যুলত: এ হুল লোকমানসেরই এক 
বিশেষত্ব । নৃতাত্বিকেরা এই 469:£85000-কেই আদিম মন্তত্বের প্রতিবিস্ব 
বলে মনে করে থাকেন। উদ্ধাহরণ হিসেবে আলপনা ও ব্রত চিত্জেরকথ। বলা স্বায় ॥ 
আন্গপনায় ব অতচিতে অধিবাংশ ক্ষেঞ্জেই য। জাক1 হয়, ত1 এক টানে অর্থ 


বাওলা ছড়ার স্কৃদিক। ও১ 


আঙুল দা উঠিয়ে আকা হর, ঘেন এক লঙ্গে অনেকখানি দৃগ্তকে লংক্ষিপ্ত ও 
খম করে নিয়ে একটি রেখার মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলা হয়। এতে ধেন ছবহু 
বাস্তবের 2:60:65০00800 সেলে না, বদলে মেলে প্রত ও ঘাত্তবের সংক্ষিপ্ত. 
সার? তার ভাবষয় দিক। বাহুষের পূর্ণ প্রতিকৃতি রচনার জন্টে যে প্রত্তিভা' 
ওসামর্থোর প্রয়োজন, তার 19৬11-এর কা সম্পকে যে পরিপক্ক দৃষ্টির আবস্কক, 
লোকমানল তা আয়ত্ত করতে পারে না। যেমন, একটি শিশুকে ছবি আকতে 
দ্বিলে সে অঙ্কিভবা দৃগ্তটির একটি মোটামুটি আদল-মাভাপকে এ'কে ফেলতে 
পারবেঃ কিন্ত বাস্তবের পূর্ণ প্রতিক্তি রচনা করতে পারবে না, তা তার 
সামর্থ্যের বাইরে বলেই মে তা পারবে না। লোকচিজ্র ও ব্রতচিত্রও তাই। 
উপরস্ধ তাতে আছে আর একটি দিক। বিশেষ-বিশেষ জনগোষ্ঠীতে বিশেষ- 
বিশেষ রেখা ও রেখাচিত্র এক-একটি ভাবনাকে তুলে ধরে; তা হদি- 
বাস্তবের সদৃশ নাও হয় তথাপি ত1 ওই বাস্তব দৃশ্যের প্রতিকৃতি বূপেই গৃহীত 
হবে সেই জনগোঠীতে । এমন কি, ব্যাপারটি ঘদি আনুষ্ঠানিক হয়, তবে ওই 
ভাবময় রূপচিত্রটিই সেখানে আবশ্তিক, বাশুবেব অন্করণের প্রয়োজনটাই 
সেখানে অস্বীকৃত। যেমন, ধর] যাক, লক্ষ্মীত্রতে লক্ীর পা-এর চিত্র। বাঙগ 
দেশর বিভিন্ন অঞ্চলে লক্ষ্মীর পা-এর এক-একটি আদরশ-আভাস প্রচলিত আছে , 
কোনোটির মধ্যেই কিন্তু প্রকৃত পা-এর চিত্র নেই । তা ধতট1 সম্ভব একটানে, 
আকা, তা পা-এর মোটামুটি একটি আদল আনে, এবং যে অঞ্চলে যে ভাব- 
মৃতিটি প্রচলিত, অনুষ্ঠানেব কালে সেটাই আকা আবশ্তিক : বাস্তবের 
প্রতিকৃতি না হলেও সেই অঞ্চলে লক্ষ্মীর পা বলেই ত] সর্জজনন্বীক্কত। লম্ষ্মীর 
পাঁতে। তবু পারের কাছাকাছি, কিন্তু ধানের ম্রাইয়ের চিত্রটি পরিপূর্ণ ই 
ভাব-চিন্ত্র। ক্ষুদ্র থেকে ক্রমেই বৃহত্তর, একটানে আক। একটি ক্রমান্বয়িক 
বৃত্তকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ব্রতচিত্রে ধানের মরাই বলা হয়। মরাই 
গোল হয় সাধারণতঃ, ধাকে বলে ধানের “গুড়” খড় পাকিয়ে গোল একটি বৃহৎ 
পান্জের মতে। দেখতে তা, ভারই ক্ষপাভাপ এই ক্রমান্বয়িক বৃত্ত। অপর 
কোনে! বিদেশী তা দেখে বুঝতেই পারবেন না যে ওই বৃত্তটি একটি ধাঁনের' 
ষরাই। কিন্তু সংঙ্গিষ্ট অঞ্চলের মাহ্য এক নজরেই বুঝবেন, ওট1 ধানের মরাই 
ছাড়া আর কিছু নয়। লোকচিত্র হয় টু-ডাইমেনপনাল, গচাতে ফেবল দৈর্ঘ্য- 
প্রস্থই থাকে, 'বেধ' থাকে না। এইজন্েই তাকে 'ঝায়াবের পূর্ণতা থাকে 
না। 


৩২ বাওল! ছড়ার ভূষিক। 


এই ভাবময় কূপাভাস কেবল লোক চিজেই নয়, বৃৎ্শিল্পেও বেখা যায়। ও 
বিনয় ঘোষ তার লেখা বাংলার নুংশিক্ে নমাজতত্ব' ( পশ্চিষবজগের 
লোকসংস্কৃতি : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক 
প্রকাশিত, ১৯৭*। পৃ. ২*৪-২১* ) নামে একটি প্রবন্ধে আষাদের এ বিষয়ে 
অবহিত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, বাকুড়ার পোড়ামাটির হাতী-ঘোড়া 
তৈরির ধারার মধো এসেছে ছুটি ধারা। একটি হল, আদিম ও আহ্ুষ্ঠানিক 
শিল্পধারা ; অপরটি আধুনিক ও অনান্ষ্ঠানিক | পীচমুড়ার রীতি কুশলী । 
'্মার সোনামুখা, হামীরপুর, রাজগ্রামের ধার! আধিম। তাই এই সব অঞ্চলের 
পোড়ামাটির হাতীঘোড়া দেখতে ঠিক বাস্তবের হাতীঘোড়ার মতে। 
নয়। এগুলির “সলিভ' বৃত্তাকার (7২০১৭) রূপের মধ্যে আদ্দিমতার 
ভাব বেশি।* এককালে যে অতিকায় হাতীঘোড়া তৈরি হত নান। ধর্মীয় 
ও আহ্ষ্ঠানিক চেতনার ফলে, তাতেও ফুটত আরদিমতার ভাব | তাতেও 
ফুটত ১1305061017, 

ছড়ার বাক্যগঠন, পর্ব সজ্জ! ও বিন্যাস এবং অন্যান্ত বাগ্‌ভজিতেও এই 
/১50550001)এয় রীতি ক্রিয়াশীল । আলপনায় ধেমন একটানে, সংক্ষিপ্ত 
আকারে অনেকখানি দৃশ্টের সারসতা প্রতিফলিত হয়, ছড়ার ভাষাতেও তাই । 
তাই এখানে দৃশ্ঠগুলিকে কাটা-কাটা, সংযোগশূন্ত বলে মনে হয়। আমলে 
এখানে বণিতবা বিষয়কে পূর্ণ ও গ্রকৃতরূপে, যথার্থ ও যথাযথ ভঙ্গিতে রূপায়িত 
করবার কোনে প্রয়াই নেই, সেটাই লোকমনম্তত্বের বিশেষত্ব । এই 
জন্তেই ছড়ায় সংক্ষিত্াকারে অনেক কথ! বল! হয়। এক-একটি পর্ব এক 

একটি পঙ্ক্তি হয়ে বিষয়কে তুলে ধরে এবং সহসা পর্বগুলির পরম্পরের 
মধো সংষোগশ্থত খুঁজে মেলে না। যেমন বীকুড়ার হাতীঘোড়া দেখতে 
ঠিক বাস্তবের মতে। নয়, কিংব ক্রতচিত্রের ধানের মরাই, তেমনি ছড়ার 
ভাষাও ঠিক বাস্তবের অন্গুগ এবং বিস্তৃত ও যবাষথ নয়। ছড়ার অসঙ্গতি ও 
অসশলগ্রতাকে এই-নৃতাত্বিক দিক থেকে না দেখলে আমরাই তুল করব। তার 
ভাষাভঙ্গিও লোকমনত্বত্বের সঠিক প্রকাশের পটভূমিকায় বিচার্য। ঘাই হোক, 
পূর্বপ্রসঙ্গে আবার ফিরে যাই। 

আশয়াফ সিদ্দিকী তার পূর্বোললিথিভ গ্রন্থে ছড়ার আক্কৃতি সম্পর্কে মন্তব্য 
করেছেন: “ছড়া সাধারণত; আকারে সংক্ষিপ্ত পাওয়া গ্বেদও পরবর্তী কানে 

“'কোন কোন স্থলে এই সংক্ষিপ্ততা বজায় থাকে নাই" (পর. ১৫*)। অর্থাৎ 
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তিনি বলতে চান, প্রাথষিক স্কর়ের ছড়া আকারে হত, পরবর্তী স্তরে তা 
শ্ীর্ঘায়ত হয়েছে | কিন্ত এ সিন্ধান্ত বান্তবের সঙ্ে মেলে না। ছড়ার হম্ব- 
দৈর্ধা নিরূপিত হয় তার প্রয়োজন, ভূমিকা এবং অন্তান্ত বাহু ও আত্তর ফিক 
দ্বারা । কালের গ্রভাব এখানে না থাকাই স্বাভাবিক, ত। অন্বেষণ করাও বুথা। 
একেবারে হম্বায়তন ছড়া! এঘুগেও রচিত হচ্ছে দেখেছি, এবং তা খাটি 
লোকমানস সঞ্জাতই । ছড়ার আয়তনের কথা ঘর্দি তুলতেই হয়, তবে 
বলতে হয়, সাহিত্যিক প্রয়োজনে রচিত ছড়ার আকৃতি আহষ্ঠানিক ও 
লৌকিক ছড়ার তুলনায় কিঞ্িৎ বড়ো-_কিন্তু এক নিশ্বাসে এও বলি, এর 
ব্যতিক্রমও হয়-হামেশ। চোখে পড়ে। সিদ্দিকী সাহেব হয়তো ভেবেছেন, দীর্ঘ ছড়া 
কগস্থ করতে প্রাথমিক যুগের মানুষদের কষ্ট হত, কিংব। তা রচনা করবারই 
সামর্থ্য তাদের ছিল না; কিন্ধু ব্যালাড, রূপকথা ইত্যাদি বদি তার! কৎস্থ 
করতে ও স্থষ্টি করতে পারে, তবে দ্বীর্ঘ ছড়াই বা নয় কেন? 

ছড়া সম্পর্কে সিদ্দিকী সাহেবের অপর মন্তব্যটিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছে। তিনি বলেন, প্রথম যুগের ছড়ার ভাবপরিমগ্ডলটি ছিল এক 
অবাস্তব, অসম্ভব, কল্পনার রাজ্যের,__ক্রমেই তান্তে এসেছে বাস্তবের ছোয়া, 
2৪0010£ বা ধথাযথত | আমাদের মতে, ষে প্রয়োজনে ছড়ার 'কথাস্তর? 
রচিত হয়, এ হুল তারই একটি । খানুষের বান্জব বোধ-বুদ্ধি এব সঙ্গে জড়িত। 
কিন্তু এও এই সঙ্গে লক্ষ করবার বিষয়, অসম্ভব ও কাল্পনিক রাজ্যের বর্দলে ষে 
বাস্তব নামধাম ছড়ায় প্রদত্ত হয় পরব্তাঁ কালে, সেই নাম-ধামও কি সবটাই 
বাস্তব? পরবত্তাকালীন নাম-ধামও কি অবান্তব বলে এক এক সময় মনে হয় 
ন।? কিংবা! প্রাথমিক স্তরের সব ছড়ার প্রতিবেশই কি অসম্ভব রাজ্যের? এই 
প্রশ্নের সমাধান অনেক দিন আগেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর করে গিয়েছেন। 
তিনি বলেছিলেন : ছড়ার রাজ্য চিরদিনই অর্ধেক কল্পনার, অর্ধেক বাস্তবের | 

“ছেলে ভোলানে! ছড়া” (ভারতী : বৈশাখ, ১৩৩০ । পৃ. ৪-১৫) নামে 
একটি প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ ছড়ার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছিলেন 
অবনীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পী, মূলতঃ চিত্রের দিক থেকেই তিনি ছড়ার রস বিচার 
করেছেন, এবং দেই চিত্রের দিকটিকেই ছড়ার প্রধানতম লক্ষণ বলে উল্লেথ 
করেছেন। অবশ্য ছড়া যে “অতি সংক্ষেপ বর্ণনায় ত্বরিতচিন্র আনিম্না উপস্থিত 
করে? তা রবীন্্নাথই প্রথম দিয়ে গিয়েছিলেন । এখানে অবনীন্দ্রনাথ নতুন 
কোনে দিককে তুলে ধরতে পারেন নি,_-ঘা রবীন্দ্রনাথ বলে গিয়েছেন, তিনি 
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৩ বাডল। ছড়ার ভূমিকা! 
তাঁকেই পরিশ্ষুট করেছেন । তবে আঅধনীজনাখ চিথের পরিভাষা যেখানে 
ছড়ার এই লক্ষণা্টকে ব্যক্ত ও বিশ্লেষণ করেছেন, লেখাতমে অবশ্তই প্রশংসনীয় | 
তিনি একটি গ্রামের ল্যাগুষ্কেপের হযো ছড়াগুলিকে ধরতে চেয়েছেন যেন। 
ছড়ার ফেব বর্ণ-চিআ্জই নক, ধ্বনি-চিজঅফেও অনুধাবন করতে চেয়েছেন, খাঁর 
উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ করেন নি। এক ছড়ার মধ্যে বিভিন্ন ছড়ার সংসিশ্রপটি 
তাঁর দুটি এড়ায় নি, এছজন্তে তিনি ভাবসঙ্গতি অস্ুষায়ী ছড়াকে নতুন করে 
ঢেলে সাবার কথ! যেমন একদিকে বলেছেন, তের্খনি যেমন-তেমন ভাবে 
ছড়িয়ে খাক। পঙক্িগুলির মধোও একটি সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছেন। 
এইখানেই অবনীন্ত্রনাথের দৃষ্টির বিশেষত্ব । “ছড়াগুলে। এমন জিনিস ঘে 
তাদের যে ভাবেই সাজাও তা থেকে একট] না একটা রদ পাওয়! ধায়, স্থতরাং 
ছড়ানো! অবস্থাতেই ওগুলে! হয়তে। রাখাই ঠিক, শুধু মাঝে মাঝে নেড়ে-চেডে 
দেখ। নানা রকম আলোতে ধরে |” অবনীন্দ্রনাথ ঘেন ছড়ার মধ্যে ক্যালিভো- 
স্কোপকে দেখতে পেয়েছেন। ক্যালিভোক্কোপে যেমন একটি চোঙের মধ্যে 
কয়েকটি কাঁচখণ্ড নিয়ে যৃচ্ছা ঘোরালেই একটি নয়নযোছন 2896 পাওয়া 
যাবেই, ছড়াতেও তেমনি । কিন্তু ছড়ার আপাত-অঙজত পডঙ্ক্তির সৌন্দর্য এবং 
ক্যালিভোন্কোপের 880.৫-এর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। অসঙ্গত ও 
অসংলগ্ন পঙ্ক্তিগুলিও যে একটি রস বা সৌন্র্ষের স্ট্টি করে, তার পেছনে 
একটি সষটির পৃণতা আছে। ঘর্দি রচয়িতার সৃষ্টির পূর্ণতা না থাকত, তবে 
কখনোই একটি ছড়ার আপাত-অনসংলগ্ন পঙ্ক্তিগুলো রদ বা সৌন্দর্যের 
প্রকাশক হত না। “মির পূর্ণতা বলতে কি বোবাচ্ছি তা বলি: আমরা 
অনেকেই মনে করি, ছড়ায় ষেহেতু পারম্পর্ধ নেই বা সহজে তা অনুধাবন করা 
যাক্প না, অতএব ছড়া পূর্ণ স্থর্টি নয়, তা আংশিক বা অন্যমনস্ক বা অধত্ররূত 
স্টি। কিন্ত মূল কথা ঠিক তার উল্টো। ছড়া পূর্ণ ্থট্টিই, তবে তার ফাক বা 
শৃম্স্থানগুলো আমরা! ভরাট করে নিতে পারি নি এখনও, কিংবা ছড়ার 
ভাষা-সষ্টির বিশেষত্ব 'আয়ত করতে পারি নি এখনও,--সেইজন্ তাকে পূর্ণ 
সৃষ্টি বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা করি। ছড়া যদি পূর্ণ স্থ্টিই ন1 হবে, তবে 
তথাকধিত অসংলগ্ন ও অসন্গত পঞ্ক্তির সমষ্টি মনের মধ্যে রসের সঞ্জার করে 
কেন? অসম্পূর্ণ বা আংশিক কৃ ধা, কখনোই 'ত1 বলতে বা গুনতে কারো 
ইজ্ছেই হত না। অবনীন্ত্রনাথের য্তবোর ইঞ্ছিত ধরে এইভাবে আধরা ছড়ার 
বিষ্তাস সম্বন্ধে একটি সত্যে গ্রে উপনীত হই ॥ 
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ছড়। রচনার প্রক্রিয়া! ও পদ্ধতি,সম্পর্কে ভঃ স্থকুষার সেন মশাইয়ের আর একটি 
বস্তবা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূর্বে উল্লিখিত “লোকসাহিত্য" প্রবন্ধটিরই একস্থানে 
তিনি বলেছেন : “ছড়ার প্রথম ছত্র রচন! ছলেই যেন রচয়িতার দ্বায়িত্ব শেষ, 
তারপর বাকিট। যেন আপনি গড়ে ওঠে । এর পর তিনি উদাহরণ হিসেবে 
“এক যে ছিল শেয়াণ এবং “এক যে রাখাল গরু চরায় গামছা! মাথায় দিয়ে? 
এই ছড়া ছুটির রচনা-প্রক্রিয়। নিষে আলোচন! করেছেন । তার মতে মিলের 
টানে-টানেই ছড়ার এক-একটি পও্ক্তি বেড়ে ওঠে এবং এন্ড সময়ে শেষ হন । 
যেষন, 'শেয়াল-এর, সঙ্গে মিলের জন্তেই কেবল (এবং অকারণেই ) 
“দেয়াল' শব্ধ এল পরের পঙ্ক্তিতে | তেষনি 'বিডে'র সঙ্গে মিল রক্ষা করবার 
জন্তেই দ্বিতীয় ছড়াটিতে “শিঙে' শব এসেছে । এইসব ছড়ার মধ্যে তিনি 
উজ্জল ধ্বনি চিত্র” প্রত্যক্ষ করেছেন। 
ধদি মিলের টানে-টানেই এবং অনর্থক একটি পঙ্ক্তির পর আর একটি 
পঙ্্‌ক্তি এসে যাঁয়, তবে লজিকের দ্রিক থেকে অপর একটি সত্যকেও স্বীকার 
করতে হবে: পর পর পঙ্ক্কিগুলি তবে নেহাতই পারম্পর্যবিহীন নয়,__ 
অন্ততঃ মিলের একটা বন্ধন তে! আছে । এবং অতএব পঙ্ক্তিগুলি ভাব ও 
অর্থের দিক থেকে ষতোই পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন হোক ন। কেন, একটার 
সঙ্গে একটার একটি বাধনকে তে অস্বীকার কর! যায় না! তবে তো! 
পঙ্ক্তিগুলি অসংলগ্রও নয়! এইভাবে চিন্তা করে এবার আমরা এটির মধ্যে 
ভিন্নতর একটি দিককে খুঁজে পাবো । একাধিকবার আগেও বলেছি, আবার 
বলি, ছড়ার পঙ্ক্তির মধ্যে অসঙ্গতি ও অসংলগ্রতার অস্তিত্ব আমরা স্বীকার 
করি না। কি কি ভাবে সংলগ্নত। এসে পড়ে, পরে ত। নিয়ে আমরা আলোচনা 
করেছি, তবে এ প্রসঙ্কে মনে রাখা দরকার, অর্থ ও ভাবগত প্রত্যক্ষ সংলগ্রত। 
অপেক্ষ। রচনাভঙ্গিগত বা রচনাগ্রক্রিয়াগত সংলগ্নতাই ছড়ার মধ্যে বেশি 
প্রাধান্ পায়। কিন্ত তার মানে আবার এই নয়, যে ছভায় ভাব ও অর্থগত 
সঙ্গতি নেই ! 
অস্ত্যমিলের অলজ্য্য আকর্ষণে কেন ছড়ার কায়। নিমিত হয়? নিশ্চয়ই “মিল'কে 
লোকজানল এক বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করে। এই মিল 
একটি ০৮:০০০৩. ঝূপনিগিতির দিককে নির্দেশ করে। এরই ক্মপনিমিতিই 


৩৬ বাউল] ছড়ার ভূমিকা 


ছড়ার ষ্টাইল, তা গ্রাফিক আর্টের হতো, তা সিষেট্রকাল, তা জ্যামিতিক 
নকশার মতো। তার একটি বাপক দিক আছে, কেবল ছড়া নয়, 
লোকসাহিতোর অন্তান্ত শাখাতেও তা লক্ষ করি। 

লোকসাহিত্যে বা তঙ্জাতীয় সাহিতোো যে অন্ত্যমিলগুলি প্রায়শ: বাবহত 
হয়, তা মোটামুটি পূর্বনির্ধারিতই থাকে। প্রথম পঙড্‌ক্ির শেষে একটি শক 
এলে অবধারিত নিয়মে ওই শকটির সঙ্গে মিল দেবার জন্যে পূর্বনিদিষ্ট একটি 
বিশেষ শষ ব্যবহৃত হবেই- প্রয়োজন স্বাভাবিকভাবে থাকুক চাই না 
থাকুক । এইভাবে লোকমানসে মিলেব একটি এঁতিহ স্ষ্ট হয়ে গেছে । 
যেমন, 'টিয়া' বা 'টিয়ে' শক গ্রথম পঙ্ক্তির শেষে থাকলে অবধারিত নিয়মে 
পযর়বত্তঁ পঙ়্ক্তির শেষে থাকবে “বিয়)? বা বিয়ে | গলোকসাহিত্যের ভাষা, 
(পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি : পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭০ | 
পৃ. ৭২-৭৭ ) নামে একটি প্রবন্ধে ভঃ স্থকুমার সেন মশাই এই বিশেষ মিলটির 
( টিয়ে)বিয়ে ) গ্রসঙ্গে মস্তব্য করেছেন : “মেয়েলি ছেলেভূলোনে। ছড়ায় মিলের 
গাথনি অনেক সময় কোন একটি বিশেষ শব ধবে হয়। এই শব্দটি অর্থবহ 
বস্ত শিশুর খুব পরিচিত হওয়া চাই ।, 

আমর] এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করি! প্রথমত :, কেবল ছেলে ভূলোনে 
ছড়াতেই নয়, লোকসাছিত্ের ষে কোন শাখাতেই এই এত্তাষয় পূর্ব- 
নির্ধারিত মিল-বন্ধন প্রধলরূপে ক্রিয়াশীল হুয়। দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু বয়স্কদের 
লোকসাহিত্যেও এটি বি্ভষান, সেই হেতু শব্ধ ছুটিব মিলের ব্যাপাবে “শিশুর 
খুব পরিচিত হওয়া” শর্টি অথহীন। আসলে এব মূল লুকোনো রয়েছে 
অন্তত্র, সেটিকেই খুঁজে দেখতে হবে | 

আমর মনে করি, কতকগুলি মিল প্রত্তীকতার এবং সামাজিক রীতি- 
নীতি, আচার-বিশ্বাসের বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে বাধা, তাই একটি এলেই 
আর একটি আসে । টিয়ে সাধারণভাবে পাখি, কিন্তু লোকসাহিত্যে নারী ও 
বিবাহের প্রতীক, কোথাও ব1 যৌনজীননের ইঙ্গিত-বাহী। এই জন্তেই €টিয়ে' 
থাকলে “বিয়ে থাকেই কেননা, শুক মদনদেবের বাছন। আমর! বাউল 
ছড়াতে এই এঁতিহামূলক মিলগুলি দেখেছি : ইছর-সি'ছুর। ঝি-ঘ্ি। মৌ-বৌ। 
সাপ-বাপ। চুল-ফুল। আগুন-বেগুন। কৃল-ফুল। শাড়ী-বাড়ী। এই' সব 
মিলের পেছনে আছে এই দামাজিক দ্িকগুলি : অদ্রানে ইছুর সাতটা বিয়ে 
করে, পশ্চিমবঙ্গের এই প্রবাদ; পূর্ববঙ্গের বিশ্বাস : কনের বাপকে বিয়েতে 


বাওল। ছড়ার ভূমিকা ৩৭ 


ঘি কিনতে নেই, “ঝিয্বে-ঘিয়ে' দিতে নেই , নতুন বউ এলে, ভার কানে মধু 
ঘিতে হয়, ষেন শ্বশুরবাড়ীর সবকথা মধুর মতো। লাগে ; সাপ দেখলেই ঝোকে 
“বাপ” বলে চীৎকার করে, ইত্যাদ্দি। তেষনি ফুল বলতে প্রায়শঃই “চাম্পা? বা 
“চম্পা” ফুল। শাড়ী বা গামছ। বলতে তেযনি লাল রঙ। অন্যান করি, 
প্রতীকতার বন্ধন, পারিপার্শিকতার বদ্ধন, ইত্যাদি তে। আছেই, উপরস্ধ 
আছে ভাষাগত বন্ধন। সহচর-অঙ্চব-প্রত্িচর শব লোকসাহিত্যের ভাষাগত 
"দিকের একটি প্রধান উপকরণ। শব্দগুলি জোড়া-বাধা খাঁকে, একটি এলেই 
নানাভাবে তার আব একটি আসবেই | এইভাবে তৈরী হয় একটি নিয়ম- 
মাফিক মিল, ষা একটি নকৃশী বা প্যাটানকে নির্দেশ করে। ষে প্রবণতার 
বশে সহচর-অনুচর-প্রতিচব শব্ষকে পবম্পর়ের সঙ্গে অচ্ছেগ্যভাবে জভিত করে 
নেওয়! হয়েছে লোকমানসে, সেই একই প্রবণতার ফলে কতকগুলি এতিহাযূলক 
মিলের শবকে ও জোড়া-বেধে নেওয়া হয়েছে। হয় প্রতীক বা ওই জাতীয় 
কোনে। বন্ধনে, নয় ভাষাগত বদ্ধনে এগুলি বীধা। তাই একটি ব্যবহৃত হলেই 
আর একটিও হয়। 


কিন্ত সেই বন্ধনকে অবলম্বন করে যে শব্ধ চয়ন বা মিল বিন্যাস করা হয়ঃ 
তা নিছক খেয়াল-খুশিতে ভর] নয়। শষে-শবে মিল রচনা করতে-কবতে 
ছভার কায়া বাড়তে থাকে, কিন্তু সে বৃদ্ধিকরণ নিতান্ত নিরুদ্দেশ যাত্রা! নয়, শেষের 
একটি লক্ষ্য আছে। সব ছড়ারই শেষটু্ বিশেষত্পূর্ণ। সমাপ্তির ন্থসন্পূর্ণতা, 
কোনে বিশেষ চরিজের, দৃশ্যের, ঘটনাব, পরিস্থিতির পরিপূর্ণতা, কোনো ধ্বন্যাত্মক 
শবের বা শব্দদ্বৈতের বিশিষ্ট প্রয়োগ, অন্ুরোধ-অনুজ্ঞ।-গ্রতিজ্ঞাস্থচক কোনে! 
মনোভাব, - প্রভৃতি যতক্ষণ না এসে পৌছয় অথবা, তাকেই লক্ষ্য করে ছড়া 
বাড়তে বা এগোতে থাকে । ছড়ার কায়া-নির্যাণে এই শেষাংশের একটি 
অসামান্য ভূমিকা আছে। ধাবখ ছড়াব মধো কেবল নিরর্থক ৪ নিরুদ্দেশ বৃদ্ধি লক্ষ 
কবেন, তাদেব উদ্দেশে অবশ্য এইটুক বল! যায়" একটি বিশেষ ও স্থম্পষ্ট লক্ষ্য 
সম্মুণে বেখে তাবই রূপায়ণের জন্তে ভাব বৃদ্ধি হয়তে] সর্বত্র হয় না ঠিকই" কিন্ত 
একটি অধতুকূত ও অনায়াসলক ভঙ্গিতে ছড়া এমনভাবে বাড়ে ধে একটি রসময় 
পন্নিণতি তার থাকেই, দেই পরিণতি না এসে পড়। পর্ধস্ত ছড়া বাড়তে থাকে, 
হ্ছতরাং ছড়ার বুদ্ধি সচেতনত1-সঞ্লাত না হলেও নিতান্ত লক্ষ বা! উদ্দেশ্ঠযবিহীন 
নম্ম এবং সেই কারণেই ছড়াকে অসম্পূর্ণ কঠিও বলা ধায় ন]। 


৩৮ বাডল! ছড়ার গুমিকা 


ছড়ার কপনির্ধাণে মিলের এই বিশেষ প্রভাব কেবল পশ্ডক্ির শেষেই কার্ধ- 
করী হয় না, পওকির মধো বা প্রথমেও তা দেখা বায়। অর্থাৎ পূর্ববর্তী 
পঙ্ক্ির শেষ শষ ( কখনও বা! শেষ শব নয়, পড্‌ক্কির অস্ততূক্তি অন্ত যে 
কোনো স্বানের শষ) পরবত্তাঁ পড়ক্কির গ্রাপম শঙ্ধে পরিণত হয়, কখনও বা 
একেবারে প্রথম শব্ধ ন। হঙ্গেও পরব পড্ক্ির ধে কোনো স্থানের শষ হয় 
ফলে শকগত পায়ম্পর্য, মিল ও সক্ষতি দেখ! যায়, এক পঙ্ক্কির সঙ্গে অপর 
পর়ক্কির এইভাবে মিলের মাধামে আমে রূপগত মেল-বদ্ধন। অর্থাৎ ডঃ সেন 
বাকে অস্তামিলের ক্ষেত্রেই দেখেছেন মাত্র, আমর] তাকে প্রথম হিল বা পঙ্কির 
অন্ত্ও দেখেছি। 

এই মিলের বন্ধন অল্থান্ত ধরণের ছড়াতেও দেখা যাঁয়। যেমন, 'ঘুঘুস ই' 
ব1 “কি কথ। ব্যাঙের মাথা' অথব1 জঙধ করবার ছড়াতে । মিলের খেল নান। 
ধরণের ছড়াতেই দেখা যায়। 

অস্ভ্যহিল এবং অন্যান্য ধরণের বিচিত্র মিলনকে অবলম্বন করে যে সব ছড়া 
ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে, অবশ্যই তা উদ্দেশ্ববিহীন অকারণ পরিণতি লাভ 
করে না। প্রতি ছড়াবই একটি স্থৃম্পষ্ট লক্ষা বা উদ্দেশ্য থাকে | যতক্ষণ না 
পর্যস্ত সেই উদ্দেশ্বটি সিদ্ধ হচ্ছে, ততক্ষণ ছভাটি বাড়তে থাকে । ছড়া পড়লেই 
বোঝা যায়, শেষের পর সত্যি আর কিছু নেই । যে ক্ষেত্রে মনে হয়, শেষ 
হবার পরও পঙ্ক্ত আরে! বুঝি আছে, সে ক্ষেত্রে অবধারিত নিয়মে জানতে 
হবে, অন্য একটি ছড়া এসে তাতে মিশে গেছে । বাড়তে বাড়তে একটি বিশেষ 
মুহ্র্ত না আসা পর্যস্ত ছড়া শেষ হয় না। একটি ভাব, দৃশ্য, ঘটনা, নাটকীয় 
পরিস্থিতি ও নাটকীয়তা, উপযুক্ত শব্দ-শৃঙ্খলা, চমৎকার ধ্বনি ব] চিত্র যতক্ষণ না 
এগিয়ে আসছে, ততক্ষণ কিছুতেই একট] ছড়া! শেষ হবে না, শেষ হবার পূর্বে 
উনশেষ পঙ্ক্কিতেই তার অগ্রিম ইঙ্ষিত থাকবে, এবং শ্ষে হবার পব মনে হবে, 
আর কিছু বলবার ব1 শোনবার নেই, সব কিছু নিঃশেষে বলা হয়ে গেছে। 
বল চলে, এই ভঙ্গিটাই ছড়ার 01178, এটার জন্তেই যেন এতক্ষণের গ্রস্তৃতি 
চলছিল। ্বতরাং বিচি ধরণের মিলকে অবলম্বন কবে যে সব ক্ষেত্রে ছড়ার 
কায়। নির্ষিত হয়ে থাকে, সে সব ক্ষেত্রে একদিকে থাকে প্রতি পঙ্ক্তির 
পরস্পরের সন্ধে কঠোর-কঠিন অর্থ ও রূপগত বীধুনি ; অপর দিকে থাকে স্থৃষ্পষ্ট 
লক্ষা ও উদ্দেশ্ঠময় পরিণতি প্রাপ্তি। পরিণতির বিশিষ্টতাও ছড়াকে সঙ্গতি ও 
সংলগ্নতার বন্ধনে বেঁধে রাখে, যদিও এর ব্যতিক্রমও দেখেছি ॥ 


বাওল। ছড়ার কৃমিক। ওঃ 


৮ 


শুধু অস্ত্যমিল এবং অন্তান্ত মধ্য মিলকে অবলম্বন করেই ছড়ার কাযা 
নিগিত হয় না; ছড়ার কায়া-বৈচিজ্া জায়ো নানাভাবে হট হয়ে থাকে। 
এইবার তার উল্লেখ করি। 


অস্ত্যমিল ও অন্যান্ত মিলের পরই যে দিকটি ছড়ার কায়। নির্মাণে গুরুত্ব 
পায়, তা হল--প্রপ্নোত্তর-যূলকতা | বনু ছড়াই সরাসরি প্রপ্নোত্বরমূলক, 
যেন ছু'জনে নিভৃতে সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছে । এসব ক্ষেতে ০850101903-ই 
প্রধান লক্ষ্য ষেন। ০৪০৩০1:190; আধুনিক অভিজাত সমাজে এক শিক্ষাপ্রদ 
খেলাতে পরিণত হয়েছে বটে, কিন্তু তার মূল লোকজীবনের মধ্যে প্রোথিত 
রয়েছে। ছড়ার গ্রশ্রোত্তরযূলকতাকে রূপের দিক থেকে ছু ভাগে ভাগ করতে 
পারি : এক, স্পষ্ট, প্রতাক্ষ, ছোটো-ছোটে, কাটা-কাট?, ভ্রত ও সংক্ষি 
প্রশ্নোত্তর , ছুই, কোনে। ছডার এক স্থানে সরুৎ প্রশ্নোত্বর-গ্রবণতা, বাক্যের 
দিক থেকে যা প্রথমোক শ্রেণীর ঠেয়ে দীর্ঘ, এবং যা পরোক্ষ । এ ছাড়া, 
আর এক ধরণের ছড়া আছে, প্রতিপক্ষকে জব করাই যার উদ্দেশ্বা। এখানে 
একজন অপরজনকে কোনে শব্ধ বা বাক্যাংশ উচ্চারণ করতে বলে : অপরজন 
তা উচ্চাবণ করা মাত্রই প্রথমজন তার সঙ্গে মিল রক্ষা করে এমন একটি বাক্য 
রচন1 করে, ধা! ওই দ্বিতীয় জনকে জব্দ করে ফেলে । এইসব ছড়ার ক্ষেত্রে 
অস্ত্যমিল এবং প্রশ্নোত্তরযূলকতা। অভিন্ন হয়ে গেছে। আবার, সমবেতভাবেও 
প্রশ্নোত্তরমূলকতা! দেখা যায়। যেমন, কোনে! ভারী পদার্থ টানবার বেলায় 
যখন সমবেতভাবে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, তখন একজন যে শব, 
বাক্যাংশ বা নিরর্থক ধ্বনি উচ্চারণ করে, বাকীর। তাতে সাড়া দেয়। এও 
যেন এক জনের প্রশ্ন করা, বাকী সকলের তাতে উত্তর দেওয়া । তেমনি 
সমবেত খেলার ছড়াতেও। অনেক খেলার ছড়াতে দেখা যায়, ছুই পক্ষে 
সংলাপ চলেছে । আতিচারিক ও আনুষ্ঠানিক ছড়াতেও এই সংলাপ প্রবণতা! 
কখনো-কখনো দেখা যায়| এই রীতির সঙ্গে 10000190155 2168, বা 
05315 (7065 : 2000 ০ 2199)-এর উপবিভাগ 4১1660785 
চ২০৩৯০০%৪৪ (যেমন : [506 : 2014) তুলনীয় । 

সংলাপ ও প্রশ্নোতরমূলকতার পেছনে একটি যৌখিকত ও সহজ ঘরোয়া 
দিক আছে। মনে হয়,. এই ধরণের ছড়া রেশ প্রাচীন । যে ছড়া একা-এক! 


৪০ বাঙলা ছড়ার ভূষিকা 


বলা হয় তার যধ্যে একটুখানি ব্যক্তি-প্রাধান্ত থাকেই, কিন্ত ছু'জনে মিলে 
বা সমবেতভাবে গ্রশ্নোতরের মাধ্যমে কথিত ছড়ার একটি সামষ্টিক দিক আছে, 
বা ঠিক আধুনিক ব্যাপার নয়। লোক-সাহিত্যের রচনাভঙ্গিতে 4১77050655 
একটি বড়ো! দিক | £১700)6515-এর মূল কথা।-ছুই সমান ওজনের বক্তব্যের 
তৌলন। নেই তৌক্পনেব এক দিক যেন প্রশ্ন, অপর দিক তার উত্তর। এই 
প্রশ্নোতরমূলক বাঁগভঙ্ি আনে একটি 55007০0কে, যা রচনা! কর! 
লোকমানসের একটি বৈশিষ্ট্য । 

শুধু ছড়াতেই নয়, সাধারণভাবে লোকজীবনের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য 
সাঁছিত্যের মধ্যেও এই সংলাপ-প্রবপতাকে দেখা যায়। গানে, কথায়, 
কথকতায় এবং ব্যালাডে ত1 দেখা যায়। “তারপর কি হল ?, “তখন সে 
কিকরল?, “অমৃকে কোন্‌ কাম করে' এই ধরণের প্রশ্ন বক্ত1 বা গায়ক 
নিজেই উত্থাপন করে নিজেই তাব উত্তব দিয়ে থাকেন । ধাধা মাঝ্জই এক 
জনের প্রশ্ন, অপরের তাতে উত্তব দেওয়া । প্রশ্বোতর-প্রবণত] লোকমাহিত্যের 
এক প্রাচীন বৈশিষ্ট্য । 

এই প্রশ্বোত্তর-প্রবণতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরো নান দিক, তাও 
বিভিন্ন ধরণের ছড়ার ধেহ গঠন করেছে। যেমন, নাট্যযূলক ছড়ার মধ্যে 
লোকনাট্যের দিক। নাটকের সঙ্গে থাকে কাহিনী-ঘটনা-চরিত্রের প্রপঃ 
অতএব কহিনীযূলক ছড়ার সঙ্গেও এর যোগ দেখা যায়। ক্রমপুঞ্ধিত 
(০97351801৮5 ) লোককথার সার-নির্ধান ঘে ছড়াটি, তাতেও থাকে এই 
প্রশ্নোত্তর | শর্তমূলক (০0180100181 ) ছড়া বাঙলাতে খুব বেশি পাই নি, 
তবু এর মধ্যেও প্রশ্বোত্তরই প্রধান । এবার এই সব বিষয়ে ছু'একটি দৃষ্টাস্ত 
দিচ্ছি, বক্তব্যকে স্প্ই করবার জন্তে । 


প্রথমেই শর্তযূলক ছড়ার ছুটি উদাহরণ দিই | ছু*টি ছু'রকমের | প্রথমটি 
প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি থেকে সংগৃহীত। কলকাতা বিশ্ববিভালয় 
থেকে প্রকাশিত আমার 'প্রান্ত-উত্তরবঙ্জের লোকসঙ্গীত' বইতে ছড়াটি সঙ্কলিত 
হয়েছে (পৃ. ১৮১-১৮২), কাজেই এখানে তার অংশ বিশেষ মাজ উদ্ধৃত 
করছি : 
- ধুপ, করিয়া পইল্লো তুই, বাপের বাড়ীত, বাছো মূই। 
বাপোর বাড়ী বাবে তুই, পিঠি করিয়া! আনিম্‌ মুই ॥ 


বাঙলা ছড়ার ভূষিক। ৪১ 


পিঠি করিয়া আনিবে। তুই, পিঠি ভরিয়া." 'মৃই 
পিঠি ভরিয়া .'তৃই, হমূন। নদীত, ধুমে। মুই ॥ 
যমূন। নাত ধুবে| তৃই, পয়া মাছ হইম্‌ মুই । 
পয়া মাছ হবে! তুই, খেকেরিমার। দিম্‌ মুই ॥ 
খেঁকেরিমার! দিবে! তুই, কাকড়া। খালোত্‌ সোন্দাম মুই । 
কাকড়া খালোত, সোন্দাবে| তৃই, কাফোড়ভুক1 দিম্‌ মুই | 
ছড়াটির প্রতিটি পড্ক্তি শর্তমূলক, একজন ঘর্দি এক কাজ করে, অপর 
জন তবে আর একটি কাজ করবে । দ্বিতীয়তঃ, প্রতিটি পঙ্‌ক্তিই আবার 
প্রশ্নোতরমূলক ; শর্তগুলো এই প্রশ্নোত্বরের মাধ্যমেই ব্ক্ত হচ্ছে। তৃতীক্বতঃ, 
এর শৃঙ্খলামূলকতা : পূর্ব পঙক্তির শব্দ ও বাক্যাংশই পরের পড্ক্তিতে 
অবিরূত রূপে গৃহীত হয়েছে, ফলে একটি দৃঢ় বন্ধন ও সংহতিকে লক্ষ 
করা যায়। 
এই ধরণের আর একটি ছড়া ( এগ্তলো। গীতও হয়) পাই খোদেজ। খাতুন 
লিখিত 'বগুড়ার লোকুসাহিতা? (বাগুল| একাডেমী, ঢাকা । পৌষ, ১৩৭৭) 
বইতে (পৃ. ৪৯)। ছডাটির কিয়দংশ এই : 
কাব বুদ্ধে মারলু তুই ফুল সোলার বাড়ি তুট 
বাপের বুদ্ধে মারলু না মায়ের বুদ্ধে মারলু 
কাব বৃদ্ধে মারলু তুই মোটা সোলার বাড়ি মোক 
আবার ষদ্দি মাবিস তুই যামো বাপেব বাড়ি মুই 
:* বাঁপেব বাড়ি ষাবু তুই কান্দেত, করি আনমো| মুই | -* 
এইভাবে প্রশ্নোত্তবেব মাধামে এবং একজনেব প্রশ্নের বাক্যকেই উত্তর- 
দাতার উত্তবের মধ্যে গ্রহণ করে ছডাটি এগিয়ে গেছে । এই সব ছভডাব মধ্যে 
যেটি লক্ষ করবার তা হল, প্রশ্বোত্তরেব মাধ্যমে একটি শৃঙ্ঘলা আনায়ন, যে 
শ্হ্থলাবোধ ছড়ার দেহ নির্যাণে একটি সংহতিকে তুলে ধরে ।৯ 
ক্রমপুঞ্তিত ( ০0222196155 ) ছড়ার মধোও এই বোধটি কার্ধকরী হয়। 
বাঙলা ও ওড়িশায় “কথা” বলবার পর ষে ছড়াটি বলবার রেওয়াজ আছে, 
সেটি যূলত: একটি ক্রমপুঞ্জিত ছড়া । মূল গল্পটি আজ হারিয়ে গেছে, কিন্ত 
ছড়াটি টিকে আছে। 
১ এই ধরণের শর্ডমূলক আর একটি ছড়া হল আলমগীর জলীল সম্পাদিত "রাজশাহীর ছড়া, 
ইত, ১৩৭৮ ) বইয়ের ৪৩-সংখ্যক ( পৃ. ১৬) ছড়া। 


৪ বাঙলা ছড়ায় সৃষিকা 


আমার কথাটি ছুরোল/ নটে গাছটি সুড়োল/কেন য়ে নটে সুড়ুলি ?/গরুতে 
কেন খায় 1/ফেন রে গরু খাস 1/রাখাল কেন চরায় না 1/কেন রে রাখাল 
চরাপ ন।17/বউ কেন ভাত প্রেস না ?7কেন রে বউ ভাত দিন নে ?/কলাগাছ 


কেন পাত ফেলে ন1?/কেন রে কলাগাছ পাত ফেলিস না1/জল কেন হয় 
না1/ কেন রে জল হোস না1/ ব্যাঙ কেনডাকে না?/ কেন রেব্যাঙ 


ভাকিস না1/ মাপে কেন খায়? কেন রে সাপ খাস?/ খাবার ধন খাব, 
উঁড়গুড়োতে যাব । 


শ্তমূলক চড়ার শৃঙ্খলার মতে। এখানেও প্রশ্নোতর আছে এবং পূর্ববর্তী 
পঙ্ক্তির বাকা ব৷ শক পরবর্তাঁ পড.ক্িতে অবিকৃত রূপে গৃহীত হয়েছে । এই 
সব ছড়ার মধ্যে কাহিনীরও একটি ক্ষীণ আভাস আছে। কাহিনী আর সংলাপ 
মিলে লোকনাটে)র সম্ভাবনাকে সুচিত করেছে। খেলার ছড়াগুলিতে আবার 
এর সঙ্গে মিলেছে অভিনয়, তাতে লোকনাট্যের দিকটি উজ্জলতর হয়েছে। 

ভাছু ও ট্রন্থুর গানরূপে চলিত রচনাগুলি আমলে ছড়াই | ছড়া বলেই 
সে গ্রস্গকেও এখানে ম্মবণ করা ঘেতে পারে। টুহৃতে বিসর্জনের পূর্ব রাত্রে 
সারারাত ধরে যে ছড়ার প্রশ্নোত্তর চলে, তাঁকে বলে “আলানী ছড়া” ( অর্থাৎ 
প্রতিপক্ষকে ঘা “এলিয়ে বাঁ বিধবত্ত করে দেয়)। এই 'আলানী ছড়া'র 
প্রশ্নোত্তরও এই প্রসঙ্গে উল্লেখষোগা । 

ছড়ার কাঠামোতে 'অনেক সময় মাত্র একবার গ্রশ্্রোততর দেখ ধায়, আগে 
বলেছি। এই প্রশ্বোতরের অংশটি কোথায় স্থাপিত হবে, তার কোনো স্থিরতা। 
থাকে না। কখনে। থাকে মাঝখানে, আবার বন্তশঃ ত1 ছড়ার অস্তিম পঙ্‌ক্তিও 
হয়ে থাকে । ধে করেই দ্বেখ! ধাক না, প্রশ্নোতরমূলকত ছড়ার দেহ নির্যাণে 
এবং নানা ধরণের বিচিত্র ছড়ার গঠনে এক বড়ে। ভূমিক! নেয়, কিছুতেই 
তাকে অস্বীকার কর। ধায় না1। বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নোত্বরের উদাহরণ নিয়ে 
প্রদত্ত হল। 

যেমন, রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহ থেকে : সং ২ (ছড়ার প্রথমে প্রশ্ব, শেষে 
তার উত্তর ), ১১ (গোটা ছড়াই প্রশ্নোত্বর )। "খুকুমণির ছড়া” (১৬শ 
মংস্করণ ) থেকে : সং ১৩, ১৫১ ৪৫৭8৬ ১৪৫, ১৯১১ ১৯৩, ২০৫) ২১২) ৩৮৭ 
৩৯৫, ৩৯৬; ৩৯৯, ৪*৩। ভবতারণ দত্তের 'বাংল! দেশের ছড়া (ভাত্র, 
১৩৭৭) থেকে : মং ১৬৩) ২২৯, ২৪৮১ ৩০৮১ ৩৯৯) ৩২৭ (এক পড়দ্ি প্রশ্ন 
আক লঙক্তি উত্তর ), ৫১১) ৫৪৮, ৫৫৩, ৭৩৫ শিবপ্রসম্প লাহিড়ীর 'ঘশোর: 


বাডলা-ছড়ার-ুবিকী ৪৩ 


খুলনার ছড়া” (ফান্ধন, ১৩৭১) থেকে : সং১৫, ১৬১ ৩৮১ ৪১১ 8৪9 ৪৭ (শকবার 
মাজ ), ৫১১ ৯৭১ ১৯৯১ ২৯৮, ২৩৭। আলষগীর জঙগীল-সম্পািত রাজশাহীর 
ছড়া ( চৈহ্র, ১৩৭০ ) থেকে : সং ১০ (পৃ. ৪-৫), ১৪ (পৃ. ৬), ২১ (পৃ. ৮): ৫৫ 
পে. ২.) ৫৮(পৃ. ২১), ৬৪(পৃ.২৩), ৪(প.৫৮)৮(পৃ- ৫৯), ২৫(পৃ. ৬২), ৩৯, ৩১ 
( পৃ. ৬৩-৬৪ ), ৫৫ (পৃ. +১), ১৬ (পৃ ৭৫ ), ১৮ (পৃ. ৭৬), ২০ (পৃ. ৭৭)। 
মোহাম্মদ সিরাজুঙ্জীন কাসিমপুরীর 'লোকসাহিত্যে ছড়া” € বৈশাখ, ১৩৬৯) 
বই থেকে : সং ২ (পৃ. ২৪), ৭ (পৃ. ২৭, অংশতঃ )+ ৮, ৯ (পৃ. ২৭-২৮), ১৩ 
(পৃ. ৩*), ২ (পৃ. ৩৫, একবার ), ১২ (পৃ. ৪৩), ২৮ (পৃ. ৪৬), ২৯ (পৃ. ৪৭), 
৬৫ (পৃ. ৬১, শেষে), ৭* (পৃ. ৬২, কেবলই প্রশ্ন। উত্তর নেই ), ১*০ 
(পৃ. +৩, কেবল প্রথমাংশে ), ১০৮ (পৃ. ৭৬, কেবল একবার, মাঝখানে ১ 
২ (পৃ. ৮১), ৩ (পৃ. ৮২, কেবল প্রথমে ), ২ (পৃ. ৮৪ ),৬ (পূ. ৮৭), ৩ 
(পৃ. ৯৩-৯৪, দুবার), ৭ (পৃ. ৯৭), ১২ (পৃ ১০২-১৭৩ ) ৭ (পৃ ১৩৯ )0-5১ 
(পৃ. ১৪০), ৩০ (পূ. ১৪৭-১৪৮), €৫ (পু ১৫৭), ৬৯ (পৃ. ১৬৯), ৭২ 
(পৃ. ১৬৩-১৬৪ ), ৭৩ (পৃ. ১৬৪-১৬৫ 9, ৯৭ ( পৃ. ১৭৫)। বদিউজ্জামান 
সম্পার্দিত 'লোকসাহিত্য : ১২শ? (ফাল্তন, ১৩৮২) থেকে : স" ৮ (পৃ. ৭), 
১ (পৃ. ১১), ৫ (পৃ. ১৮ গুুথমে ), ৬ (এ), ৮ (পৃ. ১৯) ১০ (পু ২০) ১১ 
(এ, প্রথষে), ১ (পূ. ২১-২১)১ ১ (পূ. ২২-২৩), ১ (পৃ ২৩), ১ (পূ. ২৩-২৪ ), 
১ (পৃ. ২৪-২৫), ১ (পৃ. ২৫-২৬), “হাইর জিতের ছড়া" ( পৃ. ২৬-৫০) 
১ (পৃ. ৫২), ১ (পৃ. ৫৬), ৩ (পৃ. ৫৭), ২ (পৃ ৬২), ৩ (এ), ৭ (পৃ ৬৫, 
শেষে )১২ (পৃ. ৭১) ১৪ ২৪৩,৪১৫, ৬ (প্র. ৭৩-৭৭), ১ (পৃ. ৭৭), 
৩ (পৃ. ৮৫-৮৬ )১ ১২ (পৃ. ৮৯), ১5 ২৪৩ (পৃ. ৯০-৯১), ২, ৩ (পৃ. ৯২-৯৩ ৭১ 
(পৃ. ৯৩), ২ (পৃ. ৯৪, একবার ), ৬ (পৃ. ৯৯), ২ (পূ. ৯৯-১*০, একবার ), 
৫ (পৃ. ১০১), ১৪ (পৃ. ১০৩), ১১ (পৃ. ১০৬, একবার), ১৩ (এ, ৭ (পু. 
১০৮), ২, ৩, ৪ (পৃ. ১১৩-১১৪ )১ ৬ (পৃ. ১২২), ৮ (পৃ. ১২৩), ৯ পৃ ১২৩- 
১২৪, শেষে), ১৪ (পূ. ১২৬), ৩ (পৃ. ১২৮), ১৯ পৃ ১৩৯) ১ (পু. ১৪২-১৮৩), 
২ (পৃ. ১৪৩-১৪৪ ) ৩ (পৃ. ১৪৬), ১১২ (পৃ ১৫০-১৫১) | আমাদের বর্তমান 
সঙ্কলন থেকে : সং ১,২৪,৫,৬,২১ (ঝ-অংশ), ৩৫) ৩৬, ৫৩১ ৫৬, ৬৫ (জোলা- 
জুল্নীর সংলাপ ), ৬৬ ( সংলাপ )১ ৭০ (খ, গ ও ঘ-অংশ ), ৭৩ (ক-অংশ ), 
৭৫ (ড-অংশ ), ৮২ (ক-অংশ ), ৯০ ( ক-অংশ এবং ব্যাপকার্থে গোট1 ছড়াউ, 
প্রতি পঙ্ক্তির প্রথমাঁংশ প্রশ্ন, 'হেচ্চ' তার উত্তর ), ১১৯, ১১১, ১৪৬-১৪৮৮ 
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১৫০) ১৬৬১ ১৬৯) ১৭৪) ১৮৩, ২৯৪ (একবার, মাঝখানে ), ২১৩ (প্রথমে ), 
২২৫ (কেবল প্রশ্ন), ২২৬ (এ), ২৩৭ ( প্রথষে )১ ২৪০, ২৬৬-২৭৭, ২৭৪০ 
২৯৪) ২৮৭) ২৯৪, ২৯৭, ৩০১ ( কেবল প্রশ্ব )) ৩০৫ ( শেষে ), ৩১১ (প্রথমে ), 
৩১৫) ৩১৬, ৩২৭ ( সংলাপ ), ৩৩১ (শেষে ), ৩৩২, ৩৩৯ (কেবল উত্তর ), 
৩৪৭) ৩৪৮, ৩৮৫৭ ৪*০ ( ফেবল প্রশ্ন )। 

প্রশ্নোত্তরের সঙ্গে জডিত, ছড়ার দেহ-নির্মাণের আর একটি উপাদান হল 
আহ্বান ও সন্কোধন-মূলকত। বন ছড়াতেই ত1 দ্বেখা ষায়। যেন একজন 
অপর একজনকে সম্বোধন করে একটি বক্তবা পেশ করেছে । সম্বোধন ব্যক্তিক বা 
নৈর্বাক্তিক-_ছুইই হতে পারে । যখন কাউকে বিশেষ নাম ধরে ডেকে, স্পষ্- 
ভাবে তাঁকেই লক্ষ্য বা উদ্দেশ করে ছড়াটি বলছে, তখন তা ব্যাক্তিক। একটি 
নাম-সহু ব্যক্তি-চরিত্রকে এখানে পাই। ছড়ার প্রারভে, মধ্যে বা শেষে, 
যেখানেই হোক, এই সম্োধন থাকতে পারে । সম্বোধনে কখনো-কখনেো! 
ছিরুক্তিও দেখা যায়। যাকে ডেকে বলা হচ্ছে, তার নাম পর-পর দুবার 
উল্লেখের মধ্যে একটি আবেগের ভীব্রতা এবং বক্তব্য প্রকাশের তীসক্ষতা ধরা 
পড়ে। আর যেখানে উদ্দি্ট ব্যক্তি নেপথ্যে উপস্থিত, অথচ যেন তাকেই 
সম্বোধন করে ছড়াটি বচিত, সেখানে সম্বোধন পরোক্ষ এবং নৈব্যক্তিক। 
সন্বোধিত বাক্তিব সঙ্গে অনেক ক্ষেন্জেই বক্তাকে আত্মবীয়সন্বদ্ধ পাতাতে দেখ! 
যায় এবং তাই বলেই সম্বোধন কবা হয়। সেখানে মানুষ ও ইতর প্রাণীতে 
কোনো ভেদ নেই । সন্বোধনেব ফলে যে সবব্যক্তি-নাম ও সন্বোধনবাচক 
শব মেলে, তাকে ছড়ার এক ধবণেব 17)0৮1£ বলেছি। 

বলেছি, সম্বোধন একটি ছার যে কোনো স্থানে থাকতে পারে। কিন্তু 
গুরুত্ব সর্বন্র সমান নয় | সাধারণভাবে বলা যায়, প্রারভ্েই সন্বোধন থাকলে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয় অনুরোধ বা অনুজ্ঞা, অন্ুজ্ঞাই বেশি | বিভিন্ন 
ধবণের সম্বোধনের কিছু নির্বাচিত উদাহরণ নিয়ে দেওয়া হল । 

সম্বোধন এবং দূরের ব্যক্তি ও বস্তুকে নিকটে আহবান করবার দৃষ্টাস্ত : 
রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহ থেকে : সং ৪ (ধন ), « ( ঘুষপাঁড়ানি মামি পিসি ), ৬১ ৭ 
(এ), ৯», ১০ (পানকৌড়ি ), ১১ (খুধুমেতি সই), ১২ (ধন), ১৩ 
(পুটুমণি ), ১৫( নন্দকিশোর ), ১৬ (চাদ), ১৭ (বড়ো বউ, ছোটে। বউ ), 
১৮ (দেবতা), ২* (কাছুনে ), ২২ (শতুর ), ২৪ (কাঠবেড়ানি ), ২৭-২৯ 
(ধোকা), ৩০ (হন), ৩২ (কলমিলত! ), ৩৬ (চাদের কোণ। ), ৪৫ 
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( সৌন। ), ৬৪ ( ইঢাকষলের মা), ৬৬ (টিয়ে ), ৬৭ ( লটকুন1), ৬৮ (যা 
বাছ। ), ৭৬ (ঘুষ ), ৯৮ (বাব1)। “থুকুমশির ছড়া” ( ১৬শ সং) থেকে : সং ১ 
(াদমণি, মা), ৭ (গোপাল ), ৯ (ষাছু ), ১৯ ( বকষাম1), ২* (পটল), 
২১ (সোনামপণি, সোনা ), ২৭ (ফিং ফিং এটি ), ৩২ (খাদ), ৩৭ ( পুষু), 
৩৮ (বিঁঝি ), ৪২ (গোপাল, বাপের ঠাকুর, সোনার যাচ্ছ), ৫৫ (বৃষ্টি), 
৬৩ (নটেশাক ), ৬৬ (থোকার মা), ৭২ (কাল সোনা), ৭৩ (মনা), 
৭৬ ( গেরত্ত ভাই ), ৮১ (ছেলের পাল ), ৯২ (ময়ন]1 ), ৯৩ € গড় গড়ের ম1), 
১০১ (হন), ১০৪ (মেনি), ১০৬ (কাঠ বেড়ালী ), ১১৯ (জামাই ), 
১২৪ ( নীলমপি ), ১৩২ (বড দিদি, ছোট দিদি), ১৫৫ (চাদ) ১৫৭ (পাখী) 
১৫৯ ( কল্মিলতা ), ১৬৬ ( হনুমান ), ১৮৪ (চার্দের কোণ! ), ১৯৩ (ঘু ঘুঘু), 
১৯৬ (ভাই ), ১৯৮ (দাদা), ২০৩ (বুষ্টি), ২১১ (গোবিন্দর মা, ২১৩ 
( টিয়ে পাখি ), ২১৮ (স্থয্যি মামা), ২৪০ (গুরুমশাই ), ২৪৪ ( ফেউয়ার 
মা), ২৭৬ (বাবুই ), ২৭৮ ( বউ ), ২৯৪ ( মেঘরাজা1), ৩০৩ ( লক্ষ্মীছেলে ), 
৩১১ (ভৌদড়), ৩১৩ ( ভোদড, শিয়ালী ), ৩১৬ (ইছর বাবাজী ), ৩২৪ 
(সুধিঠাকুর ), ৩৩৯ (বাদুড়), ৩৪৮ (লোনার নাড়ু), ৩৫৮ ( মেনি), 
৩৬৬ (আয় ধুরড়ী ), ৩৮৯ (ধাধা, কাছুনে ওরে নাটাচোখের বি), ৩৯৭ 
( মজুন্দার ), ৩৯৪ (গোলাপ স্থন্দবী ), ৪০৪ (ঘুমানি ), ৪০৮ (নেংটি বাধাজী), 
৪০৯ (বিশে)। প্রস্তুত সঙ্কলন থেকে (কেবল সংখ্য। উল্লেখ করছি ): ১১ 
( ১১৪, ৫, চিহ্নিত অংশ )১ ১৩১ ১৯, ২৭ (ক ও খ অংশ), ২১ (বিভিন্ন অংশ), 
২৪১ ২৫) ৩০, ৩৪) ৩৫১) ৩৬১ ৩৮১ ৪৫) ৫৫ ( ক-অংশ ), ৬৩) ৬৪) ৬৭, ৬৯ € ক- 
অংশ ), ** ( গ-অংশ ), ৭২ (ক-অংশ ), ৭৩ ( ক-অংশ ), ৭৪ ( ঘ-অংশ ); 
৭৬) ৭৭) ৮৭) ৯২ ( ১১ ২, ৩, ৭৭ ৯, প্রভৃতি অংশ )১ ৯৩, ৯৪, ৯৯) ১০৪, ১০৭) 
১০৮, ১১৪১ ১১৫-১১৯১ ১২৩, ১২৬, ৮২৭) ১৩১-১৩৩১ ১৩৮, ১৩৯৪ ১৪০-১৪৩, 
১৪৬; ১৫৬-১৫০, ১৬০) ১৬১১ ১৬৩১ ১৬৪, ১৬৯, ১৭৩, ১৭৪১ ১৭৬, ১৭৭ ১৮৩- 
১৮৫) ১৮৮) ১৯০১ ১০৯১ ২০৩১ ২০৫-২০০৮) ২১৬,২২১, ২২৫১ ২২৬+ ৯৩১১ ২৬৩, 
২৩৪) ২৪৫, ২৪৬, ২৪৮) ২৫০) ২৫৯) ২৯৯) ৮০৪১ ৩০৯/ ৩১৮, ৩১৯, ৩২১, 
৩২২, ৩২৭, ৩২৮ ৩৩১) ৩৪৩, ৩৮২১ ৩৮৪, ৩৯১? ৩৯৩-৩৪৫, ৩৪৯৪-৪ ০০ 


প্রভৃতি । দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা ব্রষ্টব্য | 


৪% বাঙল। ছড়ার সভৃৰিকা 


লন্বোধন বখন, তখন এক জনের উদ্ভি, এবং অপর জন হয় ভার উত্তর 
দেয়, নয়তো কেবলই লে নিশ্চে্ শ্রোতা । এই ছু'জনের ব্যাপার বলেই 
লন্বোধনকে ও প্রশ্নোত্তরের সঙ্গে বিলিয়ে আলোচনা! কর! হল । সমন্বোধনেরই 
প্রসারিত একটি দিক হুল দূরের বা নেপথ্যের ব্যক্তি বা বসকে আহ্বান ॥ 


* ০৭৮, 


কোনো একটি দৃশ্ঠ, ঘটনা, চরিত্র ও পরিস্থিতির বর্ণনা প্রদ্দানের 
প্রবণতাও ছড়ার কায়! গঠনের ( এবং ভাববস্তরর ) ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিক! নিয়ে 
থাকে । আসলে এরই ফলে এক-একটি ছড়া একাধিক খণ্ড চিত্রের সমষ্টি 
হয়ে যায়, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সকলেই ছড়ার অন্ততুত্ত এই খণ্ড 
চিত্রের শোভাধাত্রা-সমীরোহের কথা বলেছেন। এইনব খণ্ড চিত্র আসলে 
কোনো দৃণ্ত, ঘটনা, পরিস্থিতি বা কোনে! বিশেষ চরিত্রের বর্ণনা দিতে 
গিয়ে হ্বত:ই নিমিত হয়ে যাঁয়। তার জন্তে কোনে। ত্র করতে হয় না। 
এই চিত্রগুলিই ছড়ার মূল সাহিত্যসম্পদ, এগুলো না থাকলে ছড়া বিরম 
বিবৃতিতে পরিণত হয়ে ষেত। চিন্জগুলির ভেতরে লুকিয়ে আছে টুকরো-টুকরে! 
কাছিনীকণা, কখনো বা অখণ্ড একটি গল্পই পাওয়া ধাঁয় ছড়াতে, কখনো 
একটি গল্পের যূলকথাটুকুই কেবল তুলে ধর! হয় সংক্ষি€্ড একটি ছড়ার মধ্যে । 


হ্থতরাং কাহিনীর সঙ্গে ছড়ার একটি গভীর যোগ আছে। লোক- 
সাছিত্যের অন্তান্ত দিকের তুলনায় কথা-কাহিনীর সঙ্গেই ছড়ার যোগ নিবিড়- 
তম এবং পরিমাণেও তা! ব্যাপক । কথা-কাহিনীর বিশিষ্ট দিকগুলিই (যেমন, 
ৃশ্ঠ, ঘটনা, পরিস্থিতি, চিন্ন, চরিত্র ) ছড়াকে গঠিত হতে বহু ক্ষেত্রে সাহায্য 
করে। 

ছড়াতেই ঘেমন কথা-কাছিনী মেলে, তেমনি বন্ধ কথা-কাছিনীর কথন- 
ভজিতেও ছড়াকে পাওয়া বায়। ছুটি দৃষ্টান্ত দিই । উনবিংশ সংস্করণ (১৩৬৫) 
ঠাকুরমার ঝুলি” থেকে একটি দৃষ্টান্ত : “ফুলবনের কাছে গিয়া রাজপুঅ দেখেন 
ফুলের বনে মোশার খাট, সোখার খাটে হীরার ভাট, হীরার ডভখটে ফুলের 
মাল! ফবোলান রহিয়াছে; সেই মালার নীচে, হীরার নালে সোপার পদ্ম, সোপার 
পগ্ষে এক্ষ পরম। হুন্দরী রাজবন্ত! বিভোরে খুযাঁইতেছেম |” 


বাঙলা ছড়ার ভূষিকা ৪9 


ধফিও দক্গিণারগ্জম ভাষার নেক পরিবর্তন সাধন করেছিলেন, তখাপি এই 
বর্ণনার হধো ছড়ার ভাষটিকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। এখানে পূর্ববর্তী শবাই 
পয়বর্তা অংশে আবুত্ত হবার দরুণ এক ধরণের শর্থঙ্গার হুচনা। করেছে। 

ডঃ চারুচন্ত্র সান্তাল কর্তৃক প্রাস্ত-উত্তরবদ থেকে সংগৃহীত একটি বস্ত্র" 
কথাকে (2176 25106817515 0: 00008620851: 2515010 9০০16, 1965. 
০172) আর একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়] ধায় : 

একটা! আজার তিনটা গাঁও। তিনটা গাঁও যেমন-তেমন, একট! গাঁওতে 
বসতে নাই । যেইট। গাঁওতে বলতে নাই, ওইট1 গাঁওতে বমিল্‌ তিনটা কুমার । 
তিনটা কুমার যেমন-তেমন, একটি কুমারের হাতে নাই । যেইটা কুমারের হাতে 
নাই, এট কুমার বেনালে তিনট! তাই | তিনটা তাই ফাটা ফুটা, একটা তাই 
তাই-ই ন। হয়। এটা তাইতে আদ্ধিয়া খালে তিন্ট। বাভণ | একটা বাভগ পালে 
নাই। যেইট। বাঁভণ পালে নাই এটা বাভণ পালে তিনটা বল। ছুইটা 
বল বছে-পিটে খায়, একটা বল বহে না। এটা বল ব্যচে করিল্‌ তিন টাক।। 
দুইটা টাক ফাটা-ফুটা, একটা টাক! টাকায় না হয়। সেই টাঁকাতে 
নিলে তিনথান কোদাল । তিনথান কোদাল যেমন-তেষন, একখান কোদালের 
বরে নাই। এখান কোদাল দি বসালে তিনটা চৌকা। তিনটা 
চৌকা। যেমন-তেমন, একট! চৌকাত্‌ পানিয়ে নাই। যেইটা চৌকাত, 
পানি নাই, এট চৌকাত.্‌ বসালে তিনখান ঝাঁটি। তিনখান ঝাঁটি যেমন- 
তেমন, একখান ঝাঁটির পটে নাই। যেখান ঝাঁটির পটে নাই, এখান 
ঝাঁটিত্‌ মারিল্‌ তিনটা উহি মাছ। পুড়ে করল ছাই ।' ” 

এই মৌখিক রচনাটি যে 0810 1011 6816 বা শৃঙ্থলাযূলক লোক কথা, 


তাতে সন্দেহ নেই। এই শৃদ্ধল! ছড়াতেও দেখা যায়। ছু" একটি দৃষ্টান্ত 
দিই। 


ঘেষন, 'খুকুমণির ছড়া'র €( ১৬শ সংস্করণ ) ৪-সংখ্যক ছড়াটিতে : এক যে 
রাজ। , তার যে রাণী... তার ষে বেটা: , তার যে বৌ.., তার থে ঝি... 
তার যে চাকর''.। দেখ যাচ্ছে, শৃঙ্ধলামূলক সংযোগ এখানে ছু ধরণের : পূর্ধের 
উল্লিখিত চরিত্রের সঙ্গে যৃত্ত আর একটি চরিত্র; একে-একে পরিবারের সকলের 
পর্যায়ক্রমিক উল্লেখ, লে উল্লেখের ভাষাও সর্বত্ত এক ও অভিন্ন, ফলে একটি 
নিবিড় সংবদ্ধতা এতে এসেছে। দ্বিতীয়তঃ, পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকের খাস 
বন্ধর উল্লেখ, এও সমতা ও একতা এনেছে | এই ধরণের রটনারীতিকেই 


৪৮ বাঙলা ছড়ার ভূষিক! . 


বলেছি একটি গ্র্যাফিক বা জ্যাফিতিক পদ্ধতি, হা একটি কঠোর নিয়ম অর্গূসরণ 
করে চলে। এই রকম উকু গ্রন্থেরই ২৪-নংখাক ছড়াতে তিনবার পাই : 'বাপ 
নয় ত কে?" বাপ নয়, খুড়ে.. বাপ নয়, শ্বশ্তর--এখানেও পুনকরুক্তিতে প্রায় 
অভিষ্ন ভাষা, এবং পর্যায় ক্রমিকতা। ১১*-সংখ্যক কাহিনীমূলক ছড়াতে 
দেখা ঘায় : শেয়ালনী বাঙ্গী চাষ করেছে, এবং বাঙ্গীর চাষ থেকে ফলন পর্যন্ত 
প্রতি স্তরে শেয়ালনী সম্পর্কে পরম্পর। ও পর্যায়যূলক অভিন্ন উক্তি করা 
হয়েছে, তথন শেয়ালনী এসে বসে" “তখন শেয়ালনীর হুল মাথাব্যথ] .. 
তখন শেয়ালনী যনে বড়ই খুলি ' তখন শেয়ালনী বেড়ায় আলি আলি .. 
তখন শেয়ালনী বেডে বাধে চুল '-তখন শেয়ালনী ঘোরে দিনরাতি . তখন 
শেয়ালনী বসে চাঁটে। বাঞ্গীর এক-একটি স্তর অতিক্রম কর] এবং শেয়ালনীর 
সম্পকে প্রায় অভিন্ন মন্তব্য সমাস্তরালভাবে করে যাওয়াই এখানে সঙ্গতি ও 
সংহতি এনেছে, যা! শৃঙ্খল একটি নিয়মকে রূপায়িত করে | ছড়ার রচনার 
মধ্যে এই ধরণের রূপনির্যিতিই বহুশঃ প্রাধান্য পায় এবং তা বন্যূলক, কিছু বা 
কিম, নিছক ছিসেব-কষা। কাহিনী, খণ্ড কাহিনী ব1 কাহিনী-:চত্রগুলিতেই 
এই বিশেধিকত্ডা বেশি দেখা গেলেও অন্তত্রও তা ছুর্লত নয় মোটেই। 
এই ধরণের মাঁনমিকতা ও রচনাভঙ্গিকেই খাটি মৌখিক ভঙ্গি বল! ঘায়। 
এই ভঙ্গিটিই লোককথা, লোকসঙ্গীত, ধাধা এবং প্রবার্দেও নান! ভিন্ন রূপ 
নিয়ে ধরা দেয়। এমন কি, যেখানে লিখ্তি সাহিত্য মৌখিক বা লৌকিক 
সাহিত্যধার1 ছার] প্রভাবিত, সেখানেও এই রচনাভঙ্গির. উপস্থিতি চোখে, 
পড়ে। 


উক্ত গ্রন্থেরই ১৩৩-সংখ্যক ছড়াতে দেখ| যায়, পর পর পাচ বার “আয় 
রে বুড়ী, অবিরত রূপে উল্লিখিত হয়েছে, এবং এখানেও একটি শৃঙ্খলার 
পটভূমিকায় তা] ব্যক্ত হয়েছে। এখানে যে শৃঙ্খলাটি গৃহীত হয়েছে, তা. 
সহচর শব্দমূলক এবং এক-একটি স্থানের বিশেষত্বজাত। প্রতিবারের উল্লেখ 
ও তার প্রতিফল এবং শর্তও একই ধরণের । উল্লেখ ও শর্ত যেন গ্লাড়ি-পাল্সার 
ছুটি দিক,__ছু"দিকে সমান ওজনের ছু*টি ভাব ব্যক্ত থাকায় তার £১1/007695 


১ এবিষয়ে আলমগীর জলিল-সম্পা্িত 'রাজশাহীর ছড়া' ( চৈত্র, ১৩৭০) বইয়ের ৪১-মংখ্যক- 
ছড়া (পৃ. ১৭) তুলনীয় । রঃ বর্তমান সন্কলনের ৪৩,-সংখ্যক ছড়া। 


* বাওল। ছড়ার ভূত্বিকা ৪৯ 


হয়ে যাওয়া । এই পর-পর 40005$15-এয় ফলে এক ধরণের রুপগত 
পর্থল! আসে । যেমন, 
আয় রে বুড়ি কাষার বাড়ী : তোকে দেবে! হাতাবেড়ী 
আয় রে বুড়ি কুমোর বাড়ি : তোকে দেবে! হাড়ীকুড়ি 
আয় রে বুড়ি ঢাকা, তোকে দেবে! টাকা । 
আয় রে বুড়ি কলকেতা, ভোকে দেবে। ছেঁড়াকাথ! 
আয় রে বুড়ি বন্ধমান, তোকে দেবে! জলপান।... 
সঙ্গতি ও শৃঙ্খলাকে যেন জ্যামিতি বা গ্রাফের নকৃশ1 ধরে এখানে রক্ষা করা 
হয়েছে । কামারের সঙ্গে কুমোর ; হাতা-বেড়ীর সঙ্গে ছাড়ীকুড়ি ; ঢাকার 
সঙ্জে কলকাতা--সবই যেন সহচর শব্দের সহঅবস্থানকে নির্দেশ করে। 
এই একই ভঙ্গিতে উক্ত গ্রন্থের ১৪৩, ১৯৫) ১৯৯, ২৫১১ ২৭৮) ৩৩২১ ৩৮৮৪ 
৩৯৯ প্রভৃতি সংখ্যক ছড়ার কাঠামে। ও রচনারীতি বিচার্ধ। এইসব ছড়াতে 
কাহিনী (পূর্বে উল্লিখিত ১১০ এবং ৩3৩ সংখাক ছড়া ছুটি পুরোই গল্প) 
বা কাহিনীর আভাস মেলে , এবং এসব ক্ষেত্রে মৌখিক কাহিনী-কথনের যে 
রীতিটি আগেই প্রদর্শন করেছি উর্দাহরণ দিয়ে, তারই সঙ্গে একাত্ম । 
এগুলোর মধ্যে আবার ১৯৯-সংখ্যক ছড়ার মধ্যে শব্গত সঙ্গতি এসেছে কার্ধ- 
কারণ রূপে, পূর্ববর্তী শব্বই পরবর্তী বাক্যের অন্ততূক্তি হয়েছে : 
ট্যান্-ট্যানা-ট্যান্-ট্যান,/কেলে ভূতের ঠযাং/ঠযাং এ দিলাম কোপ/ বেরুল 
ছুই পোক/ পোকে দিলাম আগুন, / বেরুল ছুই বেগুন / বেগুন দিলাম 
র্শাধতে / খোকার বউ বসল কাদতে । 
এখানে এই ভাবে শব আবতিত হয়েছে : ঠ্যাংঠযাং | পোক-পোক । 
বেগুন-বেগুন। প্রতিবারই প্রতিটি কার্ষের একটি প্রতিফল দেখ! যাচ্ছে, এবং 
“দিলাম” শব্দের তিনবার আবর্তনও বিশেষ ভূমিক। নিচ্ছে । 
এই বিশেষ ধরণের রচনাভঙ্গি থেকে আমরা এইসব সিদ্ধান্তে আসতে 
পারি: ছড়ার মধ্যে ভাব ও অর্থগত ষতো আপাত-অসঙগতিই থাক না কেন, 
তার বস্তগত বূপচচার মধ্যে একটি নিবিড় ও কঠোর, গোনা-গাথা ও হিসেব- 
করা শৃঙ্খল! ও সংহতির দৃষ্ঠগত রূপায়ণ আছে। এই সঙ্গতি নির্যাপে বিবিধ 
শবমাল]! নানা ভঙ্গিতে ব্যবহত হয়। এই জন্তে ছড়াকে ভাব ও অর্থগত 
দিক থেকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা! ও শব্দের বস্তগত রূপনির্যাণের একটি অপরূপ 


নিদর্শন রূপে দেখবার পক্ষপাতী আমরা । 
৪ 
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ছড়ার এই বিশেষ ধরণের রচনাভঙ্গি খুবই দেখ] ঘায় | অন্যান্ত উদাহরণ 
নীচে সঙ্গিবিষ্ট ছল। এই প্রসঙ্গে আরে! একটি দিক লক্ষণীয়। এই 
শবগত শৃঙ্খলা প্রশ্্োত্তরমূলক ছড়াতেও দেখা যায়। যেমন, ভবতাবণ দৃত্ত- 
সঙ্কলিত বাংলাদেশের ছড়া” (ভান্র ১৩৭৭) বইয়ের ৬৬২-সংখ্যক ছড়া; 
প্রশ্নোত্ররের মাধ্যমেই এখানে কাহিনীর আভাস আন! হয়েছে । 

ভবতারণ দত্ত-সঙ্কলিত “বাংলাদেশের ছড়া' (ভাত্র, ১৩৭৭) বইয়ের : 
১৩, ২১, ৮৯, ৩৩২, ৪২৭) ৪৯৩) ৫৪৬১ ৬০৪) ৬১৩, ৬৪২ক,১ ৬৯৪, ৭৩৪, 
৮২৪ প্রভৃতি ছড়া। এর মধ্যে ৬০।-সংখ্যক ছড়ায় পূর্ববতা পঙ্ক্তির 
শব্ধ পরবর্তী পঙওক্তিতে গুহীত হয়েছে । শিবপ্রসন্গ লাহিড়ী-সঙ্কলিত “যশোর 
খুলনার ছড়া (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা । ফাল্গন, ১৩৭১) বইয়ের : ৫৫, 
৫৮১ ৬১১ ৮৮১ ৮৯) ৯০১ ১৬৮০ ১৬৯) ১৭৬) ৯৯১১ ২১৩, ২২২, ২৩০) ২৪৮- 
সংখ্যক ছড়া। অধ্যাপক আলমগীর জলীল-সম্পাদিত “বাজশাহীর ছড়া, 
(বাঙলা একাডেমী, ঢাকা । চৈত্র, ১৩৭০ ) বইয়ের : ৪৮ (পৃ. ১৮), ৪৯ 
(পৃ. ১৯) ২৪ (পৃ ৪১-৪২ ), ৩০ (পৃ. ৪৩), ১ (পৃ. ৪৭), ২ (পৃ. ৪ ৭-৪৮) 
সংখাক ছড়া। মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী-সঙ্কলিত “লোকসাহিত্যে 
ছড়া” (বাঙল1 একাভেমী, ঢাক1। প্রথম সং বৈশাখ, ১৩৬৯) বইয়ের : ৩৭ক 
(পৃ. ৫০), ৪৬ (পৃ. ৫৪), ৫৪ (পৃ. ৫৭) ৬৭ (পৃ. ৬৯-৬২),৮০ (পর. 
৬৬ ), ৮৯ ( পৃ. ৬৯-৭০), ১১৩ (পৃ. ৭৮), ১* পাঠীস্তর ( পৃ. ১০০-১০১), 
৯৪ (পৃ. ১৭৪), ৯৯ (পৃ. ১৭৬) প্রভৃতি ছড়া। বদিউজ্জামান সম্পাদিত 
'লোকমাহিত্য : ১২শ' (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা । ফাল্তন, ১৩৮২) বইয়ের : 
৬ (পৃ. ৫-৬)১ ৭ (পৃ. ১৮১৯) ১ (পৃ. ২৪), ২ (পৃ. ৭৯), ১ (পৃ ১১০), 
২ (পৃ. ১৪৯) সংখ্যক ছড়া । এই সব ছড়ার প্রত্যেকটিতে কোনো না৷ কোনে! 
ধরণের সঙ্গতি, শৃঙ্খলা, পারম্পর্ষ, ক্রমান্বয়িকতা, শব-সামঞ্রস্ত রক্ষিত হয়েছে। 
বর্তমান সংগ্রহ থেকে দৃষ্টান্ত এই : সং ৩গ, ৭গ, ৮, ২৪গ ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, 
৩৮, ৩৯, ৪৩, ৪৫, ৫*৮খ, ৫৯ ( ছিতীয়াংশ ), ৬১, ৬৯ক, ৭০ গ, ঘ, জ, ৭৩ক, 
৭৪গ। ৭৫ঘ, ৮৬) ৯০. (বিভিন্ন অংশ ), ১০২, ১৪৭) ১৫১, ১৭০) ১৭৪, ২৬৪১ 
২৯৫১ ৩০৩১ ৩০৯) ৩১২১ ৩১৮১ ৩৫০, ৩৬৮ ৩৮১৪ ৩৮৬১ ৪০১১ ৪০২) ৪০৮ 
(পঞ্চম অংশ), ৪১০, ৪২১ প্রভৃতি । দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ নিয়ে বিস্তৃত 
আলোচনা করেছি। 

ছড়ার ভাববস্ত ও রূপনির্মাণে কথা-কাছিনীর ভামক। অনামান্ত । কথা- 


বাঙলা! ছড়ার ভূমিকা ৫১ 


কাহিনী-চরিত্রের আভাসে রচিত ছড়ার পরিষাপ কম নয়, কে জানে সব চেয়ে 
বেশিই কি না। এই জাতের ছড়াগুলিতে এই ক'টি দিক দেখ! যায় : ক. একটি 
স্ুম্প্ট কাহিনীর অন্তিত্ব বেখানে মেলে; থ. খণ্ড চিত্র ও চরিত্রের আভাস 
ষেখানে দেখ। ষায়। এই চিত্র-যুজকতাকেই অনেকেই ছড়ার একটি বিশিষ্ট 
লক্ষণ বলেও মানেন । কৌতুক ও অসঙ্গতির ভাবটিও.এর মধ্যে ধরা পড়ে। 
রাজা-রাণী, বুড়ো-বুড়ী, ধোপা-নাপিত, বা অপর কোনে। নাম-চরিত্রের উল্লেখ 
করে রচিত ছড়া , গ. একটি ছড়াকেই গোঁট? একটি কাহিনীর সার-নির্যাসে 
পরিণত কর], ছড়াটি ধেন সেই কাহিনীব ফ্রেম, তারই বন্ধনে কাহিনীটি 
ধৃত থাকে । কাহিনী ও ডা এখানে সম-প্রধান, পরস্পরের ওপর নির্ভর- 
শীল। পূর্ববঙ্গে এই ধরণের কাহিনীকেই বলে 'শোলোকী কিস্সা” অর্থাৎ 
ক্লোকের আধারে ধৃত কেচ্ছা-কাহিনী ; ঘ. কাহিনীব বিশেষ-বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
অংশ, কোনে মন্ত্র রহস্যজনক তথ্য বা কথা, কোনে। নাটকীষ্ষ পরিস্থিতি 
ব্যক্ত হয় যে সব ছড়ায়। ঠাহুরমাব ঝুলি” বা “ঠাকুরদাার ঝুলিতে” এবং 
গ্রীষ-ভাইদের গল্পসংগ্রহে এই ধবণের ছড়াব নিদর্শন মেলে । “ঠাকুরদাদার 
ঝুলি'র ভূমিকায় দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদাঁব বলেছেন, “রূপকথা ও রমকথায় 
ছড়। আছে, গান নাই" | অর্থাৎ ভিনি বলতে চান, সব ধরণের “কথা'য় 
ছড়া নেই । সাপারণ ভাবে এ উক্জি মেনে নিয়েও বল! যায়, ছড়া কেবল উল্ত 
ছু ধরণের 'কথা”তেই সীমাবদ্ধ নয়। তা৷ সে ঘাই হোক, এসব ক্ষেত্রে ছড়ার 
নিজন্ব স্বতন্ত্রযূল্য নেই, কাহিনীর প্রাসঙ্গিকতার মধ্যেই তার যৃল্য আবদ্ধ- 
নিবদ্ধ হয়ে পড়ে। 

কথা-কাহিনীব মধ্যে ছড়াব এই ভূমিক! দেখে নানা কথা মনে হয়। 
ছড়ার মধ্যে যে কাহিনী-কণা ব৷ টুকরে। চিত্রের সমারোহ-শোভাধাত্রা থাকে, 
ববীন্জরনাথ ঘাকে বলেছেন পাখির ঝাঁকের মতে] উড়ে চলা, তাও কি কথা- 
কাহিনীর সঙ্গে ছড়ার এই নিবিড় সংযোগের ফল? অর্থাৎ কথা-কাহিনীর 
বিশিষ্ট বর্ণনাশ্ুক দ্িকটিই কি ছড়ার ভাব ও কায়। গঠনে প্রভাব ছড়ায়? 

বন্ততঃ এই রকমের অনুমানাজ্সক মন্থব্যেব বিশেষ ভিত্তি আছে। গানঃ 
খাধা, প্রবাদ--লোকসাহিত্যের অন্যান্য বর্গের সঙ্গে ছড়ার যোগাযোগ থাকলেও 
“কথার সজেই যোগ সব চেয়ে বেশি কেন? ছড়ার ও “কথা”র বচনাভঙ্গির 
সাদৃশ্তঠও একটু আগে নিদর্শন দিয়ে দেখিয়েছি, তাতেও এই অনুমান দুঢ়তর 
হম্ন। ছড়া নান। শ্রেণীর হয়ে থাকে, কিন্তু এই নানা শ্রেণীর ছড়ার মধ্যেই 


৫২ বান! ছড়ার তূষিক! 


কথা -চিঞ্জকে পাওয়া যায়,--এই দিকটিকে তাই কিছুতেই এড়ানে। যায় ন1। 
সমপাময়িক সামাজ্জিক-রাজনৈতিফ-প্রারৃতিক বিষক্নকে ভিত্তি কয়ে রচিত 
ছড়াতেও [ঘেমন : বীরত্ৃূমের সাঁওতাল বিদ্রোহের ছড়া, পূর্ববঙ্গের ভূমিকম্প, 
সাদুত্রিক ঝড় গ্রত্থৃতির ছড়া, সঙ্্যাসী বিজ্বোহের ছড়া; কিংবা সামাজিক 
কেচ্ছাকাহিনীর ছড়া, হুরুস ইছল্লাম চৌধুরী তার “চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য ও 
সংস্কৃতি” (প্রথম সং জুলাই, ১৯৬৫। চট্টগ্রাম) বইতে যার একটি দৃষ্টান্ত 
দিয়েছেন পৃ. ৭)] রচনাঁভঙ্গি ও কাঠামোর মধো কাহিনী ও কথার খণ্ড 
চিত্র-চরিত্র এসে পড়ে। 

আনুষ্ঠানিক ছড়াতেও কথার প্রভাব ও প্রাধান্ত অন্তভৃত হয়। যেমন, 
“মাঘমগ্ুলের ব্রতে'র ছড়াতে আসামের পার্বত্য উপজাতির লোককথার প্রভাব 
দেখা যায়। কিংবা, রাজশাহীর “ইটে কুষুড়ের ব্রত-ছড়ায় (আশরাফ 
সিদ্দিকীর “লোকসাহিত্য' [ঢাকা । নভেম্বর, ১৯৬৩ পৃ. ১৫৫] বইতে 
ছড়াটি উদ্ধৃত আছে ) কাহিনীর আভান লক্ষ করি | কখনো বা দেখা যাঁয়, 
একই 'কাহিনী? ছড়া ও “কথা” রূপে মেলে | যেমন, আমাদের বর্তমান সন্ধলনে 
ধৃত 'সেইলী রে সেইলী” (ধা 'খুকুমণির ছড়া'র 'বাঙ্গী ও শেয়ালনী', ছড়া 
সং ১১*) ছড়াটির কাহিনী উত্তর-বঙ্গে “কথা” রূপে মেলে। কিংবা ডঃ 
চারুচন্ত্র সান্তাল মশাইয়ের “দি বাজবংশী'দ্‌ অফ. নর্থ বেঙ্গল” বই থেকে পূর্বে 
যে “কথা'টি উদ্ধৃত করেছি, সেটিই সামান্য পরিবতিত হয়ে একটি ছড়াতে রূপ 
পেয়েছে (দ্রঃ আশরাফ সিদ্দিকীর প্রাগুক্ত গ্রন্থের 'কানার ছেলে কানা' 
পৃ. ১৬১-১৬২) ছড়াটি )। 

খুকুমণির ছড়া” (১৬খ সং)-র 'তাতীর সাজা। (সং ৩১) নামের ছড়াটিত 
তাঁতী ও ব্যাঙের যুদ্ধের কথা আছে। এখানে তাতী ও ব্যাও পরস্পরের শত্রু 
কিন্তু তথাপি, তাতী ও ব্যাঙের সংস্পর্শটি ভূলবার নয়১। ৮5০ ঢ:05' নামে 
ইটালী থেকে পাওয়া একটি লোককথাতে (666০ [419 £169112) 1 
78109 : 11)0197 :010100) 03011085, 1969. 0, 20-29 ) দেখা যায়, 
নায়কের বিবাছের পথ প্রত্তত করতে সেচ্ছায় একটি ব্যাঙ তাকে নির্দেশ 
তন্থযায়ী কাপড় বুনে দিচ্ছে | “কথা'টি গ্রীক-ভাইদের জার্মানী থেকে সংগৃহীত 

১ আলমগীর জলিল-সম্পাদিত "রাজশাহীর ছড়া' (বালা একাডেমী, ঢাকা । চৈত্র ১৩৭* ) 

বাইয়ের একটি ছড়াতেও ( সং ২৬ পৃ, ১০) ব্যাঙের সঙ্গে তাতীর যোগ দেখা যায়। 


বাঙল। ছড়ার ভূষিকা ৫৩ 


ফথা-সন্কলনেও মেলে । ব্যাঙ এখানে তাতী,এবং তাতী ও ব্যাঙের ধোগসম্পর্কটিই 
এইখানে কাহিনী ও ছড়াকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। 

বাল! ও শুড়িশাতে লৌককথ। বলবার শেষে “আবার কথাটি ফুরোল' বলে 
ঘে ছড়ার্টি আবৃত্তি করবার রেওয়াজ আছে, পূর্বে তার কথ। উত্থাপন করেছি। 
এর প্রপ্নযূলকতার পশ্চাতে একটি 'ক্রষপুষ্ধিত লোককথা' ( ০4100120৩ 
ঢ01]-0]6 ব1 ১০000001800 10:01] )-র কাঠামোর অস্তিত্ব অনুমান 
করেছি, ষে কাহিনীটি আজ বিশ্বৃতির গর্ভে বিলীন । কিন্তু এর থেকে ছড়া ও 
কথার নৈকট্য ও অভিন্গতাঁর প্রসঙ্গে অন্থান্ত প্রশ্নও মনে আসে: কেন গ্রতিটি 
“কথা'র শেষে ছড়াটি বলবার এই আবস্তিকতা ) তবে কি 'কথা' ও ছড়। এক? 


কেন ক্রমপুঞ্জিত' ছড়াই বলা হয়,__তবে কি ক্রমপুধিত কাহিনীর সঙ্গে ছড়ার 
যোগ নিবিড়ত্র? 


দেখা ধায়, কাহিনী-নিরপেক্ষ ভাবে অনেক ক্রমপুঞ্জিত ছড়া এখনও 
আপন অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে । যেমন, চট্টগ্রাম থেকে আবছুল করিম 
সাহিত্যবিশারদ-কর্তৃক সংগৃহীত “ও উকুন বিবি মরি গেইয়ে (যা এখন 
ভবতাখরণ দত্তের “বাংল! দেশের ছড়া", ভান ১৩৭৭, বইয়ের ২১২-সংখ্যক ছড়া ) 
ছড়াটি। ছড়াটি ষে ক্রমপুঞ্িত লোককথার সারবস্ত, সেটি মৈমনসিংহ থেকে 
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সংগ্রহ করে 'টুনট্রনির বই'তে (১৯শ মুদ্রণ : পৌষ, 
১৩৭০। পৃ. ৪৪-৫৪) সর্কীলিত করেছেন। মৈমনসিংহে যা কাহিনীসহ 
মেলে, চট্টগ্রামে তা কাহিনী-নিরপেক্ষ হয়ে গেছে,_একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছড়া 
হিসেবেই তা প্রচলিত হয়েছে। আবছুল করিম এবং উপেন্দ্রকিশোর-সংগৃহীত 
ছড়ায় কিছু পার্থক্য আছে আবছুল করিমের সংগৃহীত ছড়ার শেষে আছে : 
ময়না আয় রে আয় / মোর জাছুর সোনা মুখে / চুম দিয়ে যাঁ /_-এই 
শেষাংশই ছড়াটিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কথা-নিরপেক্ষ ছড়ারপে পরিবতিত 
করে দিয়েছে-যার ফলে সংঙ্লিষ্ট “কথা"টি আজ বিস্বৃত। এই রকম “গেরস্থ 
ভাই দেবে আগুন” ( “বাংল! দেশের ছড়া', সং ৪০৪; “খুকুমণির ছড়া, 
১৬শ সংস্করণ, সং৭৬) ছড়াটিও লক্ষণীয় । এটিও ক্রমপুর্তিত লোককথার সার- 
বন্ত, __ব্রদ্ষদেশ থেকে গুরু করে পূ ভারতের অনেক অঞ্চলেই চলিত আছে, 
উপেক্কিশোরও তার প্রাগুক্ত গ্রন্থে (পৃ. ৫৯-৬৩) সেটি দিয়েছেন। কিন্ত এখানেও 


ঘেখি, যোগীন্্নাথ সরকার ও উপেকজ্্রকিশোরের ছড়ার রূপাস্তর | উপেম্দ্রকিশোর- 
সন্কলিত রূপটিতে কাহিনীর সারবন্ত প্রদানের সজে-সলেই ছড়া! শেষ হয়েছে। 


৫৪ বাওল! ছড়ার তৃমিক। 


কিন্ত যোগীন্্রনাথ-সন্কলিত ছড়াটি নিছক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ছড়ারপেই 
বিবেচিত হয়েছে, তার প্রযাঁণ শে পঙ্কি : “তবে আমি চড়াবো ভতি', যেন 
এ কাকের উক্তি নয়, ছেলেকে ভূলোবার জন্তে মায়ের উক্তি । এখানেই ছড়াটি 
কথা-নিরপেক্ষ হয়ে গেল। শুধু ক্রমপুঞ্জিত কথার ছড়াই নয়, অন্যান্ত কথার 

অন্তর্গত ছড়াও একটি নিরপেক্ষ ও নিছক ছড়। হয়ে ঘাঁর। যেমন, 'দাঁত ভাই 

চম্পা জাগো রে? (খু£মণির ছড়া, ১৬শ সং, ৩৩৬-নংখাক ) ছড়াটি, কিংব! 
“টাকৃ-ডুবা-ডুব-ডুবা' (এ, সং ৮৭ ) ছড়াটি। 

এইসব দৃষ্টান্ত থেকে “কথা'র সঙ্গে ছড়ার ধোগটি লক্ষ করতে চাইছি। 

ছুয়ের রচনারী তির সাদৃষ্রের প্রমাণও আগে দিয়েছি। রচনাগত অপর সাদৃগ্ত এই : 
“কথা” ধেমন বহু ক্ষেভেই আরম হয় 'এক যে ছিলরাঞ্জা কিংবা 'এক গুহ 

ছিল' বলে--কাহিনীর আঁভাসে রচিশ ছড়াগুলি৪ তেমনি । যেমন : 'এক থে 
ছিল বনলতা / বলি তাব প্রেমের কথা ( শিবপ্রসন্ন লাহিডী, “যশোর খুলনার 
ছড়া, ফাজ্জন, ১৩৭১, সং৭৫), “এক বুড়ি বাদাম খাতি খাতি? (এ, সং ৬১) 
«এক যে ছিল ছু'চো' (এ, স'৬৭) ১ এক যে ছিল মাইয়ে (এ, সং ৫৭) 
“এক যেছিল রাজা" (এ, সং ৫৫), এক যে ছিল শিয়াল' (এ, সং ৬৫), 
প্রভৃতি। অপর এবং অতিবিক্ত উদ্দাহরণ পার্দটাকায় প্রদত্ত হল।১ “এক” 
শবের আরো বিচিত্র ব্যবহার ছভার অন্যান্রও দেখা যায় । অনেক ছড়াতে ষে 
'রাজ!” 'রানী' প্রভৃতির উল্লেথ দেখা যায়, তাও রূপকথাব দিকটিকেই নির্দেশ 
করে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বর্তমান সঙ্কলনের ২৮০, ২৮১, ২৮২১ ২৮৩, ২৮৪ প্রভৃতি 
ছড়ার নাম করা যায়। এ ছাডা, কাল্পনিক ও অদ্ত,ত মান্ষ-জীব -জন্ত-পাখি, 
আজব দেশ (যেমন: “ক্ষীরনদীর কৃল'। “উদ্জানতলীব দেশ” ইতযাদি )_-সবই 
রূপকথার সঙ্গে সেতু-বন্ধনের প্রয়াস। এই ধরণের সব ছড়াকে এক সঙ্গে 


১ যেমন £ “থুকুমণির ছাদা'য় ( ১৬শ সং) : 'এক যে আছে একানোড়ে' (নং ২), এক যে গাছ 
ছিল' (সং ৬৫ ) “এক যে রাখাল গক চরায়' (সং ২০০), “এক যে রাজা সে খায় খাজা' (সং ৪), 
“এক যে শেয়াল' (সং ১৫৩)। ভবতারণ দত্তের বাংলা দেশের ছড়ায় (ভাদ্র, ১৩৭৭): "এক 
ছিয়লি আদ্ধে বাড়ে ছুই ছিয়লি থায়' (সং ১৬২)। বদিউজ্জামান সম্পাদিত 'লোকসাহিত্য : 
১২শ" (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা: ফান্তুণ, ১৩৮২) খণ্ডে: “একনা মনা গুড়গুড়ি ঠে (সং ৩, 
পৃ ৫৩)। মোহাম্মঘ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী-সম্পাদিত 'লোফসাহিতো ছড়ার (বাওলা 
একাডেষী, ঢাকা । বৈশাখ, ১৩৬৯ ) : 'এক যে ছিল বুড়ী' (সং ৭, পু. ৪১)। কমাদের প্রন্তত 
সঙ্কলন থেকে £ সং ১৮৪, ২৫৭ ( অউগা। ), ৩০৭, ৩২৫। | 


বাল! ছড়ার ভৃষিকা ৫৫ 


নিলে মনে হয়, “কথাই যেন ভেঙ্গে টুকরো-টুকরে! হয়ে বিভিন্ন ছড়ায় ছড়িয়ে 
পড়েছে । রূপকথা ছাড়া মধ্যযুগের সমুত্র-বাত্রাও এসব ছড়াকে প্রভাবিত 
কবেছে। তেপাস্তরের যাঠের বিশালতা ও দূরত্ব যেন যধ্যযুগের বাণিজ্যে 
ধান্রাকারী বণিক-সাধুর অনির্দেশ্ত সমুদ্র হয়ে গেছে । মনে রাখতে হবে, অসম্ভব 
রাজা “ক্ষীর নদীর কৃজ” বা 'উজ্ানতলীর দেশ' সবই নদী-পথকে নির্দেশ করে। 


এসব ক্ষেত্রে দপকথার ছুঃসাহুমিক আ্যাভভেঞ্চার বণিক-সাধুর সমুত্র-যাত্রা বা 
বিদেশ-যাত্রায় রূপ নিয়েছে, ছড়াতেও ভার ছায়। পড়েছে। 
বাঙল। ছডার মধ্যে এই ষে টুকরো-টুকরো কাহিনী-কণা, খণ্ড চরিত্রের সঘন 


আনাগোন, দৃশ্ট-ঘটনার ক্ষণিক-আকশ্মিক চমক দেওয়া, তার কিছু নিদর্শন 
এইখানে উপস্থিত করি : 

রবীন্দ্রনাথ যে ৮১টি ছড়া সংগ্রহ করেছিলেন ( রবীন্দ্ররচনাবলী : ৬ষ্ঠ থওড। 
পূ. ৬১২-৬৩১) তার থেকে : সং ১: গৌড়ে যাওয়] ও সোনার ময়ূর আনা | সং 
১৬ . দুয়ারে বাঁধ! হাতী রূপকথার এশবর্ষের পরিচায়ক | সং ৫১: যে ক্ষীর নদীর 
বিলে খোকা যাছ ধরতে যাবে, ত] অনির্দেশ্ঠ এক কাল্পনিক জগৎ | সং ৫৬: 
বাপের নৌকো সাঞ্জানো এবং ভাইয়ের রাজ্যেশ্বর হওয়। মধ্যযুগীয় বাণিজাকে 
স্মরণ করায় । সং ৭৪ : খোকা ঘাবে নায়ে'_মেই বাণিজ্য-যাআারই নাবালক- 
সংস্কবণ। কেবল বিশেষত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত গুলিরই উল্লেখ করলাম, অন্তান্ত যে সব 
ছড়াতে ট্রকরে। চিত্র-চরিত্র-দৃশ্যের উল্লেখ রয়েছে তা৷ এতো স্পষ্ট এবং এতো বন 
আলোচিত যে তার উল্লেখ অনাবশ্যক বোধ করছি । এখানে আমার লক্ষ্য 
দুটি কাহিনী-কণা ছভডাতে কি ভাবে আছে, এবং সেই কথা-কাহছিনী আবার 
কি ভাবে রূপকথা ও মধ্যযুগীয় জীবন দ্বার! গ্রভাবিত হয়েছে, তাই প্রদর্শন 
করা। যাই হোক, ওপরের দৃষ্টান্ত থেকে বণিকের চিত্র পাওয়৷ গেল । 

যোগীন্দ্রনাথের “ুকুমণির ছড়া" ( ১৬শ সং) থেকে : সং ২: অদ্ভুতদর্শন 
“একানোডে"র বূপচিত্র, যেন সে রূপকথার এক আজগ্ুবী প্রাণী । সং ৪ : একটি 
রাজার পবিবাঁর। সং ৩৪: এক রাজকুমারীর কথা । সং ৪২: “কনক 
রাজ?র কথা। সং ৪৫: এক বুড়ীর চিআ্। সং ৪৯: “আধারে বুডী'র 
কথা । সং ৮৬: হাজার টাকার বউঃয়ের বপচিত্্। সং ১৩৩: “ছাগলার 
মা বুড়ী'র কথাচিত্র। সং ১৪১: মাথায় শালিক নাচে, এমন এক বুড়োর 
চিত্র। সং ১৪৯: “কানকাটার মা'-এর চিত্র। সং ১৫৯: বনে বাগরদী 
মরঘার পরবর্তী পরস্থিতির বর্ণনা এবং রাজার উল্লেখ । ষং ১৬৩ : পু্টুর 


৫৬ বাঙলা ছড়ার ভূমিকা 


কারাতে নুক্ষো! ঝরে পড়া । সং ১৬৮: হিম্তী রাজার দেশেঃ খোকার বিষে 
করতে যাওয়া, সোনার খাটে বসেঃ কপোর খাটে পা রেখে। সং২*৭: 
“নিধান বুড়ী'র চিত্র। সং ২১০: এক আয়র! বুড়োর কথা। সং ২১৬, 
শ্তাওড়] গাছের ছয় বুড়ীর কথা। সং ২২৬: ক্ূপকথা-স্থলভ বিবাহ-যাত্রার 
বর্ণনা। সং ২৬৬: বীশলার ঝুড়ীর চিত্র | সং ২৮৯: রাজার মেয়ের সঙ্গে 
বিয়ে দেবার কথা । সং ৩২৫: রাজার দুয়ার ও হাতী-ঘোস্ভার উল্লেখ । সং 
৩৪২ : তিন বুড়ীর পরিচয়। 

এ ছাড়া পশু-পাখির আগমন ও উল্লেখ 'কথা'র দিকটিকে উজ্জ্লতর 
করে। 'খুকুমণির ছড়া"য় এমন ছড়। হল : সং ৩১ (ব্যাউ), ৯০ ( শেয়াল ), 
৯৯ (কাক), ১০১ (হস), ১১০ (পুরো কাহিনী, শেঘ়্ালনী ), ১২৯ 
(ভৃ'ড়োশেয়ালী ), ১৫৩ ( শেয়াল ), ১৬৭ (কুকুর, বেড়াল ), ১৭৮ ( শেয়াল ), 
২১৬ ( ভালুক ), ৩১৩ ( প্োদড় শিয়ালী ), ৩৪৩ (হাতী, ব্যাউ)। 

ভবতারণ দত্ত সঙ্গলিত “বাংল দেশের ছড়া” (ডাত্র, ১৩৭৭) থেকে : সং ১: 
অছিরদ্দির বাপের কখা। সং ১৩: 'অলকমণপি রাজার রাণী'র কথা, রাজ! 
ও রাজপুবীর কখা। সং ১৪৫থ: “কামারমাগী কেরকেরানী যেন পাটরাণী' 
এবং “চড়ুই রাজা'র উল্লেখ | সং ১৪৬ ' রামা ও স্নন্দার চিত্র। সং ১৫৮: 
“রাজার পুতে" বিয়ের প্রসঙ্গ । সং ১৬২ : 'ভূম রাজার বাড়ী; । সং ১৭২ : 
গাহস্বা ও পাবিবারিক চিন্তর। সং ১৮৫: রাঁজারউল্লেখ । সং ১৯১ : রাজার উল্লেখ। 
সং ২১১ : খোঁড়া জামাইয়ের চিত্র । সং ২৩৩-২৩৬, ৪৪৫, ৫০৭ : বুড়ীর উল্লেখ। 
সং ৫১৮, ৫২৩ ক-থ : বুড়োর উল্লেখ । সং ৮২৬: *সিঙ্গীর মামা ভোম্বলদাসে'র 
কথা। সং ৮৬৭ : রাজার উল্লেখ। 

উক্ত গ্রছ্েই, পশু-পাখির উল্লেখের ফলে যে সব ছড়ায় কথা-চিত্রের আভাস 
এসেছে, তার দৃষ্টান্ত : সং ২৩ (ভুড় শিয়ালী ), সং ৫৯ (বাঘ), সং ৭১ 
(ভালুক ), সং ৭৮ ( তৌদড়), দং ৮১ ( লেজঝোল। পাখি), সং ৮৮-৯১ 
€ টিয়েপাখি ), সং ১*১ (লটকুন1! পাখি), সং ১০১খ (টেস্কোনা পাখি ), 
সং ১২৯ (ময়না পাখি ), সং ১৬২ ( শেয়াল ), সং ২৬১, ২৬২ (কাক ), সং 
২৯৩ (কুকুর), সং ৩১* ( কোড়াল, কোড়ালী ), দং ৬৩৮ ক-খ, ৬৩৯ 
€ পানকৌড়ি ), সং ৬৬৪ ( বগা, বগী ), সং ৭*৯ (চ্যাং ও ব্যাঙের আলাপন ), 
লং +১* (মোষ), ইত্যাদি। 

'শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী মশাই তার “যশোর খুলনার ছড়া” (ফাস্তন, ১৩৭১) 


বাঙলা ছড়ার সৃষিক ৫ 


হইতে পৃথক ভাবেই “কথ! ও কাহিনীযুলক ছড়া' (সং ৫€৫-৬৭ এবং সং ১৬৮- 
১৭২) সঙ্কলিত করে আমাদের কাজ কিছু স্থগম করে দিয়েছেন। কিন্তু 
সেখানে য! অলক্ষিতই থেকে গেছে, এখানে আমর তা লক্ষ করছি: 

সং ১৯: “কালুর বৌ জ্বারোগার' বর্ণনা । সং ২১: সোলেমানের চিন্ঞ। 
লং ২৪, ২৫, ২৬, ২৭ ৬১, ১৬৯ £ বুড়ীর চি । সং ৮* : বুড়ো ও ধাড়ীর 
মাচ। সং ১৮৫ : বুড়ে!। সং ২১০ : বুড়ো নাপিত খুড়োর চিজজ। সং ৩৩: 
“সাগরের বি” । সং ৩৩: হীরের শাক। সং৩৯: 'মাইরামী'র চিত্র। সং 
৪৬ : 'অরম বিবি'র চিজ্জ। সং ৫০: হাজার টাকা । সং ৫৬ : “ধান্যপুরের 
রাজার কুমার ", "হীরের কাটা, গুধর[জের কন্যা আমড়ামতী' | সং ৫৯; 
লালবিবির রপচিত্ত্র। সং ৬২: প্যায়দ। বেটার কথা | সং "৩: 'বকুল ফুলেব 
নাম ও রূপ | সং৮৭-৯১ " জামাইয়ের চিত্র । সং ৯৯: সতীনের চিত্র । সং 
১০৪ : “তিন ছেলের মা হুলুর্দ ববণ গা" । সং ১৩২ : “উচ্ছে পাড়ে শাঁড়ী'। 
সং ১৩৪ : 'বাডা মাথায় চিরুণী' | সং ১৩৬: রাঙা ভাতার” । সং ১৩৮: 
“বোকভা দাদী, কাকড়া খাকী, নেমাল্যের মা' | সং ১৪০: “হার্তে দেব হীরের 
বালা' | সং ১৪১: “আমার মেয়ের বে দেব হলদিপাতার দেশ'। সং 
১৪৮. “পন্মের পাতায় জল থুয়ে মারী গেছে ঘরে'। সং ১৪৯: হাত কুডানি 
পাত কুড়ানি ছুইটি বন্ধু তার! সেজেছে? । সং ১৫০ : “লাল টুকটুক টিয়া, 
“মৌরিফুলের ছাতি” | সং ১৫3: মিঠাই বান্দা শাডী”। সং ১৮৮: ফিরিদ- 
পুরের বেই?। সং ১৯১: “আংটি বেচা মামাশ্বশুর' | সং ২০০: মোল্লার 
বেটার চাঁপ দািটা পাকা” । সং ২০৭: “ভূতেব মেয়ের বিয়ে লাল গায়ছ! 
দিয়ে? । সং ২১৩ : জামাইয়ের বূপচিন্ত্র । সং ২১৫ : বৌ সোনার বরণ, মেঘের 
বরণ চুল, ফাদলে মৃক্কো, হাসলে ফুল । সং ২২৬ : “ইছেমতীর ঘাট দেব পা 


ধুয়ে যাতি? | অং ২২৮: ইছামতী কন্যা আমার । সং ২২৯ : বুড়োর কথা । 
সং ২৩৬ : "শ্যামপুকুরি ঘাট? । 


উক্ত গ্রন্থে পণ্ুপাখির উল্লেখ : সং ১১ (ধাড়কাক, পাতিকাক ), সং ২, 
€ কুলকে মাছের দাড়ি, কাঠ বিড়ালী ), সং ৩১ (শিশ্বী শকুন), সং ৩২ 
(কাঠবিড়াল ), সং ৩৪ ( চিল), সং ৩৫ ( ঘুঘু), সং ৩৭ (ময়না )) সং ৪৭ 
€ রাজামশাই, ছাতী ), সং ৪৮ (পাতিকাক ), সং ৫* (ঘুঘু), সং ৫২ ( প্যাচার 
মা, কাক, হরিপ ), সং ৬৪ (সাওতালী ব্যাঙ ), সং ৬৬ ( ইছরের কূপ ), 
সং ৬৭ (ছুচোর রূপ), সং ৮৩ (শালিক), সং ১২৯, ১৩১ (ব্যাড), সং 


৫৮ বাওল! ছড়ায় ভাষকা 


১৩০ ( মন্্ন! ), লং ১৫২ (“চিড়ে যাছের গ্যাজগ্যাজানি / পাবদা] যাছের 
গাড়ি'), সং ১৬৮ (ইছুর ), সং ২০৫ (কাগের গলায় তুলসীমাল। / ব্যাঙ 
বাজায় বাশি ), লং ২০৬ ( কুকুর, চাঁমচিকে )। 

নুরুল ইছলাম চৌধুরীর “চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি ( গুথম 
সং: জুলাই, ১৯৬৫ ) বই থেকে : 'জামাইবাবুর কি যে ওপ' (পৃ- *)। 'বুড়ীর 
বাড়ীর ঝোলা' (পূ. ১৪)। র্লাঙা বুড়ীর হাডী আইব (পু. ২১)। বুড়ী 
(পৃ. ৩৪, ৩৬)। রাঙ্গা (পূ. ৩৫)। 

'সালমগীর জলিল-সম্পাদিত 'রাজশাহীর ছড়া (চৈন্ত, ১৩৭) বই 
থেকে : কলা বেচে রাধে বুড়ী' (পৃ. ১)। এনেংড়া হল বর” (পৃ. ২)। 
'পল্পার মা বুড়ী? (পু ২)। তুলুয়ার চিত্র (পু.২)। আমার দিলআরার 
গা ঝুর ঝুর পান পাত” (পূ. ৪)। 'পন্মখাজার ফুল ফুটে? (প.৪)। 
'ণাট] খাটা সরিষার ফুল, কোমরে দিল ঢাক্কা শাড়ী, লাল গামছা, “রাণু 
দিদি কপসীর পার,» 'ভূতের রাজা বাগানে' (পু. ৬)। খাটের বিবি খরমে 
পাও' (পূ. ৮)। “হমবার মাথায় লাল ট্রপি" (পৃ. ৯)। বুড়াবুড়ি (পূ. ১০)। 
£শিবনতলার ছেলে-পেলে,” “খুঘুমারীর ঘাট" (পূ. ১২)। “সাগর দীঘি নাম' 
(পু. ১৩)। “নই দীঘির মধো দীঘি" (পু. ১৪)। “আমর! ছটি সদ্গাগর' 
(পূ. ১৬)। রাজার বেটি সিনান করে, পাঞ্চা পাঞ্চ! চুল, “তালবড| সোনার 
বূপ' (পূ. ১৮)। রঘুষণির কথা, খোকার বাপের চিত্র (পৃ ১৯)। “ডিঙ্গি 
লাকে লিয়া যা? (পু. ২০) “সোনার পা, ্ূপাব পা, ছেলে বিলে যায় নতুন 
লায়' (পূ. ২১)। “তত্তিপুরেষ গোয়াল ব্যাটা, “কমরে আছে নীল 
শাড়ী? (পূ. ২২)। 'রোহুনপুরের গোলা, 'আলত। দুখান পা পূ ২৩)। 
'পাত হাজারের ধনী? (পূ. ৩১)। “সাত ভাই জালুয়া, “ঘাটে বইসে চম্পাবতী 
মাজে আপন চুল? (পৃ. ৩৬)। “ছুই লক্ষ টাকার শাড়ী বেচে, “ষে তক্তে 
রাজা মশাই হয়েছিলেন ঘোড়া' (পৃ. ৩৮) “সোনার চাবুক, ' “কাঞ্চন নগর' 
(পৃ. ৪১)। মণ্ট, গাঠঠার চরিক্্-চিন্র (পৃ. ৪৪) “তোর গায়ে ভবিব সোনা, 
(পূ. ৪৫)। “তার ছুয়ায়ে সোনার কড়ি? (পৃ. ৪৭)। 'সোনার লাঙ্গল রূপার 
ফাল (পৃ. ৪৮)। “আবাঞ্োড়া লিকা করিল চামড়। টিলা বুড়ী' | (পৃ. ৪৫)। 
'রাজবাড়ীতে যাইতে? ( পৃ. ৬৫)। 'তোর রাজাকে বাপ মেরেছি (পৃ. ৬৬)। 
গেছ রাজা ফেল্লো পাটি' ( পৃ. $৩)। 

এবারে আমাদের প্রস্তত সঙ্লন থেকে উপযূক্ত বিষয়গুলির উদাহরণ দিই । 


বাঙলা ছড়ার স্ৃূমিকা ৫৯. 


যে জব ছড়াতে রান্জা-রাঈী, সদাগর, বাণিজ্াযাজা ব। মধাধুপীয় গ্রতিবেশ 
কিংবা রূপকথার অনুষঙ্গ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ) লক্ষ করি: সাত ভায়ের বোন, 
১। রাজ্যে্বর শ্বামী, ৪, ৫। রাজার বেটা, ৪। সোনার কলসী, ৬। আট 
ভাই পেলেন যেন হীরার ঘধানা, ৬। আমার ভাই লক্ষেশ্বর, ২১, ৭*। নাত 
সতীন, ২১, ৩৩। মোনার থালে ভূজান, ২১। টাকার ছালা, ২১, €৮। মোনার 
ডেটা, ২১। তুষু যোর পাটেশ্বরী, ২৮। রাঁজার অন্দর, ৩৩। সোনার গাড়ু, 
৩৬। শ্বশুরকুলে রাজ্য করি, ৩৬। সোনার লড়ি, ৪৬, ৫৫, ৫৮। সোনার 
কড়ি, ৫৩। কতক ছৃধ ঢেউ যায়, ৫৪ । সোনার লাঙ্গল, রূপার ফাল, ৫৭। কান্দে 
সোনার গুলাইল বাশ, ৬৭। রাজার বাড়ী, ৬৯। সোনা? ছুইটি ভাইবোন, ৭০ | 
বাপ আমার রাজা, ৭০, ৭২ দ্ধীশ্বর বাপ, ৭০। রাজা বেটা সাগর বিয় 
করতে সাজে, ৭০ | সোনার খাট, বথ, আয়না, চিরুণী, *০। মুই বর্ত করু 
সিঙ্গানে বস্ইয়া, ৭১1 জন্মে জন্মে আয়রাণী, ৭১। বাপের রাজ, শ্বামীর রাজ, 
পুত্রের রাজ, ৭১। ম1 পাটেশ্ববী, ৭২। ষোল ভাইয়ের ষোল ঘোড়া, ৭৪। 
সিংহাসন, ৮৩। ফোনার বলি, হীরার ধার, ৮৩। রাখালের মাথায় সোনার 
জটা, ৯০ | ইন্দ্ররাজ।, ৯৯ । সোনার ডাবা, ১১৫। নর্দাগর ১৪১। ছুবুর1 রাজাব 
পাট, ১৬২। রাজার বেটী, ৫৬৬ | লাল লৌকেণ, ১৭৪ । আজার বেট] লখিন্দর 
ঘোড়ায় চভিয়া! যায়, ১৮৪ । কইনামতী, ১৮৪ | ফুলমালা, ১৮৫। রঙমালা, 
১৮৫ | সনাব চানের মাথাত্‌ মুকুট, ঘোড়াত, চভি মারে চাবুক, ২২২। 
সোনার পালকি, ২২৮ | আগে যায় হাতী ঘোড়া, পিছে যায় গাড়ী, ২৩৭। 
রাজার পুকুবে চান করে, ২৪৮ (পাদটাক1 )। ফিঙ্গেরাজা, ২৪৯। বানিয়! 
রাজা, ২১৩। রূপাব বাটা, ২৬৪ । সোনা পাইক, ২৬৯ | সোনা তাল, ২৬৯। 
আজার (রাজার) বেটা পাইক, ২৭১। চুনিয়াচন্দন (ব্যক্তি নাম ), ২৭২। 
সোনা দিয়া মোড়াইছে, ২৭৩। মহারাজ, ২৭৭। রাণী ঘায় ঢুলতে ঢুলতে, 
২৭৮ | থেড়ীর রাজা, ২৮০ | রাজা, ২৮১, ২৮২, ২৮৪ | হাতী-ঘোডা, ২৮৪। 
সোনায় বাধাবে। ডাং, ২৯১। রাজার ঝি, ২৯৩। রাজা কন্ঠাান করে, ২৯৫। 
হাজার টাকার সাড়ি, ৩০৮ । সোনালী দাবর, ৩০৮। গজমোতি হার, ৩১০। 
সদাগরের ঝি, ৩২৮| সরকারের বেটা, ৩২৭৯। মোহর, ৩৪৫ | রাজকন্যা, 
৩৫০ | কাজলমন্দির ঘরটা, ৩৫৫ | দেশের রাজা; ৩৮০ | 

যে সব ছড়ায় কাহিনীর ঈষৎ ও অস্পষ্ট আভাল এবং ট্রকরে। চিত্র ও চরিত্র. 
আছে, বর্তমান সঙ্কলন থেকে তার নিদশন : মা আসছেন ধু কতে ধু কতে, 


১ বাওল! ছড়ার সৃষিক। 


31 ভাজো লো! কলকলামি, ১১। দাওনা বুড়ি, খোগওস! বুড়ি, ২*। সাত 
বতীন পুড়ে মরে, সতীন মাগী টেরী, ২১। বেলে পাড়া, গলা পাড়া, কামার 
সাঁড়া, জেলে পাড়া, নাপিত পাড়া, কলু পাড়া, চাষী পাড়া, ৩৫ | তোষলার 
সাওয়া-খাওয়া-শোবার চিত্র, ৩৬1 র্লাঈ-এর চিত্র। ৩৭ দানার গেছে 
বাছাইপুর, কিনা আন্ছে চাঁম্পা ফুল, ৪৯। বুড়ো বামনের হাড় প্যটি, 
৫৩ | বুড়া গোপাল। ৫৩। বুড়ীর নাম ল্যাজকাটা ভোমরি, ৫৩। চোরা ব্যাটা, 
৫৪ | বুড়া, বূড়ী, ৫৬ | বুড়ীর চরক, ৬২। জোলা, জুলানীর কাহিনী, ৬৫। 
বহিমবাবুর কাহিনী, ৬৭। হাড়িয়। নামক চরিজ্র, ৬৯1 মালিনীর চবিভ্র, +*গ। 
ঝ'ইমানী মেয়ে, ৭*গ। বাধুম ঠাকঞ্ণ, ৭০গ। নাপিত, ৭*গ | মাছ ধরা, কাটা, 
ধোয়া, রাকা করা, কাহিনীর আভাস, *৩ ক। শর্ধের কনে দেখা, তার বিবাহ- 
কথা, ৭৫ঘ | ছেঁচোড়া ঠাকরুণ লে ধ্যাচোড়া চুল, ৭৬ গৃহস্থবধূর চিত্র, ৮৮ | 
বান খায় গন্নী (কিন্তূত চরিত), ৮৯। গোরক্ষ চরিজ্রের বর্ণন1, হাতে নড়ী, মাথায় 
টিক, ৯* | মালী, মৃইন্সা, ৯*। দোলা বাড়ীত্‌ চেংড়ীগিলা, ঝাপালি 
সাড়ে ডুবিয়া, ৯৯। পঞ্চ বহছিনি, ১০৬1 আল্নিয়ার চিত্র-চরিত্র, ১১০। 
ধোপা মাগী, ১২১। অউ (মামু), ১২৩। নধা-নধনী, ১৩৫গ। বড় ঘরের 
বউ, ১৩৫৩ । গ্চাংট] খুতুম, বিলাই কুতুম, সাত ছাওয়ালের মা, ১৫৬। বৈষ্ণব 
ভিখারী, ১৬৬ | গাঙ্গর মাও, ১৬৯| টাংহা মিপাইটা, ১৭০। দক্তাখাকী 
ঠকরা বুড়ী, তামুক থেকো ঠকুর] বুড়ো, পাস্তাবুড়ী, ১৭৪। মতিলাল (চরি্র) 
১৭৮। চোর, ১৭৯ | অগ্ুল গেইছে হাট, ১৮৬। ট্যাপেব্মাই, ১৮৮ । 
পাইক, ১৯০ তারার মাও মোতিহারা, ১৯২ | সতিনী, ১৯২। ময়ন! দিদি, 
১৯৩। রক্ত পড়ে ছি-রু-র্-র্-রু করে, ১৯৫। ঘরে নাচে শ্যামস্থন্দরী, বাহেরে নাচে 
বুড়া, ১৯৯। ছুয়ার়-বান্ধ! নড়ীটা দিয়! ঘ্যাগত্‌ গুতাং, ২০১। ছোটে মামার 
বিয়াও হছে, ফুল-টুং-টুং বাইজ, ২০২। মুচিদের বাড়ী, ২০৪। বউ পালাল 
ছফুর বেলা, ২০৫। ছাগলের মা বুড়ী, ২০৫। বুড়ো খায় গুপ্‌ গাপ্‌ ২০৫। 
খুড়ী মরে ভালে, বুড়ো মরে খালে, ২০৫| বুড়ো খায় চপাটি, বুড়ী খায় 
শীসটি, ২৫ | ফুল যামুন, ২০৬। কালা কাল! চেঙ্গড়ীগিল| নাচেছে, ২০৬। 
বউ পালাইচে চাদাইকোণা, ২০৯ য়ন! বিবি, ২০৯। ময়নার মা, ২১২। 
নঙ্গ জামাই, ২১৮। তেইলানীর চিত্র, ২২৯। তাও মানিক জাল বয়, ২৩৫। 


বাজারে বৃক্ভী হরেছে, ২৩৮। পাগলা, পাগলী, ২৫৫। চুকারু (ব্যক্কিনায় ), 
২৫৮। তেলী বৃড়ী, ২৬১। ষ্ীবুড়ী, ২৬৪খ। ডিংলাফষটং চৌধুরী, ২৬৭। 


বাঙল! ছড়ার তৃমিক। ৬১ 


বাম্হনী বুড়ী, চণ্ী বাম্হন, মাখাল বুদ্ধী, ২৬৯। বেটীর মাম চাপো, 
২৭০। কামার, ২৭৩। মেখর, ২৭৭। ছাগজ দানী, রাখালদানী, ২৭৯। চুট্কা। 
বামন, ২৮১। তেলি, ২৮৪। ময়রা বুট়ী, ২৮৬ | বুড়ো দাদা, ২৯২। নিধিয়াম 
পণ্ডিত, খেলারাম, মুকুধ্যি, কাদন (ব্যক্তি নাম), ২৯৪ | এনছান বিবি, ৩০১। 
গেঁড়ী বউ, ৩০৪ মনন্থর দাদ বে' করেছে গাত-ক্যালানো। বৌ, ৩০৬। 
ভাতারের মেসো, ৩১২। মেজ-মামার বৌ যেন কেমন কেমন করে, ৩১৬। 
অলিঙ্গিছারে বীধি এইর্গ্যে চিলাদি মইষর, ৩১৭। ছখিকিছ! কাদেছ্দে বর্-ধরু- 
ঝর্‌, ৩১৭ । মাগী, মিন্সে, ৩১৯। হাজার টাকার বউ, খাযাদা নাকের চুড়ো, 
৩২৩। এক বউ ছিল কপাটের আড়ে, ৩২৫ | হেল! (ব্যক্ষিনাম ), ৩২৫। 
মাসী, মেসো, ৩৩৭গ। নাপতে বউ, ৩৪৫। হালুয়া (চরিত্র) ৩৫১। 
বেহানী, ৩৫৪ | বোষ্টম, ৩৯৮। খোঁড়া, ৪৯০ | 

এইসব দৃষ্টাস্তগুলিতে কোনে! বিশেষ চরিত্রের কোনো! বিশেষ দৈহিক ও 
অনান্য বিশেষত্ব, বুড়ো-বুড়ী, মাসী-মেসো, বামুন-বাম্নী, মাগী-মিনসের জোড় 
বা জুটি, কোনে বিশেষ কাজ বা ঘটনা কাহিনীর আভাস এনেছে । বর্ণ ও 
বৃত্তিগত কিছু চরিত্রচিন্রও এব এক লক্ষণীয় দিক। লোকসাহিত্যে জুটি চবিত্র 
খুব প্রাধান্ত পায়। এই জোড়-গাথ! ব] জুটি-বাধা চরিত্রগুলির মধ্যে বুড়ো-বুড়ীর 


প্রাধান্য দেখ। ঘায়। বুড়ো-বুড়ীর চিত্র-চরিত্র ধাধ! ও প্রবারন্দের মধ্যেও অধিক 
পরিষাণে দেখা যায়, লোককথার মধ্যে তে] বটেই। 


পশু-পাখি ও জড় বস্ত এবং জগৎ ও ছড়ার কথাবস্তর দ্িককে নির্যাণ করে। 
তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পশু ও জড় জগহংকে মানবিক নাম-বূপ-গুণ-ভাব দিয়ে 
পরিবতিত করে নেওয়া হয়। জড় বস্ত ও জগতের ওপর মানবিক চেতন! 
আরোপের ফলে তা একটি বিশিষ্ট চরিত্র হয়ে (বেশির ভাগ ক্ষে্1েই আবার 
নারীচরিক্র ) উঠে কাহিনীর আভাসকে সভাবিত করে। বর্তমান সঙ্কলন থেকে 
তার দৃষ্টান্ত এই : 

ভাজো লে! কলকলানি, মাটির লো শরা, ১১। গাইর নাম যোনামুনি, 
৫৪ বাঘ], ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯) ৬০ | হরিণ, সেজা, ৫৭1 পঞ্চকোটি বি-পুত 
লইয়! লামছে বাঘিনী, ৬২। খেকশিয়াল জামাই হয়েছে, ৬৫। ইচা মাছে 
লাখ. থি দিয়! ভাঙল ছামার দাত, ৬৫। কাণ্টায় শিয়াল ফোলে, ৬৮ | সোওয়া 
পক্ষে পানি খায়, ৭২ড। কুরাল, ৭৪গ | হকা (হকো) করে টোড়োত- 
টাড়াত্‌, ৭৮। পাট বলে মুই বড় বীর, ৯* | বাঁশের জয় কাঁতিক মাস, 


২ বাঙলা ছড়ার ভূষিক! 


৯*। আয়রে দেওয়া ডাকিয়া দে-চুত্কা দ্বেং মাখিয়া, »৯। বর্ধাকে নারী 
রূপে দেখা। ১০২ | বক যামা, ১১৪। বুলবুল আমার কাকা, ১:৮। 
হাছুড় ধাঁছুড় মিভ1, ১১৯ । ঝড় মাষা, ১১৬। কাউয়া নানা, ১১৭ রইদানী 
রেরইদানী টাদার মার পুতানী, ১২৩। কোথা হতে এলো ব্যথা, কোথায় 
তোমার ঘর, ১৩১। গো], ১৩৫খ | লাগ-লাগিন্‌ (নাগ-নাগিণী ), ছাড়ে! 
বাট, ১৩০খ। পেছ় আসছে বীর হযনি, হাতে লোহার ভাং, ১৩৬খ | 
ভালুকে হন কুথ পায়, ভালুকে ত্যাল কুথা পায়, ১৪২। শিয়াল কান্দেছে, 
১৫৮| হরিণ কান্দেছে, ১১১ । হাঁড়গোরল গে হাডগোরল, ভোর মাও কোঠে 
গেইছে, ১৬৯। হাতী মাইল্লে নেথা, ১৭২| আয় রে ভালুক লাপ-ঝ"াপ 
দিয়ে, ১৭৩। ইঁছুর রে ইদুর, ১৭৪ বাহনির ভাই বহুনি বিডালের ছুট! 
চষ্টখ, ১৭৫ | খাঁঙের মাথায় পিদীম জলে, ১৭৬। আয় রে পাখি আয়, 
কালে! জাম গায়, ১৭৭। ভ্বন্মানেতে তেঁতুল খায়, ১৭৭। মামার্দের শাওডা 
গাছে নুন, ১৭৭ শাল বাগানের নাল ফুল, গালাত, দ্িলেক বুলবুল, ১৭৮। 
ও পাখি নাইতে যাবি? ১৮৩। এক শিয়ালী আন্দে বাড়ে, ছুই শিয়ালী 
খায়, ১৮৪। কাউয়ায় আনলেক থ্যাড় খাড়, বগুলায় আ।ন্দল্‌ ভাত, ১৮৬। 
কাঠ কাউয়া ঠকাইলেক দাঁড়ী, ১৯৯। চান ঘুঘু তোরহে দোহাই, ২০২। 
ছুইট1 বিলাই জোকার দেয় ২১৬। একটা কুঞ্র ঢাক বাজায়, দুইট] শিয়াল 
সানাই বাজায়, ছুইট| হরিণ পালকি উবায়, ২১৬। গাই-এর নাম হাসি, 
বাঞ্জুরের নাম দাসী, ২৩৩। পাবদা মাছের ছুটো ঠ্যাং, ২৩৯। এত রাতে 
এলি ফেজ, ২৪৬। খারে বেট] খা (জলবিন্দুকে লক্ষ্য করে), ২৪৮। হাতী 
মামা, ২৫*। ভম্না-ডূম্নি, ২৫৯। শালিখ নাচে, ২৬৪খ। বাবুই ঠেলা 
পারে, ২৬৬। বেজীর দল্লতে আমি নাচন শিখেচি, ২৬৬। ভালুক লাটাপাটা 
লো, ২৭৯। খয়র] পাখি তামাক খায়, ৩০৬। আকাশের বুলবুলি পাইক, 
আমার সোদর ভাই, ৩১৫। পাঁনকৌডি, আডায় উঠ্য না, ৩২৮। কুকৃরা 
নাচে কদমতলা, ৩৩০ | বাঘের মাসী, ৩৩৯। পিরিতের টেকি, ৩৪৯। বাঘে 
খাইল্‌ চুমা, ৩৫৬। 

ছড়ার অপর উপকরণ হুল মধ্যযুগীয় কাব্যসংস্কার, রাধা -রু্ণ, হর-গৌরী, 
রাষ-সীতার প্রসঙ্গ। বৈষ্বতার অন্য্ক্টিই এর মধ্যে প্রধান। টৈষণবতভার 
মধ্যে বাগোবিন্দ, নন্দ-যশোদ1 ইত্যাদির গ্রসঙ্গটি স্থানে-স্থানে খুব প্রাধান্ত 


বাওজ! ছড়ার ভূমিকা ৩ 


পেয়েছে । সবক'টি প্রসঙ্গই ছড়ার কথা-কাহিনীর দিকটিকে পরিস্ফুট করে। 
গার দৃষ্টাস্ত এই : 

রবীন্্রনাথের সংগ্রহ থেকে : সং ১: বৃন্দাবন গোপাল, চরাঁও গে 
বাছুর, ২। বধু, ভাব ভাব কদমের ফুল, ৮ বধুঃ কদম, ৯ | ধুলোর দোসর 
নন্দকিশোর, নন্দরায়, ১৪। কেষ্ট বেড়ান কূলে কূলে, ১৭1 রাধার ঘরে চোর 
চুকেছে, ১৭। মূরলী, ৩৬। তোমার নাচন আমি জানি, জানে না৷ ব্র্গাঙ্গনা, 
৩৬। গোকুলে গোয়াল! নাচে, পাইয়ে গোবিন্দ, ৩৭। গোপের বালা, ৩৭ | 
বুন্দাবন, ৪১, ৪৩ সোনার বাঁশি, ৪৪ নন্দকিশোর, ৬৯। খোকো যাবে 
গাই চবাতে, ৭২। লোন! দিয়ে বাধিয়ে দেব মোহন-চু'ড1 বাঁশি, ৭২। 
বনমালী, ৭৫। 

গৌরী বেটী কনে, ১৯। জগন্নাথ, ২৩। তাতে বসে পান খান ছুর্গীভবানী, 
৩১। শিব ঠাকুর বিয়ে করলেন, ৩৪ | শিব নাচে, ব্রহ্মা নাচে, আর নাচে 
ইন্দ্র, ৩৭। অন্নপূর্ণা ছুধের সর, ৩৯। মা আমার জটাধাবী, বাবা আমার 
বুডোশিব, ৫৬। ছেলে ভূলোনো ছড়াতে শৈশব-বিবাহের যে প্রসঙ্গটি মেলে, 
তার পেছনে গৌরীব বাল্য-বিবাহ প্রভাব ফেলেছে বলে মনে হয়, কন্ঠার 
বিবাহই পুত্রের বিবাহের ছবি আকতে প্রাণিত কবেছে। গৌরীর বুডোবর, 
সেইন্যত্রে কন্যারও বুড়োবর কল্পিত হয়। 

'খুকুমণির ছড়া” (১৬শ সং) থেকে . গোপাল, ৬, ৭, ৪২, ১০৭), ১৫৭ 
১৬২, ২৫৬) ২৫৭, ৩০৫ | নাঁচে রে বলরাম, ১৪। চুঁডা বীশ, ৭২। শ্যাম 
ঠাকুরের নায় ( নৌকা বিলাঁসের ইঙ্গিত ), ৭৩। কদম্বের ফুল, ৮১। নীলমণি, 
১৩০১ ১৭২) ১৯৪১ ২৮০ | আমার সোনার ঠাকুর, ১৩৪ । নাচে যেন ঠাকুরটি 
১৪৮। স্থবল, ১৬৫। জগন্নাথ, ১৬৬, ১৭৮, ২৬০। নদের ফটিকচার্দ, ১৮২। 
মুরলী, ১৮৪। নদেয় আমার বাভী, ২৩৮। ঘরে নাচে "শ্যামন্থন্দব, ২৩৫। 
স্টামের লতি, ৩০১। গোয়াল পাঁড1, ৩১৪। হাতের বাশি কেডে নিয়ে 
বলবে মাথনচোরা, ৩১৪ | রাধা, ৩২৭।| মাথনচোরা, ৩৬৮ কর্দমমতলা।, 
বীশি, ৩৬৮১ ৩৮১।  কালাটাদ, ৩৭৫। ঘোষের পাড়ায়, ৩৮০ | নন্গগো- 
পাল, ৩৮৬ | 

আজ ছুগ্‌গার অধিবাঁস, কাল দুগগার বে, ৮১। গৌরী হেন বি (গৌরীর 
মতো! মেয়ে যে), ১২৩। হরগৌরীর মাঠ, '১৬৫। দুর্গাগতি, ৩০১। গৌরী 


চু বাল! ছড়ার স্কৃষিক। 


বেটা কনে, ৩১*। মাঁচনী গেছে কাচ.নী ( কোচনী ) পাড়া, ৩২১। শিবের 
গাঁছন, ৩৫৯। হেই ছুর্গা, তোমার মেয়ের বিষে ৩৭৭। 

শিবপ্রসন্ধ লাহিড়ীর 'বশোর খুলনার ছড়া? (ফাস্তন ১৩৭১) থেকে : 
শাঁন্তিপুরের বাঘ, ১। কদ্মতলা, ৬৩৩। বিন্দাবনে গোর চরাবি, ২০৪। 
তুলসীমালা, ২*৫। শ্যামপুকুরি ঘাটে, ২৩৬। রাম-সীতের বিয়ে। ৪*। 
আমার ভাই রামচন্দ্র, ১৫৪ । 

অধ্যাপক আলমগীর জলীল-সম্পাদিত 'রাজপাহীর ছড়া" ( চৈত্র, ১৩৭*) 
বই থেকে : ওপাল গোপাল, পূ. ৮1 বাঁশি, রাধা পৃ. ৯। বাশীলাল, পৃ. ১৪ । 
কদমগাছ, পৃ. ১৫, ৪৩। বিন্দাবন, পৃ. ৫৮। শ্যামকেলী, পৃ. ৬৬। শিবন- 
তল], প. ১২। মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কালিমপুরীর “লোক-দাহিত্যে ছডা'' 
( বৈশাখ, ১৩৬৯) বই থেকে: সোনার নৃপুর, পৃ.২*। কদমগাছ+ ফুল, 
পৃ. ৬৩, ৬৬) ১৫২ | বাঁশি, নীলমণি, পৃ. ৭৭ | গৌরী, পৃ. ১৪২। ভগবতী, 
পৃ. ১৪৫। 

আমাদের বর্তমান সঙ্কলন থেকে : শ্ীকষেের দাসী ৫। বংশীবদূন, ৩৪। 
রাই, ২৪, ২৫১ ৩৬। কদম গাছ, ৪০, ৪১, ৪২, ২৮১, ৩৩০। রাধারুষচ সদাই 
নৃত্য করে, ৪*| বিন্দাবন, ২৪, ১৯০, ১৯৩। কালীদহের কূল, ৪*। গোপ, 
প্দাম, সুবল, যুপতি, ঘশোষতী, নন্দ, যমুনা, বলাই, গোকুল, ৪১। শ্যাম, 
৪৬, ১৯৪ | আখাল গোপাল, ৫৩। গোয়ালের দই, ৫৯। সাজ্‌না1 গোঠে 
রাখাল ভাই, ৬*। ছিদ্াম, বলাই, কাহ্‌, ৬০ | রাধা, “ভিখবান্সতা', ৬৩। 
রাধি, কানাই, বাশি, গোয়াল পাড়া, ৬৬। কৃষের দ্বোহাই, ১৩৫। ব্রজাঙ্গন। 
১৩৯। নঙ্গরাণী, ২১১। রাধে, ৩৪০। বোষ্টম, ৩৯৮। 

গৌরী, মহাদেব, ২। ছুর্গা, লক্মী-সরন্বতী, কাতিক-গণেশ, ৩। কৈলাস 
মন্দিয়ে সতীর গমনাগমন, ৬৪। মেনকা, পাগল জামাই, হরগৌরী, ৬৪। 
শিবের কানের সোনা, ৭*| শিবশঙ্কর বিয়া করে গৌরী-পার্বতী, ৭১। 
ভোল! দিগন্বর, মহ্শ্বর, উমারাণী, ৮১। শিবের দোহাই, ৯৮ শিবাই, 
লার্বতী, কাতিকশর, ১৩৫। গিরিরাজ, ১৩৯। শিবঠাকুর, ১৮২। ছূর্গার 
মাও, ২০৬ 

রাষ, সীতা, ৩, ৫, ৩৩, ১৩১, ১৩৬। রাম, লক্ষণ, ১৩৫। শ্রীরামচন্ত্রের 
বিধাহ, ১৩৯, ২২৩। সীতা রামের খেলা, ২১৫। বনবাস, ৩৪৩ । 


বাওল। ছড়ার ভৃষিক! ৬৫ 


বাউল! ছড়ার উপকরণ রূপে কাহিনী-ঘটিত ঘে সব দিক পাওয়া হায়, 
ওপরে সঙ্কলিত বিভিন্ন দৃষ্টাস্তগুলি থেকে তার একটি ধারণ। পাওয়। ঘাবে। 
এই নব পরিবেশই বাঙল। ছড়ার মুল কায়া ও ভাব-বস্তকে নির্মাণ করে । এর 
একদিকে পাই রূপকথ। ও মধ্যযুগীয় জীবনযাজার প্রভাব; অপর দিকে 
পাই মধ্যযুগীয় কাব্য-সংস্কার, রাধারুফ, হরগৌরী, রামসীতার প্রসঙ্গ । আর 
এই ছুইয়ের মাঝখানে তৃতীয় একটি দিক হুল, খাঁটি লৌকিক ও বাস্তব জীবন 
থেকে গৃহীত চিত্র-চরিত্র ও পরিস্থিতি : ধোপা-নাপিত, ভোম-বাগদী, জেলে 
মেছুনী, মুচি-ময়রা, বুড়ো-বুড়ী প্রভৃতির চিত্র ও বর্ণনা । এই তিনটি দিক 
সশ্মিলিত হয়ে ছড়ার কায়।! ও কথ] বস্তকে প্রধানতঃ নির্মাণ করে,-_অন্থান্ত 
দিক অবশ্তই আছে। 

ইচ্ছে থাকলেও আর দৃষ্টাস্ত দেবাব স্থান নেই, ওপরের সঙ্কলনগুলি 
থেকেও আরো! বহু নিদর্শন দেওয়া যেতে পারত। যাই হোক, এই দৃষ্াস্ত- 
গুলিতে আমর! ষ। প্রদর্শন করতে চেয়েছি, পাঠককে তা৷ পুনর্বার স্মরণ করিয়ে 
দিই : ক. ছড়ার মধ্যে টুকরে! চিত্র ও খগ্ড-কাহিনীর শোঁভাষাঅ! রবীন্রনাথ- 
অবনীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে লক্ষ কবেছেন, পববর্তা সকল আলোচকই তার 
জের টেনেছেন। বিষয়টি অতি পরিচিত বলে আমরা এ নিয়ে কোনো! আলো- 
চনা করি নি। কেবল লক্ষ করেছি, চিন্র ৪ কাহিনীরেণু ছড়ার কায়া- 
নির্মাণের (ভাববস্তর তো বটেই) একটি বন্কো উপকরণ হয়। খ. আমাদের 
দ্বিতীয় বক্তব্য হল, ওই কথ] ও চিন্রেরই একটি প্রসারিত দিক : সেই স্জ্রেই 
রূপকথা! ও মধ্যযুগীয় জীবনকে অবলম্বন করে এসেছে জ্জাতীয় পরিবেশ, 
নাম, রূপ, চরিত্র, স্থান ইত্যার্দি। যতটা পার! গেছে, এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত 
সঙ্কলিত হয়েছে । বুডো-বৃডী, ধোপা, নাপিত, জামাই প্রতৃতির কৌতুক ও 
অসঙ্গতিমূলক চরিত্র-কণাঁও এই পথ ধরে এসেছে, এরাও বিশিষ্ট উপকরণ। 
গ. পশু-পাখির ভূমিকা, তাদের মানববৎ আচরণ, বিশিষ্টতা, যা 41717098] 
ঢ৪16-এর দ্রিকটিকে নিদেশ করে । এই তিনদ্দিক থেকে কথা ও চিত্র কিভাবে 
ছড়াকে নির্মাণ করে, তাই বোঝাবাঁর জন্যে এই আয়োজন | 

এই প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে আর একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করি। *খুকুমণির ছড়1, (১৬ শ সং) বইয়ের ৫২-সংখ্যক ছড়াটি (যা ভবারণ 
দত্তের নাংলা দেশের ছডা' বইয়ের ১৬৫-সংখ্যক ছড়া) প্রসঙ্গে এই কথ 
বলছি। ছড়াটির প্রথম পঙ্ক্তি হল, 'এক তার? বন্ধন, ছুই তারা বন্ধন” 

€& 
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86001098168] 1050 00 06 001817 0£ 0102 000158 010৬7178 06106 
511101521 (03051602115 1০0৮1072106 1050015০০৫৮ ০৫ 
80178981016 : ৮০1 তে, ০1, 0515, 1931, 20-97-1090) প্রবন্ধে 
দেখিয়েছিলেন, আও নাগাদের যধো প্রচলিত একটি মিখ.-এর কাহিনীর সঙ্গে 
উক্ত ছড়াটির একটি নিগৃড যোগ আছে । আও নাগাদের মধ্যে চলিত ওই 
মিথ -টির মূল কথা এই : শ্র্ষের প্রচণ্ড উত্তাপ সইতে না পেরে একদিন সব 
মাঘ সুর্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে : এতে রুষ্ট হয়ে পরদিন সূর্য আর 
উঠলেন না, গোটা পৃথিবীর কাজ-কর্ম অচল হয়ে পড়ল। অবশেষে এক 
মুরগীর কৌশলে পূর্য আবার উঠতে লাঁগলেন। এই মিথ্‌-এর স্বতি উক 
ছড়াটির এইখাঁনে ধরা পড়েছে বলে শরৎচন্দ্র মি মশাই মনে করেন : চক্র 
গেলেন শূর্যের বাড়ী,/ বসতে দ্রিলেন চৌকি পিঁড়ি।/“বসব না আর পিডিতে।/ 
মানুষ যরে ভাতে | গোর যবে ঘাসে , তাই এসেছি তোমার বাসে 1/ 
আমার কথাটি যেন থাকে ১/ কালকেব রৌপ্রে ষেন বন্বমতী ফাটে ।” 

অর্থাৎ হূর্য আর উঠছেন না দেখে চন্দ্র তাকে অনুরোধ করবার জন্যে 
শুর্ষের বাড়ী গেলেন, এবং তাঁব দেওয়া পিডেতে ন1 বসে মানুষের অস্থবিধের 
কথ! বলে এলেন । আও নাগাদের কাহিনীর মুবগীর ভূযিক1 এখানে নিয়েছেন 
চাদ। শুর্য ও চাঁদকে ভিত্তি কবে এই প্রকাবের “কথা” ভারতের অন্থাত্রওমিলেছে। 
ঘেমন সাগতালদের মধ্যে চলিত একটি কাহিনীতে (ভ্রঃ 2/18০01811 : 
10৩ 9০0০:% 06 006 ১217081, 0. 20) 1 কল্পনা! করা অসঙ্গত নয়, 
বাওল! দেশেও হয়তো! একদা এই রকম কাহিনী চলিত ছিল, ভারই' রেশ 
ওই ছড়াতে এখনও ছডানে। আছে । 

লোককথা যে :0192 00জ৮া) 27501) বহুদিন আগেই সে তত্ব 
বানচাল হয়ে গেছে । তারপব কতো নতুন নতুন তত্ব ও মতবাদ দেখা দিয়েছে । 
কিস্ত ছড়ার মধ্যে রূপকথা ও পশ্ুপাঁখিকে ভিত্তি করে রচা কথার ঘে প্রভাব 
আমর] পূর্বে উল্লেখ করেছি, এবং এখন শরৎচন্দ্র মিত্র প্রদশিত ঘে মিথ.টির 
প্রভাবের কথা বললাম,--এই নব তথাকে যেন একেবারেই উপেক্ষা করা 
যায় না। অনেক ছড়াকেই অর্থহীন ও অসংলগ্ন বজে অনেকেরই কাছে মনে 
হয়েছে। কিন্তু, বর্দি কোনো কথা-কাহিনীর পটতৃমিকায় তা পডা যায়, 
তবে তার অর্থোদ্ধার হয়) অন্ততঃ অসংলগ্ন বলে মনে হয় না। এই ভাবে, এক 


বাঙল! ছড়ার তূমিক। ৬৭ 


পরিত্যক্ত মতবাদের আলোকে, অন্তত্তঃ তাকে আংশিক ও সীমিতভাবে 
ধাঙল। ছড়ার ওপর পুনরায় প্রয়োগ করে, ছড়ার আস্তর সঙ্গতির ছুর্না্ম কি 
ঘোচানো যায় না? ফল যাই হোক, কোনো গবেষক এ বিষয়ে চেষ্টা করে 
দেখতে পারেন ॥ 


** ৭৪১২৯ 


ছডার কায়া-গঠন ও ব্বপনিষিতি সম্পর্কে আলোচন1 করছিলাম । এ 
পর্যন্ত ষ! প্রর্দশিত হয়েছে, তা হল : মিল, অস্ত/মিল, এতিহাযূলক মিলের 
মেলবন্ধন, প্রশ্থোত্তর মূলকতা ও সম্বোধন , কথা-কাহিনী ও মিথের প্রভাবে 
নান। ধরণের দৃশ্য, ঘটনা, চিত্ত, চরিত্র ও পরিস্থিতি রচনার প্রব্ণতা,_-এই 
দিকগুলিই ছডার কাঁয়৷ ও রূপ নির্মাণে মূল ভূমিক1 নিয়ে থাকে । 

উল্লিখিত এই সব দিক ছাভাও অন্যান্য যে সব দিক ও বৈশিষ্ট্য ছড়ার 
দেহ নির্মাণ করে থাকে, এইবার তাঁর উল্লেখ কব! যাচ্ছে । এই সব বৈশিষ্ট্য 
কেবল ছড়ার বেলাতেই নয়, সাধারণভাবে লোকলাহিত্যের অন্তথান্ত ক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য । অন্ততঃ লোকপঙ্গীতের ক্ষেত্রে যে প্রযোজ্য তার প্রমাণ আমি 
ছু'খানি বইতে এর আগে দিয়েছি । বই ছু'খানি হল, 'শ্রীহট্রের লোকসঙ্গীত; 
(গুরুসদয় দত্ত কতৃক সংগৃহীত | কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬) এবং 
'প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭)৯। এই 
বই দু'টিতে আমি সাধারণভাবে লোকসাহিত্যের ( সঙ্গীতের ) রচনা-বৈশিষ্ট্য 
গ্রদর্শন করেছি। 

সে বৈশিষ্ট্যগুলি নান। ধবণের, ক্রমে ক্রমে তা প্রকাশ করছি । তার 
মধ্যে একটি বিশিষ্ট দ্দিক হল, ভাঁষ| ও ব্যাকরণগত কিছু বৈশিষ্ট্য,--এ দিকটিই 
বর্তমানে আলোচ্য ও বিবেচ্য । ভাষা ও ব্যাকরণগত এই বিশেষত্বগুলি হল : 

১. নামশবের স্বর ও বাঞ্জনধ্বনির বিকৃতি সাধন, 

২. কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের কাব্যিক ব্যবহার , 

৩. ধ্বন্তাত্মক শকের নান। বিচিত্র ব্যবহার 3 


১. ১৯৫৯-৬০ হ্রীষ্টাব্বে এই বই লিখিত হয় | হৃতরাং বলা বাক্স, প্রায় ১৮ বছর আগে এই 
দিকগুলির প্রতি আমার দৃষ্টি মাকৃষ্ট হয় । 


৬৮ বাঙল! ছড়ার ভূষিক। 


৪. পদাশ্রিত মির্দেশফের বিশিষ্টতা ; 

1. শঙ্খছৈত, প্রতিধবনি শক (1000 0:03 ),+সহচর-অন্ষুচন- 
প্রতিচর শবের ব্যাপক ব্যবহার ; 

৬. কারক-বি'ভক্তির'বাযবহারে অস্থিরত1 ; 

৭. অনুসর্গ পদের বিশিষ্ট বাধহার ; 

৮. আ্সসমাপিক। ও নিমিত্তার্থক অসমাপিকার বিশিষ্ট প্রয়োগ ; 
, নামধাতুর প্রয়োগ-বৈচিত্রয ; ধ্বগ্ঠাত্বক শকফকে নামধাতু কে 
ব্যবহার ; 

১০, কতকগুলি অব্যয় পদেব বিশিষ্ট ব্যবহার ; 

১১. বাক্য ও বাঁক্যাংশের বিশিষ্ট ব্যবহার; বিশেষ্য বাক্যাংশ 
( 0101001 01018256 ) এবং ক্রিয়া বাক্যাংশের (৬6:৪1 চ072556 ) 


বাধ্ছার ; 
১২. বিশিষ্ট বিশেষণ শব্দের বাবার; তিরস্কার, গালাগালি, ব্যঙ্ষ- 
বিজ্রপমূলক উদ্ছি প্রভৃতি, 


১৩, প্রসারিত ও নবাগত অর্থে শব্দের ব্যবহার , 

১৪, প্রশ্নরবোধক ও সন্বোধনাত্মক উক্তি; 

১৫, বাকাগঠনে /১0100915-এর প্রভাব; 

১৬. উপমার বিশিত1) 

১৭. যদ্দিও ওপরের বিষয়গুলিতেই অঙ্গীভূতত হয়ে গেছে, তবু 
01002850105 অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যক্তি-বস্ত-দেশ-প্রাণী-র নামকরণ তত্ব নিয়ে, 
সবিশেষ আলোচ5ন1 | 

এই প্রসঙ্জে উল্লেখ করবার কথা হল, ছডার ভাষা যূলত: কথ্য ভাষা- 
ভন্দিকেই আশ্রয় করে থাকে এবং চলমান জীবনের সঙ্গে ছন্দ-সঙ্গতি রেখে তা 
পাণ্টে যায় সহজেই । অতীত যুগের শব্ধ ও প্রয়োগ কিছু কিছু মেলে বটে, 
কিন্ত ভার পরিমাণ এমন কিছু বেশি নয়। দ্বিতীয়তঃ, কথ্য ভাষা-ভঙ্গিকে 
আশ্রয় করবার জস্তে বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাঁষার 
সঙ্গে ছড়ার একটি যোগ অঙস্থভব করা যায়। তৃতীন্বতঃ:) ওপরে ভাষাগত যে 
'বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলির সমান প্রয়োগ কিন্তু সর্বত্র দেখ! 
যায় না, এর মধ্যেও পরিমাণগত পার্থকা আছে ; উল্লিখিত দিকগুলো ছাড়া 
অন্ান্ত দিকও আছে । চতুর্থতঃ, এই বৈশিষ্টাগুলি, আগেই বলেছি, কেবল 


বাঙল। ছড়ীর সকূমিকা ৬৪ 
বিশেষভাবে ছড়ারই ভাষাগত বৈশিষ্ট্য নয়,-নিবিশেষ এবং সাধারণভাবে 
লোক-সাহিত্যেরই বিশেষত্ব । 

এইবার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির কিছু নিদর্শন দিই । স্থানাভাবে কেবল 
নির্বাচিত নিদর্শনই দিলাম 

রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত ৮১টি ছড়া ( রবীন্দ্র রচনাবলী : ষ্ঠ খণ্ড। 
পৃ. ৬১২-৬৩১ ) থেকে : 

শবের বিকৃতি: বুথায় (বুথাই) জীবন, ৪। আব-কাটাল, 
৬। কান্ছিলে (কাদছিলে ), ১২। ধন ধন ধনিয়ে কাপড় দেব বুনিয়ে 
(মিলের জন্যে, তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রয়োগ করে, আদর প্রকাশের উদ্দেশে 
ধনিয়ে” শব্ধ), ৩০। কানছ (কাদছ ), ৩১। নাল (লাল), ৩৩। আঙঞ্জল 
(আছুরে ), ৪৭। খাটপালঙ্গ (পালঙ্ক ), ৫৪। খোকো! খোকো। (খোকা 
খোক1), ৭১। আয় রেটাদা, ১৬। খোকনমণি দুধের ফেনি ( ফেন।), 
২৭। লাল জুতুয়া, ৭৪। লাল নাঠিখান, ৭৯। 

পদাশ্রিত নির্দেশক : কৌদলখানি বাজে, ৫। লাল নাঠিখান, ৭৪। 

ধবগ্যাত্বক শব্ধ: চোখ ঢুল্চুল নয়নতাঁবা, ১৬। উড়ে মেড়ার বাপ 
আসছে দিদিন্‌ ধিন! ধিনা, ২১। ইকডি মিকডি চাম চিকডি, ২৩। উলুকেতু 
ছুলুকেতু নলের বাশি, ২১। হিঙল কবে কডমড়, ২৩। কামার মাগী কের- 
কেরাণী, ২৪ | সডন্ুডুনি গুড়গুড়ুনি নদী এল বান, ৩৪। তিল ঝুর ঝুর 
কবে, ৫৬। এ আসছে পাখন। বিবি / প্যাক পাক প্যাক, ৫৬। খিড়কি 
ছুয়োর কেটে দেব, ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ যেয়ো, ৫৯। খাবি আর কলকলাবি, ৬৭। 
ঢোকুম্‌ কুম্‌ বাজন। বাজে, ৭৯। ওই আসছে খোঁড়া! জামাই ডিং ডিং বাজিয়ে, 
৮*। এই ধ্বন্থাত্মক শব্বগুলির বিশিষ্টতা আছে: এগুলি শবদ্ৈত ব' 
ছ্িরুক্ত প্রয়োগ ; নামধাতু রূপে ব্যবহৃত (সং৬৭)) অসমাপিকার 
অনুল্েখ ( যেমন, পাখন। বিবি প্যাক-প্যাক করে' আসছে কিংবা ফুডুৎ ফুডুৎ 
“করে যাওয়া, এ সব ক্ষেতে )। 

শব ছৈত ( 2০-০0011520100 01 ৮0:৫5 ) : সহচর-অসুচর-গ্রতিচর 
শক, গ্রতিধ্বনি শখ: চোত-বোশেখ, ৪। মাছ ধরেছি চুনোচানা, ১৯। 
হাজারে-বাজারে, ৩৪ ক্ষীর-খিরসে, ৩৭। খাট-পাঁলঙগ,। ৫9৪। এগুলি 
সাধারণভাবে বাঁঙল। ভাষার নিয়ম অনুযায়ী অধিকাংশ ক্ষেতে হন্ব সমাস 
হয়ে থাকে কিন্তু লোকসাহিত্যে এর পরও একটি বিশেষত্ব দেখ! ঘায়। 


পণ বাঙল। ছড়ার ভূষিক! 


শঙছৈত মানেই, যে কয়েই হোফ, ছু'টি শব্বের মধ্যে একটি যোগাযোগ 
থাকেই। সেই ধোগ সম্পর্কটিই আরে! নান বিচিন্তপ্জপ ধরে এখানে 
ধরা দেয়। যেমন: সোনা-কুড়ে পড়বি না ছাই-হুড়ে পডবি (সোনার 
বিপরীতে ছাই ), ১১। চোখ ঢুল্‌ ঢুল নয়নতারা ( চোখ ও নয়ন সমার্থক), 
১৬1 এপারেতে বেনা, গুপারেতে বেনা, ১৯। কার পেটের দুয়ো, কার 
পেটের হয়ো! (স্থয়ো-ছুয়ো বিপরীতার্থক ), ২৪। আগে কাদে মা বাপ 
পাছে কাদে পর, ৩১। সয়দাবাদের ময়দা, কাশিম বাজারের ঘি (এখানে 
ঘি-ময়দ1 সহচর শব্দ, কিন্তু বাকের ছুই অংশে, ছুই স্থাননামের সাদৃশ্যে, তা 
বিশ্বস্ত ), ৩৩ | এক কন্যে রাধেন-বাড়েন, এক কন্যে খান (রাধা-বাড়া 
একদিকে সহচর শক, অপরদিকে বাধা-খাওয়াও তাই), ৩৪। তাদের 
হাতে নড়ি, কাধে ভাড়, ৩৭। মায়ে দিল সরু শাঁথা, বাঁপে দ্রিল শাঁডি 
(মা-বাপ এখানে সহচর শব্ধ), ৩৯। আগেযাঁয়রে চৌপল, পিছে ধায় 
রে ডলি, ৩৯। বাম মাছ রেধেলি শোলমাছেব পোনা (মাছে নাম এখানে 
বাকোর ছুই অংশে যোগসাধন করেছে ), ৪৫ পরের বেট] মুখ করবে মৃখ 
নাড়া! দিয়ে, ৭৮। এগুলি আসলে পুনকুক্তি বাঁ পুনরাবৃত্তির একটি বিশিষ্ট 
দিক। এই পুনরাবৃত্তি সমভাবার্ক ব1 বিপরীতার্থক, ছুঃ রকমেরই হতে 
পারে। 

এই পুনরাবৃত্বিরই অপব একটি স্তর দেখা যায়, খন একই বা সম- 
জাতীয় শকের একাধিকবার আবৃত্তি ঘটে । এই আবৃত্তি ছু' বারের হলে তাতে 
গুরুত্ব বিশেষ পরিমাণে থাকে ; তিনবারের হলে, তাতে বুত্তের ভাব আসে। 
কিছু উদাহরণ এই : মাসি পিসি বনগী বাশী, ১। মাকে দিলুম---বাপকে 
দিলুম, ১। কে মেরেছে, কে ধরেছে, কে দিয়েছে গাল, ২। মারি নাইকো, 
ধরি নাইকো, বলি নাইকে। দূর, ২। কানে দেব'''কোমরে দেব"**গভিয়ে দেব, 
২২। ঘর নিকুচ্ছেন'.'নৌক। সাজাচ্ছেন'*"ঘড়। ডুবাচ্ছেন, ৫৬। কান্ছিলে,.". 
মাখছিলে,...ডাকছিলে, ৫৭ নিশির কাপড় খলিয়ে দেব...বাটা ভরে পান 
ফ্বেব'"'খিড়কি ছুয়োর কেটে দেব, ৫৯। কে দেখেছে, কে দেখেছে, দাদা 
দেখেছে, ৭৯। ক্রিয়াপদের এই পুনরাবৃত্তি দৃতি আকর্ষণ করে। এখানে 
পুনরাবৃত্তি ছু” রকমের । একই শব্দের অবিরুতভাবে পুনরাবৃত্তি, কিংব৭ তার 
বিকৃত পুনরাবৃতি,_-সহচর শব্ষের নিজন্ব নিয়মে বারা পরস্পরের সঙ্গে বীষা। 
“তিন' বার আবৃত্ধ হবার মধ্যে যাছু-রহন্ত ও শৃঙ্খলার ইঞ্জিত আছে। 


বাঙল। ছড়ার তূমিক। ৭১ 


এই পুনরাবৃত্ির প্রসারিত দিক হল :2:/0101:5515.--পুনরাবৃত্তির মধ্যে 
ঘেষন বিকৃত ও অবিকৃতভাবে অভিষ্গ বা সমধর্মী শকের আবৃত্তি দেখা যায়, 
£১00056515-এর মধ্যে তেমনি একই ওজনের বা পরিসরের ছুই বাক্য ব। 
বাক্যাংশকে বিস্তন্ত করে একটি সাম্য-সমতা-সামগ্রস্তের আবৃত্তি.স্থতি করা হয়। 
এখানে বলা যায়, ধ্বনিকে ছু'ভাগে ভাগ করে ছু"দিকে বিন্ুম্ত করা , কিংবা 
অথকে ছ-মাধখানা করে দেখা । এই ছুই অর্ধ আবার কখনে। গ্রশ্ধ এবং 
উত্তরও হতে পারে। দৃষ্টাস্ত এই : 

পুটু নাচে কোন্থানে : শতদলের মাঝখানে । সেখানে পটু কী 
করে : চুল ঝাড়ে আর ফুল পড়ে,৩। ধন ধোনা ধন ধোনা : চোত- 
বোশেখের বেনা (এখানে প্রথমার্ধ অর্থের চেয়ে ধ্বনি-প্রধান, দ্বিতীয়ার্ধ 
সেই ওজনের অর্থময় শব্মাঁল। )১ 9 | ধন বর্ধাকালের ছাতা : জাড় কালের 
কাথ1। ধন চুল বাধবার দড়ি : হুড়কে। দেবার নড়ি ( এখানে ছুটে! অর্ধেই 
অর্থবহ শবমালা), ৪। হোক কৌোদল, ভাঙক থাড়ু, | সরু সুতোর 
কাপড দেব, ভাত রেধে খেয়ে, ৫। বাটা ভরে পানদেব, গাল ভরে থেয়ে। 
( অতঃপর এই ছড়ার পরবত্ণ সাতটি পঙক্তিই £১10101)6515-এব উদাহরণ ), 
৫1 তেমনি *-সংখ্যক ছড়াতেও পরপর তিনটি 40610069515 : ও বেগুন 
কুটে! না, বী6 রেখেছে । ও ঘরেতে যেয়ো না, বধু এয়েছে। বধুর পান 
খেয়ে! না, ঝগড়া করেছে । কী করে কুটব, চাঁকা-চাঁক1 কবে (প্রথমাংশ প্রশ্থ, 
পরবতী অংশ উত্তর), ১০। টীকশালেতে চাকরি করে থুঘুভাঙায় ঘর 
( প্রথমাংশে কর্মস্থান, ছিতীয়াংশে বাসস্থান ), ১৯। তুমি নেও কলসী কাকে, 
আমি নিই বন্দুহাতে, ৩২। 

/5001005915-এরই আর একটি দিক হল “এক” বা “একটি? শব্দ দিয়ে 
বাক্যের ছুই অর্ধ রচনা করা: এক পাথর কলা পোড়া, এক পাথর ঝোল, 
২৫ এক বাড়িতে দই দিব্য, এক বাড়িতে চিডে, ৩১। এক কন্তে রাধেন- 
বাড়েন, এক কন্তে খান, ৩৪ | একট নিলে কিগ়ের মা, একটা নিলে কিয়ে, 
৭৯। একটি নিলেন গুরুঠাকুর, একটি নিলে টিয়ে, ৮* | এই রকম “ছুই' 
দিয়েও হয়ে থাকে : ছুই দিকে দুই কাতল! মাছ ভেসে উঠেছে, ৭৮। 

পুনরাবৃতি, শব্দছৈত, £১:1055515-এর বিভিন্ন দিক,__-এই সব মিলিয়ে 
ষে মনত্যত্বটি পরিশ্ফুট হয়, তা হল একটি সংহতি-এক্)-বন্ধনকে কঠোরভাবে 
অন্গসরণ করা; এক শব্ধ বাধ্বনিকে আর এক শ্ব বা ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত 
করা, কিংব। সমপ্রাধান্ত প্রদান করা, কিংবা বাক্যের এক অংশের সঙ্গে 


৭২ বাঙল! ছড়ার তৃমিকা! 


অপরাংশের যোগ-সামঞ্রশ্ত কহ করে |উভয়াংশকে নিবিড় বন্ধনে বেধে €ফল] | 
এই এক্য ও সংহতি বোধ লোক-জীবনের আসঙ্গ থেকেই আগত বা সংগৃহীত । 
ঘে সংহতি বোধের ফলে পরস্পরের ছাত ধরে অথণ্ড বৃত্ত রচনা ক'রে কিংবা 
পরস্পরের কোমর ধরে সরলরেখা রচনা ক'রে লোকনৃত্য অনুষ্টিত হয় ; 
কিংবা! আলপনা ও ব্রতচিজ্রের মধ্যেও প্রতিফলিত হয় যে প্রতিসাম্য রচনা 
করবার প্রবণতা,_তাই ভাষাতেও ধর পড়ে । সংহত সমাজবোধই থে 
লোকসাহিতোর উৎস, এই ভাবেও তা পরিশ্ফুট হয় । 

এই একই গ্রেরণা ও গ্রবণত। ক্রিয়াশীল হয় যখন দেখা যায় একই শব্দ 
এবং তার জের পর-পর উল্লিখিত হয়ে একটি ছড়ার পঙ্্‌ক্কিগুলিকে বেঁধে 
ফেলছে । যেষন, ইকড়ি মিকড়ি চামচিকড়ি (সং ২৩) ছড়াটিতে : দামুঘর-." 
ঘামূদর ; হিঙল গাছে - হিঙুল করে ; জগন্নাথ জগন্নাথের ; চাল কাড়ি 
চাল কাঁড়তে , ভাত খাওসে '.ভাতে পড়ল ; কোপাল দিয়ে ' কোর্দাল হল । 
দেখ! ঘাচ্ছে, প্রতি জোড়া! পঙ্‌ক্কি এক-একটি শব্দের আবর্তন দিয়ে গাথ। ও 
বাধা ; পূর্ববর্তী বাকোর বা] পঙ্ক্তির শত্বই পরবতা বাক্যে বা পড়ক্তিতে 
পুনরাবৃত্ত হয়ে প্রতি জোড় পঙ্ক্তিকে একটি সংহত একক-এ পরিণত করে 
তৃলেছে। লক্ষ করবার বিষয় এই, প্রতি পূর্ববতী পঙ্.ক্তির সঙ্গে পরবর্তী 
পঙ্ক্তি নিবিড় শব্ধ-বন্ধনে বাধা, কিন্তু প্রতি জোড়! পূর্ববর্তী ক্্লোকের সঙ্গে 
পরবর্তা গ্লোকের (ছুই পড্ক্তির) যেন প্রত্যক্ষ যোগ নেই, তাই বিচ্ছিন্ন বলে 
মনে হতে পারে । কিন্তু এখানেও অস্পষ্ট ও অন্যান্ত পারিপাশ্থিক যোগ আছে। 
'ত1 ভাবগত দিক বলে, এখন ভাষার আলোচনায় আলোচ্য নয় । 

একটির সঙ্গে আর একটিকে যোজন] করবার এই প্রয়াস অনুসর্গ শব্ধ- 
গুলিতেও ধর] পড়ে । সাধারণ অনুসর্গ শব্খগুলির তুলনায় লোকসাহিত্যের 
অচুসর্গ শকের কিঞ্িৎ বিশেষত্ব আছে। যী বিভক্তিযুক্ত যে পূর্ববর্তী পদটির 
পরে স্থাপিত হয় অন্সর্গটি, সেই পৃ্বর্তী পদটির একটি রহস্ময়তা, বিশিষ্টত] 
ব৷ গুরুত্ব থাকে, কখনো বা তা একটি প্রতীকও হতে পারে। পূর্ববর্তী 
পদদটিকে এই মূল্য ব1 গুরুত্ব দেবার পর, তার নীচে-ওপরে, মধ্যে-ভেতরে, 
কাছে-দূরে, ডেতরে-বাইরে-"অন্ঠ বিষয়ের সঙ্গে তাকে যুক্ত করবার প্রস্তাসের 
ফলেই অন্ুসর্গ শব্দের বিচি প্রয়োগ লোকসাহিত্যে দেখা যায়। ছু-একটি 
দৃষ্টান্ত এই : 


আধকা$। চাল দেব গালের ভিতরে ( ধে গালে জাধ কাঠা চাল ধরে, 


বাঙল। ছড়ার ভূমিকা! ৭৩ 


তা লাধারণ নয় ), ২। জলের যধ্যে ফুল ফুটেছে, ১৭। হাঁড়ির ভিতর ধনে, 
১৯। ডুলকির ভিতর পাক] পান, ২৫ ছাতির উপর কোম্পানী, ৪৯। 

এই প্রসঙ্গেই যী বিভক্তির বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করতে হয়। 
অনাবশ্থক যগ্ভী বিভক্ষির প্রয়োগ লোকসাহিত্যে বেশ দেখা ঘায় ( অন্থসর্গের 
জন্টেই কি এটি ঘটে ?)। নিদর্শন এই : 

কিনে দেব ঝালের নাড়ু (ঝাল নাড়ু), € | নাল গোলাপের ফুল 
(গোলাপ ফুল ), ৩৩। মর্তমানের কলা ( যর্তমান কল। ), ৩৭ । 

কাঁরক-বিভক্তির বৈচিত্র্যও দি আকর্ষণ করে। সপ্তমী বিভক্কিতে 
বিভক্তি-হীনতা এবং চতুর্থ বিভক্তির অর্থে “কে'ব ব্যবহার এর মধো উল্লেখ- 
যোগ্য । ঘেমন+ “জলকে যাবি”, “বনকে যাব? 'থোক1 আস্থক ঘর।” 

অন্যান্ত বিশেষত্বগুলি এই : বিশেষ ধরণের বাক্য ও বাকাযাংশ : আমন 
দোলা, ১। সোনার গতর, ২। বাছার বালাই নিয়ে আমি মবে যাই, 
৬। দেবতা এল জল, ১৮। আগুন লাগুক মাছে, ১৮। যে ঘরেতে রাড 
বউ সে ঘরেতে চুরি, ১৭। কে যাবি রে কামার-সাগর, ২৪। কোন্‌ 
সোহাগের বউ, ৩১। লক্ষ টাকার মলমলি থান, ৩৩। খোকার গুণের 
বালাই নিয়ে যরে ষেন সে কাল, ৪৬। হাড়ি ডুগডুগানি উঠান-ঝাড়নি মণ্ডা 
থেকোর বউ, ৬০। থোকা খোকা ভাক পাড়, ৫৮ নিদ পাড়ে 
গাছের পাতাডি, ৬১। বাগধারা, ইডিয়ম, কথ্য ভঙ্গি, মেয়েলি ভাষ।, বিশেষ 
স্থানের নাম, বস্তর নায়, ইত্যাদি এর মধ্যে আছে। 

লোকসাহিত্যের ভাষা-ভঙ্গির মধ্যে কোথাও কোথাও অকারণ ও 
অনাবশ্যক ০681]-এর কাজ দেখা যায়। “শ্রীহট্রেব লোকসঙ্গীত' (কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬) বইয়ের তৃমিকায় এক সময়ে লিখেছি : “মাজিত 
সাহিত্য ও সঙ্গীতের মধ্যে ঘে সকল উক্তি ও প্রত্যুক্তি, কথা ও কাজ, দৃশ্য ও 
ভাবানুষঙ্গ, চলন ও ভঙ্গিম। উহা রহিয়া! যায়, কিংব। অনাবস্টক বোধে অকুক্ত 
থাকে অথবা, অশোভন ও অ-রসময় বলিয়! পরিত্যক্ত হয়, লোকসঙগীতের 
বর্ণনাঁভক্ির এমনই বিশেষত্ব যে, সেই সকল তুচ্ছ, অনাবশ্ক ও অ-রসময় 
অংশকেও গানের মধ্যে পরম আন্তরিকতায় স্থান করিয়া দেওয়া হয়” 
€ পূ. ১৮৯)। ছড়া সম্পর্কেও এই মন্তব্য খাটে । রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহ 
এেকে তার উদাহরণ : 

গোয়াল থেকে কিনে দেব দুদওল] গাই, ৬। ২৭-সংখ্যক ছড়ার শেষ 
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চার পঙ্ক্ি। এখন কেন কানছ বাব! গামছ। সূড়ি দিয়ে, ৩১ তোমার 
মেয়ের বিয়ে দাও ফুলের মালা দিয়ে, ৩১। ছুই চক্ষের জল পড়বে বন্থধারা 
দিয়ে, ৭৮ | 
এক দিকে খু'টিনাটির প্রত্তি এই আগ্রহ, অপর দিকে তেমনি বাক্যের কোনো 

কোনো অংশ আবাব অপূর্ণ ই থেকে যায়, কিংবা অস্পষ্ট । যেমন, খোকোমশি 
দুধের ফেনি ডাবলোর ঘি/ খোকোর বিয়ের সময় করব আমি কী, ২৭। 
এখানে প্রথম পঙ্.ক্তির অর্থ কি? দ্বিতীয় পঙ়্‌ক্কির সহায়তায় তার অর্থ এই 
কর! যায়: দুধের ফেনার মতে] শরীর ধে খোকার, তার বিয়েতে “ভাবলো 
ভরা দি এসেছে । আর একটি উদ্দাহরণ : আত! গাছে তোত। পাখি দালিম 
গাছে মউ, ৫৫। এখানে তোতা পাখির পব "আর; বা “এবং, থাকলে 
বাকাটি স্প্টতর হত। এই সংক্ষিপ্ঠতাই ধর1 পড়ে যখন দুই শব্ধ মিলে তাকে 
ঘনবন্ধ একটিতে পরিণত করবার প্রয়াস দেখ! যায়: ওঠো?সে, কোঁটো?সে, 
দেখ'সে, শুন্'সে প্রভৃতিতে । 

স্থানাভাঁবে অনান্য উদাহরণ দিতে পার] গেল না। যাই হোক, এবার 
যোগীন্দ্রনাথের “খুকু মণির ছড়া” (৯৬শ সং) থেকে দৃষ্টাস্ত দিচ্ছি। 

শকের বিকৃতি: ব্যানন, ৩। ছুদু (দুধ), ৪১। বে (বিয়ে), ৫৭। 
যোতুক, ৬৮। খেলার সাজু (সাজ ), ২৭৫। ঠাকুর (ঠাকুর ), কুকুরা 
(কুকুর), ৩২৫। বেডু (বেড়ানে1), ৩৬৮। দিনেরেতে (রাতে ) 
৩৮০ । 

পদাশ্রিত নিদেশক : ভাতটি খেলে পেটটি সোজা,/পানটি খেলে আরো 
মজাঃ ৩৩১1 “ভাতের সঙ্গে টার যোগ লক্ষণীয়। 

শবদ্বৈত : চৌধ রী বাড়ীর মৌধ্রী পিঠা, (চৌধ্রীর অঙ্গে অর্থহীন, 
প্রতিধ্বনি 'মৌধ্‌ রী? ), ৪৪ | ফুল ফুল ফুল ফুটে গেল (একই শবের তিন বার 
অবিক্কৃত রূপে আবুত্তি ), ৬৫ | থাল পেলুম, গাড়ু পেলুম ( 'পেলুম” অবিকৃত 
রূপে ছুবার আবুত্ত হয়েছে, তেমনি থালা ও গাড়ু সহচর শব্ধ ), ৬৮। একটি 
ধানে ছুইটি তুষ ('একে'র পর “ছুই, এই মিল এখানে কার্ধকরী হয়েছে ), 
৬৪৯ | বড় শাখাটি, ছোট শখাটি ঝামৃর ঝুমুর করে (শ্বরধ্বণির বিকৃতি-জাত, 
ধন্ঠাত্বক সহচর শব্দ “ঝামুর-ঝুমুর' এবং প্রতিচর শক বড় ও ছোট ), ৮১। 
আঞ্জ দুগগার অধিবেস, কাল ছুগগার বে (আজ ও কাল প্রতিচর শব্ধ, 
তেমনি অধিবাস ও বিয়ে পারম্পর্য-মূলক অনুষ্ঠান ), ৮১1 আছুড় বাছুড় 
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চালত। বাছড়, কল! বাছ্‌ড়ের বে ('বাছুড়” তিনবার আবৃত ; তিন পর্বে 
পডক্তি বিভক্ত, প্রতি পর্বেই 'বাছুড়ে'র পূর্বে একটি করে শব বসে “বাছুড়' 
শকের সঙ্গে ধ্বনির প্রতিসাম্য রচনা করেছে; “আছুড়' নিরর্থক ধ্বনি ), 
১২৫। ঠিক এই একই রকমের উদাহরণ: অদল বর্দল বংশীবদ্ন, ১৩২। 
খাটপাঁলন, ১৩৪। বাঁড়া ভাত গুছন-গাছন, ১৫৬। সোনার আচীর, 
সোনার পাচীর, সোনার তিনপাট দেওয়াল (তিনবার “সোনার,” পঙক্তির 
তিন পর্বেই প্রথমে আছে শবটি, তারমধ্যে প্রথম বার নিরর্থক ধ্বনি দিয়ে 
প্রতিসাম্য রচনা করা হয়েছে ), ১৭৮। এরণ ভেরণ (ব্যক্তিনামেও শব- 
ছৈত), ২০৫। কিসের জন্যে কা? রেযাছু/ কি না দিতে পারি (এই 
পড়ক্তি অবিকৃত রূপে ছুই স্তবকে আবৃত্ত হয়েছে, এ হল পঙ্.ক্কতিগত 
পুনরাবৃত্তি, শব্গত আবৃত্তির প্রসারিত দিক, গানে যেমন [২০621 বা ধুয়া, 
এখানেও যেন তেমনি ), ২১৯। আগে যাঁয় গাড়ী ঘোভা, পিছে যায় হাতা 
( আগের বিপরীতে পিছে, এবং গাড়ীঘোড়। সহচব শব), ২২৬। কালি 
ঘোটন, কালি ঘোটন / সরম্বতীর পায়, ২৩৭। আটকৌড়ে বাটকৌডে, 
ছেলে আছে ভালো], ২৫৩। ননীর গোপাল, ননীর শরীর, নধব নধর গ' 
('ননী” ও 'নধর' শকের আবৃত্তি, কিন্ত তফাত আছে : ছুটি শবই অবিকৃত 
রূপে দুবার আবৃত্ত হয়েছে; কিন্তু ছু'বার ননী শব্ধের প্রয়োগ অব্যবহিত 
নয়), ২৫৭। ঘরে নাচে শ্যামস্থন্দর, বাইবে নাচে বুড়া (ঘর-বাহির 
বিপরীতার্থক, “নাচে” শব্দের আবৃত্তি এতে সংঘোগ সাধন করেছে), ২৬৩৫ । 
কাল যাব বাড়ি পরশু ধাব ঘর ( এখানে পারম্পর্য হল বাড়ি-ঘরের এবং কাল 
পরশুর ), ২৯৩। আতাল পাতাল সাম্লা সাতাল (পর-পর ছবাব 
সমধ্বন্যাত্রক শব্ধ, মাঝখানে অন্য ধ্বনির শব্দের পর, আবার পূর্ব ধ্বনির শব্দ ), 
৩০১। এপারে ঢেউ, ওপারে ঢেউ (এপার ও ওপার বিরুদ্ধতামূলক, “ঢেউ, 
অবিকৃত হয়ে ছু'দিকেই আবৃত্ত ), ৩০৬। ঠিক এই একই রকমের দৃষ্টান্ত : 
এ পারেতে বেণা, ও পারেতে বেণী, ৩১০ | এটিও তাই : আয় তে। ভোদড়, 
যাক তো। ভোদড়, ৩১১ । আয় ঘুম, যায় ঘুয়, নেতড়া পেতড়া (তিন পর্বের 
মধ্যে প্রথম ছুই পর্বে বিপরীতার্ক শব ও একই শব্দের আবৃত্তি ; কিন্ত 
তৃতীয় পর্ব ধ্বন্তাত্বক শব, সহচর শব্দের মতে1), ৩২৫। একা বুড়ী, দোকা 
বুড়ী, তেক। বুড়ীর ছাও (সংখ্যার ক্রমান্বয়িকতা ও পারম্পর্য, তিন পর্বেই 
'বুড়ী” শব্ষের আবর্তন, কিন্তু তৃতীয় পর্বের 'বুড়ী' বিশিষ্টতা পূর্ণ ), ৩৪২। 
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সোনার কৌটা রূপোর খিল, ৩৫৪1 উপর কানে পিপুল পাতা, নীচের কানে 
দুল, ৩৫৭| আয় ধুবড়ি, ছায় ধুবড়ি, ধুবড়ি আমার গায় ( এখানেও 
তৃতীয় পর্বের ধুবড়ি” বৈশিষ্টাময ও পৃথক), ৩৬৬ 1 বলদ খালে চিনা, 
ছাগলে খালো ধান, ৩৬৭ | নাক কা্টবো, চুল ছাটবে?, করবে! গাঙের পার, 
(তৃতীয় পর্বের ভিন্নতা লক্ষণীয় ), ৩৮৯ | 

ওপরে নান! ধরণের শব্খছৈতের দৃষ্টান্ত দিয়েছি । সরল-সহজ সহচর- 
অন্ুচর-প্রতিচর শব্খগুলিই হল এর প্রধান উপকরণ | এইগুলোকেই নানাভাবে 
সজ্জিত ও বিন্যন্ত করে শঙ্ধ-দ্বৈতের প্রয়োগ ও বাবহারের মধো আন! হয় 
বৈচিত্রা এবং ক্টিলতা। কিন্ত সর্বক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন : একটি 
শঙ্খলা, একটি পারম্পর্য, একটি ধার] বা নিয়মের অশ্রুসরণে শব-সঙ্জা ও শবা- 
বিদ্টাসের মাধ্যমে একটি বদ্ভময় রূপ বা দেহ নির্জাণ। তাই হল ছড়ার যূল 
রচনাকৌশল | সেই নিমিতিটিকে যেন চোখ দিয়ে দেখা ধায়, হাত দিয়ে ধর- 
ছোয়। যায়। 

শব্দদ্বৈতকে ভিত্তি করে যে সব রূপ মিমিত হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে 
জটিল হল দু” ধরণের রূপ-নিমিতি : যে সব ক্ষেত্রে নিবর্থক ধ্বনিকে অর্থময় 
শষোর সাহচর্য প্রদান করা হয়, এবং যে সব ক্ষেত্রে তিন পর্বের পারম্পর্ষের 
মধো তৃতীয় পর্বের পার্থকা ও বিশিষ্টত। প্রদশন কর] হয়। উদাহরণ আগেই 
দিয়েছি । 

শকছৈতের একটি সহজ-নরল দিকের উল্লেগ এইবার করি । এটি আমলে 
'একান্প্রাস” বা “ছেকান্প্রয়ানা। অন্ুপ্রাস তে ধ্বনিরই অন্থবৃত্তি, কাজেই 
শবছৈতের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই এর নৈকটাঁ ও অভিন্নতা লক্ষিত হয়ে 
থাকে । 'খুকুমণির ছড়া' থেকে কিছু উদাহরণ এই : 

আন্ক তাতি বিকুক সত্ব, ২২৪ পাকাল মাছের কাকাল সরু, 
২৮৫ | সরল পথে তরল গাছ, ২৯, | এচক বেগ্জন পেচক হবে, ৩০০। 
মিথ্যাবাধী কলার কাদি, ৪*২। দৃষ্টান্তগুলির বাক্য ছু" ভাগে বিভক্ত : 
ধ্বনি-সাদৃশ্ট সেই ছুই ভাগের মধ্যে এনেছে যোগন্ছুজ। ধ্বনি আবার ছু' রকমের : 
অর্থময় ও অর্থহীন। যেমন, “এচক-পেচক। কখনো দ্বেখা যায়, একটি ধ্বনি 
অর্থময়, অপরটি নিরর্থক । 

ছুই অর্ধে বাক্যকে বিভক্ত করা, এবং সেই ছুই অর্ধের মধ্যে সমতা বা 
প্রতিসান্য রচনা করা (যা পুনরাবৃত্তির প্রসারিত ফিক ) এখানে মূল মনম্তত্ব 
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রূপে কাজ করে। এটাই জটিল ও গ্রনারিত হয়ে আনন এক ধরণের প্রতিসাম্য 
রচনা করে, ধা আসলে 4১201056515, কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই : 

ভাত হতেছে কড়কড়া, ব্যাক্পন হল বাসি, ৩। চিকণ বাঁশের ঢুল্নী 
মোর, কেরাকৃ বেতের বান, ৭ | সোনা! নাচে কোনা, বলদ বাজ্জায় ঢোল, 
৭১। ডালিম গাছে পরত নাচে, তাক ধুমীধুম বা্ছি বাজে, ৯৬। চালে 
আছে চাল কুমড়ে।, শিকেয় আছে ঘি, ১২৬। গাড়ু ভরে জল দাও, প্রাণ ভরে 
খাই, ১৭২। মাটির চাদ নয়, গড়ে দেবে1:/গাছের চাদ নয়, পেড়ে দেবে। 
( এটি পুনরাবৃত্তিও বটে ), ১৭৭। তালগাছেতে হস্থর-মুহ্থুর, বাশ গাছেতে 
থানা, ১৮২। ট্যান্-ট্যানা-ট্যান্-ট্যান্‌,/কেলে ভূতের ঠ্যাং (এখানে প্রথম 
পঙ্ক্কির অর্থহীন ধ্বনিগুচ্ছকে অর্থময় পরব্তাঁ পঙ়্‌ক্তির বিপরীতে বেখে 
প্রতিসাম] স্হির চেষ্টা), ১৯৯। উদ্ছিড়ালে ক্ষুদ খায়, চালে নাচে ফিঙে।/ 
পু'টিমাছে গীত গায়, মাগুর বাজায় শিঙ্গে (ছুই পঙংক্তিতে এখানে একটি 
করে 40010065515), ২০৮। ঠিক একই ব্যাপার এই দৃষ্টান্তটিতেও পাই, 
কিন্ত এখানে দ্বিতীয়াংশ ছু'টি প্রথমাংশ ছুটির তুলনায় হুম্ব হলেও প্রতিসাময 
বিনষ্ট হয় নি: শালিধানের চিড়ে নয় রে, বিঙ্গিধানের খৈ,/মোট। মোট! 
সব্‌ড়ি কলা, কাগমারি দৈ, ২২০। পরবর্তা এই উদ্দাহরণটিতে দেখা যায়, 
দু'টি পড্‌ক্তির মধ্যে প্রথম পঙ্ক্তির £১0611০515-টির ছুই অর্ধ সমান, ছ্বিতীয় 
পঙ্‌ক্তির £১701635:3-এর ছুই অর্ধও প্রায় সমান,-__কিন্তু প্রথম পড্ক্কির 
তুলনায় দীর্ঘতর : রোদ বেট রাজা মান্য করে তাজা ; / আগুন বেটা 
কুইড়া, মানুষ দেয় না ছাইড়া, ২৩৯। তথাপি এখানে সাম্য রক্ষিত আছে। মা 
হয়ে জল দেন, তৃষ্ণ। ভরিয়ে / বাপ হয়ে গরু দেন, পাঁল ঢাকিয়ে, ২৭১। হৈরে 
বাবুই হৈ, রাডী ধানের খৈ (প্রথমাংশ নিরর৫থক ধ্বনিগুচ্ছ মাত্র ), ২৭৬। 
মামী কাটে সক কতা/মাম। কাটে পাট, 1২৯৫ | মেয়ে দেবো সাজিয়ে, টাকা 
নেবে বাজিয়ে, ৩১৫ | ৩২০-সংখ্যক ছড়ার সবটাই এ বিষয়ের উদাহরণ | 
তোদের হলুদ মাথা গা, তোরা রথ দেখতে যা/আমরা হলুদ কোথ। পাব? 
আমর] উন্টে৷ রথে যাব ( পর-পর ছু'টি £,00105515), ৩৩৩ । হাড় হল ভাজ! 
ভাঙ্তা, যাঁস হল দড়ী (এখানে 'হাড়-মাস' এই সহচর শব্খই ছুই অংশে 
বিভক্ত হয়ে £.3616176515-এর মধ্যে দৃঢবন্ধনের স্থঠি করেছে ), ৩৪৫। বাপ 
বলেছে আয় আম্ব', মা ব'ল্ছ “থাক্‌, ৩৯২। 

ওপরে যে দব £১0105515-এর দৃষ্টান্ত দিয়েছি, বিশ্লেষণ করলে তার 


গা বাল ছড়ার তৃষিকা 


মধ্যে নান। বিভাগ ও বৈচিত্রা চোখে পড়বে | সবগুলোর গঠন একই রকমের 
নন্ন। তবে, যূল উপকরণ রূপে এখানেও আছে ধবন্তা গুক শফছৈত, সহচর- 
অন্গচর-প্রতিচর শব 7; কচিৎ অর্থময় খাটি 4১701056515 মেলে । এছাড়া 
আছে পুনরাবৃত্তি-মূলক 4১061026519 আরুতির হৃন্ব-দৈর্ঘাঘটিত 4১7006- 
8, ইত্যাদি । 

/51701006519-র মধ্যো “একা বা একটি শব, গঠনের ক্ষেঞ্ঞে তৃমিকা 
নেয়: একখানা কুলো। মাঠে, একখানা কুলো ঘাটে ( মাঠ-ঘাটের সহচরত্ব 
লক্ষীয়), ১৪২ | একদিকে রে বেগুন ভাঙ্গা, একদিকে রে ঝোল (বেগুনভাজ! 
ও ঝোল দুইই খাঘ্য, এবং তাঁইই ছুই অংশের সংঘোগসাধক ), ১৮৭1 এক 
নৌকা আলো চাল, এক নৌকা ঘি( এপানে ঘি ও আলোচাল সংযোজক ) 
৩৭০ | 

ধ্বল্যাত্মক শঙ্দ এ তার ছ্ছিরাবৃত্তি লোকমানসের একটি বড়ো দিক, 
লোকসাহিত্যে ও ভার প্রয়োগের পরিমাণ বেশি | মাজিত কথা ভাষাতে 
এর প্রয়োগ থাকলেও লেখা সাহঠিতো এব প্রয়োগ সেই তুলনায় অনেক কম। 
প্বন্টাঙ্যাক শকগুলি অমান্জিত ভাষাতেই বেশি দেখা যায় । কেন অমানজিত 
মান্থষের ভাষাতেই ধবন্যাস্মক শকের(পবিমাণ বেশি ? এর ছুটিফকারণ : প্রথমতঃ, 
ভাষাকে শ্ুচু ও ঘখাধণ কববার শব্ষের অভাব ; দ্বিতীয়তঃ, এটাই আমাদের 
কাছে গুরত্বপূর্ণ দিক, বর্ণনার মধো ধ্বনিকে প্রাধান্ত দেওয়া ষেন বণিতবা বিষয় 
ও গৃহীত ধ্বনিকে পরস্পরের প্রতিক্ূপ করে একটি প্রতিসাম্য রচনার প্রয়াঁন। 
অর্থহীন ধ্বনি বা ভার দ্বিকুক্তিটি ষেন বণিতব্য বিষয়ের ঠিক প্রতিচিত্র : 
অর্থাৎ বশিতবা বিষয়টিকে বস্তগত ও শারীরক্ধপে উপস্থাপনার প্রয়াস, সেই 
০013০:6৬ দিকটিকে তুলে ধরবাব চেষ্টা। আবার, ধ্বনিটি যেন বণিতব্য 
বিষয়ের ঠিক সমান মাপ ও ওজনের একটি দিক, যেন ছুটি দিক সমান হয়ে 
একটি 0:9191510 95101)605 রচনা করে । 

কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই : খোক। খাবে সাপুর স্থপুর, বে কুড়োবে পাত 
( খাওয়া'র প্রতিধ্বনি ও প্রতিচিঅ 'দাপুর স্থুপুর' ; পরবর্তা অংশ এরই 
£৮010য295 ), ২৬ | খোঁক। তুধ খাবে ঘট-ঘট্‌, পুযু আসে থট্‌ খু, ৩৭। 
মাটির পুতুল নটর পটর, পি'পড়ে ধরে ছাতি, ৪*। ডালিম গাছে পবৃত 
মাচে / তাক্‌ ধুমাধুষ বাচ্ছি বাজে (ধ্বন্যাত্মক শব্ধ ও 4১20106915 ), ৯৬। 
তাক্‌ খু়াখুড় খুড1/ভাঙলো খাটের খুরা, ১১৬। কল! পড়ে ঢুপ-ঢাপ, বৃড়ী খায় 
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খুপগাপ (এখানে পড়া ও খাওয়া শৃঙ্খলা বা পারম্পর্য, তারসঙে 
ধ্ন্াত্বক শঙ্ব ও £১০01015565 ), ১৩৩ । বৈরাগী ঠাকুর টংটৎ/কাউটা 
খাইতে বড রং, ১৭৫ । ফটর ফটর চলে, ২৪৩। ঢোল বাজে গামুর গুমূর, 
সানাই বাজে রইয়া, ২৭৫ | ভুম্‌ হুম্‌ হুম্‌ব_গুম্‌ গুম্‌ গুম্‌-_ভালে বসেছে 
€ এখাহে স্পষ্টই তিন পর্ব, পুনরারুত্তি এখানে সমদৈর্ধোর পর্বের, প্রথম ছুই 
পর্বে ধ্ন্থাত্বক শব্দের সমতা ), ২৯০। নিছক বা বিশেষত্বহীন ধ্বন্যাত্বক 
শব্গুলির উদাহবণ দিলাম না। কিন্তু লক্ষ করতে হবে, ছড়ার মধ্যে ষে 
“ত্বরিত চিত্র দর্শন করা হয়েছে, তা তড়িৎবেগে সর্ব প্রকার ধ্বন্তাত্মক 
শঙ্খযোগেই রচিত হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে। ধন্টাত্বক শবের পর অসমাপিক! 
করে' শব প্রায় সব ক্ষেত্রেই অন্ুল্লিখিত থাকে | যেমন, 'বু্টি পড়ে ঝম্‌ ঝম্ঠ ; 
এর পর “করে' থাকলে বাকাটি পূর্ণ হত। কিন্তু ওই অপূর্ণ তার ফলেই বর্ণনাটি 
একটি অখগ্তা ও সংহতি পেয়েছে । 

বর্ণনার ভাষাতে দ্রুততা, সংক্ষিপ্তত1, মাঝে মাঝে শূন্যতা, তার ফলে 
ব্স্তত। ও ক্ষিপ্রতা, প্রভৃতি সত্বেও শব্ধ ও বাক্যের বিশিষ্ট প্রয়োগের ফলে 
সবের মধ্যে সংযোগ-পারম্পর্য-শঙ্খলা রক্ষা কবে একটি অর্থ ও ৰম্তগত রূপ 
নির্যাণই ছড়ার মূল লক্ষ্য । রূপ নিমিতিব মধ্যে প্রতিসাম্য (595170060 ) 
বচনার দিকে ঝেৌক সবচেয়ে বেশি । তার-ই জন্তে শবদ্বৈত, নানা ধবণের 
/170610175315, ও ধ্বন্তাত্বক শব্দের বিচিত্র প্রয়োগ দেখা যায়। 

সংযোগ রচনার মধ্যে কারক-বিভক্তি ও অন্সর্গেব একটি ভভূমিক। 
থাকে । বিভক্তিহীনতা, বিভক্তির অপ্রত্যাশিত গ্রয়োগ-_-এ বিষয়ে উল্লেখ- 
যোগ্য । তবে, অস্ুুদর্গের স্ূমিকা কারক-বিভক্তির চেয়ে বেশি। কিছু 
উদ্দাহরণ দিই : চাদের মাঝে গোপাল (অর্থাৎ গোঁপালকে, দ্বিতীয়। বিভক্তি 
অনুল্িখিত ) ছড়িয়ে দেব (এর ফলে অর্থের দিক থেকে যতই অপূর্ণতা ও 
অস্পষ্টত থাকুক ন। কেন, একটি বিভক্তি চিহ্ন ন। থাকায়, ছুটি শব্দের মধ্যবর্তী 
দূরত্ব কমে গেল, সামগ্রিঞভাবে দ্রুতভাবে বাক্যটি শেষ করা গেল, একটি সংহত 
ভাব অর্জন কর! গেল ), ৬। খোকন মেরে খুন করি, ১৫২। এখানে দ্বিতীয়া 
বিভক্তি অন্নপস্থিত। এই একই কারণে সপ্তমী বিভক্কির চিহ্ন অহুলিথিতই 
থেকে যায় বহুশঃ | অন্ুপর্গশবগুলি সংযোজনের কাজটি "স্থন্দরভাবে 
পালন করে: তারি তলায় (তিল গাছের তলায়, তিলগাছের সঙ্গে 
মা-কে সংযুক্ত করা) মা! আমার লক্ষ্মী-গ্রদীপজালে।, ৩৩। টণ্যাপট'যাপ টণ্যাপ, 


৮৪ বাঙল। ছড়ার তৃমিক। 


ট্যাপের ভিতর বিছ্গে, ৯৫ | ঝুষকোর ভিতর পা পান, ১*৬। খুরোর 
উপর খাটখানি, ভার উপরে যাছুমশি) ১৪৭। তার উপরে ব'সে আছেন জয় 
অগক্জাথ শেয়াল, ১৭৮ | খড়ের উপর উঠল পানি, ১৮*। ভারি মাঝে বসে 
আছে শিব সদাগয়, ২২০ । বেদীর আগায় সোনার ঝাপা, ২২৭ তার 
তল দে আমার খোকন বিয়ে করতে বায়, ২৬৭। সরল পথে তরল গাছ, 
তার উপরে বাসা, ২৯৭। 
ভাষার সাধারণ নিয়মে অনুমর্গ শক তো থাকবেই, কিন্ত নিছক অন্ুসর্গ 
শট এখানে উদ্দিষ্ট নয়। অন্ুলর্গ শকের অব্যবহিত পূর্বে বা পরে ধ্বন্াত্বুক 
ও সহচর শব্জ যেখানে থাকবে 7; আগে ও পরে বণিতব্য বিষয়বোধক শবটির 
একটি অনাধারণতা বা বিশিষ্টতা থাকবে, তবেই অঙ্ুসর্গ শের উদ্দিষ্ট 
ভূষিকাটি বোঝ। যাবে | 
যাই হোক, আমর] যে কথাটি বলতে চাইছি ত হল-__দ্রুততা1-সংক্ষিপ্ততা- 
শৃন্তুতা সত্বেও সংযোগ ও অথগুতার দিকটিকে ভাষা-ব্যবহারে ফুটিয়ে তোল! 
হয়। এই জন্যেই দুই শঙ্ধকে এক করে, ঘন করবার চেষ্টা,এক ধরণের 
সন্ধির অন্থসরণ। যেমন, হলুর্দ বাটসিয়ে (এসে বাট )। এই একই কারণে 
নামধাতুর প্রয়োগ-বাছুল্য , নাম শককে ধাতুরূপে ব্যবহার করে ধাতুকে বর্জন 
করা, অর্থাৎ একটি ঘনবন্ধতাঁকে অর্জন করা। যেমন, গ্যাল পড়ে ঝুবৃঝুবিয়ে, 
মাটি পড়ে খসে (এখানে ধ্বস্তাত্যক শব্ধ ধাতুরূপে ব্যবন্ৃত ), ১০২। এই 
রকম: কাঁকটা মরে কড়, কড়িয়ে, বৃষ্টি এল চড় চড়িয়ে ২*৩। টুনটুনিয়ে 
টুনটুনালো, ইন্দুরে বাজায় খোল, ২২৮। চড়বড়িয়ে বেত মারলে পড় পড়িয়ে 
যায়, ৩৬৩1 লক্ষ কব! প্রয়োজন, সব ক”টিই আবার £১01036515-এরও 
উদাহরণ 
বাকোর প্রথমে সংযোগমূলক শবের ব্যবহারও এই একই কারণে । যেমন 
অন্থসগ শবগুলি বাক্যের ভেতরে অবস্থান করেই পৃরাপয়ের সংযোগ সাধন 
করে, তেষনি সংযোগমূলক শঝগুলি দুই বাক্যের সঙ্গে ষোগসাধন করে। 
ৃষ্টাত্ত এই : তাতে দেবে! (পূর্ববর্তী পঙ়ক্তিতে উল্লিখিত কাপড়ে ) হীরের 
খোপ। ১**। সেই বেউটা পচলো (যে ব্যাট] পোড়ানে। হয়েছে ), ৩৫০। 
সেই ফুলটি রয়ে গেল, ৩৭৮। এই অর্ধনাম জাতীয় ক্রিয়া-বিশেষণগুলি 
সংযোগ রক্ষার একটি বিশিষ্ট উপকরণ । 
ছড়ার যধো বিশেষণ শজের প্রয়োগ খুব দেখা যায়। এগুলিরও গঠনে 


বাঙল। ছড়ার ভৃষিক! ৮১ 


বৈশিষ্টা আছে এবং তা লোকযানসেরই প্রতিবিস্ব মাক্ে। কয়েকটি নির্বাচিত 
বিশেষণ এই : কুলোকানী, যুলোগাতী, খ্যাব্‌ডানাকী, ১৩। বাপটাকাটা 
মুখনাড়াটা, ৮৬। ত্যাৎকাছুনে, ২৪৪ । ভেচ.ক! মৃত্বী, ৩৪৩ । ড্যায্রাচোখো, 
৪০১। সব ক'টি বিশেষণ দৈহিক বিশেষত্ব নির্দেশক | সব ক'টিই প্রত্যয়- 
নিম্পন্গ। কোনোটি সমাসের আভাস-যৃক্ত । প্রত্যয় যোগ করে ষেন 'বিশেষ' 
এবং “ক্রপময়' করবার চেষ্টা। সমাসের ফলে, ব্যাস.বাকোর দৈধ্য বিলুধ হয়ে, 
সমশ্তমান ছুই পদের ঘনবন্ধ একত লাভ। 

এই ঘনবন্ধ সংক্ষিপ্ততা উপমার মধোও প্রতিফলিত হয়। কয়েকটি উপযার 
নিদর্শন উপস্থিত করছি: ছেলেটার চিংড়ে নাচন, চিংড়ে নাচন, (চিংড়ির 
মতো! নাচন ), ১৫৬1 এখানে যেষন অপূর্ণতা, তেমনি অপরদিকে আছে 
অতিশয়োক্তি : 'একানোড়ে'র যূলোর মত দাত, কুলোর মত পিঠ, কান ছুটে। 
“মোটা মোটা), চোখ ছুটি আগুনের ভাটা, ২। সোনা হেন রংটি তাহার, 
ঠেশটে আলতাগোলার ঢেউ, ৬3 | জামাজোড়! দেখতে কেমন 1-শিমুলে 
ফুটেছে ফুল লাল পার যেমন, ১১৮। থোক] যখন হাসে, মুক্তা ধেন ভাসে 
ধখন থোকা হাটে রক্তে চরণ ফাটে, ১৮৯। এই অতিশয়োক্তিযূলক উপমাগুলি 
আসলে উজ্দ্রন ও খওড চিজ্র রচন। করে । চিত্র রচনা কংক্রিট দ্িককে নির্দেশ 
করে,_এই কংক্রিট বস্তরপ নির্ধাণই ছড়ার লক্ষ্য । অতিশয়োক্তি সাধারণ 
বর্ণনার মধ্যেও দেখা বায়। 

বাক্যরচনা ও বর্ণনাভঙ্গিতেও অপূর্ণতা-অস্পষ্টতা দেখ। যায়। একদিকে 
পর-পর বাক্যের মধ্যে সংযোগ সাধন করা, অপর দিকে একটি বাক্যের 
ভেতরেই অপুর্ণত1-_-এই ছুই দ্বিক মিলিয়ে আনে একটি ঘনবন্ধত1 | প্রতীক- 
সঙ্কেতের বোধও এই কর্মের সহায়ক হয়। ছু'একটি নিদর্শন এই : আমার 
ছেলে আমার কোলে,/গাছের পাখী গাছের ভালে (মায়ের কোলে যেমন ছেলে 
গাছ-মায়ের শাখাকোলে তেমনি পাখি, অথচ,স্পষ্ট করে তা বলা নেই ), ১৭৪) 
উলু উলু যাদারের ফুল, ধর আসছে কতদূর? বর আসছে বাঘন। পাড়... 
২০৯। এখানে অনেক কথা বলা হয়েছে, অথচ তা পূর্ণরপে ব্যক্ত হয় নি। 
সাধারণতঃ ফুল বিয়ের প্রতীক হয়, এখানে মার্দারের ফুল এবং উলু ধ্বনি 
বিয়েকে নির্দেশ করছে। কিন্তু বর বাঘন] পাড়া “দিয়ে' ব1 “হয়ে বা “থেকে' 
আসছে, তার কোনে! উল্লেখ নেই। এটিকেই বলি অপূর্ণতা বা অস্পষ্টতা । 
এ পারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুকৃটুকু করে/গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন 


খ্ 


৮হ বাঙলা ছড়ার ভূমিকা 


করে, ৩৪৫। টুকটুকে লগ্কাগাছের যূল ছর্থটি না বুঝলে বাক্যটিকেও বোকা 
খাবে না| লঙ্কার রওটুকু যেষন বাইরে থেকে দেখতে সুন্দর, ভেতরটা তেষনি, 
ঝাল। খবর বাঁড়ীটাও তাই । সেই কারণেই “মন কেমন' করা । 

বিশিষ্ট বাগ ভঙ্গি, বাক্যাংশের ব্যবহার, আতিশয্যযূলক উক্তি, বিশিষ্ট স্থানের 
নাম, সংখ্যার উল্লেখ, কথা ও মেয়েলি ভাষা-ভঙ্গি, প্রভৃতিও ছড়ার ক্বপনির্নাণের 
সহায়ক । দৃষ্টান্ত দিচ্ছি : মুচকি হাসি মুখখানি, হাজার চুমা, ১। লক্ষ টাকার 
ছেলে, ৭| আ্রাধার ঘরের মাধিক, ১১। হট্রমালার দেশ, ২৫। তারা হিরেয় 
ঈ্লাত ঘষে, ২৫। নিদত্তের হাসি, ৩৬। সোনা দিয়ে বাধিয়ে দেব মোহনচুভ। 
বাশী, ৩২। চুড়াধীশী, ৭২1 খোকা আসছে বিয়ে করে সঙ্গে ছ'শ ঢোল, ৮৩। 
সাত শ' ব্যাঙে কীর্তন করে, ১*২। তখন শেয়া্নী ঝেড়ে বাধে চুল, ১১*। 
সাধের নৃতন তরকারি, ১১৯। কাল নয় আমার কেলে সোনা, ১২০1 চোখ 
খাক তোর মা বাপ, চোখ খাক তোর খুড়ো, ১২৩। খাট-পালনে ঘুম যায় 
( খুষোয় ) যগীঠাকুর, ১৩৪। বাশ পাতাটি নড়ে চড়ে, ১৩৫ | অলকমণির 
কপাল পুড়ে হল ছারখার, ১৪৪ । এমন খোপা বেঁধে দেব হাজার টাকা 
মূল, ১৫৪। ওই আঁপছে, ওই আসছে মাঠ আলো! করে, ১৭২। হলদেগুড়ির 
মাঠে, ২*২। দেখ শত্ব,র চেয়ে, ৩২২। হাতী চড়ে ভঙ্কা। মেরে যাবেন 
মা$বাভী, ৩৯৪। 

আমাদের ইচ্ছে ছিল, সব ক'টি ছড়া-সঙ্কলনের ছড়া নিয়ে বিস্তৃতভাবে 
দৃষ্টান্ত দিয়ে মালোচন1 করি । কিন্তু স্থানাভাবে তা সম্ভব হল না। কেবল 
রবীঙ্ছনাথ এবং খোশীক্রনাথের সঙ্কলন নিয়ে আলোচনা করতেই অনেক পাতা 
বায় হল। উল্লিখিত সব বিষয়ের উদ্দাহরণও হয়তো! এই ছুটি সম্কলন থেকে 
মেলে মি। তবে, আশ] করছি, আমাদের বক্তব্য এতেই পরিশ্ফুট হয়ে উঠেছে, 
ঘে কারে! পক্ষেই এখন আমাদের বক্তব্যকে অন্ত ষে কোনো ছড়ার ওপর 
প্রক্বোগ কর! সম্ভব হবে। 

এইবার আমাদের বর্তমান সঙ্কলনের কথ! বলি। এই সঙ্কলনে বাঙল! 
দেশের প্রায় সকল অঞ্চল থেকেই ছড়। প্রদত হয়েছে, কাজেই সকল অঞ্চলের 
ভাষাও এতে কিছু-কিছু পাওয়া! যাবে। ছড়ার ভাষা সমকালীন মাহুঘের 
মুখের ভাষা, উপভাষার প্রভা তাই এতে সহজেই পড়ে। কিন্ধু উপভাষার 
আলোচনা ও ছড়ার ভাষার আলোচনা এক নয়। উপভাষার আলোচনাও 
আমাদের দেশে এমন কোনো উচ্চন্রে গিয়ে পৌছায় নি যে ভারই নিরিখে 


বাওল। ছড়ার ভূমিক] ৮০ 


আলোচ্য ছড়ার ভাষা আলোচনা করা ধাবে। এখন পর্ষস্ত আমাদের গব্ষেকগণ 
কোনো 10151656 £605:591১5+ তৈরি করে উঠতে পারেননি, কাজেই কোনো 
বিশেষ ওুঁপভাষিক প্রয়োগ ঠিক কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে প্রচলিত তারও কোনে! 
বিবরপের মাধামে, একটি বিশেষ ভূখণ্ডের লোকগোষ্ঠীকে শনাক্ত কর! সম্ভব 
নয় | 

শ্ধধু ছড়াই নয়, লোকসাহিত্যের সকল শাখাতেই এক বিশেষ ভাষা ব্যবহার 
কর! হয়। এক বিশেষ ভঙ্গি আছে সে ভাষার। এমনি করেই তৈরি হয় 
ঢ011 90০০0. এই চ010 9026০%) এবং উপভাষা কিন্তু সর্বাংশে এক নয়। 
অনেকেরই ধারণা এই ছুটোই বুঝি অভিন্ন। কিন্তু ত। তূল। ছুয়ের মধ্যে 
অনেকখানিই মিল আছে বটে, কিন্তু সর্বত্র নয়। উপভাষ! প্রধান বা মূল 
ভাষার নঙ্গে একটি যোগ রক্ষা করে চলে, কিন্তু লোকভাষা (01 5969০13) 
লোকমনম্তত্বকেই ফুটিয়ে তোলে, হদিও উপভাষ। ও লোকভাষ। ব্হুশঃ 
অভিন্ন। ছড়ার ভাষা-ভঙ্গি বিচার করতে হবে উপভাষার আলোকে নয়, 
লোকভাষার নিরিখে । উপভাষা বাঙলাব বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন হতেই 
পারে, কিন্ধ লোকভাষা বিশ্বের সর্বত্র মোটাধুটি একই লোকমনস্তত্ব হার! 
গড়া। 

লোকসাহিত্যের সকল শাখাতেই অল্লবিন্৮০ লোকভাষার ব্যবহার হয়, 
কিন্তু পরিমাণে বোধহয় ছড়াতেই বেশি। সুরের জন্যে লোকসঙ্গীতে এবং 
দৈর্ঘ্যের অভাবের জন্যে ধাধা-প্রবাদে লোকভাষ! প্রয়োগের স্থষোগ সম্কচিত 
হয়ে পড়ে। 

লোকভাষার কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ থাকে । ধ্বনি, ধন্যাত্মক শব্ধ এবং ধ্বনির 
সঙ্গে যুক্ত কিছু দেহভঙ্গি (ভাষায় যা প্রতিফলিত হয়), অনৃকার ও অন্থকরণাত্মক 
শব, প্রভৃতির কথ] এর মধ্যে সর্বাগ্নে উল্লেখধোগ্য | অনেক ভাষা-বিজ্ঞানী মনে 
করেন, মানুষের নান! প্রকার আবেগ প্রকাশক এবং কোনো দৃশ্য-ঘটনার 
অনুকরণাত্মক ধ্বনিগুলিই হল ভাষ।-হ্ষ্রির উৎসস্থল | এক-একটি ধ্বনি এক-একটি 
বুস্পষ্ট অর্থ-নির্দেশক হয়ে উঠেছে পরবর্তী কালে । এখনও বয়ন্ক মানুষের] তাঁদের 
কথাবার্তায় নানা ধ্বনি ও ভঙ্গির অন্গকরণ করে থাকে । আদিম মাহষের 
ভাষ। ছিল 0650916 1217609£7- নান। ভঙ্গি করে, অস্থকরণ-অভিনয় করে 
অপরকে মনের ভাব ব্যক্ত করা হত।|। এরই একটি দিক 406306-8030. 
গলার স্বরের বৈচিত্র্য ও অভিনয় এখানে একত্র হয়ে যায় । 06500:6-9010201 


৮৪ বাঙুল! ছড়ার তমিকা 


এবং 13650016-5087, যিলে সৃষ্টি হয় সাধারণ স্বাভাবিক ভাষা (িঞযোখে 
1817£0586) | শিশুর সঙ্গে যা বা ধাইয়েরা। মৃকবধিরেরা, বিদেশীদের সঙ্গে 
আদিষালীরা এখনও এই ভাষাতেই কথা বলে থাকে । সুতরাং ধ্বনি ও 
অভিনয়ের এই 'ভাব! চিরকাল জীবিত খাঁকবে। 

লোকম্নানসকে বল! হয় আজকের আধুনিক মানুষের তুলনায় অপবিণত 
শিশুবৎ, তাই চিরকাল শিশুর মনের সঙ্গে লোকমানসের সাদৃশ্য থাকবেই। 
শিশুর ভাষাতে ধবনি, অনুকরণ ও অভিনয় প্রধান, অতএব লোকভাধাতেও 
ভাই। ধ্বনি ও অভিনয়ের ভাষাতে অনেক সময়েই বাকের 557085 পর্যস্ত 
বদলে ধেতে পারে 1 2৬210 9. 0510 তার 47000201965 (৯০01. 
1. 7. 96, 1937 চ.) বইতে এ বিষয়ে ছু"টি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন: 
ফেষন, “সবুজ বাক্স বোঝাতে এই' অনকরণ-অভিনয়ের ভাষায় আগে একটি বাক্স, 
দেখানে। হবে, পরে ঘাস-পাত? ইত্যাদি দেখিয়ে সবুজ রঙকে নির্দেশ করা 
হবে| ফলত; বাকাটি দাড়াল, 'বাক্স সবুজ'। তেষনি “বেড়াল ইছুর মাবে' এটি 
হোধাতে প্রথয়ে দৌড়োদৌড়ি প্রর্শন করে ইছুরের ইজিত, তারপর ধীরে পা 
ফেলে বেড়ালের ইঙ্জিত,. শেষে ইছুরের গুপর ঝাঁপিয়ে পড়বার অভিনয় করা 
হবে । বাক্যের দিক থেকে হয়ে গেল : ইছৃর বেড়াল মারে! 

আমর] মনে করি, ধ্বনি ও অভিনয় লোকভাষাকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে 
প্রভাবিত করে, এবং এজস্েই ধ্ন্যাত্ক শকের প্রয়োগ এতে এতে বেশি | 
শঙফবৈতের গ্রয়োগও অভিনয়ের দিকফেই তুলে ধরে। ঘ্বিরুত্ত শব শবের 
প্রত্যক্ষ ও নিদিষ্ট অর্থ অপেক্ষ! একটি ভাব ও দৃশ্বটকেই পরিস্ফুট করে, এবং 
তারই অভিনয়-আভাম তাতে ধর! পড়ে। “আমার বড়ো শত করছে? এই 
বাক লীতের কোনে ছবি নেই, কিন্তু 'আমার বড়ে। শীত-শীত করছে' এতে 
জীতের ভাবটিকে দেহভঙ্গির মধ্যে ফুটিয়ে তুলে শীতের একটি চিত্র মূর্ত করে 
তোলা যায় । এই অভিনয় করে শীতের চিত্রকে যূর্ত করাই ছিল প্রাথমিক 
দিকের ভাষার লক্ষণ। অর্থাৎ ভাষার সম্পদ ধেখানে নেই, বক্তাকে সেখানে 
শ্রোতার সম্মুখে একটি সুস্পষ্ট চির ফুটিয়ে তুলতেই হয়, নইলে মনের ভাব পূর্ণ ও 
বখার্থ রূপে ব্যক্ত কর! ধায় না। কখনো ধ্বনি দিয়ে, কখনো দেহভঙ্গি করে 
তা দেখানো হত। এই দেহডঙ্গি থেকেই অভিনয়ের প্রয়োজনে দ্বিরুক্ত 
শষের উত্তৰ হয়েছে। ছিরুক্ত শব্ধ চিত্র আনে, সেই চিত্রকে দেহভঙ্ষি ও 
অভিনয়ের মাধামে ফুটিয়ে তোলার হুযোঁগ দেয়। ছ্বিরুক্তশকের পশ্চাথ 


বাঙলা ছড়ার ভূমিকা ৮৫. 


পশ্চাৎ অতঃপর নহ্চর-অচর-গ্রতিচর শবাবলী এসে পড়ে,। সবেয়ই উদ্ধেন্ 
এক : চিত্র ও অভিনয়। এই জন্কে দেখা ধায়, ছড়াতে এক দিকে যেমন 
আছে ধ্বন্যাত্বক শব, শব্জের ঘ্বিরুক্তি (শব থেকে বাক্যের পুনরাবৃত্তি 
এসেছে ), অপর দিকে প্রায় সব দেশের ছড়াতেই (বাল ছড়াতে বেশি পরি* 
মাণে) আছে দেহের নানা ভঙ্গি ও তার বিবরণ-চিজ্ঞ । যে কোনো বাঙল। ছড়া 
বিশ্গেষণ করলেই দেখি, এমন কতগুলি ভরঙ্গির বর্ণনা আছে, হানা দিলেও 
কোনে! ক্ষতি ছিল না, অনেক সময় যেন কততকট। অনাবশ্তকভাবেই তা 
প্রদত্ত হয়। “অনাবশ্াক' বললাম বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা 'অপরিহার্ধ', ওই 
বর্ণনা-ডিত্রগুলিই ছড়ার শোভা ও সম্পদ। এইভাবে অভিনয় ও অনুকরণের 
ভাষাগত দিক ছড়ার দেহ-নির্মাণে একটি বড়ো দিক হয়ে ওঠে। ছড়ার 
শেষাংশও লক্ষণীয়। অনেক ছড়ারই শেষে একটি £,০007) বা চি ০11-8550026১ 
থাকে। এই £১০010]0 ও £550816 শেষে কর্ম ও অভিনয়ের বাব ও প্রত্যক্ষ 
দিক বটে, কিন্তু ভাষা! ও বর্ণনার মধ্যেও পরোক্ষে তা প্রতিফলিত হয়। 

লোকভাষার অপর বিশেষত্ব হল নামকরণে ও নামচয়নে, যাকে বলে 
070208501০5, মালুষের, স্থানের, মানবেতর প্রাণীর, জড় পদার্থের নামকরণ 
তো! আছেই, এ ছাড়া আছে অন্য যে কোনে! বিষয়ের ও বস্তব নামকরণ ও 
নামচয়ন। অনেক সমাজতাত্বিক দিক এর পেছনে খুজে মেলে। লোকভাষার 
অন্তান্ বিশেষত্ব পূর্বেই উল্লেখ করেছি। 

এইবার প্রস্তত সঙ্কলন থেকে এসবের দৃষ্টান্ত দিই। প্রথমেই ধ্বন্যাত্বক শব্দ 
এবং তা অবলম্বন করে অন্যান্ত দিকের উদাহরণ দিচ্ছি : 

ঘরের ঘটি বাটি ঝলমল করে, আলনায় কাপড় দলমল করে, ৪। সোনার 
কলসী টলমল, ৬। জল ঝমাঝম্‌ (করে ), ঘর গমাগম গম্‌ (করে), ১২। বামুন 
ঠাকরুণ খল্খল্‌ (করে) হাসে, ৭০। কে] কো! কো (এই ধ্বনিটিই একটি 
পাখিকে নির্দেশ করছে। ধ্বনি এখানে অর্থের বিকল্প ), ১০৭। জগতমালা 
ইলি বিলি, পাস্তাভাত শ্ঠাড়গ্যাড়া, খেড়া। বাড়ী খ্যাড় খ্যাড়া, ৫৩। নও জোড়। 
পাখিরে ইকর বিকর, ৫৪ | কড়কড়! ভাত, ৫৬। হার হুমুর করে রব, ৫৮ | 
উঠ উঠ শৃধ্যিমামা। বিকিমিকি দিয়া (করে) ৭৩। গনগন] ভাত ৮৮। ফান! 


১:036500:6 301101819151) অর্থাৎ অঙ্গভঙ্গি নিয়ে আলোচনাকে নৃতদ্বের পরিভাষায় 
776505 বলে। | 


৮ বাঙল। ছড়ার তৃষিকা 


খড়িটা ঝুমুর (করে) বাজে, ৯৮৮ | আর রে পামি বিম্বিষ্‌ (করে), ১০*। কুভুর 
ফুড়ুর (কনে) চাবানে, ১২৩। ফিরা কাটি ঘ্যাচ ঘ্যাচ, (করে), ১২৫। 
আহাগ্ডি-নহমুও-অপ থপ-খপর্-খপর্‌ করে পা, ১৩২। স্বর্গে হড় হুড, ১ ৬1 
রুদগরু্ধ কপাট, ১৪১। ফিকু করেহাসে, ১৪৬। জঙ্গলে কড়, কড়,, ১৬২। 
টুষ্টি বাজাং টুঙ্গং ( এই বিশেষ শন্ষ করে), ১৬৬। মুকুর-সাকার (করে) 
খাং, ১৯৮। ছোয়া নাঢা্ড মুই থেতেই খেইয়া, ১৬৭। উমুর ঝুমুর করি 
নাচিবে, ১৬৯। টোকোরাই বুম্কুম, ১৭১। মাও কান্দেছে নাটুছটু, ১৮৪। 
অক্ত পড়ে ছি-র্‌-র -রৃ-র করো, ১৯৫। ফুল টুংটুং (বাইজ, ২০২। হাত ঝুমঝুষ, 
পা ঝুম্কুম, ২১৫। ডিং-ডিংগা-ডিং (করে ) কিসের বাদি বাজে, ২৩৭। ঠাকুমা 
বলে টাক-ডুমা-ডূম, ২৩৮। কান্দে কেইনং--কহাকহু। (করে ), ২৭২। হাড়ার 
হুড়ুর বাজে কি, ২৮৫। ময়রা বুড়ীর ছান। কাদইছে--ককৃককৃ, ২৮৬। কইন। 
কান্দে গুগ্গর গুনুর (করে), ২৯৮। ছখিলিছা কাদেদে ঝর,.-ঝর্‌-বার্‌, ৩১৭। 
আম তলায় ঝামুর-ঝুমুর, ২১৮। বাকুম-বাহম (করা) পায়রা, ২২৮। বাচার 
বুঢুর (করে) ডুব পাড়ে, ২৪৮। ফিঙ্গে রাজ টিম্‌ টিম্‌, ২৪৯। মাটিয়া ঘুঘু 
ডিম পাডে নোটোব পোটোর (কবে ), ২৫৮ বানিয়। রাজা ছুলছুল (করে) 
কাপে, ২৬৩। একখান কুঞ্চি হ্যাকা-ব্যাকা, ২৭৩। ভুকুড়-গুড়ুম দে, ২৮১। 
ইলির-মিলির-ঝিলির কাটা, ২৮৩। ভালুক লাট1-পাটা লো, ২৮৫ | ডুব-ডুি 
(বাগ), ২৯২। থটুখট. (করে) খড়ম পায়, ৩০৬। হাটতে লাগে ঝিমুক- 
ঝামুক, দেখতে লাগে শোভা, ৩*৮। মাগী চোটেচাটে চিড়ে কোটে, ৩১৯। 
চ্যারার মাটি দলদল (করে), ৩৩০। মাসীর বড়ো টস্, যেসোর বড় টস্, 
৩৩৭| বেঙ্গে করে খল্‌ খল্‌, ৩৮৯। লাগল ধুম গুডুম-গুড়ুম, ৪১১। ভ্‌ঙ্গী 
চলেন পিছে ধৃতুম-তৃতুম করি, ৪২১। সেইলী হেসে কুটি কুটি (হল), ৪৩০। 
গুছুনী রাগে হইল্‌ টং, ৪৩১। ময়নাকোন! টেউ টেউ করে, ৪৩২। ধ্যাপের- 
ধ্যাপের করে, ঘ্যাচের-ঘ্যাচের করে, ৪৩২। টুনিকোন। টিউটিউ করে, ৪৩২ 
(পা.টী)। ইতি-ঝি পুরুর-পুরুর, ৪৩৯।' ইড়কি বিড়কি টাম টিড়কি, 
৪৪৩। ভাড়েয়! রে ভূডুং, ছোয়ার বাদে চাউল ভান্গিলে! নিজে কুড়ুৎ কুড়ুৎ 
(করে খাচ্ছিস), 9৪৫1 ফু কমি উড়াইল্‌ ভিভিলি পাখি, ৪৪১। ছেৎ প্যাৎ 
তের, ৪৪৮ পেটের আগুনে করডে করডে হজ করিম, ৪৭৬1 ৮০ 22 
ধাপুল্‌ ধুপুস্‌ (করে ), ৪৮৮। 

এইসব দৃষ্টান্কে দেখা যাবে, ধবন্তাত্মক শবের সৎ ও হ্িত্ব প্রয়োগ ; বিশেষণ 


বাওল! ছড়ার ভূমিকা! ৮প 


ও ক্ষিয়্া-বিশেষণ স্ধপে তাদের প্রয়োগ । ক্রিয়াবিশেষণ কপে “করে, প্রায়শঃই 
উহ থেকে গেছে। ধেষন, চাউল কাড়াও মুই চিকিৎ চাঁকাৎ, অর্থাৎ বিশেষ ধরণের 
শন “করে' চাল কাড়াচ্ছি। ধ্বন্তাত্বক শব্দের ছিরুক্ত প্রয়োগের কালে বাঙলা? 
ভাষার সাধারণ নিয়ষ অনুযায়ী শ্ধর ও ব্যঞ্রন ধ্বনির বিকৃতি ঘটে কখনো, কখনো 
একই শখ অবিরৃতভাবে দু'বার আবৃত হয়,_-এসব ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় 
নি। সবগুলির মধ্যে ধ্বনির মাধ্যমে চিত্রের আভাম আছে। জড়, চেতন 
_-উভয় প্রকার পদার্থের সঙ্গেই ত1 ব্যবহৃত হয়েছে। 

ধবন্যাতক শব্ষকে নামধাতু বূপে বাবহার করা উপভাষার ও জোকভাষার 
এক বড়ে! বৈশিষ্ট্য । উদাহরণ এই : গঙ্গমায়ে কুলকুলিয়ে চায়, ৬1 ঝম্‌- 
ঝমইয়া টাক1 পড়ে, ৪৭। দুই চোখ কড়মড়ায়,। ৫৬। যেতকে হালুয়া 
কিচকিচায়, ৩৫১। নট পটেয়া, ঝট পটিয়া, টিপটিপাও, ৪৪১। ছাগলটা 
আরে] মেল্মেলায়, ৪৪২ | কেনে নটফটাইস্‌ কান, ৪৪৬ । কাটারী খেকেরেয়। 
কাটিম, ৪৭৬। তবু মেয়ে ঘুনঘুনাচ্ছে, ৫০৬। হুল্ছলিয়া পড়ে ঝড়ি, ৯৯। 
চিচিচবাইয়া রইদ তোল্‌, ১২৩। ড়া নাচে কিচ.কিচায়, ডাইনী নাচে ঘিচ, 
ঘিচায়, ১৩৬। ঢড়াসাপ ফ্যাপ পেয়া উঠিছে, ১৮৮ | 

পরিমাণ বোঝাতে ধ্বন্তাতবক শবের ধিরুক্ত প্রয়োগ যেলে : ওপারেতে 
কদম গাছটি কদম বুরঝুর করে, ৩৯। ওপারেতে কদমগাছ ঝুরোঝুরে ফুল, 
৪২। নাউ ফলিসে গিরাগিরু, ৯১। দাদার ঘরের বগোরিগিল। ঝুম্ঝূম্‌ করি 
ফলিছে, ১৯৭। নিমগাছটা1 নিম ঝোর-ঝোর্‌ করে, ২৮৪। সব কটিতেই 
গাছ ও ফলের উল্লেখ আছে। জিহ্বার স্থথে নভবড়াইম, ৪৭৬ । 

শবদ্বৈতের প্রয়োগ : সহচর-অনুচর-প্রতিচর শব্ধ : ভাতে-পুতে সে বাড়ে, 
৮। গঙ্গা-যমূনা পৃজান, চন্্র-সতর্য পৃজযন, ২১। জল-তুলসী, ২৪ | ঘি মৌ-মৌ৷ 
করে, ৩১। আয়না-চিরুপ, | ৩৭। মাই-বাপু (মা-বাপ), ৭১। কীদার- 
গুছুর করো, ২২৬। চল রে ছানা-পুনারা, ২৩৩। আপন-থাপন দ্বি-মউটা, 
২৮১। ইছিয়া-বাছিয়না লইল সোনার কাইকন খানি, ৩৮। আঁচুরি-বিচুরি 
কেশ করিল লড়া-লড়া, ৩-৮। ভাত-কাপড়, ৩১৮ | চাল-চি ড়ে, বোচক।- 
পিডে, ৩১৯। ঢেমন-ঢোপড়ের জাত, ৩২৭। মা-মাসী, বি-জামাই, ৩২৭। 
ঘিত-মধুর বাসে, ৩৩৪। ধান কাপাসে ঘর আলা, ৪৯৯ গল। শুকু শুকু, ৬। 
মা আসছে ধু'কতে ধুঁকতে, | টুয়নেরি খডগোছা করছে লোছা-গোছা, ৫৪ | 
সাতদ্দিনকার মরা ধেনু পাড়ে নোড়াঙ্ছড়ি ৬*। ছুই চোখ খাইক্পা! বেটা 


৮৮ বাওল। ছড়ার ভূমিকা 


আন্রিকুধি ভাই, ৬২ (পা. চী)। সরুয় মরুয়! ছুটি কুল, ২*খ1 দুধে-ভাতে, 
যইচ্ছে-মাংলে। ছির তে-ভাতে, 4১। লিখিয়! লে! পুকিয়া লো, ৭২। বাড়ীর 
ভিন্তর না রে হাটু-৪টু পানি, ৭২। ধাক্কা-পুক্কা, ৭৩। ভুবুল দুবুজ সরস্বতী 
নড়ে না চড়ে। ৭৫ | যেখ-মেধালি, ৭৯ | আরের ধান নটাপটা, ১*৪। বেটার 
মুখ করিছে আকবীাক, ১৩৫ | ঘুষ-ঘুযালী, ,১৪০। আলনা-মালনা খায়েশ 
ভালুক বনকে পালায় ঘায়, ১৪২। একেলায়-দোকোলায়, ১৬২। গারঙ্জের পানি 
ইতল পিতল ( উত্াল-পাথাল ), ১৬৯। কীাপেকুপে নিমের ভাল) ২৬৩। কুল 
ঝোপাকঝৌপা, ২৭৩। গায়ের মাটি চাঁকাচাকা, ৩০৫। আলুর পাতা খালু 
থালু, ৩০৫ | নর্দীর পারের ধূলধূল! মাটি, ৩২৯। কলা বুনলাম শারি দারি, 
৩৩৩। এলসপাতা বেলপাতা, ৪১৯। খঞ্জনী পাখী আইচ্চে ঠাইঠাই, ৪২৬। 

এই দৃষ্টান্তগুলিতে নানাভাবে শব্ছ্ৈতের প্রয়োগ দেখা যায়। সাদৃশ্ত ও 
ঈষস্তাব বোঝাতে একই শের পর-পর দুবার আবৃত্তি, প্রথম বা দ্বিতীয় শবটি 
অর্থহীন, কিন্তু অপরটি অর্থময়; অর্থময় শকটির স্বর বা ব্যঞজনধবনির বিকুতি- 
জাত অপর শষ, অনমাপিক1 শের ছ্বিরুক্কি, ইত্যাদি দেখা ধায়। এরও লক্ষ্য 
কোনে! দৃশ্য বা চিত্তকে বিস্তীততর করা। 

আগেই বলেছি, আদিম মানুষের ভাষাতে 0550015 এবং 50900 প্রধান 
তৃমিক! নেবার জন্মে এখনও ছড়ার ভাষাতে ধবনি ও দেহভঙ্গির উল্লেখ 
মেলে । ধ্বনির উদাহরণ ধ্বন্ভাত্বক ও অন্ুকার শব্ধে এবং কিছু পরিমাণে 
শকছ্ৈতের মধ্য পাওয়া! গেল। এইবার দেহভঙ্গির উদাহরণ দিই : 

দোলায় আসি দোলায় যাই, ১। ম্বামীর কোলে পুত্রের কোলে যরণ হয় 
যেন, ১। বিউলীর ভাল বর্ণ হব, দুর্বার মত লতিয়ে যাব, ৩। আজ কেন 
আমার শীতল পা, ৫ | পায়ে আলতা মুখে পান, পাটবস্ত্র পরিধান, ৫| মা 
আসছেন ধুকতে ধুকতে, "। দাও] বুড়ী, খোওসা বুড়া, ২*। আমার 
ভাই চিবিয়ে ফেলে, অন্তের ভাই কুড়িয়ে খায়, ২১। সতীন মাগী মর্তে যাচ্ছে 
ছাদে উঠে দেখি, ২১। বাধি গোবর খাসি খুসি, ২১। ছোটে। মরায়ে পা 
দিয়ে বড়ো। মরায়ে হাত দিয়ে, ২৪। চাল কস্ট! ছুই রাদ্‌ গে! সখি, ভাত 
ক'টা ছুই খাই, ২৪। কড়ির চুবড়ি মাথায় করে ছতোর বাড়ী বাই, 
২৪। গাঙ্গের জলে রাধি বাড়ি, ২৫1 কোথায় ছিল নন্দিনী, গালে মারিল 
কিলা, ৩২। সাত সতীনের মুখটি পুড়ে, ৩০। সরার উপর জল রেখে তাতে 
ভূবে মরি, ৩৩1 তোব্‌সতোবন! কাছে ছাতি, ৩৬। আজে গানে গঞ্ষার 


বাল! ছড়ার তূষিক! ৮৯ 


বালি তৃলে তৃলে খাই, ৩৬। সোনার গাড়ুতে রাই মৃখ ধুইসে, ৩৬। ভাহিন 
হাতে তেলের বাটি কানে কক্স্কের ফুল, *. কালিদহে গিয়ে রাধা খুলে দিজেন 
কেশ, ৪৩। একটা ঝুড়ি মাথে বলে পথে লয়ে একখান ভেলে, ৪১। ভালে 
ভালে বেড়ান কৃষ্ণ পাতায় দিয়ে পা, ৪১। ৪৩-সংখাক ছড়ার যাতা-পুজের 
বেশ-বাস ও জীবনযাত্রার ছবি। খ্যাত] গ্ভাও উড়্যা যাই, ৫২। বুড়ো 
বাষনের হ্যাড়া। প্যাট,। ৫৩। খায় আর মৌচডে দাড়ি, 8৪1 সোনা রায়, 
সোনা'রায় মৃথে চাপ দাড়ি। হেলিতে দুলিতে গ্যাল1 গোয়ালাজির বাড়ী, ৬*। 
কাদে রে গোয়ালার নারী হাতে নিয়া নোটা, ৬৭ ভিজে কেন্‌ লে! গায়ের বসন, 
এলে! ফেন কেশ, ৬৩। চোক্ষ জলে বক্ষ ভিজে, বসন ভিজে যায়, ৬৪। 
ইচামাছে লাথি দিয়] ভাঙল ছামার দাত, ৬৫-। অঞ্চলে ছাপিয়। বাশি, বীশি 
নিল রাধে, ৬৬। মহিম বাবুর মায় কান্দে হাতে নিয়! দৈ, ৬৭। মহিমবাবুর 
বউ কান্দে পালক্কে শুইয়া, ৬৭। আয়রে নিয়! অস্তি ঘোড়ায় চড়িয়া, ৬৯। 
তাই দেখে বান ঠাকরূণ খলখল হাসে, ৭*গ | আসছে এ বামুন মেয়ে) খালুই 
হাতে করে,... বটী হাতে করে, জলের ঘটি নিয়ে,..কড়াই হাতে করে, 
+*ঘ। সাজ সাজ রেরাইল মাথায় মৃকুট দিয়া, পায়ে নৃপুর দিয়া, ৭*চ। 
মুই বর্ত করু সিঙ্গাসনে বস্ইয়া, ৭১। ছিবচনীর গুয়। খায়য়! ফ্যালেয়! দিলেক 
পিক, *৯। হাতে নড়ি মাথায় টিক, গাঙ্গের কুলে পারেন পিক, ৯*| হোট 
নড়ী উপরে দাও, নড়1 টাছে এই ভাও, ৯*। ম'উ আন্তে ঘামাইয়া, ছাতি 
ধর নামাইয়া, ১২৩। কুডুর কুড়ুর চাঁবানে, ১২৩। বেটার মুখ করিছে 
আকবাক, চোখ করিছে ছাই, ১৩৫। কাছুনে ছেলে ফিক করে হাসে, ১৪৬ । 
গাঙ্গর মাওকেন। হাসিবে, উমূর ঝুমুর করি নাচিবে, ১৬৯। মাও কান্দেছে 
নাটু হুটু, ১৮৪ কইনামতীর মাও কানে মুশুরি টানেয়া, ১৮৪। না কান্দিস 
না কাদ্দিস দাদা, গামছা মুখত, দিয়া, ১৯৭। মামীর মাথায় সক ন্বতৃ, মামুর 
মাথায় পাগ, ২০৩। বুড়ে। খায় গুপগাপ ২০৫। বর আসছে ছাদনাতল! 


দিয়ে, ২১০। হাত ঝুম্ঝুম্‌, পা ঝুম্ঝুম্‌, ২১৫। পরের ব্যাটা ধরে নিল মাল- 
কৌচ। দিয়া, ২১৭। দেখতে আগছে নন্দজামাই গামছা মুড়1 দিয়, ২১৮। 


বাব কেন কাদছিস রে টাকার থলি নিয়ে, ২২১। কেরে ছল! বাড়িয়ে কাদার 
গুঁদুর করে, ২২৬। আজ থাক রে বর-কন্ইয়ারা হযাট-ম্যাজুর হয়ে 7, ২২৬। 
বাচুর-বুচুর ডুব পাড়ে, ২৪৮। বানিয়া রাজ! ছুল্ছুন্‌ কাপে, ২৬৩। কান্দে 
কেইনং1_কছা-কহ, ২৭২। রাণী যায় ঢুমতে ঢুলতে, পানের পিকটি ফেলতে 


৯* বাওল! ছড়ার ভূমিকা 


ফেলতে, ২৭৮। বড় ভাইয়ে কান ফরে ঝালির থুণ্ত। ধরি ( এই রকম ছোট 
ভাই ও বোনের কান! ), ২৯৫। খট্‌ খট্‌ খড়ম পায়, কে বায়? ৩*৬। ছাটতে 
লাগে ঝিনুক বাদুক, দেখতে লাগে শোভা) ৩*৮। ছখিকিছ। কাদেদ্দে বর্-ববু- 
ঝর্‌, ৩১৭1 ৩২১, ৩২২, ৩২৫ (প্রথম ছুই পভ), ৩২৬, ৩২৭, ৪৯০ ৪৯১ 
প্রভৃতি । 

দে কোনে! দেহভজিই কি্জ উল্লেখষোগ্য নয়। সাধারপত্তঃ হাসি-ক্াকা- 
ঝগডা-বিবাদ এবং অন্ঠান্ত দৈহিক দিক ধার মধ্যে প্রতিফলিত হয়, তাই 
উল্লেখধোগা | কারার সময় দৈছিক বিশেষত্ব বর্ণনা করা বাঙলা ছড়াতে খুব 
প্রাধান্ত পায় । তারপরই ছাসি ও কলছ-বিবাদের দৈহিক-চিআ। এই সবের 
মধ্যেও থাকে ধ্বন্তাত্ুক শব ও শবক্দ্বৈতৈর ব্যবহার | যাই হোক, এই সব 
দৃষ্টান্ত থেকে আমরা যে দিদ্ধান্ত করতে চাই তা এই: (650816 বা দ্েহভঙ্গি 
আদিম মান্তষের আত্মপ্রকাশের এক বিশিষ্ট উপায়-উপকরণ ছিল ; আজও 
তার রেশ রয়ে গেছে কারণে-অকারণে দেহভঙ্গিকে লোকসাহিতোর (এ ক্ষেজজে 
ছড়াতে ) বিশিষ্ট ভাষাভক্ষিতে । ছড়ার মধ্যে এই কারণেই ভঙ্গিজাত চিন্ররীতির 
প্রাধান্ত অনুভূত হয়। অবশ্থ, অন্যান্ত কারণও আছে। 

ধাকরণের রীতিকে পূর্ণ ও ঘথাযথক্ূপে অনুসরণ না করাই লোকভাষার 
রীতি । শককে ঘেমন নানাভাবে বিকৃত করা হয়, বাক্যগঠনের বীতি বা 
591728-কেও তেমনি । তাই এখানে কারক-বিভক্তির এতে] বিপর্যয় দেখা 
ধায়, বাক্যের মধোও থাকে না প্রভাাশিত পরিপূর্ণতা । কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে 
ত1 উপলদ্ধি কর] যাবে : 

কারক-্বিভক্কির বিপর্যয় ও বিশেষত্ব : সুক্ষ মল্লিকার ফুলে ( অকারণ 
ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ )+ ৫| বেরাধরকে (বেরাদের বাড়ীতে ) যাবনি, ৯। 
নলবনকে, ৯। গঙ্জাযমূন! ( কে) পৃজ্যন, চন্দ্রনূর্য পূজান, ২১। ঘরকে, ২৯1 
যু'তি মালতীর নাই ফুল, ৭*। একহাত (হাতে) ঘাইটঘিলা, আর হাত 
(হাতে ) তৈল, ৭১। কইনামতীর মাও (ম। কন্তাতী ), ১৮৪ দুর্গার 
মাও (ম] দুর্গা), ২৯৬। গিজ্জি আমিল্‌ দেওয়ার ঝড়ি, ১৯৮। বাঁশের 
পাড়ার করি (পাতায় করে ) নাড়ু আনেছে, ১৯৯ | গোক্ষ ( গোরুর ) মাস 
খায়, ২৮৩। হাতিনাতে উঠি জামাই হুধে কল। (ছধ ও কল।) খাইল, ৩*৩। 
বর্ধনাশীয় মেয়ে (লর্বনালী মেয়ে), ৩২৫) বলিতে '(বনিতাকে ), ৪২৩. 
লেই পাতার (পাতা ) বিনে, ৪৩৪। ছোট ঠাকুরের জামাজোড়াটি রঘুনাথকে 


বাওল! ছড়ার তৃষিকা। ৯১ 


সাজে, ৪৩৫1 কাজ নাইরে দাধ। আমার এটেজ মাটির চাষকে, ৪৩৯ | দ- 
কে হজ জর, ৪৮৬ । শুশনির শাক, ৪৩। সোনা চেয়ে (সোনার চেয়ে ) রূপা 
ভালা, ৪৮। খাওয়ায় দাওয়াইয়! জামাই (জামাইকে ) থুইল মাচার তলে, 
৬৫। মাগ্যা আনলাম চাউলের কচি (এক 'খুঁচি' চাল) ৭২। নিশিরের 
(নিশির, ছু'বার ষী বিভক্তির প্রয়োগ, “শিশির” শব্ের গ্রভাব থাকা বিচিন্ত 
নয় ) পঞ্চবটী, ৭৫1 ভাই দ্বিতীয়! (দ্বিতীয়ার ) ফ্রো্টা, ৮৬। কানশিসার 
ফুল, ১৯* | চাম্পার ফুল, ১৯২। লী (নধীব) ধারে, ২৭৬। বাড়ীয়ে 
( বাড়ীতে ) আছে নিমগাছটা, ২৮৪ | উত্তরেততে (উত্তরের থেকে ), ২৯৪ । 
কৃকরা নাচে কদমতল। (কদমতলায় ), ৩৩০। ভাঙড়ের ( ভাঙড়) বেটা, 
৪২০ | যে গুণে (জন্তে, কারণে, অনুসর্গ ),৪৪১। 

বিশেষণ শব্ের প্রয়োগ এবং বিশেষ্ক শষকে বিশেষণ রূপে প্রয়োগ দৃগি 
আকর্ষণ করে। বাক্য পূর্ণ বূপে রচিত না হুবাব দরুণই বিশেষ্যগুলি বিশেষণবৎ 
হয়ে ঘায়। যেমন, লক্ষ্মী-সবন্বতী ( মতো। ) বোন, কাতিক গণেশ ( মতো ) 
ভাই, বিউলীব ভাল (মতে) বর্ণ, ৩। সভা-আলো (করা ) জামাই, ৪। 
গিরিরাজ ( মতে] ) বাপ, ৫ | কাল-বৈশাখী (মতে। ) আগুন ঝরে, ৬। সোনা 
দুইটি ভাইবোন, ৭*। কপিলেশ্বরী (মতে) গাই, ৭০ খ। মেঘনাদ 
ডূমূরঃ ১৬৬। 

বিশেষণ শবের প্রয়োগ : গুণবতী ঝি, ৫। টিপের ধুতি, সাপাট জুতো।। 
৪৩। সোনার যাছু গিরিবালা, ৪৪ | বুড়ো বামনের হাড]1 প্যাট, ৫৩। 
নিদারণ কথা, ৬৪ | হাটের মাইন্ষে, ৬৫ | শানবাদ্ধ1 ঘাট, ৬৭। সোনার 
মহিম, ৬৭। সোনার গুলাইল বাশ, ৬৭। দধীম্বর বাপ, ৭ঙ। খাওনী থাল, 
থাল ধুয়নী জল, ৭৩। খুদুনী বল্ল! (ক্ষুদ্র বোলত। ), ৭৮। ভবরু আডিনা, ৭৮। 
ইলুয়াই কাশি (ক্ষেতের আলের ওপরা হওয়া কাশফুল), ৮৪। সিন্দুইর] ভাই, ৮০। 
আরাইঙ্গ।বাঁশ১ ৮০। পাপিষ্ঠউজীবন, ১৩৫। মনহর রুটি, ১৪১। লট্‌্কা চুল, ১৫২। 
নালতভূমি ফোতা, ঘুঙনি ফোতা, মালদই ফোত1, ১৬৪। চন্দনাল ছোয়া, 
১৭০। পুকিনাভি ছামটা, ১৯৯। খলই প্যাট, ২০০। ফুল মামুন, ২০৬। 
পালাঁভি মাইয়া, ২৫৩। বাপে দিল সরু শীখা, ২২৬। টুপ রাঙার বাঁশি, ২৩৩। 
মাটিয়] ঘুঘু, ২৫৮। চুট্‌কা বামন, ২৮১। ছেঁড়াই কম্বল, ২৯৪ । কাঞ্চন সোনা, 
২৯৪ | গেঁড়ী বউ, ৩০৪ | পাইন্া ফুল, ৩০৭। লল্যা ইচা, ৩০৭। সোনালী 
দ্াবর, ৩০৮। মুড়ামার! খাড়ু, ৩০৮ | সাতনলী ভায়মনকাট1 চিক, ৩১৭ সাম 


৯২ বাওল! ছড়ার ভৃষিক1 


শুক্রবার, ৩১৬ | গুণের ভাতার, কোলের ভাতার, ৩৩৫ । পিরিতের চে'কি, 
৩৪৯ গকোলাতি ছাম, ৩৫৫ | উট কপালী, চিরোনগাতী, ৩২৬ । নিঃসত। 
ঘর, ৪৯৫ শৃধ্যি-উ্গল কল্প, ৪১০। আদ্বরের বি, ৪২১। ।পেটের বাছা, ৪২৪। 
প্রতায়-রিম্পন় বিশেষণগুলি বেশি করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে । তার পরই উল্লেখ- 
যোগা যষ্তী বিডক্কি যুদ্ধ বিশেষণগুলি। 

সাল: ঘর-ভরা ধন, দরবার-জোড়া ছেলে, রাজোোশ্বর স্বামী (এগুলিও 
বিশেষণ ), ৪ | বউরাকাভাত, ২১। কাজলত। বাসরঘর, ২১। তেলকলমী 
(ভেলের কলসী) ছাতে, ঘি-কলসী ( ঘিয়ের কলসী ), ৭৪1 ঘর-সর্বন্থি (ঘরের 
সর্বস্ব), ৪১। তোক করমু নড়ি ধরি, ৫৩। এ ঘরখান জগতমালা, ৫%। 
ফুপ কৌচা, ৬৭। সীতাসিন্দুর। ৬৭। এই গিরিটা জগৎ-ভাল্‌, ৯৮। 
হাসপুকুরি, ২০৩1 হেলা পুত, ৩২৫ । নেয়ের খাগী, ৩২৭। মন-আগুন, ৩৪৪ | 
কুকুর-কুণুলী, ৪০১। কীর্তিজন, ৪২৪ | ত্যালকালো, ৪২৬। দেবহন্তী, ৪৯২। 

প্রতায়: বাঘা, ৫৩। শিব্যাই, ৫€০৭| হ্রুয়া ( সরুয়]) নল্যের চাছ 
কলাই, ৫৫। এক বাঘ ঠৈত1 (চিগ্রিত ), ৫৮ | স্ুুরুযাই, ৭২। নদীয়া, ৮৪। 
বেটাই, ১৩৫ সদাই (সংগুরু), ১৩৩। নাচন পখিয়, ১৬৮। পথের 
পথ্যোক্প1 বেটা, ৪৩৪ | ছিকোয়] ( শিকে ), ৪৭৪ | 

পদাশ্রিত নির্দেশক : গিরিলিখানেক (গৃহস্থটিকে ) বাথে খাক, ৫৬। 
সোনা ভেলাটা, কাদা ডেলাট।, কোলে ফেলাঁটা, ১৫১। বাজকিনি (রাজ্যটি ), 
মুখকিনি। +১। মাওকেনা (মাটি), ১৬৯। দূন-পানি-পাথরখান্‌ (ঝড়- 
বৃহি-শিলা-বু্টিটি ), ১৭*। এটুটা, ২৯৪। টুনিকোন। (টুনি পাখিটি ), ৪৩২। 
প্রাণী ও অপ্রাপি-বাচক শবের সঙ্গে 'খাৰ্-এর ব্যবহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
কখনো পরিমাণ নির্দেশ করতে পাই: জলঘটিটি ( এক ঘটি জল), ৪৯৩। 
কখনো ব1 পদাশ্রিত নির্দেশক অবাবহ্ৃত : তিরিশ (তিরিশটি ) সলতে, ৫০৪ 
বিশিষ্ট প্রয়োগ : কই যারেছে গোট! গোটা, ৩৩৪ | 

ছড়ার 'এক' শঙ্বের একটি বিশিষ্টভার কথ! আগেই বলেছি। প্রস্থত 
সঙ্কলন থেকে উদ্দাহরণ : এক কললী গঙ্গা জল এক কলসী ঘি, ১১। একটা 
হুল উন, ৭*। একটি গেল পোকা, ৭৫ | বারোমাস ফল ধরে এক মাস 
মানা, ৩৫৭। 

নিষিত্বার্থক অসমাপিকা : গান্ধ সিনানে (ভ্রান করতে ) যাই, ২৫। গান 
শোনানে ( শুনতে ) যাই, ৩৬। আইলাম রে অরণে (হরণ করতে ) ৪৬| 


বালা ছড়ার ভূষিক1 নও 


অসমাপিকাঁর বিশেষত্ব : শিয়াল ডাকতে (ডাকলে) ভাত না খায়, কাক 
ভাকতে (ভাকলে ) ঘুষ না যায়, ৭১। 

ক্রিয়াধিশেষণ : বুড়ী ডাকছে ঘনে ঘনে, ৪১1 একেলায়-দোকোলায় ন? যায় 
আরে! গাটা, ১৬২। রাজবাড়ী ছাড়ি বান যান গুটিগুটি, ৪২৭। নিষ্টি কোষ্টে 
থাণ্ড। ৪৩২ | 

নির্দেশক সর্বনাম : সোই ( সেই+ এ) আমচে, ৩০, | অর্ধনামের স্ত্রীলিঙ্জ : 
'অনুকা, ১৩৫চ। 

নামধাতু : আমগাছটি বলইছে ভালো, ৭৫। এখনি বোধিবে (বোধ 
প্রাঞ্ত হবে ) ছেলাঃ ১২৮ । মোর ঘরে সঞ্চাও, ১৩৬ বিছা (বিয়ে দিলাম), 
২০২। ক্যাল্লেো! (কেলি করল), ২৩৫। উনিয়ে ( উষ্ণ হয়ে ) ওঠা, ২১৪। 
চারায়, লভায়, ৪৩০ | 

ক্রিয়ার বিশেষত্ব : ক. যৌগিক ক্রিয়] : গলায় তুলিয়া দিল গজমতির হার, 
পায়েতে চড়াইয়া দিল মুড়ামারা খারু, ৩০৮। ব্যাচেয়া খাইল্‌, ৩১৮। খ. 
মধাযুগীয় প্রভাব : টেক পড়ন্ত, উনন জরস্ত, ২১। চলম্ত, ২১। চলস্তি, 
পৃজস্তি, ৭১। করন্তি বিচার, বোলস্তি, ,১৩৫ | গ. বন্থুসে (বোস এসে ), 
ধুইসে (ধোও এসে ), ৩৬। নাওসে (নাও এসে ), ৪১। বারাঁবে (বের হবে), 
৬০। লেগুক (নিয়ে যাক), ২৩৬। বিরাউক (বের হোক ), ২৯৮। 

অবায় : যদি বা ছাডিবে তুমি (যদি তুমি ছাঁড়ে।), ২৯। খালাপ নারে 
পাইল, ৬৭। রাত্রি না ছুপুরের কালে, ৬৫। তবে সে নি কির! কাটি, 
১২৫। নদী সে দামোদর, ৪২৭। বেচাং তে (বেচি তো), আন্দোং তে 
(রাধি তে1), ৪৩২। কিনা বর দিয়া, ৫০২। 

বাক্যের বিশেষত্ব : অমর বর পু (অমর প্রুত্্ধর ) চায়, ৫| তিন কুল 
ভরে দাও ধনে জনে (এবং)ম্খী (কর), ৬। বউরান্ন। ভাত খেয়ে চাদ 
পার] মু (চাদের মতে। যেন মুখ হয়), ২১। অরুণ ঠাকুর বরণে (বরণের কারণে, 
বরণ করতে ), ২১। কি করছ রাই ধানে (ধানের মরাইতে ) বসে, ২৪। চাল 
কটা ছুই (“কটি' এবং গোট1 ছই ) রাদ্‌ গে! সখি, ভাত কটা ছই খাই, ২৪। 
তুষুর কানে “চৌদ্দতোল! ( সোনা ), ২৩। যদি বা (যদি) ছাড়িবে তৃমি, ২৯। 
বিয়ে দেবু চতুভূ্জ বরে (বরের সঙ্গে) ২৯। মরুক মরুক ননদিনী তাকে 
আমর] পারি (তাঁর সঙ্গে কলহ-বিবাদ করতে পারি ), ৩৩। যশোর গেল 
জলে (জল আনতে ), ৪১। ধার জননী (জননীর ) অগ্রলি জেলে শীতের বেলা 
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কাটে, ৪৩। কতক ছুধ ঢেউ তায় (বয়ে যায়), ৫৪ তাই দিক 
বানাইল শলা খাটি (এক জ্রাটি শল1), ৮*। লক্ষ্মী দেবীর বরণে ( বরণ 
করতে, নিষিত্বার্ষ অলমাপিকার বিশেষত্ব ), ৫৮1 জ্যোষ্ঠিনে! আধাঢে। 
গ্লাসে ঝাঁকে চলে (ঝাঁক বেঁধে চলে ) মাছ, ৬৬। কুর্য উঠে রঙ্গে হেয়! (রঙ্গে 
এবং রতীন হয়ে), ৭২। বনবাসী (হব বা বনবাসে ) ঘায়াম, €৭। শষ্য পূজি 
দিষাকয় (দিবাকর হুর্ধকে পূজে। করি ), ৭৫| আশ্বিনে অস্থিকা পূজা (বলি ) 
পড়ে মোষ পাঠা, ৮৬। পান সেজেছি এলাচদান! (দিয়ে ), ১7৪ । চাউল 
কারে (এক সের) পাং, ১৬৬। কীদইতে কাদইতে বাপের ঘর ( গেল ), 
২২৬। গোলায় আছে ছ'পণ কডি, গুণতে গুণতে মামার বাড়ী ( চলে যাব ), 
২৩৪ | যোডকললী (এক্ত জোডা কলসী) পাইল, ৩০৩। মিনসে বলে, 
ওর মার মাথ1 থেয়ে শুনবে আমার কথ] (আমার কথা না শুনে মায়ের মাথ। 
খাবে ), ৩১৯। পাড় বেড়িয়ে এসে বউ হয় না কেন (দেয় না কেন) ছড়া 
লট, ৩২৫1 বড ঠাঞুবের ভাঙামালা, আমর। ফুলের গেঁথেচি (আমরা ফুলের 
“ভাঞজামাল।” গেঁথেছি ), ৩৩৫1 সকলার (বিয়ে) দিলি আশেপাশে আমার 
(বিয়ে, আমাকে ) দিলি বনবাসে, ৩৪৩। ঘমরাজ্জ সাক্ষী থেকো, যমপুকুরটি 
(পূজো) করি, ৪৯৬। 

বিশিষ্ট বাগ. ভঙ্গি : মরণ হয় ধেন এক গল] গঙ্গা! জলে, ১। পায়ে আলতা! 
মুখে পান, ৫1 ভাতে-পুতে মে বাডে, ৮| পরাণে মরিব আমি, ২৯। 
সাত সতীনের মুখটি পোডে, ৩৩। সাগর শুকিয়ে গেছে, ৩৩। 
বদন ভয়ে একবার হরি হরি বল, ৩৪। ঘরকে আম্থক ঘোষ, ৪১। 
কিসের জন্তে মিছে ঘরের মজাইবে কড়ি, ৪১। মুখে নাহি রা, ৪১। যশোদ। 
কপালে মারে ঘা, ৪১। মজাবে গোকুল, ৪১। .যার জননী ছেঁড়াকানী পরে 
বাভার করে, ৪৩। ছাপোর খাট, ৪৩। জনে জনের (প্রতিজনের ), ৩৮। 
মায়ের কোল শৃন্ত করে ধমের কোলে দিলে, ৪৪1 চোক্ষজলে বক্ষ ভিজে, ৬৪। 
গাড়ী ভইর1 আন্রে টাকা, ৬৭। সোহাগেব ঝলিতা, +২। বদনে পান ধরি, 
১৩৯। হুন্তি-ঘোডায় চড়িয়া, ৬৯। করিল মার্ধমান ( মর্ধাদ। ও সম্মান মিলে), 
১৩৫। জোড় কইন1 নড়ে চড়ে, ১৯৭। ঘোর-ঘোটার ( ঘোর এবং ঘট! 
মিলে ) বাজনা, ২১১1 নাচন কেনে টিলা (শিখিত' অর্থাৎ শুঙ্ধলাশৃন্ত ), 
২৩২। টুপরাার বাশি, ২৩৩। বেলের ভিত্তর লেখা আছে নানা রঙ্গের 
খেল, ২৮৮। উপ্টোবস্ব হওয়া, ২৯৪ | আঁধার ঘর আলো করে, ষেন পির- 


0. ছঝকদিকা। ৮৫ 
'তিষের খানা, ২৯৪ | দেইজির বুকে হাটু দিয়ে ঘর করা, ২৯৪। যেখানে 
ছু'ই চলে না, সেখানে চালাই বেটে, ২৯৪। গাছের পাড়ি তলার কুড়ুই, 


ফু'দে উড্ভুই কাদ1/ছেল.কি দিয়ে ছেল্কি নাচাই হচ্ হল বাবা, ২৯৪। জামাই 
হবে দেখতি ফটিও, ২৯৪ । হাতে বাজাবে শিঙে, দীতে গুঁজবে মিশি, ২৯৪। 


হাজারে টাকার সাড়ি আনি কেমাইল মজাইল, ৩*৮। ভাত-কাপড়ে না পাং, 
৩১৮। তোর ছুঃখের কথ! মোর দেহাতে না লয়, ৩১৮। আমার ভাতার 
ভেল.কি জানে, ৩৩৫। কোলের ভাতার পরকে দিয়ে বুক বেঁরেচি, ৩৩৫। 
ভাভার এমন ধন, কে জানে রে মন, ৩৩৫। পাখি এমন সবনেশে, ৩৩৫। 
সোন] ধরে দিব্যি করো, ৩৪০। ঘদ্দি মন হয়, খরচ কর, ৩৪৫। হাজার 
টাকার বউ এনেছি, ৩২৩। ফেনে ভাতে খাবো, ৩২৫। টোপ গিলেচে, 
৩৪৫ | বউয়ের মুখে মারি উনটে। ঝাঁটাব বাড়ি, ৩২৫ আমার কথায় মন 


রে না, এটো। কাটায় পাত, ৩২৬। তোর ঝি-জামাইরি খেয়ে দেখ গে, 
৩২৭ | শালীকে দেয় শখের শাড়ী, ৪২৩। পরের পুত জী'তে থাকে ৪৩৮। 


যেন না পড়ে আমার নো, জনে জনে সো হবো, ৪৯৪ ধান কাপাসে ঘর 
আলা, ৪৯৯ । 

বিশিষ্ট রূপক-উপমা1 : কল] বউয়ের মত লজ্জাশীল! হব, দুর্বার মতে! 
লতিয়ে যাব, ৩। আটভাই পেলেন যেন চাদের কোণা, ৬। আট ভাই 
পেলেন যেন হীরার দানা, ৬। এদেশের মানুষগুল। অক্ষয় লোয়ার (লোহার ) 
কাড়ি (কাঠি), ৫৫। বেটা ছেলেটা! সোন] ডেলাটা, মেয়ে ছেলেট। কাদ। 
ভেলাট1, ১৫১। মেঘের আড়ে পড়ে যেন বিদ্যুতের আভা, ৩০৮। শ্যামা, 
মুড়ির ধাম1, ৩২২ । আর ঘত মিত্র আছেন কচু আর ঘেচুঃ ৩৭৬। বেনের 
প'টুলি, কুকুর কুগুলী, ৪*১। হৃষ্যি-উজল কন্যা তার রূপে দিনমান, ৪১০। 
ভাঙ্গা! চাদ উঠল যেন আশমানের গায়, ৪১০। শুনে বিবি পটের ছবির মত হয়ে 
যায়, ৪১০ | লজ্জাবতী লতাব মতে আমরিয়া পড়িল, ৪১০। চললো 
বান যোঙ্গন জুড়ে, যেমন টাঙ্গন ঘোড়া, ৪২৬। কাড়ার ( মোষের ) মত গতর 
আমার, ৪৬০ । 

জড়বন্তর ওপর চেতন! আরোপ, মানবেতর প্রাণীর মধ্যে মানবিকতা 
আরোপ : কলাবৌয়ের মতে] লজ্জাশীলা, ৩। গঙ্গা মায়ে কুলকুলিয়ে চায়, ৩। 
নবীন কৌটো, ২১। গাইর নাম মোনামুনি, ৫৪ | নবীন পৈতা, ৭গ। 
কুজ্ঞান কাটে, ১৩৬। বেগুন হল ঝালাপালা, ৩৩১। গা-এর নাম হালী, 


৯৬ বালা ছড়ার ভূমিক! 


মারের না ধালী, ২৩৩ । ঝেঁচ বেটা পড়ামৃহা, ৪২৬। রাজ বাড়ী ছাড়ি 
বান বান গুচিগুটি, ৪২৭। থাক্‌ বাইগন, তোক খামো পেল্ক1 করিয়া, ৪৩৩ | 
ট্যাঙ্গন! বেটা, ৪৪৩। শব্ধ সিন্দুর অক্ষয় অমর হোক, ৪৯৫1 পৈতে জাগাও, 
8০৮ | 

শের বিরুতি : খেল্‌ ( খেল! ) করবে, ২১ । মেলিনী ( “মেলানী,' বিদায়), 
২১। ডেটা (ভাটা), ২১। যাধবলতা(মাধবীলত] ), ২৪ । গালে মারিল কিলা 
(কিল), ৯২। আয়না চিরুণ, ৩৮ চাম্পাফু্গ, ৪৯। কুলগাছটি ঝাঁকুড়ি 
(ঝাঁকড়া ), ৩৩। বিটি (বেটি) ৩৯। ভেলে (ভালা), ৪১। পরূণে 
(পরণে ), ৪৩। শ্যাল (শেয়াল ), ৫৩। এক বছর আন্তর ( অন্তর ), ৬*। 
মেলি (মারলি ), ৬৪ | জ্যোর্ঠিনো। আধা হাসে, ৬৬ | নিবাদন, বিবারণ, ৬৭। 
পুছ্ধনী, ৭২। রাগল বোয়াল মাচ, ৭৩। চাল গুচ্চেং (গুচ্ছের ) খোল 
গুচেচং, ৭৭1 নিমান্তে (নিমিত্তে এবং ওয়ান্তে ), ৭৮ কূর্যত্রণ ( বর্ণ), ৮৩। 
আনে জনে (জ্যোত্নায় জ্যোংঙ্গায়), ৮৭ শিগ রে (শী্র)) ১২৭ কাতিকশর 
(কাতিকেশ্বর ), ভিদুর ( ভঙ্বর ) উরে (উদরে ), ১৩৫। ফুমণ্ডল (কমগুলু), 
১৩৬। চোহে (চোখে ) ১৩৭ । বাগলা (বাবলা, ব্যক্তি নাম ), ১৪৩ | 
মুখরি (মশারি) ১৮৪। কেঁছুনা (কেঁদ না,)২০৩। জল্লক (জলকে, 
জল আনতে ), ২৯৬ । নিভরে ( নীহারে ) ভিজিল গাঁও, ২৩৫ | জন্ুক (জলুক ) 
বাতি, ২৫৮। সতরগ্ি, ২৬৪ । পদ্দীপ (প্রদীপ ), ২৮৯। কাটল (কাঠাল), 
সোদ্দর (সোদর, সহোদর ), ২৯৩। কুস্সা (কুরুন।' ) মাছ, ৩২৪ | বেইশ 
(বেশ) সুন্দর, ৪৩২ বৈদ্‌ (বৈদ্ত), ৪৫৭| ভালা, ৪৬৫, ৪৬৯। শোভাং 
(শোডা) ৪৭৩ (পা. টী)। সে (কয়1), নো (নোয়া, লোহা ), ৪৯৪ । 

ওপরের সব ধরণের দৃষ্টান্তের মধ্যেই 015071850103 অর্থাৎ সর্বপ্রকার 
নামকরণের দৃষ্টান্ত কিছু কিছু মিলবে । আরও কিছু এই : লক্ষেশ্বর (নাম ), 
২১। সাজ পুঙ্গণী (সন্ধ্যাবেলায় পূজশীয়! যে), ২১। পাটেশ্বরী, ২৮। 
পৌঝুরি (পৌধলক্মী ), ২৮৩*। তালগোশা (মজা তাল পুকুর ), ৩৬। 
বাঘাইপুর (স্থান), ৪৯1 এ ঘরখান জগতমালা, ৫৩, ৮০। বিরামপুর 
(স্থান নাম) ৫€৩। বুড়ীর নাম ল্যাজকাটা ভোমরি, ৫৩। গাইএর নাম 
মোনামুনি, ৫৪ | মাঁণিক নালের বেড়া, ৫€৫। জুল্নী (জোলার বউ ), ৬৫। 
ফুল কোচা, সীতাসিন্র ৬৭। দধীর্বর বাঁপ, ৭*ঙ৬। আয়রাখী ( এয়োরাদী ), 
৭১। দেউলেশ্বর,। ৭১। শাইলের ভাত, ৭২। সোহাগের ঝলিত। ৭২। 


বাঙল। ছড়ার ভূমিকা ৯৭ 


ব্যভার (বাবার, উপহার, যৌতুক ),৭৫। ঘরখানি মোর চিরকিনি ( চিন্কণ, 
স্ন্বর ), ৮৮। মিল্মিলা, আহ্ুলপেটী, পড়ান্রা, জুনকাটাী (বিভিন্ন রোগের 
নাম), ১৩০। বীর বাহতি মা, ১৩৫। নোধনী (লোধার স্ী ), ১৩৫। 
মেঘনাদ ভমূব ( ভয় ), ১৩৩। সদাই (সংগুরু ), ১৩৩। নিজ্রাবতী মালী, 
ঘুমধুমালী, ১৪০ | কীছুনে মাসী, ১৪৬। ন্যাংট1 ঘুতুম, ১৫৬। হুসনভীঘি, 
মীর নগরের ডাঙ্গা (স্থাননাম ), ১৬২। নালভৃষ্ি ফোতা, ঘুঙউনি ফোতা 
( বস্্ বিশেষ ), ১১৪1 হামার বাউ নাচন পখিয়, ১৬৮। চন্দনাল (চন্দনের 
মতো! লাল) ছোয়া, ১৭০ | অলিব কুল (স্থাননাম ), ১৭১। মুস্থ 
(ব্যক্তিনাম, আদবার্ধে), ১*৩। যোতিনাল (ব্যক্তিনাম ), ১৭৮। ফুলমালা, 
অংমাল1(বাক্তি নাম).১৮৫। কপ.পুব (বাক্কি নাম), ১৮৫ | ট্যাপেবি (ব্ক্তিনাম), 
১৮৮ । ময়না ( বক্তি নাম ), ১৯৬, ২০৯, ২১৫ | হাসপুকুরি ( পুকুবেব নাম ), 
২০৩ | এডতাল, ২০৫ | মদনপুব (স্বাননাম), ২২০ | ফেলানী (ব্যক্তি নাম), 
২০০ | মাণিক (বাক্ত নাম), ২৩৫ | চুকারু (বাক্তি নাম), ২৫৮। আইকুমাধী, 
(ব্যক্তি নাম ) ২৬০ | মোগলকাটা (স্থান নাম ), ২৬০। একরুলি, তেজ্জ 
কাটা, ২৬৫ | তামুক ঝোল (খাগ্যবিখেষ ?), ২৬৭ | দামডালেলে (স্থান, 
নাম ?), ২৬৭। ব্যাউলত', ২৬৯। পান বানাইছে বজদানা, ২৭৩ । পায়রাকানু। 
বটুকট্কি (ব্যক্তি নাম),২৭৪ | ছাগলদানী, বাখালদানী, ২৭৯। নাঢাবেলতল। 
পিপডাগাঢা (স্থান), ২৮৪ | 'ভাকুডুডু (খেলাব নাম), ২৯১। কান 
(ব্যক্তি নাম), ২৯৪ | মুডামারা খাড়ু, ৩-৮ | চৌবাশি ঘুংগুরু, ৩০৮। নেয়ের 
খাগী (গালি বিশেষ ), ৩২৭ চালতাফুল ( গহন] বিশেষ ), ৩৩৫ | বিদ্রুক 
(ব্যক্তি নাম), ৩৭১। ভেল্কীর বেটা, ৪৩২। আঙুল ফাঁসের বাল 
(গহনার নাম ), ৪২৪ | গঞ়্াব পাপ (গালি বিশেষ), ৪২৫। কালু বিন্দাবন 
(স্থান নাম), ৪২৬। দামোদবে জড হলে! চৌদ্দতাল জল, ৪২৭। পাতুডে 
বাজা, ৪২৭ গুদুনী (গোদার স্ত্রী), [8৩১ | লক্ষ্ষীপাতী (তামাক পাতাব 
নাম), &৩9৪। হারামখোর, ৪৪৩। সাজনে (সঙ্জার উপকরণ ), ৫০৮ | 
সেঝে (সন্ধ্যাকালীন দেবতা, অতিথি, ইত্যাদি ), ৫০৮ | 

ছভার ভাষ'-ভঙলগির মধ্যে (কেবল ছেলে ভুলানো ছড়া নয়, বয়স্কদেবও যে 
কোনে। ধরণের ছল্ডার মধো) শিশুর ভাষা-ভঙিব ছাপ দেখা যায়। শিশু 
পূর্ণরূপে বাক্য গঠন করে না । “মার কাছে যাব এই বাক্যকে সে বলে 'ম। 
বাঁক; গোরুকে নির্দিষ্ট শস্ক গোরু” না বলে ধ্বনিবাচক 'হান্বা” বলে, কু্রকে 

ণ 


৯ বাউলা ছড়া ভূমিকা 
বলে”ঘেউ-ছেউ'; বেড়াল তার কাছে 'সিউ-মিউ” এই ধ্বনি ছাড়! আঁর কিছু, 
নয়। নৃতাত্িকেরা আদিষ এক বযস্ক সাছুধকফেও এ-বুগের এক শিশু বলে 
থাকেম। শ্বাভাবিকভাবেই এ-ছুগের ' শিল্তর ভাষা-ভঙ্গির সঙ্গে সে-যুগের 
বয়স্কদের ভাষানেজিতে সাদৃগ্জ এসে পড়ে । এই বিশেষ ভজিকে 818০1১51085 
বা তারই মতে? এক ভাষা-ভঙ্গি বলা যায়| 91501051045 হল এক 
বিশেষ 'ভাষা-ভঙ্গি, ধা ব্যাকয়ণের দিক থেকে অসম্পুর্ণ কিংবা যে ভাষা 
সক্ষিত্বাকায়ে বলা হয়। ছড়ার ভাষা-ভঙ্গির সঙ্গে তার দূর ও অস্পষ্ট মিল 
আছে। 


৮ ৯০৭০৭ 


এই অধ্যায়ের বষ্ঠ পরিচ্ছেদ থেকে এ পর্বস্ত ছডার কায়া ও রূপগঠনের নানা 
দিক নিয়ে আলোচন! করে' আসছিলাম । আমাদের এই আলোচনা থেকে 
এটুকু নিশ্চয়ই পরিশ্ফুট হয়েছে ষে, ছড়াকে আমর! শব্দ ও ভাষার কারুকর্ম, 
একটি অর্থ ও বন্তময় রূপনিমিতি ছাড়া আর কিছু যনে করিনা । ছড়ার 
সাহিত্যিক ও পারিবারিক চিত্রের দিক, যা এতোকাল বঙ্গীয় গবেষকদের কাছে 
আলোচনার বিশেষ প্রিয়বস্ত ছিল, আমরা তার ওপর কোনো গুরুত্ই আবৌপ 
করিনি। ভাষা ও শের এই কাক্বর্মপ্রদশিত হয় অন্ত কয়েকটি বিষন্ন-গ্রসঙ্গকে 
অবলম্বন করে. মিলের বন্ধন, প্রশ্বোত্তরমূলকতা, সম্বোধনযূলকতা, কথা- 
কাহিমী-মিথের প্রভাব, ইত্যাদি । এ বিষয়ে নবম পরিচ্ছেদেব প্রারস্তেই 
আমাদের মক্তব দ্রইরা। এ ছাড়া ছড়ার প্রারভ, মধাংশ এবং প্রান্তের গঠনগত 
বিশিষ্টতাঁও একটি যূলাবান দিক। 

ছড়ায় এই রূপ ও ফায়াগত দিকটিকে ছড়ার সমধর্ম্ণ অন্যান্ত রচনার মধ্যেও 
কিভাবে ও কতখানি মেলে, এইবার সেটাই আমাদের আলোচা বিষয়। এই 
প্রসঙ্গে 016021906৮7, 11170010701, 14141560 25০১ [০020176 10106, 
196170158] চ175106, 070521856 65০১ নুঙঠাতত বা 1701] প্রভৃতির 
কথা অনেকেরই মনে হতে পারে। 

ছড়ার সঙ্গে এই সব রচনার তুলনাযূলক আলোচনার পূর্বে কয়েকটি কখ'! 
যনে রাখ! প্রয়োজন । এই সব রচনাফে' ফোনো। উন্নতমানের রচনা'বলে 
স্বীকৃতি দেওয়া" হয় নি,নিছক শঙ্-জজীত বা ছনদ-সার্থ) প্রদর্শন কর। ছাড়! এর 


বাঙলা ছড়ীর ভূষিকা ০ 
অধ্যে আর কিছু উল্লেখষোগয নেই। অনেক সময়েই এপুলে! বালক-বালিকা- 
দের ভ্রইংরুমে বসে খেলা করা (৮৪0০৪ 02565) মাত্র। কিন্ত ছড়। 
এদের থেকে অনেক পৃথক এবং উন্নতমানের রচন।; “খেলার ছড়া” বলে পৃথক 
ছড়া থাকলেও সব ছড়াই খেলার ছড়। বা বালক-বাঁলিকাব ছড়া নয়,_সাহিত্য- 
গুণও তার আছে, এবং অন্তান্ত সাহিত্যিক বচনার সঙ্গে ছড়াব বিশেষ যোগ 
আছে। 

এই পার্থক্য সত্েও ছড়ার সঙ্গে ওইসব রচনার তুলনামূলক আলোচনার 
প্রয়োজনীদ্নতাও অনন্বীকার্য। ওইসব বিভিন্ন রচনার মধ্যে রূপ ও গঠনের 
এমন একটি বিশেষ দিক আছে, ঘা ছড়ার কায়া-নিমিতির প্রান কাছাকাছি 
একটি দিক। 

(0161116& আসলে £.0100170 00610176জ৮ 3200165-কতৃক উদ্ভাবিত 
চাব পঙ্ক্তির ছড়া-ধ্ী ব5না, উদ্ভাবকের নাম দিয়েই রচনার নামকরণ 
হয়েছে। স্বপ্ন পবিসরে বৃদ্ধি ও কৌতুকদীপ্ত 'ভঙ্গিতে কোনো বিশেষ ও বিখ্যাত 
চবিজ্রেব ব্যক্কিত পরিস্ুটনই এর লক্ষ্য । বিগ্যালয়ে রসায়ন-বিষয়ক আলোচন। 
শুনতে শুনতেই এডমগু ক্লেরিহিউ বেপ্টলি লিখেছিলেন : 5ম ুএ005 
[9০৬5/4১100271002060 912৬5./]76 1156 11) 0106 0010170/001 1)8%1174 
015009৮০190 9001010. 

বাল! ছড়ায় থে মাঝে মাঝে কোনো চরিত্র সম্পর্কে তীক্ষ ও কৌতুকোজ্জন 
মন্তব্য পাওয়। যায়, ত1। এই প্রসঙ্গে শ্মরণীয়, যদিও 010111)6ত-ব চার 
পঙ্ক্তির গঠনভঙ্গি বাঙলায় গৃহীত হয় নি। 

এব পরই উল্লেখযোগ্য [10)210-এর কথা | লিমেরিক এখন বাঙল! 
সাহিত্যে খুব পরিচিত। এক সময়ে লিমেরিক রচনার জোয়ার এসে গিয়েছিল। 
একেবারে হাল আমলে একল।শিক্ষিত কবিদের সচেতন মনে লিখিত “ছড়.রা' 
ব1 “ছর রা" নামে যে বিশেষ শ্রেণীর কবিতা দেখি, তা একদিকে প্রাচীন ছভ।- 
কবিতার বিবতিত শেষতম রূপ, অপরদিকে তা লিষেরিকের কাছাকাছি. 
যতদূর জানি, বাঙলায় প্রথম লিমেরিক রচনা করেছিলেন ্বর্গায় গুরুদদয় 
দত। 

যোগেন্জনাথ গুপ্ত তার সম্পাদিত 'কৈশোরক' পত্রে (শ্রাবণ, ১৩৪৫) 
৫7520 [.০০1-এর লিমেরিক- “ছড়ার বৈশিষ্ট্য এবং বাঙল! সাহিত্যে তার 
অন্থুদরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তার মত হুল : “অন্য সকলেই অপ্ঠরূপ 


3৬৬ বাঙল। ছড়ার সৃম্িক! 


করিয়াছেন, কিন্তু “লিমারিক ছড়ার প্রকৃত অনুসরণ” তিনি কেবল গুরুসদয় 
দত্তের রচনাতেই পেয়েছেন | এ বিষয়ে গুকুসদয় দত ঘোগেম্দ্রনাথের কাছে 
একটি চিঠিও লিখেছিলেন ( ২৮শে শ্রাবণ, ১৩9৬), ঘোগেন্দ্রনাথ পবে সেটি 
প্রকাশ করেন ( বঙ্গলম্ষ্মী : আধাঢ, ১৩৪৯। প. ৩*২-৩০৫)| গুরুসায়ের 
শপাগলামির পুখি'ই (প্রথম প্রকাশ : ১৩২৯) বাঙলাব প্রথম খাঁটি লিমেরিক- 
ছড়া বলে স্বয়ং গুরুসদয়ই দাবী করেছেন এই চিঠিতে । লিষেরিক পাচ 
পঙ্‌ক্তির তয়, “এন* শেষ লাইনটা প্রায়ই অবিকল প্রথম লাইনের অন্থরূপ-_ছু* 
একট] কথামাজ্ তফাৎ ।” এই বিশ্ষেত্ব রবীন্দ্রনাথ, স্বকুমার রায়চৌধুরী বা। 
অরদাশক্কর রায়ের রচনাতে ফোটে নি। “স্থৃতরাং সেগুলি ঠিক [0810 
[.০০.-এর প্রকাত জিমাবিক নয় | তা ছাড়া আমার মত এতগুলি লিমাবিক 
এ সকল লক্ষণ পূর্ণ করে রেখে কেউ বোধহয় বাংলায় এখনো লিখে নি।” 
অনেকেরই ধাবণ1] লিযেবিক ঢ0.210. [৫:এরই প্রথম সষ্টি। কিন্তু 
তব নয়। পূবকালে গানেব শেষে ধুয়ে! ধর হত বাআবৃত্তি করা হত : “৬০12 
৮0] 0000 700, 00000 07, ০0010 500 ০017 90 60 [51006101017 
এখন অবশ্য এ ধীতি আর নেই। ঘাই হোক॥এই ধুয়োপদের “লিমেবিক” থেকেই 
লিমেরিকের হষ্টি। প্রথম লিমেরিক প্রকাশিত হয় ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে । বর্তমানে 


হেন কোনো বিষয় নেই যা নিযে লিমেবিক রচিত হয় না। 
আমাদেব আলোচনায় লিমেরিকের প্রসঙ্গ টেনে আনবার কট কাবণ 


আছে। লিষেরিকেব কাঠামোর মধ্যে যে পুনবাবৃত্তিটি আছে (প্রথম পঙ্ক্তি 
কিঞ্চিৎ পরিবতিত হয়ে পঞ্চম পঙ্ক্তিতে রূপ নেয়) সেট বাঙল। ছড়াব 
কাঠামোর একটি বিশ্যে দিক, যদিও পুনরাবৃত্তি ষে কোনো দেশের ছডারই 
গঠনগত বিশ্বে । "দ্বিতীয়তঃ, লিমারিকে অনুত্ত, অমক্ষত, আকশ্মিক প্রসঙ্গেব 
প্রবর্তন | যদিও বাল! ছড়ার ক্ষেত্রে আমরা অসঙ্গতি ও অসংলগ্রতাকে সবত্র 
স্বীকার করি না, তবু ধারা বাঙলা ছঢার যধো অসঙ্গতিব আতবেক দেখেন, 
তারা এই দিক থেকে একটি সাদৃশা পাবেন। তৃতীয়তঃ, শিক্ষিত কবিদলেব 
মধো, নিছক সাহিত্য-চচা পে যে লিমারিক-ছড়া এবং তার দেখাদেখি 'ছড়র1' 
রচনার প্রবণত1 দেখা ধায়, প্রাচীন ও প্রকৃত ছডার বিবতিত একটি দিক রূপে 
একে নিদেশ করবার জন্তেও লিমারিকের প্রসঙ্গ টেনে আনা অসঙ্গত নয়। 

এই পুনরাবৃত্তি দৃটিকোৎ থেকেই 'বাঙলা ছড়াকে "60106 চ২1)5018,- 
এর জঙ্গে তুলনা কর] যায়। এই বিশেষ ধরণের রচনাশ্রেণীব উদ্ভাবক হলেন, 


বাঙল! ছড়ার ভূমিকা ১০১ 


দ্বাদশ শতাব্দীর প্যারিসের এক চার্চের সঙ্গে সংযুক্ত এক কবি,--[-001105 এ 
হল মধ্যযুগের এক ধরণেব ল্যাটিন কবিত1। এতে শেষ শব্দটি, পৃ ব্তী 03634: 
অর্থাৎ চরণের মাঝখানের শব্দের পর যেধতি,সেই শের সঙ্গে মিল রক্ষা! করে । 
ঠিক এই ধবণের নিয়ম-যাফিক মিলরক্ষা বাঙল] ছন্দে নেই, কিন্তু অন্ত্যষিল 
ও মিলের এবং পুনরাবৃত্তির যে বৈচিন্া প্রধশন করেছি, তার সঙ্গে একে 
'মলিয়ে দেখা যায়। 


[16001081 চ২17506-ও এক ধরণের কবিতা-ছন্দ | নাম থেকেই এই ছন্দের 
পরিচয় মেলে । নিশ্চয়ত| (চ200178515) আরোপের জন্যে একই শঙ্গের 
বারংবাব পুনরাবৃত্তি কবে অন্ত্যমিল প্রদদশিত হয় এতে । 

প্রথমে পাচ, তারপর সাত, তারপর ফের পাচ অক্ষবেব (5511270165) এক- 
একটি পড্ক্তির তিন পঙ্ক্তি নিয়ে রচিত হয় 79110? বা 7015? কবিতা! 
হয়। 'ভাবাবেগ ও আধাত্মিকতাকে ফোটানোই এই ধবণেব কবিতান্র 
লক্ষ্য । অনুবাদের মধ্যে তার রূপটি পুবে। ধর যাবে না, তবু একটি নিদর্শন : 

[6 91110 010৬6/] 5৩৬ ০06 02010 00 00০ 01:80) | ভি ৫5 
ও 90015. বাঙলা ছড়ার শ্বাসাঘাত এবং পয়াব-ত্রিপদ্দীব যতিবিভাগ 
এথানে ম্মবণ কব যেতে পাবে। 


[100 ৬656 এবং ট00090755 ৬০:১০-এর কথাও এহ প্রসঙ্গে ওঠে । 
[18100 ৬৪7১৪ বলতে অনেক ধরণেব পদকে বোঁঝায়। প্রধানত: দৈনন্দিন ও 
সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনাই এর উদ্দেপ্ত। এর মধ্যে লালিকা 
(90195), লিমা রক, বিরোধমযূলক উক্তি (0)518705), বিশেষ গঠনের 
ফরাসী কবিতা (যেমন, 70110166, 9821190০ এবং চ২0170981) সবই 
অন্ততু ক্র | 20990179 ৬€:5০-৪ এর মধ্যে পড়ে । 13012561০ ৬০:5০ সম্পর্কে 
মন্তব্য কর] হয়েছেঃ এর মধ্যে 50800. 200 100৩9106170 210 [70018 
17000102120 01210 016 921059.”বাঙলা ছভার প্রাণসম্পদ যে ধবস্কাত্মক 
শব্ধ, তার কথ! এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে মনে পড়ে। 

ইংরেজিতে ছড়া বলতে শব এ:০:5 [135105' কিন্তু বাঙল। ছড়! মানেই 
“ছেলে তুলানো” ছড়া নয় । “ছেলে তুলানো ছড়া' বাঙল। ছডার একটি সামান্ত 
অংশ | বাঙল1 ছডা, বাঙালীর সাহিত্য-জীবন বিকাশের, সর্বভ্রসঞ্চারী, সর্ববিষয় 


১০২ বাল! ছড়ার তৃষ্িকা 

প্রকাশক্ষম, সর্বজনপ্রিয়, সর্বকালগৃহীত একটি প্থা বা পদ্ধতি | 052 
15006 দিয়ে তার অনুবাদ হয় না। তবে বাঙল!1 ছেলেতৃলানো ছড়ার গঠন- 
'রীতি ও রচনাডজির সঙ্গে ইংরেজি 25 চ২1510০-এর মিল কোথাও- 
কোখাও আছে । ঘেষন, পুনরাবুতি প্রদর্শনের মধ্যে । 

শুধুই পাশ্গাত্তের নানা ধরণের পদ্যের লঙ্গেই যে ছড়ার রচনাভঙ্গির সাদৃশ্ঠ 
লক্ষ করা ঘায়, তা নয়। প্রাচীন ভারতবর্ষের একাধিক কলা ও সাহিত্যধারার 
সঙ্গেও ছড়ার যোঁগ অনুভূত হয়। প্রাচীন ভারতের চৌধ ট্র কলার মধ্য ছু'টি 
কজ] হল: হঠেয়ালি বা প্রহেজিক1 রচনা এবং কাব্যসমস্থা পূরপ। হেঁয়ালি- 
কল! ঘ্বার ক্রীড়া এব পত্তিতে-পণ্ডিতে বৃদ্ধির লড়াই হত। কোনো প্রসিদ্ধ 
কবির একটি কবিতার একটি পঙ্্‌ক্ি বলে তার সঙ্গে মিলিয়ে আর একটি 
পড়্ভ্ি রচনা করতে বল] হত। এ প্রথা এখনও দেখা! ঘাঁয়। সংস্কৃত সমস্যা- 
প্রণের অনুকরণে এক লময়ে বাওলা দেশেও সমস্তা পূরণের প্রথা উদ্ভূত 
হয়েছিল। ধার! সমশ্যাপ্রণ করতে পারতেন, সমাজে তাদের খুব সম্মান হত । 
নদীয়ার বাড়েবাকাগ্রামের কুষফকান্ত ভাছড়ীর নাম একদা এ বিষয়ে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ! ছিল । সমস্া পূরণের জন্তে ষে কবিত্ব ও কৌতুকবোধ, জীবন 
সম্পর্কে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়, তা তার ঘথেষ্টই ছিল। 

হেয়ালি রচনা বা সমস্তাপূরণ মূলত: মুখে মুখে উপস্থিত ক্ষেত্রে রচন1 কর! 
পদ্দ। ছড়ার মধ্যে যে কোন বিষয়ের বর্ণনা, বর্ণনার মধ্যে কৌতুকবোধ, 
কবি-তরজা -পাচালীতে থে উপস্থিত স্ষেত্রে এবং “বাধা ছড়া'র প্রয়োজনীয়তা 
দেখা যায়,_সবই এই প্রসঙ্গে তৃলনীয়। এমন কি ছন্দের সাদৃশ্যও লক্গণীয়। 
ছড়ার ছন্দোময় র্ণনারীতির সঙ্গ “চূর্ণীর বিশেষ মিল আছে। “চুর্ণা' কি, 

হরপ্রসাদ শান্্ী মশাই তার লেখ “ক্ষয়চন্্র সরকার' (ভারতী। ভাত্র, 
১৬২ | পৃ. ৪১৭-৪২৪) প্রবন্ধে ত1 ব্যক্ত করেছেন। “চূর্ণা' হল “চূর্ণ' বা 
টুকরো সাহিত্য-পদার্থ। কতকগুলি বিশেষ বর্ণনী, প্রারুতিক বিশেষ পরিস্থিতি 
সম্পর্কে বর্ণনা কখকঠাকুবদের মৃখস্থ করা থাকে। প্রয়োজন হলেই সেগুলো 
ব্যবহার করা হয়। যেষন, কবি-তরজা-পাচালির আসরে ছড়াদারেরা 'বীধা 
ছড়া? আশ্রয় নিতেন। ওগুলো তাদের কঠস্থ থাকত, প্রয়োজন উদ্ভূত হলেই 
তা জাগিয়ে দিতেন। ছু'টি “চুণণ'র উদাহরণ অনাথরুষণ দেবের “বঙ্গের কবিতা" 
( ছবিতীক্ন খণ্ড। পৃ. ৩৭৭) বইতে মেলে। '“চূর্ণা'র রচনাঙজগিতে ছড়ার ছাপ 
স্বাছে। 


শ্কাওলা ছড়ার ফৃষিক। ১ 


এইকাবে, ছড়ার রচমাঁভকি এরং রখমির্জাপের যধো আমর! দানা ধরণের 
সাহিন্ডিরক রচনার রীতিকে.জক্ষ করি । এইসব দৃষ্টান্ত খেকে এ কখাই'বলতে 
চাইছি যে, কন্ধেকটি বিশিষ্ট লাহিত্যিক রচমারীতির ফোনো। ছেসা-ক্ষাতলর 
মীষাবক্ধতা নেই | তা বকল দেশে, ধকল কাজে ছড়ানো! আছে। ফেউ 
কারো ছারা প্রত্যক্ষ বা সচেতনভাঘে প্রভাবিত না হয়েও এফাটি জাশ্চরর্জনক 
স্বাতৃস্ক রক্ষা করে চলে । আসলে এই ধরঙপর সাহছিতা-বর্গগুজির এমন একটি 
প্রসারণশীলতা আছে যে, যাঙ্জা ও ছন্দের মানা বাঁধামিষেধ ও নিয়মাভবতিত]। 
থাকলেও ত। যেন অন্য দেশের অগ্তা কালের বিশিষ্ট এক রচনাবর্গের সঙ্ষ 
সহজেই সাদৃশ্য রক্ষা করতে পারে । 0161119৩জ বা [০0106 [5006 
এক-এক্জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নামের লঙ্গে জড়িত বটে, কিন্তু এই ধরণের লব 
রচন্াকে একলজে দেখলে মনে হয়, তারা কোনে! আদিম বা গ্রার্ীণ লাঁহিত্য- 
ধারাকে অবলম্বন করেই তাদের আবিষ্কৃত ওই লব রচনার কাঁঠামোঁটি নির্যাপ 
কর নিয্পেছিলেন | 


**১১,*, 


ছড়ার কায়া-গঠনের মধ্যে নানা শ্রেণীর রচনার আদর্শ যেমন দেখা যায়, 
তেমনি তাকে প্রয়োগ কর! হয় নান। বিষয় ও ভাব প্রকাশ কক়্বাব জন্তে। 
অনানুষ্ঠানিক, আনুষ্ঠানিক, সামাজিক ও ব্যক্রিগত হেন বিষয় নেই, ঘা ছড়ার 
মাধ্যমে প্রকাশিত না হয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা বক্বোর প্রচর- 
মাধ্যম রূপেও ছড়ার তৃমিক! অসাম্ান্ত। প্রয়োগক্ষেত্রের এই বৈচিত্র্য ও 
বাপকতা ছড়ার একটি প্ররুতিগত বৈশিষ্ট্য । প্রস্তুত সঙ্কলনে তাব আভা 
দেবার চচষ্টা কর! হয়েছে । 

পূর্ববর্তী একটি পবিচ্ছেদে আমরা এই প্রসঙ্গটির প্রাসঙ্গিক উল্লেখ 
করেছিলাম, এখন এ নিয়ে আঙ্লোচনা করবার সময় ও সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। 
আমরা বলেছিলাম, ছড়া সব ধরণের রচনাবর্গের সঙ্গেই যুক্ত । গান, ধশাধা, 
প্রবাদ, কথা-সবের সঙ্গেই ছড়ার রচনাগত ঘোগ-বন্ধন আছে। এদের অধ্যে 
“কথা'র সঙ্গে ছড়ার যোগটি আমরা অষ্টম পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন 
করেছি। কিন্ধু গান, ধাধ! ও প্রবাদের সঙ্গে ছড়ার যে(গটি প্রদর্শন রুরি নি। 
এইবার তা করছি। 


১৭৪ বাল! ছড়ার ভূমিক। 


ছড়া কেবল আবৃত্তিই কর হয় না, গাওয়াও হয়। অনেক লষয় আবার 
দ্যা দুয়ের আভালসহ গান ও আরুত্বির যাঝামাঝি একটা কিছু কর হয়। 
ছড় মানেই শাসাঘাত-প্রধান ছন্দে রচিত কোনে! সাহিত্য-পদার্থ নয়) পয়ার- 
ভিপদীতেও বহু ছড়া রচিত হতে পারে । অনেক সময় দেখা যায়, শ্বরাঘাত- 
প্রধান ছন্দ ও তানপ্রধান ছন্দের এক বিচিত্র মিশ্রণ ঘটছে ছড়াতে ।১ বিবিধ 
অগ্্র-ছড়াতে এই মিশ্রণ বেশিপরিমাণে দেখা যাঁয়। ওই মিশ্রণই ছড়ার বা1পকত্াব 
প্রমাণ। স্বরাঘাত যদি আরুত্তির দিকটি তুলে ধরে তানের প্রাধান্ত তবে গীতিয় 
আভাসকে দ্বীকার করে। কেবল মস্্রছড়াই নয়, ঘুমপাড়ানী গান ও ছেলে 
কবলোমে ছড়া] অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরের গায়ে এসে মিশে যায় । একই ছড়া 
কোথাও কম-বেশি সুরের আভাসসহ গীত হয়, কোথাও বাঁ তাই আবার নিছক 
আবৃত্বিই করা হয়। অনেক ছড়] পড়লে মাঝে যাবেই ফোচট খেতে হয়, মনে 
হয় নির্ধাত ছন্দ-পতন ঘটেছে । আসলে ওইসব জায়গা সুরের ডিডিতে ডিডোতে 
হয়, তখন তার ছন্দ-পতনের দোষ ঘুচে যায়। স্থর প্রকাশের সুযোগের জন্কেই 
অমন ব্যবস্থ]। 
উদাহরণ দিই । বর্তমান, সঙ্কলনের ২১৯-সংখ্যক ছড়াটিকে একটি বিয়ের 
গান রূপে রঙপুরে পাওয়া যায়। তারাপ্রসন্্ মুখোপাধ্যায় 'রঙ্গপুরের পল্লী গীতি- 
কায় রঙ্গরস' (অলক1: বৈশাখ, ১৩৪৭। পৃ. ৬৮৪-৬৯১) নামে একটি 
প্রবন্ধে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। ভাদু ও টুম্থ (তুষু, তুষল, তোষল] )-র 
গান যুলত; ছড়াই। ভাদু-টুহ্ুর যেলব গান আহ্ষ্ঠানিক, সেসব স্থুর সহ- 
যোগেই মোটামুটিভাবে সাধারণ ক্ষেতে গীত হয়। কিন্তু রাত্রি জাগরণের সময় 
যে প্রতিযোগিতাযূলক গান হয় (ষাকে কোথাও কোথাও বলে 'আলানী, 
দেওয়া), তার মধো ছড়ার ভাব প্রকট হয়ে ওঠে । দ্রুততার জন্তে, প্রতিপক্ষের 
প্রশ্নের গ্রতিধ্বনিবৎ উত্বর দেবার প্রয়োজনীয়তায়, ঢোল-কাসির সঙ্গে তাল 
মেলাতে, এতে শ্বামাঘাত ও ছড়ার ভাব এসে পড়ে । যেমন এই ভাছু-গানটি . 
ভুল ঝমাঝম্‌ ঝম। /স্বখের ভাতে ভাছু এল,/ সব ছুঃখ ভেমে গেল--/বরষ 
পরে ছরষ ভরে/ঘর গমাগম্‌ গম্‌। একটি টুঙ্থব ছড়া-গান দেখেছি, যার প্রথম 
১ লোককণার কোনো। কোনে! বিশেষ অংশ বা গুকত্বপূর্ণ তথা ভড়াতেই প্রদত্র হয় । কথনে! তা 
ইড়'র মতো নিছক আবৃত্তি করা হয়, কখনে! তাতে লাগে ঈষৎ সুরের আভাস, কথনে বা নে ছড়া 
$য়ে ওঠে একেবারেই গাণ। মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে এই জন্যেই রূপকথাকে বলা হয় 
'ঝোষনকছনী'-_অর্থাং সংশিষ্ট ছড়া কান্নার নুরে বাক্ষ হয়। 


বাঙলা ছড়ার ভূমিকা ১০৫ 


পঙ্ক্তি একটি স্থপরিচিত ছড়ারই পক: টুহু যাবে শ্বশুরবাড়ী, সঙ্গে যাবে কে! 
ঘরে আছে গণেশ ঠাকুর, তাকে পাঠিয়ে দে। টুম্র একটি 'আলানী' ছড়। : 
আমার ট্রহ্থ মুড়ি ভাজে, চুড়ি ঝম্ঝম্‌ করে গে/উয়ার টুহ্থ হতভাগী আচল 
পেতে মাগে গো ।১ পড়া মান্তই বোঝা যায়, রচনাব দিক থেকে এগুলে। ছড়। 
তবে স্থরেব দ্িকও আছে। জীবনহরি সামন্ত তাঁব «ভাছুপবব+ (প্রবাপী : 
আশ্বিন, ১৩২১ | পূ. ৭৫৩-৭৫৬) নামে প্রবন্ধটিতে এ নিয়ে মন্তব্য করেছেন : 
“অন্য গানের সহিত এই গানের (ভাছুগানের ) স্থর বিভিন্ন; ইহাকে 
ভাছুব স্থর বলাযায়। “দেখে যা লো কুম্থম, বাকুড়াতে ভাছুপুঙ্জার বড় ধৃম” 
এইটি তাহাদের স্থর রাখা পদ বা! ধুয়া । প্রত্যেক গানের শেষে এইটি যোগ 
করে স্থর বাখা হয়| - গানগুলি এইব্প - “চল্‌ সাবদা, চল্‌ বরদা, কুলিতে বাধ 
বাধবে'/কুলিব জলে সিনান করে ঝবকায় চুল শুকাবে।।” 


জীবনহবি সামস্ত যে স্বর-রাখ! পদের কথ! বলেছেন, তা হয়তে] আঞ্চলিক 
বৈশিষ্ট্য, কিন্তু গানের নামে ষে বচনাটি তিনি উদ্ধৃত কবেছেন, ত নির্ভেজাল 
ছড়া বই অন্য কিছু নয়। পুরুলিয়া, বাকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে তোধলাকে লক্ষ্য 
করে গান গাওয়া হয়, তবে অন্যান্ত শঞ্চলে ছডাই আবুত্তি করা হয়। কিন্তু 
বচনাভঙ্গিতে ছডার ভাব সর্বত্রই থাকে, ওপরে উদ্ধৃত রচনাটি তার প্রমাণ । 
আমব। অনুমান করি, প্রাথমিক যুগে সব অঞ্চলেই ছড়া কাটা হত, কেনন। 
বাঙলার ব্রতের মধ্যে সাধারণভাবে গানের চেয়ে ছডাবই প্রাধান্ত অনুভূত 
হয়, উপরস্ত রচনাভঙ্গিতে ছড়ার ভাবটি তো আছেই । ভাছু ও টুহুর গানে 
এবং ছড়ায় উভয়কেই শিশু-যৃতিতে কল্পন1! কর! হয় অনেক সময়। তখন নিছক 
ছেলেভূলোনে। ছড়ার সঙ্গে ভাছু-টুহ্থর ছভার কোনো! তফাত থাকে না। এদিক 
থেকেও ছড়াব প্রভাব এতে আমতে পারে। 

অজয় নদীর ছুই তীরবর্তী অঞ্চলে যে 'ভাজো'র অনুষ্ঠান হয়, তাতেও 
ছড়ারই প্রাধান্ত । “গানের টীকা-মন্তব্য ক্ূুপে যেসব পদ্যময় উক্তি করা হয়, 
তাকে বলে “রঙ. ছড়া” । এই “রঙ ছড়া” ভাছু-টুহতেও দেখা যায়। নারীর 
ব্রত এবং ছড়ার আধিক্য দেখে কেউ ষেন মনে না করে ফেলেন, নারীর অনুষ্ঠান 


১ ভাদু-টুহুর ছড়াগুলি “বহ্ৃধারা' পত্রিকায় প্রকাশিত তুলনীদান দিংহের সংগ্রহ থেকে গৃহীত । 
ভার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি । 


১০৬ রাডলা ছড়ারণন্থুরিকা 


বলেই এতে ছড়ার প্রচরন হয়েছে। ফেসস্কাবনা-স্ীকার করে নিয়েও বল! যায়, 
রাঢ়ের কোনো কোনে! অগ্ললে পুরুষরাও এই সব তে অংশ নিয়ে থাকে, বদ্দিও 
তার পর়িষাণ অতি নগণা। 

একদ1 কবি-তত্বজা-পাচালি গানের অংশ বিশেষে ছড়া প্রযুক্ত হত। এই 
সব গালে, গান বলেই স্থরের প্রাধান্ত থাকে, কিন্ত ছড়া কাটা হয় নানা 
কারণে। মৃতঃ এর এতিহ যধাযুখের | মধ্যযুগেঃআখ্যাক্লিকা-পাচালি গাববার 
সহয় বিশিষ্ট কোনো কোনো অংশ ভ্রুত ভঙ্গিতে আবৃতি করে যাওয়া হত, যাকে 
বলা হত 'শিকলি, ঘা ছডার উচ্চারণ ভঙ্গিকে স্মরণ করিয়ে দেয় । বৈচিত্র্য 
স্টটি দিল এর একটি প্রধান কারণ । কিন্ত রীতিটি বাঙুল। দেশের এক সর্বন্বনীন 
সাছিত্া-রীতি থেকে গৃহীত। ঘে রীতি সকলের জানা, সে রীতিতে ভারত- 
কথা থেকে প্র করে যে কোনো বিষয় প্রকাশ কর! যায়,_আপামর জনসাধা- 
রণের কাছে যে কোনে] বক্তব্য পৌছে দিতে, কাজেই, এর জুড়ি ছিল না। 
উনবিংশ শতাবধীতে যখন কবি-পাচালি-তরজা গানের বন্যা বইছিল, তখন 
একদিকে মধাযুগীয় সাহিত্যধারার “শেষ গানের রেশ", অপর দিকে বাঙলার 
আবহমানকাল চলিত সাহিত্য-রীতি অর্থাৎ ছড়ার তঙ্গি--এই ছুই কারণে 
তাতে ছড়ার ভূয়িক! দেখা গেল। দাশরথি, রূপটাদ পক্ষী প্রভৃতি সেকালের 
সেরা গান বাধিয়ের। সকলেই চমৎকার ছড়াও রচনা করেছেন । 

শুধু পশ্চিমবজগেই নয়, পূর্ববঙ্গের কবিওয়ালারাঁও কবিগানে ছড়া ব্যবহার 
করেছেন। দৃষ্টাস্ত হিসেবে পূর্ণচন্জ্র ভট্টাচার্য লিখিত “কবি ভোনানাথ রায়' 
( সৌরভ : ভাল্র, ১৩২৬। পৃ. ২৪৭-২৪৮) এবং বিজয়নারায়ণ আচার্য লিখিত 
“কবি লোচন কর্মকার? (সৌরভ: আশ্বিন, ১৩২৬। পৃ. ২৬৩-২৬৭) প্রনভাতি 
প্রবন্ধে কথিত কবিওয়ালাদের ছড়ার কথ। উল্লেখ করা যাঁয়। 

এই ছড়া কাটা মৌখিক যাআ্রাব মধ্যেও দেখ! যায় । :'-_এই ছক্সনামধারী 
লেখকের [ইনি কিঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ?] “মৈথিল যাজ! € নবজীবন : 
ফান্তন। ১২৯৪। পৃ. ৪৮৯-৪৯৩ ) নামে একাট প্রবন্ধে বল হয়েছে, যাত্রার 
অধিকারী সংস্কতে ছড়া কাটেন এবং ভাতে “সং'ও আছে। উদ্ত লেখকের 
অন্থমান, বঙ্গীয় বাতা এই সব দিকে মৌখিক যাত্রার দ্বার! প্রভাবিত | 

মধ্যযুগীয় এবং অস্ত্য-মধ্যযুগীয় বাউল! সাহিত্যের বিস্তৃত অঙ্গনে, দেব- 
ফ্েবীদের কর্ম-কোলাহলের ফ্কাকে ফাকে কবিরা ধখনই অব্সর পেয়েছেন, তখনই 
লৌকিক ও হ্বর়োয়া! নানা বিষয়কে ভিত্তি করে খুচরে। ছড়া-কবিতা লিখেছেন । 


বাতুলা, ছড়ার ভূমিকা ১*৭ 


হন্রতো অপ্রধান কবিরাই এদিকে বেশি পরিমাণে মন দিয়েছিলেন, তবু এই 

লাহিত্য-বতিহটি অবিশ্বররীয় | এর দৃষ্টান্ত মেলে বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত, 
তিন খণ্ডে পূর্ণ, শ্রপঞ্চানন মগুল-সম্পাদদিত “পুথি পরিচয়” ( ১ম খণ্ড: আবাঢ, 
১৩৫৮ ২য় খণ্ড: ফান্তন, ১৩৬৪ | ওয় খণ্ড: মাঘ, ১৩৬৯) গ্রন্থে । এই 
গ্রন্থে অস্ভ্য-মধাযুগীয় অনেক ছড়া, ছড়া-কবিতা বা তজ্ভাতীয় রচনার নিদর্শন 
উপস্থিত কর] হয়েছে সংগৃহীত পু'খি থেকে । কয়েকটির উল্লেখ করছি : প্রথম 
খণ্ড থেকে : গাঁজা ও তামাকুর গান, এবং ওই পুখির উপ্টো দিকে 'ইযু বিষু 
ছুটি বুন' ইত্যার্দি “একটি মজার ছড়া'র উল্লেখ, ৬২। বাঙ্গাল] মন্ত্র : ৬৪+ ৯৩, 
১০১১ ১২৯, ১৩১, ১৭৭) ১৭৮, ১৭৯) ১৮০ প্রভৃতি সংখ্যক রচন!। বানের 
কবিত! (দ্বিজ দ্বারকানাথ বিরচিত | আমরাও একটি বানেব ছড়া সৃঙ্কলিত 
করেছি ), ৬৫ | গঞঙ্গা্সান যাত্রার ছড়া,১ ১৩৯ । কালী প্রস্তুতের ছড়া২। ১৭২। 

দ্বিতীয় খণ্ড থেকে : ছড়া : ৯৬, ৮৭), ৯৮ (কডচ1), ৯৯ (গ্রশ্নোত্তরী ), 
১০০১ ১*১ প্রভৃতি সংখ্যক রচনা । কালী প্রস্তর ছড়া, ৩৭) বানের 
কবিতা, ১৮৮। বাঙ্গাল! মন্ত্র: সং ১৭৯-১৮৭। ততীষ় খও থেকে: ছড। 
৩১, ১৬৭ | বানেব কবিতা, ৬৯। খাঙ্গাল। মন্ত্র : সং ৬৫-৬৮, ১৬১১ ১৬২, 
১৬৮১ ১৭৬। 

প্রস্তুত সঙ্কলনে আমর] ঘেনব ষস্ত্রছডা সন্কলিত করেছি, রচনাভঙ্গির দিক 
থেকে আলোচ্য গ্রন্থে প্রাপ্ত মন্ত্রগুলির একটি বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। অর্থাৎ 
মস্ত্রেরেও রচনারীতিতে ছড়ার প্রভাব পড়েছে । “ছড়1” বলে কথিত রচনাগুলির 
সঙ্গে তো৷ আছেই। 

ষে সব অনুষ্ঠান বেশ প্রাচীন, সেই সব অনুষ্ঠানের সঙ্গেও ছড়ার আঙ্ঙ্গ 
লক্ষ করা! ষায়। যেমন “সঙের” ছডা। শ্রীযুক্ত কীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 
লিখিত “বাংল! দেশের সঙ প্রসঙ্গে (দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা । 
১৯৭২ ) বইটিতে এ বিষয়ে আমাদের অবহিত করেছেন । সঙের সঙ্গে বাঙলার 
লোক-মানস ও জনরুচির একটি নিবিড একা অনুভব করা যায়। প্রধানত: 
চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে সঙ বের করা হলেও বৎসরের নান। অনুষ্ঠানে ( ষেমন, 
জন্মাষ্টমীতে ) নানাপ্রকার মনোরঞ্জনের জন্তেও সঙ সাজা হত। সঙ সেজে 


১ তুলনীর : বর্তমান সঙ্কলনের ৩১৯-নংখা/ক ছড়]। 
২ তুলনীয় : বর্তমান সহছলেনের ৪৮৪-সংখ্যক ছড়া । 


১৮ বাঙলা ছড়ার ভূমিকা 


ছড়া কাটা হুত১। বিবাহসভায়, রাজসভায়, 'ভাড়'রা ছড়া কাটত, 
'বহরূপী'রাও নানা প্রকার বেশ ধারণ করে ছড়া কাটে । সঙের ছড়া নানা 
বিষয়কে কেন্ত্র করে হয়ে থাকে । কখনো তা সহকালীন রাজনীতি বা সমাজ চর্চা, 
কখনে! ত1 বাঙ্গ-বিদ্রপের ত্রীত্রতায় ঝাঝালো, আবার কখনো বা নিছকই 
রজকৌতুক | পৌরাণিক বিষয়কে ভিত্তি করেও সঙের ছড়া দেখা ধায় । “গম্ভীরা, 
গানের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ সঙ সেজে ছড়। কাটা। সাধারণ ছড়াতে যেমন 
নানা কারণে ভিন্দী-ইংরেজি প্রভৃতি ভাষার মিশ্রণে ছড়া রচন। কর] হয় (যাব 
দৃষ্টান্ত ব্তমান সঙ্কলনেও প্রদত্ত হয়েছে ), সঙেব ছড়ার ভাষাতেও তেমনি । 
যাআাতেও সঙ সেজে ছড়া কাটা হয়। কলকাতার কয়েকটি বিশিষ্ট অঞ্চলে এক 
সময়ে সঙের ছড়ার বিশেষ নাম ছিল । বামবাজা তলা, ২৪ পরগণা, শ্রীবামপুর, 
মেদ্দিনীপুব, বীব্ভূম প্রভৃতি অঞ্চলেও বিভিন্জ অহঠান-উৎসব উপলক্ষে 
সঙ বের হত, ছডাগ কাটা চত। 

১৩২১ সাল থেকে সঙেব ছড়া একটি বিশিষ্টতা ও জনপ্রিদ্বত। অর্জন করতে 
শুরু করে। অনেক প্রতিষ্ঠিত কবি-সাহিতিক সঙেব ছড়া লিখেছেন। এদ্েেব 
মধো আছেন: অযুতলাল বহু, স্থবেশচন্দ্র সমাজপতি, পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ছেমেঙ্ছ প্রসাদ ঘোষ, সজনীকাস্ত দাস, রসময় লাহ1, বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 
শৈলেজ্নাথ ঘোষ, শরৎ পণ্ডিত, মনোমোহন গোম্বামী, সতীশচন্্র ঘটক, নিতা- 
বোধ বিষ্ভারত্ব, কবিশেখব কালিদাস বায়। ্ধুক্ত বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই 
তার বইয়ের দ্বিতীয় থণ্ডে নানাবিধ সঙেব ছড়া সঙ্কলিত করেছেন । 

বীরেশ্বর বাবু আর এক ধরণেব ছড়াব কথা বলেছেন, যার নাম “হেটে! 
কবির ছড়)। 'হেটোকবি' নানে হাটের কবি, পথ-ঘাটেব কবি। হাটেব 
গিনে, কিংবা পথে-পথে কিংবা কবি-তবজাব আসবে যে ছড়াব বই কেনা-বেচা 
হয়। সামাজিক ও পৌবাপিক বিষম নিয়ে লেখ] বা সংগৃহীত ছড়া অতি নগণ্য 
মূলো, দীন-হীনভাবে মৃদ্রিত কবে বিক্রয় করা হয়ে থাকে। কলকাতাব 
বটতলায়, গ্রাম-গঞ্জের হাটে-বাটে এ মাহিতোর রমিকও জুটে ধায়, তাদেরই 
জন্তে এ পসর] সাজানো! হয়। বীবেশ্বব বাবু এমন ছড়ার নিদর্শন দিয়েছেন 
(দ্রঃ পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা । ২১ বৈশাখ, ১৩৮০ | পৃ. ১০৬১-১০৬৪)। 
বাঙালী তার মনের প্রতিধ্বনি এর মধ্যে খুঁজে পায় বলেই আজও তা নিযে 
বেন্াতি চলে, কবির কলমও চলে। 

১ জং এই সঙ্গলনের সঙের ছড়া। 


বাঙলা ছড়ার ভভূমিক। ১০৪ 


মধ্যযুগীয় ধারাকে অনুনরণ করে যে সব সঙ্গীত গীত হয়ে থাকে, তাতেও 
ছড়ার প্রভাব দেখ! ঘায়। মাণিক পীবকে অবলম্বন কবে রচিত গানে (দঃ 
নৃপেন্রনাথ রায়চৌধুরী লিখিত প্রবন্ধ : অধ্যবঙ্গের গ্রামাগীতি / মাণিক পীর: 
মাসিক বহৃমতী : অগ্রহারণ, ১৩৩৭1 প্‌. ২৫৩-২৫৫), কিংবা গাঞ্ীর গানে, 
কিংবা জারী গানে (ত্রঃ এস্‌. এম লুংফব রহমান লিখিত প্রবন্ধ : জারী 
গানের গীত-পদ্ধতি : বাউলা একাডেমী পত্রিকা : মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৬ | পৃ. ২২- 
৫২) ছড়ার প্রত্যক্ষ ভূমিক। দেখা যায়। বাট বঙ্গে বোলান গানে, বিভিন্ন 
অঞ্চলের গাক্তনেব গানে (দ্রঃ শচীজ্্নাথ মুখোপাধায় লিখিত প্রবন্ধ  নদীয়1 
ও ধশোহরের গাজনগীতি : মাসিক ৰস্থমতী মাঘ, ফাল্তন, চৈত্র, ১৩৩৭), 
জলপাইগুডির “মরিস্ববিয়া গানে' (ব্রঃ আমাব লিখিত 'প্রান্ত-উত্তববঙ্গের 
লোকসঙ্গীত' : কলকাত বিশ্ববিদ্ঠালয়, ১৯৭ ), ছডাব অস্থিত্ব লক্ষ কর! 
ধায় । “মৈমনসিংহ গীতিকী।”, “পূর্ববঙ্গ গীতেক1”, “গোপীচন্ধেব গান' প্রভৃতি 
রচনারও স্থানবিশেষ ছভাময় | 

ধাধা এবং প্রবাদেব গঠনভঙি পুরোই ছডাঁব। প্রনাদেব সঙ্গে ছড়াব যে 
একটি গভীর যোগ আছে, প্রবাদেব সঙ্কলনগুলিব দ্দিকে তাকালে তা 
বোঝ ধায় । অনেকে প্রবাদের নঙ্কলনক্ে ছুডাব সঙ্কলন বলেছেন । অনেক 
নীতিমূলক প্রবাদ ছড়াধমী, বর্তমান সঙ্কলনেই তাব প্রমাণ আছে। ছড়ার 
মতো প্রবাদও মুখেব ভাষা বা চলতি ভাষাকে আশ্রয় কবে থাকে । বর্ণনার 
তীক্ষতা, ক্ষিপ্রতা, উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায । শ্বাসাঘাতেব বিশি্ত। ছুয়েব মধ্যেই 
আছে। "বাংল! প্রবাদ” (দ্বিলং ভাব্র, ১৩৫৯) গ্রন্থের ভৃমিকায় (পৃ. ২৮) 
ডঃ স্থশীলকুমার দে লিখেছেন * প্রবাদগুলি প্রায়ই ছডাব আকাবে বাক্ত। কিন্ত 
এগ্তলি ঠিক কবিতার চরণ নয় আমবা মনে কবি, অনেক প্রবাদই কবিতাব 
চরণ বাঁ চরণাংশ, এবং এতে ছডার সঙ্গে প্রবাদেব ঘনিষ্ঠতাই প্রমাণিত হয়। 
ছড়াকে রবীন্দ্রনাথ যে আন্ত ক্রগতেব ভাও| ট্রকবো বলেছেন, ডঃ দে রবীন্দ্র- 
নাথেব অনুসবণে প্রবাদেব মধোও তা দেখতে পেয়েছেন । তার এই পর্যবেক্ষণকে 
আমর! সমর্থন কবি । 

ছড়া ও প্রবাঁদেব আত্মীয়তা নির্দেশ করতে কযেকটি দৃষ্টান্ত দিই। আদর 
বিবি চাদর গায়, ভাত পায ন। ভাতাব চায়-_এখথানে “আদর-চাদর* ও “ভাত- 
ভাতার'-এব ধ্বনি সাদৃশ্য, সহচব শববৎ প্রয়োগ লক্ষণীয় । কলিব কথ কই 
গে দিদি, কলিব কথা কই/গিক্সীর পাতে টক আমানি, বউয়েব পাতে দই-_ 


১১৫ বাঙলা ছড়ার ভূষিক! 
প্রথষ পওক্ষিতে একই বাকোর দ্বিরাবৃতি এবং দ্বিতীয় পঙ্ক্রিতে গিষ্গী ও 
বউয়ের প্রতি বাবহ্থার ভিগ্নভার মধ 'পাতে'র দ্বিরাৃত্তি ছড়ার ভাব এনেছে। 
এই রকম মিলের আভাস এখানেও দেখি : জা-জাঁউলী আপনাউলী, ননদ যাসী 
পর ( এখানে “ছা-জাউলী' এবং “আপনাউলী' বিলের আভাস দিচ্ছে, তা শব্ব- 
গত ও ভাবগত ছুই-ই। কিন্তু বিপরীত ভাবের দিক ননদের কথা, এবং ছুই 
দিকের সমতায় 06010176515 রচনায় ছড়ার ভাব এলেছে )। এই রকম : 
পিরীত যখন জোটে, ফুট কড়াই ফোটে/পিরীত যখন ছোটে, ঢে'কিতে ফেলে 
কোটে ॥ রঙ গেল, ৪ গেল, রম গেল দৃর/নির্ধনের হাতে পড়ে দর্প হল চুব ॥ 
একচির পান ছুচির হুল, লোনার পাটে ভাগ বসাল ॥ নিম তেতো? নিসিন্দ। 
তেতো, আর তেতে। খ'র/তার চেয়ে অধিক তেতো বোন সতীনের ঘর ॥১ 

ধাধার সঙ্গেও ছড়ার অন্তবঙ্গত1] দেখা যায়। প্রবাদকে ঘেমন ছড়া 
বঞ্জেছেন অনেকে, ভেমনি ছড়ার সঙ্গে ধাধাকেও সঙ্কলিত করেছেন কেউ 
কেউ। ছড়া! যেমন আন্রষ্ঠানিক হতে পারে, ধাঁধাও তাই। অনেক সময় 
বিবাহ,২ মৃত্যুকালীন অগষ্ঠান প্রভৃতিতে ধাধা কথিত হয়। ছড়া ও ধাধা! 
উভয়েই মন্ত্র-ধমী হতে পারে। ছুয়েরই ছন্দ ও বাগ্‌ভর্গি এক | ধাধাতেও ছড়ার 
মতো কাহিনীর কণ! ছড়ানো থাকে : রাজা-রাণী, বুড়ে-বুড়ী, বউ-কন্া, এবং 
অন্তান্ত বিচি নারী-পুরুষ ।চরিত্রের উল্লেখ, এবং এক ঝলক আলোকপাতে 
তাদেরাএকে ফেলা-_ধাধাতেও দেখা যায়। শব্দছ্বৈত, ধ্ন্তাত্মক শব, পুনরাবৃত্তি, 
কোনে! শব্ধ বা বাক্যাংশের নিষ্কা রণ উল্লেখ, ছড়ার মতো ধাধাতেও আছে। 
উপম' প্রয়োগেও আছে সাদৃশ্ব। প্রতীকতার ব্যবহার দুই ক্ষেত্রেই দেখ 
ঘায়। 

কিছু দৃষ্টান্ত দিই । "ডঃ কাজী দীন মৃহম্মদ সম্পাদিত “লোক-সাহিত্যে ধাধা 
ও প্রষান্” (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা । পৌষ, ১৩৭৫ ) বই থেকে দৃষ্টান্তগুলি 
নিচ্ছি। এই গ্রন্থের ২১৫-সংখ্যক (পৃ. ৭২) ধাধাটি একটি কাহিনীমূলক 
ধাধা, ছড়ার অস্তনিহিত কাহিনীর সঙ্গে যার তুলন1 করা যায়। ছড়া! ও ধাঁধার 
রচনাগত সাদৃশ্ের অন্তান্ত দৃষ্টান্ত : “জিহবা” সম্পর্কে একটি ধাধা : ইকর গাছে 
বিকর লড়ে,/মানা করলে আরও লড়ে (পৃ. ২৮)। 'চুন' সম্পরকে: উঠান 


১ মৃষ্টাত্তগুলি ড; হুশীলকুমার দে-সঙ্কলিত 'বাওলা প্রবাদ' (বি নং ১৩৫৯ ) থেকে নেওয়া। 
২ ফেষন গয়াউদের মধো । 


বাঙলা ছড়ার ভৃষিষা ১১১, 


ঠন্‌ ঠন্‌ বৈঠক মাটি/কোন্‌ কুষারে গড়ছে ঘটি...( পৃ. ২৯)। “কলাগাছ 
সম্পর্কে : বারমাঁসের মেয়ে বটে, তের মাস গেলে" (পৃ. ৩*)। "পান, 
সম্পর্কে : ইকড়ের কড়ষড় মাকড়ের আঁশ / ফুল নাই, গোড়া নাই, ধরে 
বারোমাস (পৃ. ৩১) | “চিড়ে” সম্পর্কে : এত.কুল, বেত কুল, মেটে কুলীর 
ছাঁও...( পূ. ৩৭ )। “হাট” সম্পর্কে : এতম্ন গাছে বেতম ধরে, / ধরতে ধরতে 
আরও ধরে . (পৃ. ৩৮)। “জেণাক' সম্পর্কে : দাঁম তৃত্ভূরু দাম ভূবৃতূব্‌ দামের 
তলে বাস! / হাড্ডি নাই, গুড্ডি নাই, মানুষ খাওনের আশা, (পৃ. ৩৯)। 
“মেঘ ও বুষ্টি? সম্পর্কে : এত. গাছ টান দিলে বেত্গাছ লড়ে / কুকৃকুরে ডাক 
দিলে ঝন্ঝনাইয়া পড়ে (পৃ. ৪*)1 “ওড়া জাল সম্পর্কে : উড় ইয়া যায় পক্ষী 
জুড়াইয়া৷ যায় বিল / সোনার বাটর] রূপার খিল (পৃ. 9২)। “আথ' সম্পকে : 
এন, লেম্বু তেশ্বুর গাছ / একটা লেম্বু বাইশ হাত (পৃ. ৪৯)। 'প্রভাতকালীন 
ূর্ষ* সম্পর্কে : আলু পাতা ঠালুব ঠলুব বিশ্লা পাতা কেশ১ / নয়া রাজ দীঘি 
দিছে পৃবে তাহার দেশ (পৃ. ৫৯)। 'ময়ুব সম্পর্কে : পড়িতে ঝুম্ঝুম করিতে 
রাও / সোনাব কটরা বপাব পাও (পৃ. ৫৯) “তেঁতুল” সম্পর্কে : দোল্‌ দোল্‌ 
ছুলেছি / ছেলে বেলা খেলেছি / বুড়ে! হলে হ্ুন্দরী হুব / নেংটা! হয়ে বাজারে 
ধাব (পৃ. +৫)। এইসব উদাহরণ থেকে ছড়ার সঙ্গে ধাধার ঘনিষ্ঠতা 
নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। 

ছড়ার সঙ্গে লোকনাট্যেরও এক গভীর ঘোগ দেখা যামু। ভবে মৃতঃ 
খেলার ছড়ার সঙ্গেই এই যোগ দেখি । 'অনেকেই মনে করেন, খেলার মধ্যে যে 
অভিনয়ের দিক আছে (যেমন, বাঘ-বাঘ, কুমীর-কুমীর, বা শেয়াল-শকুন 
খেলাতে বাঘ-কুমীর-শেয়াল-শকুন সাজ! হয়), তা কালক্রমে নাট্যে উন্নীত 
হয়েছে। ছড়ার প্রশ্নোত্তরযূলকতা ও সংলাপ, কাহিনীর ক্ষীণ আভাসের 
পটভূমিকায় সংলাপ, প্রভৃতিও নাটকের আভাস আনে | “ঘুথুপই” খেলার ছড়ায় 
ঘুঘুকে “সই' বলে সম্বোধন, কিংব1 কাককে “বোন” বলে সম্বোধন করা (ভ্্রঃ 
ব্দিউক্জজামান সম্পার্দিত: “লোক-সাহিত্য ১২শ” : বাওলা একাডেমি, 
ঢাকা। ফাল্গুন, ১৩৮২ । পৃ. ৭৩-৭৪) প্রভৃতি অভিনয়াত্মক | 

সর্বোপরি ছড়ার নিজস্ব শ্রেণীভাগের মধ্যেই নেই কোনে! স্থিরতা-নিশ্চনতার 
পরিচয় । এক শ্রেণীর ব1 বিষয়ের ব৷ অনুষ্ঠানের ছড়া শ্বচ্ছন্দে এবং অবলীলাক্রমে 


১ অৰিকৃতভাৰে এই পঞ্স্কিটি একটি বহুধ্যাত ছড়াতে মেলে । 


১১২ বাঙল। ছড়ার তাঁমকা 


অন্ত শ্রেনী-বিষয়-অন্ুষ্ঠানের অঙ্গীতৃত হয়ে যার়। এও ছড়ার এক বিশিষ্ট 
প্রকৃতির দিক। এক ব্রতের ছড়া অন্য ব্রতের ভেতর গিয়ে কেমন করে ঠাই 
করে নেয়, বর্তমান সঙ্কলনের দ্রিকে তাকালেই তা বোঝা ধাবে। এক খেলার 
ছড়া আর এক খেলাতে, এবং এমন কি, ব্রত্তের ছড়1 খেলাতে পর্ধস্ত ব্যবহৃত 
হয়| ক'টি উদাহরণ দিই১ | বদিউঞ্জজামান সম্পাদিত প্রাগুক গ্রন্থে পুণ্য 
পুর পু'্পমাল1 / কে বুঝিবে সকাল বেলা, (পৃ. ৮৮। সং৯) ছড়াটিকে 
ফরিদপুরের “মাবৃত্িযূলক খেলার ছড়া” বলা হয়েছে। আসলে এটি 
«পুগ্পুকুর' ব্রতেব ছড়া, 'বুঝিবে'র জায়গায় হবে “পৃজ্বে' বা পূজে রে? । 
মোহাম্মদ সিরাছুদ্দীন কাসিমপুরী তার 'লোক-সাহিত্যে ছড়া, (বাঙলা 


একাডেমী, ঢাকা । বৈশাখ, ১৩৬৯) গ্রন্থে পু ৯৭ সং ১৯) হেলে 
কলমী লকৃলকৃ করে / রাজার বেটা পক্ষী মারে' ইত্যাদ বিখ্যাত ব্রতের 


ছড়াটিকে (1 একাধিক ব্রতে এবং লোৌককথায় পাওয়া গেছে) কিশোরগঞ্জে 
প্রচলিত 'ছা-ডু-ঢ' খেলার ছড়া রূপে উল্লেখ কবেছেন২। এই সব দৃষ্টান্ত থেকে 
বততঃই মনে হয়, বাঙালী যখনই যে কোনো! বিষয়ে, ঘে কোনো ভাব প্রকাশ 
করতে চেয়েছে, তখন প্রাসঙ্িকতা৷ থাকুক চাই না থাকুক, ছড়ার আশিস 
নিয়েছে-তা সে ছড়া যে কোনো বিষয়ের, যে কোনো শ্রেণীর, যে কোনে! 
অগ্রঠানেরই হোক না কেন' বাঙালীর মানসিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের 
ক্ষে্জে ছড়া! এমনই এক বিরাট, ব্যাপক ও বিচিত্র ভুমিক] নিয়ে থাকে 
অমার্জিত ও অনভিজাত সাহিত্যের কথা দূবে থাক, শিষ্ট ও মাজিত 
মাহিত্যেও ছড়ার অবাধ প্রকাশ দেখা গেছে। বঙ্কিমচঞ্জ থেকে দৃষ্টান্ত দিই। 
বর্ধিমচন্ত্রে উপস্তাসে দেখা গেছে, যেখানেই তিনি লঘুং সহজ ও ঘরোয়া 
পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, সেখানেই ছড়া এবং ছডাধর্মী সংলাপের 
আশ্রয় নিয়েছেন। “কপালকুগুলা'র দ্বিতীয় থণ্ডেব ঘ্ পরিচ্ছেদ শ্ামা- 
হবন্দবীর কগে। “বিষবৃক্ষের একচত্ববিংশগম পরিচ্ছেদে 'হীবাব আয়ি'কে লক্ষ্য 
করে ছড়া প্রদত্ত হয়েছে। ছড়ার প্রয়োগ 'ইন্দিরা'-তে বোধ করি সর্বাধিক। 
এই উপন্তাসের অষ্টম, নবম এবং একবিংশ পরিচ্ছেদে ছড়ার আশ্র্ন নিয়েছেন 


পন 


১ 'থুক্মার্ণব ছড়া'র (১৬শ সং) ি আদছে' (সং ৩৩২ ) ছডাটি বর্তমান মস্কলনের একটি 
যাথমওলের ব্রতের ছড়ার ( সং ৭৩) সঙ্গে মেলে। খেলার ছড়! ও ব্রতেব ছডাৰ এই অভিনথ দৃষ্টি 


স্াকঘণ কলে 
ছড়াটি 'খুকুদপিব ছড়া” (১৬শ সং) বইতেও (সং ৩৫৪) প্রদত্ত আছে। 





বাঙল? ছড়ার তৃষ্বিকা ১১৩ 


বস্কিনচন্জ। শুধু উপন্তাসেই নয়, 'কমলাকান্তের দণ্তরে'র বিভিন্ন প্রবন্ধেও এই 
রীতির প্রভাব দেখ] যায় । যেষন, দৃষ্টান্ত হিসেবে 'বড় বাজার" প্রবন্ধ থেকে 
ষেছুনীর উক্কি উদ্ধৃত কর! ধায় : 

“মেছোনীরা ভাকিতেছে, “মাছ নেবে গো! কুল পুকুরের সন্তা মাছ, 
অম্নি ছাড়বো_-বোঝ1 বিক্রি হলেই বাচি।” কেহ ডাকিতোছ, “মাছ নেবে 
গো 1-ধন সাগবের মিঠা মাছ- "হীরার কাটা-নাতি ঝাঁটা__-গলায় 
বাধলে শাশুড়ীরূপী বিড়ালের পায়ে পড়িতে হয়--কাটাব জালায়, খরিক্দাব 
ছলে কি পালায় !” কেহ ডাকিতেছে, “ওরে আমার সরম পুটি, বিক্রি 
হলেই উঠি। ঝোলে ঝালে অন্বলে, তেলে ঘিয়ে জলে, ধাতে দিবে ফেলে, 
রাঙ্গা ধাবে চলে,_সংসারেব দিন হুথে কাটাবে, আমার এই সবম পু"টি বলে।” 
কেহ বলিতেছে, “কা ছেঁচে টাদা এনেছি__দেখে খবিদ্বার পাগল হয় । . » 

ঈশ্বর গুপ্চেব তাবৎ কবিতাব্লীর যূল ছন্দ ও ভঙ্গি ছড়ারই। সাময়িক 
কোনো বিষম বা ব্যাপার, সামাজিক কোন নিন্দ-প্রশংসাব ঘটনা, রাজনৈতিক 
কোনো সমর্থন-অসমর্থনেব পরিস্থিতি, এঁভিহাসিক বা নৈসগিক কোনো 
পরিস্থিতি (যা উত্তববঙ্গেব “মছেনী", “চোঁনচুন্নী” বা গম্ভীবাতে , পশ্চিমবঙ্গের 
ভাঁছু-টুহ্ন-বোলান-গাঙ্গনে গৃহীত হয় ), তা নিয়েই ছডাব একটি বড়ো দিক, 
ঈশ্বর গ্তপ্তেব কবিতাবলীও তাই । তাঁর ওপব ছন্দের দিকটা তো। আছেই । 
এই ছড়াব ভঙ্গিটাকে আয়ত্ব ও আশ্রয় কবেছিলেন বলেই, প্রথম শ্রেণীর 
প্রতিভাধব কবি না হওয়া সত্বেও গুপ্ত-কবি তাব জীবৎকালে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা 
অর্জন করেছিলেন । এই রীতিটাই যে বাঙালীর রুচিবই একটি দিক, তিনি 
সেট! সার্থকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন | 

গুপ্ত-কবির পব যে কেউ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে চেয়েছেন কিংবা 
জনরুচির নিকটবতী হতে চেয়েছেন, তিনিই এ রীতির আশ্রয় নিয়েছেন। 
'ছুভোম প্যাচার নকৃশ1” ব1 “আলালের ঘরেব ছুলালে'র ভাষা -ভঙ্গিতেও রয়েছে 
এই ছডাঁর ছাপ। কখনো বা ছডার পঙ্ক্তির আংশিক বা সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি | 
সংবাদপত্র ও সাময়িক সাহিত্যের মধ্যে তখন ছিল ছভার বিশেষ প্রভাব। 
রঙ্গ-কৌতুক-ব্যঙ্গ-ব্দ্রিপ করবার জন্য ছড়া] পাশুপত অস্ত্রের চেয়েও অব্যর্থ ও 
অমোঘ । উনবিংশ শতক জুড়ে ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজ-বিষয়ক যে বিচিন্র কর্ম- 


কোনাহল চলেছিল, একমাত্র ছডাই পারত বা পেরেছে তাকে বাঙালীর নিজস্ব 
পদ্ধতিতে এ কে রাখতে | 


৮ 


১১৪ বাঙলা ছড়ার স্ৃমিকা 


সংবাদপজ্জের গ্রাহক শাড়াশার জন্য কিংবা গ্রাহকদের দেত চাদ? উদ্ধারের 
জন্যে কিংবা পত্ডের উদ্দেশ্য বাক কবতে ছড়ার সাহাধা নেওয়া] তখনকার দিনের 
একটি রীস্িতে দাড়িয়ে গিষেছিল । 'সোম প্রকাশ? পত্জিকায় (৩বা ফাল্গুন, 
১২৬৩ ) গ্রাহক-বন্দী। কাবাভুড়া বের হয়েছিল (গ্রাবিনয় ঘোষ তার “সামত্রিক 
পত্রে বা'লার সমাক্তচিত্র”, চতুথ ৭ণু, জুলাই ১৯৬৬, পূ. ৬৩৩-৬৩৪, বইতে সেটি 
উদ্ধৃত করেছেন | কেশবচন্্র সেনের “শ্রলড সমাচার! (দা ছিল এক পয়সা, 
তাই সলভ) পাত্রক্ষার নামের নীচে উদ্ধাৎ থাকত একটি ছড়া-কবিতা : সহজে 
পাইতে যদি চাও জ্ঞানধন / শ্রীল সমাচার কব অধায়ন! *-উত্যাদি। 
অক্ষয়চচ্ছ্ু সবকার চচিডে| থেকে পেব করতেন 'সাধাবণী' ('সাধাবণী, “ম্থলভ 
সমাগার?--এসব নাম থেকেই জননভান কাছাকাছি আসবাব প্রপণতা ধর! 
পড়ে) পত্িক। | দা বাকী প্ডা এ দেশের স*বাদপত্রেক একটি অলজ্য্য 
নিয়তি | সেই বকেয়া চাদ পুনরুদ্ধাবের জন্যেও অক্ষয়কুমার ছডাবই আশ্রয় 
নিতে হয়েছিল । ছডাটি আমরা “তষান গ্রচঙ্গব সঙ্কলন অ*শে উদ্ধত কবেছি। 
বাস্তবিক, উনবিংশ শতকের যেকোনো (বশ্যত্বপুব ঘটনাই ঘটেছে, তা নিয়ে 
তক্ষণাৎ ছড়া বাধা হয়েছে 1১ সেই মং ছহডাব অনেকগুলি আজ অবশুণ্ধ, তার 
আশিক পুনরুদ্ধার হলেও নেক তথা জানা যেত। 

অবশ্য এর পেছনে মূলতঃ ক্রিযাশীল মধাযুগীয় এতিহা। মধ্যযুগীঘ-ই বা শুধু 
বল! কেন, বলা যায়, এ রীতি এক বিশেষ প্রাচীন রীতি। বিশ্বের সর্বদেশেই 
এ রীতি দেখা যায়। বিশের কথা শিকেয় তোলা থাক, আপাতত এ দেশেরই 
কয়েকটি বিশেষ দ্িকেব কথা বলি। দেখা যাবে, সর্ব বিষয়েই প্রকাশের ও 
প্রচারের মাধাম হিসেবে বেছে নেওয়া হচ্ছে (বাছবার কথ। ওঠেই না, কেননা, 
ছিল এই একটাই মাত্র রীতি ) এই ছড়ার ভঙ্গিটাকেই । 


১ সংবাঙপত্রে ও সাময়িক সাহিহা এই ধারার জের টেনেছিলেন ধারা, চাদের মধো আছেন : 
ছক্ষয়চল সরকার, পচেকাড় বন্দাপাধায়, সুঘেশচজ্জ সমাজপতি, পরিমল গোন্বামী, সজনীকাস্ত 
দাস প্রাভৃতি। সামযিকপত্রে খুব বেশে পরিমাণে কবিত। পত্রস্থ কর! হয় বলে সুরেশচন্দ্র সমাজ- 
গতি মশাই একবার বাঙ্গ করে ছড়ার আকারে বলেছিলেন, বাগুলা দেশে এতোই যখন কবিতার 
পধাস্, তখন এর পর কি আমর: মুদী'র দোকানে গিয়েও কবিতায় সংলাপ আওড়াব : আয় যুদী 
আয়./পাচনের চাল টাল আমার ধামায়। পাচকডির রচন। ভঙ্ষিতেও ছড়ার ছাপ পড়েছে, তিনিও 
ছড়া লিখেছেন । সসামধিক বাঙালীকে বাঙ্গ করে তার রত ছড়া পাওয়া যায় (ত্র: জন্মভূমি । 
আদিম, ১৩+৮। পৃ ৭৮-৮১)। "শনিবারের চিঠি'র একটি সংখ্যা একবার ছড়াডেই বের করেন 
সজনীকান্ত ফাস । ওই সংখ্যার বিজ্ঞাপন-সুদ্ধ ছড়াতে লিখিত হয়েছিল। 


বাঙল। ছড়ার ভূষিকা ১১৫ 


এ দেশের একজন নিরক্ষর ফিরিওলাও তার পসন্না সাজিয়ে পথে-পথে 
ফিরি করতে গিয়ে ছড়া কাটে । এক পূর্ধবঙ্গীয় ফিরিওলার মূখে ছড়া! শুনেছি : 
যভ সব পোলাপান / মায়ের থিক্কা। পয়সা আন্। পসরা সম্পর্কে ফিরির 
ভ্ুড! লগ্নে পথে ৪ শোনা ঘায়। তুলনার জন্যে ক'টি এখানে উপস্থিত করছি : 

১.10019016, 010016) ৫10016, 

[00101011085, 01 1200 10001 
২ 00106 2 021017%, 0৬০ ৪. 03100, 
7100 00055 0107)5 ! 

৩. চ২০৪% [10100 £:6০7 60099৫10611165 
[12100 09009 ও. £911018 ! 

৪. 10110710505, 01100105059 1 
30৮ 105 50215 01065 1 

1. 0০0০৬১11195 400 51708 01019 
/৯ 18916 02]00% 2 00101 1 

৬. 179 01 50100], 
৬৬11] 508 201৮ 2 ০0] 1 

৭. 1106 50106 £17£৩7 0:62, 
£11 00০0 1 

৮. টব 4১110909005) 1065 -- 
১০0০ 1195, 50706 00০, 
809 2106৬ £১1]0809.01 [১ 

আমাদের দেশের প্রচলিত ফিবিগলাব ছড়ার সঙ্গে লগ্ডনের এইদৰ 
১0০৪ ০1০9, ফিরিওলার ছঙার 'ভাব ও বচনাগত দিকের চমকপ্রনন মিল 
খুদ্ধে পাই। অর্থাৎ কতকগুপি বিশেষ অবস্থা-পরিস্থিতিতে মানুষের মন একই 
ভাবে কাজ করে এবং তার প্রকাশভঙ্গিও অভিন্ন হয়। লগুনেব এই সব ছড়। 
স্থর কবে গাণয়৷ হত, প্রত্যেক ফিবিগুলার একটি বিশি্ ভঙ্গিমা থাকত, 
কয়েকজন গীতিকাব ও স্থরকার এই সব ছড়ার স্বর নিয়েই গাব রচনা 





১7716 তক ৬ ০০9061 ৬০011 (4১ [10:25 0 10015086) £ 
56056 [5 915017081) 200 00.) 017105£0, 1944. ৮০1.৬. 5. 250. 


১১৬ বাঙল! ছড়ার তৃহিক1 


করেছেন । এইভাবে লোকজীবনে ছড়িয়ে খাকা সুর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-সাহিত্যে 
ঠাই পেয়েছে | আর উচচাজ সজীত-সাহিত্যে যে ঠাই পেয়েই থাকে, বিশ্বব্যাপী 
ভার নিদর্শন এতই প্রচুর ষে, দৃষ্টান্ত লঙ্গলন অনাবশাক। 

দ্বেখ। যাচ্ছে, এই বিশেষ ধরণের সাহিত্যরীতি যে কোনে! প্রয়োজনেই 
প্রধুক্ত হয়ে থাকে | এর প্রয়োগ-ক্ষেত্রের তাই কোনে! সীমা-সংখ্যা নেই। 
বর্ণশিক্ষার কয়েকটি ছড়। প্রস্তত সঙ্কলনে আমরা দিয়েছি; অন্রূপ ছড়া বিহারেও 
পায় হ্বায়। সেখানে একে বলে 'হরফ-পহ্চান' ছড়।। রাজেশ্্রচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
তার 'রাম অনুগ্রহ নারায়ণের বিদ্যারস্ত” (ভারতী । জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০ । পৃ. ৯৯- 
১২৩) নামে একটি রচনাতে তেমন একটি ছড়। দিয়েছেন: ক-_কা কো 
কোরোয়া | খ--খ1 বীজ খাট । গ-_গাবে লেড়িয়া। ঘ--ঘা সো রোট্রা। 
৩-আপোক বান্দ1। চ--চ তিন-কোনা | ইংরিজিতে পাই : 44 £১01006- 
7855, 91081514100 ০০610, 10 051060 10 চ 0৪010, ৮2008812020, 
0 8০010" দেখতে পাচ্ছি, বর্ণশিক্ষার ক্ষেত্রেও ছড়াকে প্রয়োগ করা হচ্ছে। 

বংশপরিচয়-জ্ঞাপক ও কুলজী-বিষয়ক ছড়াও পাওয়া যায়, তার দু-একটি 
নিদশন প্রস্তত সন্কলনেও মিলবে । একই ভাবে মারবারগণও নিজেদের 
পরিচয় দিয়ে থাকে এইভাবে : আখকা ঝোপরা, / ফোখরা বার্‌, / বাজরা 
ক] রোটি,/ মথরাক1 ডাল, / দেখছে! রাজা, তেরি মারবার | অর্থাৎ আখের 
ঝোপ, কাটার বেড়া, বজরার রুটি এবং “মথ.রা” ('মঠ' ডাল, মুগভাল বিশেষ)-ব 
ভাল, মক্ষক্ষেত্রে মারবারদের পরিচম্ন-জ্ঞাপক চিহ্ৃ। ছড়াটি “আকবর সাহের 
হিন্দু-গ্রীতি' (ভারতী । পৌষ, ১৩*১। পৃ. ৫২৫, পার্দটাক1 ) নামে একটি 
প্রবন্ধে হরিসাধন মৃধোপাধ্যায় উদ্ধৃত করেছেন। 

বাঙল। দেশের হিন্দু-মুসলমান, উচ্চ-নীচ নিধিশেষে সকল সম্প্র্দায়ে বিবাহে 
ছড়। গাওয়া ব1 ছড়া কাটা হয়। ওড়িশাতে পাওয়া যায় বিয়েব মন্ত্র-ছড়া। 
বরের গলার পৈত্ব গ্রস্থি বীধবার সময় একটি মন্ত্র-ছডা এই : অশ্বথ পত্র খস 
মস / এ গোত্রে যাই ও গোত্রে পস / লাঙ্গল উপার কষ্টি / পড়ু হাত গন্ি। 
এটি পেয়েছি ক্ষীরোদচন্্র রায়-লিখিত থওপাড়া' (নব্যভারত। আধাঁট, 
১৩১১1 পৃ. ১৪২-১৪৯) নামে একটি রচনাতে। শুধু অনুষ্ঠানের দিক থেকে 
নয়, রচনাভঙ্গির দিক থেকেও এটি বাঙলা ছড়ার আত্মীয়স্থানীয় | 

এই পরিচ্ছেদে আলোচিত বিভিন্ন দ্বিক এবং প্রদশিত। বিভিন্ন দৃষ্টাস্ত থেকে 
এএ কথা ত্বতঃই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, ছড়ার রচনারীতি ও প্রয়োগক্ষেত্রের কোনে! 


বাঙলা ছড়ার স্ূমিক! ১১৭ 


সীমা নেই। একদিকে ছড়ার রচনাভঙ্গি গান-কথা-ধাধা-প্রবাদ-ব্যানাত 
লোকনাটো। ষধাযুগেব ও অস্া-মধ্যযুগের নানা লিখিত সাহিত্যে ; এবং আধুনিক 
যুগের অভিজাত সাহিত্যে গৃহীত হয়েছে । অপর দিকে, বিবিধ ব্রতান্গষ্ঠানে, 
ছেলে ভূলোতে, জীবনের নান! অহ্ুষ্ঠানে (যেমন, বিয়ে প্রস্তুতিতে), কর্মজীবনে, . 
কৃষিকর্ষে, নানাপ্রকার মস্ত্রাদিতে, সামাজিক-রাজনৈতিক-ঘর্থ নৈতিক- 
নৈসগিক প্রভৃতি ব্যাপারকে ব্যক্ত করতে, রঙ্গ-কৌতৃক-্যঙ্গ-বিদ্রপ করতে, 
বাবসায়-বাণিজ্যগত দিকের স্ৃবিধা ও মৌবর্যার্থে,---অর্থাৎ এক কথায় জীবন 
ও ভূবনের যে কোনে! বিষয়কে বাক্ত করতে, যখন খুশি তখন, যে কোনো দেশে 
(আমাদের ছুই বাঙল1 দেশে তো বটেই) এই সাহিতারীতিটি গৃহীত হয়ে 
আসছে অতি প্রাচীন কাল থেকেই । আদিম মান্থষের মনোভঙ্গির কয়েকটি 
বিশিষ্ট দিক এব যধো ধবা পড়ে । সেইজন্বই হয়তো! ছডাফে আজকাল কেবল 
লোকসাছিতোব অঙ্গীভূত করে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে দেখবার একটি প্রয়াস দেখ ঘায়। 
ছড়া লোৌকজীবন-সস্তুত ঠিকই, লোকসাছিতোর অস্ততু-ক্ত করাও কিছু অযৌক্তিক 
নয়,_কিন্ত আমব1 মনে করি, ছড়াকে ঠিক কেবল ওই একটি জায়গায় বন্দী 
করে দেখলে ছড়ার বাপকত্বকে অস্বীকার করা হয়। প্রাচীন ও মধামুগ থেকে 
আরছ করে আধুনিক যুগ পর্বস্ত মানুষের প্রকাশভঙ্গির মধ্যে যে বিশিষ্ট ধারাটি 
প্রবহমান, সেই ছড়াব ভূমিকা যেখানে জীবন-পরিব্যাপ্ত, সেখানে ছড়াকে কেবলই 


'লোকসাহিতা” বলে পাশে ঠেলে রাখা ইতিহাস ও সমাঞজ-জ্ঞানের পরি- 
চায়ক নয় ॥ 
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প্রায় সকলেই লক্ষ করেছেন, বাঙল! ছড়ার ক্ষেত্রে তার ছন্দটি একটি মুখ্য 
জিনিস। ছড়া মাত্রকেই অনেকে মনে করেন ছন্দ-প্রধান, কখনো ছন্দ-সর্বন্থ । কেউ 
কেউ কোনো বিশেষ ছন্দকে বোঝাতে ও “ছড়ার ছন্দ' অভিধ| ব্যবহার করেছেন-_. 
ঘেন ওই বিশেষ ছন্দটি ছড়ার একমাত্র এবং অপরিহার্য ছন্দ। ছড়ার ছন্দকে 
অনেকেই ছডার সৌনর্ঘ ও তত্বের দিক থেকে দেখেন নি, দেখেছেন বহিরিঙ্গীয় 
একটি কাব্য-বাহন রূপে মাত্র। এই পটভূমিকায় আমর! ছড়ার ছন্দকে ভিন্ন 
সৃ্টতে দেখতে চাই। আমাদের জিদ] এই প্রকার: ১. “ছড়ার ছন্দ' বনে 


১১৮. বাউলা ছড়ার ভূমিকা 


আদে কোনে! বিশেষ একটি ছন্দকে নির্দেশ কর1 সঙ্গত কি না, অর্থাৎ ছড়ার 
কেবল একটি ছন্দট আছে কি না, এবং ছড়া রচনার ক্ষেজে ভাই-ই গ্রহণ করা 
আবগ্টিক বা অপরিহার্য কিনা, ২. ছড়ার ছন্দটি কি ছড়ার বহিরঙ্গীয় একটি 
সাধারণ দিক, না কি ছড়ার আত্মা-বস্টিকেও তা উদ্ভাষিত কবে তোলে, 
অর্থাৎ ছড়ার সৌন্দর্যের সঙ্গে তার ছন্দটি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কি না) ৩. 
ছড়ার যে কায়া-নিমিতি ও ন্পত্ত্বের ওপব আমরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করেছি, সেই কার়| ও রূপগঠলের ক্ষেত্রে ছভার ছন্দটির ভূমিকা কি? 

এই সব জিজ্ঞাসার উত্তব পেতে হলে ব্যাপারটিকে গোড়ার দিক থেকে 
পর্যালোচনা করতে হবে। ছডাব .মধ্যে ছুটি প্রধান ভাগ আছে। কিছু ছড়' 
আছে তা কেবল আবৃন্তিই কবা হয়, কিছু ছড়া আছে, যা! গেয়। শ্বাসাঘাত- 
শ্বরাথাত-বল-ঝৌক ধাই বলা হোক না, ছড়ার ক্ষেত্রে তা একটি বড়ো জিনিস। 
তাই দিয়েই ছড়ার তাল বক্ষা করা হয়। কিন্তু ঘষে সব ছড়া |নছক আবৃত্তি করবাব 
জনেই, তাতে তাল রক্ষাব কোনে! কডাকড়ি নেই। সহজ ও শিথিল ভঙ্গিতে 
একটি টিলেঢাল! তালের কাঠামোকে অনুসরণ কবে গেলেই সেখানে কাজ চলে 
যায়। তাল কাটলে ব। ছন্দ পতন হলেও সেখানে কোনো দোষ নেই। কারণ 


ত1 আবৃত্বিকারীর বাক্তগত রুচিব .উপব নির্ভর করে। ভাতে গান নেই, 
অতএব তাল ও ছন্দের দিক স্বভাবতই সেখানে গৌণ হয়ে পড়ে। 


. কিন্ত কোনো কোনো! ব্রতের ছড়া খন সমবেত কগে গাওয়া হয় (একক 
কঠে আবৃত্তি বা সমবেত কে ঈষৎ স্বরেব আভাস-সহ আবৃত্তিও করা হয়) 
তখন, কিংবা আলরে ( কবি, পাঁচালি, তরুজ্গায় ) ষখন ঢোল-কাসীর তালেব 
সঙ্গে গাওয়া! হয় তখন, তাল বক্ষাব একটি আবশ্িক দায়িত্ব এসেই পড়ে, এবং 
শ্বাসাঘাত-বল-ঝোককে অন্ুসবণ কবা অপরিহার্য হয়ে পড়ে । স্থৃতরাং আবৃত্তি- 
সূলক ছড়াতে খাসাঘাত-বল-ঝৌোঁক গৌণ, কিন্তু গেয় ছডাতে তা মৃখা। ছন্দেব 
অপরিহার্ধত1 ও আবশ্টিকত1 এইভাবে ছড়ায় অস্বীকৃত হয়ে যাষ়। 

যন্ত্রাত্বক ছড়াগুলি হ্থানে-স্থানে এতে দ্রুত উচ্চারিত হয় ষে ( অনেক 
সমন এক নিশ্বাসে এক-একটি বিশেষ অংশ উচ্চারণের 0৪৮০০ থাকে, নইলে 
যন্ত্রের ভব/গুণ বাছত হয়) সেখানে স্থর-তাল-ছন্দ-শ্বাসাঘাতের কোনো 
বালাই-ই থাকে না। ম্ৃতরাং এক্ষেত্রেও শ্বাসাঘাত-ঝৌক-বল অপরিহার্য 
নয়। খ্ৃ্পাডানী ছড়া-গাঁনে তাল-ছন্দ থাকে বটে, কিন্তু ত1 যেন খাঁটি 
তাটিয়াজি গানের ভাল-ছন্দেব মতো! | থাঁটি ভাটিয়ালি গানে যেমন নির্দি? 


বাঙল! ছড়ার ভূমিকা ১১৯ 


ও নিয়ম-মাফিক তাল কডাকড়িভাবে জন্ুনরণ কবা হয় না, এক-একবার 
এক-একটি শবওচ্ছ স্থর্নাত্মক ভঙ্গিতে উচ্চারিত হয়, তার ষেন ০070100126101 
বা প্রবহমানতা থাকে না,-_ঘুমপাড়ানী ছডা-গানেও, তুলনা করলে, তাই 
ঘটে । অতিরিক্ত এবং সঘন শ্বাসাঘাত ঘুমের অন্থকূল নয়, দীর্ঘ ও বিলম্থিত 
লয়ই সেখানে অভিপ্রেত | পরীক্ষা! করে দেখেছি, আবৃত্তি করবার ছড়াতে 
ম্বেপেমেপে ঝৌক ফেল! এবং ঘনঘন তা ফেলা, বিশেষ কষ্টসাধা ও কৃত্রিম 
ব্যাপার। দেখা গেছে, প্রতি চার মাআ! অন্তর-অন্তর ঝোঁক ফেলে-ফেলে 
উচ্চারণ বেশিক্ষণ কবতে পারা যাঁয় না, তা ক্লাস্তিদায়ক | ফলে, আয়াসের 
জন্তেই হোক অথবা অন্ত যে কোনে। কাবণে, ছড়া আবৃত্তিকালে শ্বাসাঘাত 
ঠিক সর্বদা চার মান্রার পর-পর ন] হয়েঃ ছুটি পর্ব একসঙ্গে যুক্ত হয়ে যেন আট 
মাত্রার পর-পর হবাব দ্রিকে প্রবণতা! প্রদর্শন কবে, হয়ও তাই । তাতে কেবল 
উচ্চারণের সৌকর্ষই ঘটে না, ছড়ার সৌষ্ঠৰও আসে, ফলে লৌন্দ্যের দিক 
থেকে এ বাপাব বিশেষ সহায়তা কবে। এইভাবে প্রতি চাঁব মাত্রা অন্তব 
ঝোঁক না পডে আটমাত্র। অস্তব পড়াতে শ্বাসাথাতেব সংখা| পরিমাণে কমে 


আসে, পর্বের দৈর্ঘ্যও বেডে যায়, এবং যেহেতু শ্বাসাঘাতেব পরিমাণ কমে আসে, 
সেই হেতু শ্বাসাথাতের অপরিহার্ধতা সম্পর্কে মনে সন্দেহ-সংশয় উপস্থিত হয়। 


গানের ভাষা এবং মুখের ভাষায় তফাত আছে। যে ছড়। গেয়, শবেব 
অর্থ অন্ষায়ী সেখানে শ্বাসাঘাত পড়ে না, পড়ে অন্ধ তালের কঠিন নিয়ম রক্ষা 
করবার জন্কে, যেখানে পর্ব শুরু হয় সেখানে,__ভাতে শব্দটি ও পর্বাচ্যে বা তালের 
শুরুতে শুরু নাও হতে পারে; শব্ধের ছুই অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্বের বা! পরের 
পর্বেতে গিয়ে নিপ্রাণ ও নিরর্থক হয়ে ঠাই পায়। কিন্তু মুখের ভাষায় অর্থই 
প্রধান, সেই অর্থ অনুযায়ীই মোটামুটিভাবে শ্বাসাঘাত পড়ে, ফলে শ্বাসাঘাত 
এ ক্ষেত্রেও একটি অপরিহার্য দিক রূপে গণিত হতে পাবে না। 

এই প্রসঙ্গে বাঙলা ছন্দের একটি দিকের 167101115 বা সম্প্রসারণশীলতা! 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। ছান্দমিকদের মধ্যে কেউ কেউ কলাবৃত্ব-মাত্রা 
বুক্ত-ধ্বনি প্রধান ছন্দের সঙ্গে দলবৃত্ত-বলবৃত্র-বলপ্রধান ছন্দের একটি ধোগ 
দেখেছেন। অনেক ছড়াকেই খুশি মতে] দ্রুত লয়ে আবৃত্তি কর! যায়। 
তেমনি তাকেই আবার মধা লয়েও পডা বা আবৃত্তি করা ধায়। দুই 
ধরণের ছন্দের মধ্যে আবার একটি যোগবন্ধন যেন তলায়-লায় আছে। 
আমাদের প্রশ্ন, তবে কি ছড়ার ছন্গও স্থির নয়? ইচ্ছে করলেই একটি ছড়াকে 


১২৪ বাঙলা ছড়ার তৃষ্বিক? 


হি একই সঙ্গে তুই ছন্দে পড়তে পারি, বা আবৃত্তি করতে পারি, গুবে বিশ্বে 
একটি ছন্দের অপরিহারততা রইল কোথায়? কোন্‌ নির্দিষ্ট নিয়ম অনু সরণ 
করে বলা চললে, এই ছড়াটিকে কলাবৃত্ব-মাত্রাবৃত্ত-ধ্বনিপ্রধান ছন্দে আবৃত্তি 
করতেই হবে এবং কোনটিকে বা তেমনি দজবৃত্ত-বলবুত্ত-বলপ্রধান ছন্দে ন! 
পড়লে বা না বললে ছড়াট। ছড়াই হবে না। স্বতবাং কেবল শ্বাসাঘাত-বল- 
ঝোৌকের ক্ষেত্রেই অস্থিরত] নয়, ছন্দ-প্রকৃতি ও লয়ের ক্ষেত্রেও সে অনিশ্চয়তা 
প্রশ্থ ওঠে | এবং সে সংশয়-প্রশ্ন ওঠে বলেই তাব অপরিহার্ধগায়ও সংশয় 
আসে। 

এই বিষয়ে এখানে আমাদের পর্যবেক্ষণটি উ-্্ধ কর] যেতে পারে: 
আমর] লক্ষ কবে দেখেছি, একই ছড়ার বিভিন্ন অংশে শ্বাসাঘাত-বল-বোৌঁকেব 
তারতমা হয়ে থাকে 1 পঙ্‌ক্কি ও চরণের দৈর্ঘ্য এ ব্যাপাবে একটি বড়ো। দিক। 
একই ছড়ায় নানান দৈরধ্ধোর পঙক্ি-চরণ দেখা যায় । কিন্তু তাতে ছন্দ-পতন 
ঘটে না! ছন্দ-পতন না ঘটবার প্রাথমিক কারণ, পঙ্ক্তি ছোটো-বড়ো হলেও, 
ত। এমনভাবে হয় যে পর্ষের দিক থেকে সমতা বজায় থাকে । কিন্তু যেখানে 
থাকে না,সেখানেও কেন ছন্দ-পতন হয় না? সেখানে শ্বাসাঘাতকে নিয়ন্ত্রিত করা 
হয়) কিংবা স্থরকে নিয়োগ করা তয় | এই নিয়ন্ত্রণ ও হর নিয়োগই শ্বাসাঘাতের 
প্রাধান্ত ও অপরিহার্যত অর্জনের পক্ষে বড়ে! বাধা । যেখানে শ্বাসাঘাত 
পড়েও, সেখানেও দেখা যায়, স্বাসাঘাতের মৃল্য-পরিমাপ অর্থাৎ মাত্রা-পরিমাণ 
সমান নয়। কবি সত্যেন্ত্রনাথ দত্ত এবং আধুনিক যুগে ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য 
যশাই লক্ষ করেছেন, শ্বাাঘাতের ফলে আধমাত্রা পরিমাণ বেডে যায়, যা এক 
মাজার তা দেড় মাত্রার হয়ে যায়। কিন্তু ছভার ক্ষেত্রে লক্ষ কবেছি, তা বিভিন্ন 


মাজার হয়,মাহ়াব এই পরিমাপ বিভিন্নভাঁও শ্বামাঘাতেব অপরিহাধতার 
পরিপন্থী । 


আমর] দেখেছি, একই ছড়ার ভেতরে কখনে! কোনো অংশে দলবুত-বলবৃত্ত- 
বলগ্রধান ছন্দের প্রাধান্য, কোনে অংশে বা কলাবুত-মাত্রাবৃত্ব-ধ্বনিপ্রধান 
ছন্দের প্রাধান্ত। কতকগুলি ছড়া! আগা-গোভাই কলাবুত-মাত্রাবুত-ধবনিপ্রধানে 
পড়লে বা আবৃত্তি করলে ভালো শোনায়। দলবৃত-ব্লবৃত্র-বলপ্রধান ছন্দে 
াবৃত্তি করতে গেলে কিছু ছড়ায় নান! অস্থবিধের মুখোমুধী হতে হয়। তবু 
এ বিষয়ে আম্বর! একটি রীতি-নিয়ম-শৃঙ্খলার মোটামুটি আভাস দেখেছি : 
পঙ.ক্ির যেখানে ধবস্াত্বক শব ও হলম্ত শব থাকে বেশি, সেখানে ক্রুত লয় 


বাওল। ছড়ার ভৃষিক! ১২১ 


আপনিই এসে পড়ে; আর ধেখানে থাকে পুনরাবৃত্তিযূলক শক, এবং নানা 
ধরণের শজদ্বৈত, £১7010159515যূলক বাক্য, সেখানে লয়ের মধ্যে একটি 
মন্থরতা ও সঙ্গীতপ্রবাহ এসে পড়ে, ছন্দ তখন কলাবৃত্ব-মাজাবৃত্ব-ধ্বনি 
প্রধানেব দিকে স্বতঃই বাঁকে পড়ে। কেবল পঙ্ক্তি-চরণের বেলাতেই 
এটি ঘটে না, গোটা ছড়ার মধোও এটি ঘটে । সুতরাং ।একটি ছড়ার আবৃত্তির 
লয় ওই ছড়ার ধ্বস্তাত্মক ও হলন্ত শের পরিমাণের তাবতম্যের ওপর নির্ভর 
করে । এইভাবে বলা ধায় : ক. ছড়ার ছন্দের কোনে নিিই লয় নেই, কোনে! 
অপরিহার্য ছন্দ নেই; তার পর্ব চার মাজার কি আট মাভ্রার হবে, তা ভিন্ন 
ভিন্ন ছড়ার বিশেষ ধরণের শব্ধ নির্বাচন ও প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে; খ. 
এবং সেই কারণেই ছড়ার রূপ ও কায়! নির্মাণের ওই সব উপকরণগুলির (যথা 
ধ্বন্যাত্মক ও হলম্ভ শব্দ) পুনরাবৃত্তিযুলক শব্ধ, ১1501096515, ইত্যাদি) প্রাধান্ত 
৪ পরিম়াপই শেষ পর্ষস্ত ছড়ার ছন্দটিকে নিয়স্থিত করে। 

কয়েকটি উদাহরণ এই প্রসঙ্গে দেওয়া যাচ্ছে । উদাহরণগুলির সবই প্রত্বত 


সঙ্কলন থেকে নিচ্ছি এই কারণে যে, তা আর উদ্ধৃত করে দেখাতে হবে না, 
কেবল সংখ্য। উল্লেখ করে দিলেই চলবে। 


মুদ্রিত হরফে বাঙল৷ ছড়াব অনেকগুলিরই অনেকাংশে হ্বালাঘাত-বল- 
ঝোক পড়ে; কিন্তু যখন তা আবৃত্তি করা হয় কিংবা] গাঁওয় হয়, তখন কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে শ্বানাঘাতের পরিমাণ অনেক কমে আসে। ছড়ার ছন্দ বিচাব 
কালে তাই একটি ছডার মুত্রিত দিকটিকে গ্রহণ না করে কার্ধক্ষেত্রে তাকে 
ধেভাবে রূপ দেওয়া হয়, সেই মৌখিক দিকটির ওপরই গুরুত্ব আরোপ কর! 
উচিত। ছুঃখের বিষয়, তা করা হয় না। হয় না এই কাঁবণে, ছড়ার বাস্তব 
ব্ূপের দিকটি সম্পর্কে বিচারকর্তাদেব অনেকেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত। নেই। 
ব্রতের ছড়া বা] কবি-তরজা-পাচালিব ছড়ার দিকে দৃষ্টিপাত করলে তা ভালে 
কবে বোঝা যায়। এই সঙ্কলনে থে সব ব্রতের ছড়া মুদ্রিত হয়েছে, সেগুলির 
মুপ্রিত রূপের দিকে তাকালে শ্বাসাঘাতের আয়োজন-মাভাঁস স্পষ্টই নজরে 
পড়ে। কিন্ত সেগুলো ধখন কগেব উচ্চারণে বা সুরে রূপ পায়, তখন শ্বাসাঘাতের 
নান] বিপর্যয় ঘটে | 
যেমন, ১-সংখ্যক ছড়াতে “সাত ভায়ের বোন ভাগ্যবতী' এই পর্বটি পূর্ববতা 
পর্বগুলির তুলনায় বড়ো, দ্রুত উচ্চারণ করে ছন্দ-রক্ষা করতে হয়। তেমনি, 
“মরণ হয় যেন এক গলা গঙ্গাঙ্জলে' প্রায় সাধারণ গছযের মতো] উচ্চারণ করা হয়। 


১২২ বাঙল। ছড়ার ভৃষিক' 


বাঙল। ছড়ার শেষ অংশে উচ্চারণে ও আবুতিতে পার্থকা। আমবেই | কেবল 
দীর্ঘ পরব বলেই নয়, শেষ অংশের বিশিষ্টতার জন্যেও এই গছ্/ভঙ্গি এসে ঘায়। 
২-সংখ্যক ছড়ার আবন্তটুকু বেশ দ্রুত, ধন্যাত্ুক শব থাকলেই ছনন দ্রুত হয় 
সাধারণ ক্ষেতে! তারপর 'কালাপুষ্প তুলতে গেলাম? অংশ থেকে সেই ভ্রুতত। 
মন্পীভৃত হতে থাকে ; অবশ্য সহচর শক “আশ? ও 'পাশ। 'সাগের থেকেই দীর্ঘ 
উচ্চারণের দাবীতে এবং তিনবার “নড়ে শকের পুনবাবৃত্তিতে তান-হথর স্পঃ 
হয়ে উঠছিল , তারপর “শিবচরণে দেখা হল? অংশে আবাব দ্রুততা আসে। 
শ্বে দুই পর্ডক্ডিতে পয়ারের আভাস আছে। মধালয়েই' তা উচ্চারণ কবা 
হয়। মুদ্রিত কপে পাই এই রকম: আকন্দ। বিল্বপত্র। তোলা গঙ্গ!। 
জল। কিন্তু আমলে হয় আকন্দ বিশ্বপত্র। তোলা গঙ্গাজল। এই পেয়ে 
তু& হলেন। ভোলা মহেশ্বব | দলবুত্ত-বলবুপ্ত-বলপ্রধান ছন্দে পড়লেও ছন্* 
ঠিক থাকে । 


৩-সংখ্যক ছড়ার ক-অংশের পর্ব ও শ্বাসাঘাতেব সঙ্গে গঅংশের পবর- 
শ্বাসাঘাতের মিল নেই, এবং এই গ-অংশ ৪-সংঘাক ছড়াব পর্বেব সঙ্গে তুলনীয় । 
৪-সংখ্যক ছড়ারই 'ঘবের ঘটি-বাটি ঝলমল কবে? ইত্যাদিতে ধ্বন্ঠাত্বক শব্দেব 
ভন্যে ছন্দ দ্রতহয়ে ওঠে। আমাদের মনে হয়, ছড়া বচয়িতাবা সাধারণ 
ছন্দ-বোধ থেকে ছড়া রচন] করেছেন, স্ক্মতাব দিকে স্বাভাবিক কাবণেই নজব 
দেননি | সর প্রয়োগ কবে, কিংবা কোথাও ক্ষিপ্র উচ্চাবণ কবে, কোথাও 
নিছক গছ্যের মতো! উচ্চাবণ করে ছন্দের সর্বপ্রকার ত্রটি ঢাকা হয়েছে । 


১২-সংখাক ছড়ায় সেই ধ্বন্যাত্মক শকের জন্কে দ্রততা, সুরে ফেলে গাইবার 
জময়ও তা অব্যাহত থাকে । অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ছন্দ-রক্ষার জন্তে 
কেনো শককে ছন্দের বাইরে অথাৎ গানের ভাষায় যাকে বলে ফাকে রাখা, 
তাই রাখা হয়। (ষষন, ৪৩-সংখ্যক ছড়ার ছিতীয় পঙ়্ক্তিতে “তার”, ৬০- 
সংখ্যক ছড়ায় 'তার, ৭৭-সংখ্যক ছড়ায় 'না হয়, ১৪২-সংখাক ছড়ায় “ভালুকে 
প্রভৃতি । একই ছড়া দ্রুত লয়ে পডলে কোনে *ব “ফাকে? থাকে, কিন্ত মধ্যলয়ে 
পড়লে থাকে না । যেমন, ১৭৪ বা ১৭৬-সংখ্যক ছড়াতে । একই ছভাব এক 
পর্ব দীর্ঘ, পার্বতী পর্ব হনব, স্বর তাতে আসবেই | দ্রুত লয়ে পড়ে বা আবৃতি 
করে যেসব ক্ষেত্রে কোনে! পর্ব অসম্পূর্ণ থাকে, সেখানে৪ মর 'আঁনবেই | 
এ ছাড়া সনাতন পয়ারের অস্ফুট ও পরিস্ফুট উপান্থতি এবং তার দরুণও সুর 


বাঙল! ছড়ার ভূমিকা ১২৩ 


এসে ঘায়। তিনবার হলে তো। কথাই নেই, দুবার কোনে। শক আবুত্ত হলেও 
হর আসে । একান্রপ্রাস বা ছেকাগ্ছপ্রাস এবং 21000106515 স্থবকে আনে। 

কেন বার বার সবরের আগমনের কথ? বলছি, এইবার ভার কারণ বলি। 
এই স্থুরই ছড়ার প্রাণ অর্থাৎ শেষ দুই পঙ্ক্কিব বিশেষত্বকে নির্দেশ করে। 
একটি ছভাব সর্বাঙ্গ জুড়ে নানা কারণে যে স্থুরকে শ্বীকার করা হয়, শেষ অংশে 
তাই একটি বিশিষ্ট শক্তি বা উপায় হয়ে ছঃটিতে প্রাণ ও সৌন্দর্য অর্পণ কবে। 
চ6180101770965 বা! উনশ্ষে পঙ্্‌ক্তির উচ্চারণে তা প্রথমে স্পষ্ট হয়।* 
কলমীতে নিরবচ্ছিরন ভঙ্গিতে জল ভরবার সময, কলসী যখন প্রায় ভরে আসে, 
তখন আওয়াজেব একটি ভিঙ্জতা ঘটে,--সেই আওয়াজের ভিন্নতাই জ্ঞানিয়ে 
দেয়, কলসী ভবে 'আদছে। ছডার উনশেষ পঙ্ক্তিও তাই । সবের বিশিষ্টুতাই 
জানিয়ে দেয়, ছড়া শেষ হতে চলেছে। ওই বিশিষ্টভাটুকু ছাপার হরফে ধব। 
পড়বে না, তা ধরা পড়ে কানে আব মনে,_-ছডাঁব রসম্টিতে তার একটি 
আবেদন আছে। শ্যে পউক্রিতেও থাকে শক চয়নেব বিশিষ্টত, যা আবার 
সেই স্থববকেই বিশিষ্ট হতে সাহাষ্য কবে। শব ও সুরে এই হর- 
গৌরীবৎ অয় সন্মিলনেই শে পর্ধস্ত ছড়াব সৌন্দর্য ও বস পবিস্ফট হয়ে শুঠে। 
ক্রুত ও সঘন শ্বাসাঘাত নয়, স্থরাশ্রিত যধ/লয়ের পর্বগুলিই আনেক সময় এক- 
একটি পঙ্ক্তি হয়ে ছডার রূপগত বিন্তামকে চোখেব সামনে একটি (20110 
£ রূপে ফুটিযে তোলে । সঘন শ্বাসাঘাতে ছড়ার অন্তর্গত চিত্রের শোভাযাত্রা 
বিক্ষুব্ধ মিছিল হয, কিন্কু তা শোভাময় হয় না ॥ 


*১১৩),৭, 


নান! দিক থেকে ছডাব কায়া-রূপ এবং ভাব প্রয়োগ ক্ষেত্রেব বৈচিত্তয- 
ব্যাপকতাব কথা 'এ পর্যস্ত বললাম । এবার ভিন্ন এক প্রসঙ্গে মাসি । 

ছা পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিকোণটি কী ও কেমন হওয়া উচিত” অন্যান্য আব 
ছু-পাচট। সাহিত্া-পদার্থের মতে! ছডারও পর্যবেক্ষণের একটি সুস্পষ্ট নীতি-নিয়ম 


পাপ 


১ অনেক সময় £১101-020710100866 পরক্কি অর্থতি উনশেষ পরপর পূর্ব পঙক্তিতে 
শেষবাচক মুর ধ্বনিত হতে পুরু করে। হিন পঞক্কি জুড়ে ছার এই অস্থিম পৰকে ছাড়ার 
€010101102 বল" বায় 


১২৪ বাঁডলা ছড়ার ভূমিকা 


আবিষ্কার ও তা অন্গসরণের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করবেন। হতে 


পারে, একজনের প্রদূশিত নীতি-নিয়মগ্ডলি অপরের অপছন্দ; কিন্তু তাই 
বলে নিশ্চেইট হয়ে থাকা যায় না। এ বিষয়ে যাদের চিন্তা। নিয়কূপ। 


আগেই বলেছি, ছড়াকে আমর কেবল লোকসাহিতোর অন্তভূক্ত একটি 
সাহিতা-শাখা রূপেই দেখতে চাই না; ভাকে বাঙালীর জাতীয়জীবন, জনরুচি 
ও প্রাচীন এতিছোর পটতূমিকায় রেখে একটি ব্যাপকতা প্রদান করতে চাই। 
কিন্তু যেহেতু ওই জাতীয় বা লোকজীবন, সংস্কৃতি, *চি ও এঁতিহের দিকটি 
এতে অধিচ্ছেন্তাভাবে আছেই, সেই হেতু ছড়ার সঙ্গে লোকপাহিত্যের ঘোগ- 
বন্ধনকে অস্বীকার কর! অগ্থায় এবং অসম্ভব ছুই-ই | সুতরাং লোকসাহিত্যের 
আবরণ ও পটভূমিকাটি এতে এসে যাচ্ছেই। এই জন্যে এর পর্যবেক্ষণের মধ্যে ও 
একটি দ্বৈতভাষে এসে ধাচ্ছে : এর যে অংশ খাটি লোকমাহিত্য, দেটি একটি 
দিক ; এবং ঘে অংশে লোকমুখীনতা আছে. সেই হল আর একটি দিক। মনে 
রাখতে হবে, এই দুইয়ের মধ্যে একটি সুক্ষ মংযোগের শত্র কোথাও কোথাও 
বেশ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, সেই জন্তে ছুইকে সম্পূর্ন পথকও বলতে পারি না। 
আলোচনার স্ুবিধের জন্তে দুইয়ের মধ্যে একটি শিথিল ভেদরেখাকে সশ্বীকাব 


করে নেওয়া ধাক । ব্যাপক ছড়া-নাহিত্যের মধ্যে প্রথমেই ছুটি স্তবের বিভাগকে 
মেনে নিচ্ছি পর্যবেক্ষণের স্থবিধের জন্যে | 


ছড়ার যে অংশটি খাটি লোকসাহিত্যের অস্তভূক্ত, সে অংশটি লোক- 
সাহিত্যের অনুগ ও উপযোগী দৃষ্টিকোণ দিয়েই আলোচিত হওয়া উচিত। 
এখানে আবার বলি, ছিতীয় স্তরের ছড়াকেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই 
দৃিতে বিচার করা যায়, কেননা, রচনারীতি ও প্রয়োগের দিক থেকে ছৃইয়ের 
মধো যোগ আছে। 

লোকমাহিতার অন্গগ ও উপযোগী দৃ্টিকোণটি কি, সেটি এখানে ব্যক্ত 
করি। লোকসাহিত্য পর্যবেক্ষণের তিনটি দিক আছে: ১. সংগ্রহ ২. সম্পাদন! 
ও সঙ্কলন ৩. সমীক্ষা-নিরীক্ষা-বিশ্লেষণ। “সংগ্রহ বলতে কয়েকটি বিশিষ্ট সুত্র 
অগ্গলরণ করে সংগ্রহ; একটি ধাবাবাহিকতা, নাম-ধাম-ঠিকানা-সহ তা গ্রহণ 
করা এবং অবিকৃত রূপে সংঙ্লিত জনগোীর ব্যাখ্যা-সহ সংগ্রহ করে নেওয়া । 
'সম্াদন! ও সঙ্কলন' বলতে ভার শ্রেণীবিস্তাস, ষে পরিবেশে ভা গীত বা 
কথিত হয় তার পূর্ণ বিবরণ, শবাদির টীকা-টিপ্লদি-কথাস্তর প্রদান, অন্তান্ত 
যাবতীয় তথ্য প্রদান। “সমীক্ষা-নিরীক্ষা' হল-_সেগুলি বিঙ্গেষণের মাধ্যমে 


বাঙল। ছডার ভূষিকা ১৭৫ 


একটি তত্বকে পরিশ্ফুট করা, সেই জনগোষ্ঠীর বৃতাত্বিক, মনম্তাত্বিক দ্িকটিকে 
তুজে ধরা, তার সঙ্গে অন্য জনগোষ্ঠীব সাদৃশ্ব-বৈসাধৃশ্য প্রদর্শন করা, এবং অন্তান্ত 
দিক নিযে আলোচনা করা। 

এট কর্ম-তালিকার দিকে দৃকপাত কব মাত্রই মনে হবে, এ একার কর্ম 
নয়, এর মধ্যে [015151070০1 185০ অর্থাৎ শ্রম-বিভাগকে স্বীকার করা 
হয়েছে। অত্যান্ত দুর্ভাগোর কথা এই, আমাদের দেশে আমবা একত্রে এই 
শ্রম-বিভাগকে স্বীকার করি নি; করি নি বলেই গবেষপাকর্ম উচচন্তরের কিছু 
হয়ে ওঠে নি। আমবা একাই তিনজনের কর্ম করে সবখানি গৌরব নিজের 
থলেতে সঞ্চয় করতে চাই, ফলে কোনে স্তরের কাজই নিধুত ও ত্রুটিপূর্ণ হয়ে 
ওঠে না। 

আমরা মনে করি, বড়ো জোব ছুটি স্তরের কর্ম একজনেব পক্ষে করা সম্ভব | 
যেমন, যিনি সংগ্রাহক, তিনি বডে] জোর সঙ্কলক পর্যন্ত হলেন, কিন্তু সমীক্ষক 
পর্যস্ত নয়। একজনের পক্ষেই তিন স্তরের কয অবাঞ্চনীয় হলেও অসাধ্য- 
ছুঃসাধ্য কিছু নয়,_কিন্তু সেজন্যে তাকে শ্রম-নিষ্টা-অধ্যবসায় প্রদর্শন করতে 
হবে, এবং সেক্ষেত্রে ধবেই নেওয়া হচ্ছে, একই সঙ্গে তিন শ্যবের কর্ম করবার 
প্রতিভা ও সামর্থ ভার আছেই । তেমনি, কেউ আবাব সম্পাদনা-সঙ্ধলন 
এবং সমীক্ষার শ্যব দুটিকে নিতে পারেন | 

এই পটভূমিকায় প্রহ্বত গ্রস্থেব গ্রন্থকাবের দৃষ্টিকোণটি কি, তাব্যক্ত করা 
যাচ্ছে । ত্রি-ঘ্তবিক কর্মের মধ্যে আমবা প্রথম স্থর অর্থাৎ সংগ্রহের দিকটির 
প্রতি গুরুত্ব আরোপ করি নি। আমাদের নিজস্ব সংগ্রহ এতে কিছু আছে 
বটে কিন্তু যুল অংশ অপর কর্তৃক সংগৃহীত , কিছু ব? পূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 
প্রকাশিত (সেইঙন্কে “সঙ্কলন' শব্দটি ব্যবহার কর! হয়েছে)। আমরা সম্পাদনা, 
শ্রেণী-বিভাগ এবং সমীক্ষার দিকটিকে গ্রহণ করেছি। 

সম্পার্দনার একটি বডো দিক শ্রেণী-বিন্তাস। কিন্তু এই শ্রেণী-বিন্তাস আবার 
সমীক্ষার সঙ্গে জড়িত। আমর! মনে কবি, এক-একজন লেখকের সমীক্ষার 
একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ দিয়েই তাঁর সঙ্কলনেব শ্রেণী-বিদ্যাসও নিয়ন্ত্রিত । 
কাজেই একক্ঞনের রুত শ্রেণী-বিল্টাসই যে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য, তা নয়, 
--লেখক তার নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ অভযায়ী নিজেরই মতো! করে শ্রেণী- 
বিন্কাসের একটি রীতি-নিয়ম-সঙ্ভ। স্থির কবে নেবেন এবং সেই অন্গঘায়ীই 
তা বিশ্তন্ত করবেন। তবে, র্দি তাব বিস্কাঙ-ভঙ্গির মধ্যে এমন কোনে! 


১২৬ বান্চলা ছড়ার ভূমিকা! 


স্বায়ী ও ব্যাপক দিক থাকে)যা অন্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্বেরও অনুকুল, তবে অন্ুত্রও 
তা গ্রন্থণ করতে বাধ! নেই । আমর] যেহেতু ছড়াকে কেবল লোকসাছিত্যের 
মধোই আবদ্ধ রাখতে চা নাঃ সেই হেতু আমাদের শ্রেণীবিভাগ-করণ ও 
বিস্বাসবীতিকেও আমাদেরই লক্ষা ও উদ্দেশ্টের পরিপূরক করে তোলা 
হয়েছে । 

আমাদের শ্রেণী-বিভাগ ও বিশ্বালধীতির মূল পরিকল্পনাটি এই : গরপমেই 
'তাঁনৎ ছড়া-সাঞ্িতাকে দুই সুল বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে: আঠষ্ঠানিক 
(চি000007781, চ168৪1190) এলং অনানুষ্ঠানিক (2015-14100010081, বি 0৮ 
[100811500) 1 'আরদিমল্তবে সবকিছুই ছিল আনুষ্ঠানিক, নিছক শৌখিন 
শিল্পকর্ম বা সাহিতাকর্ষ ভখন 'মাদৌ স্বীকৃত হত নাবা প্রাধান্য পেত লা। 
আনানিক শিল্প ও সাহিত্যকর্মই হল গ্াচীন ও আদিম স্বর জিনিস। তাতে, 
কাজে কাজেই, সাহিহোব শিল্প ও বদর অভিবাক্তি নিতাস্তই নগণ্য কিংবা 
আদৌ নেই । কোনো লেখক মন্তবা করেছেন যে, 10170001781] ছড়ার মধো 
সাহিত্োর দিকটি যেহেতু উপেক্ষিত, অহএবতাব ওপর গুরুতর বা মর্যাদা আবোপ 
করা অগ্রাচত | ইনি আনন্দমূলক এব* বলযূলক ছড়াকেই বডে। মধান্। দিতে 
চান। কিন্তু ইতিহাস, সমাজ ও হু হত্বের ধিক থেকে আনুষ্ঠানিক ছড়ারই মৃল্য 
ও মা বেশি, একথা সকলেই শ্বীকাব করবেন,_থাঁক না কেন তাতে 
সাহিত্যগুণ অনুপস্থিত | প্রসঙ্গত: বলা প্রয়োজন, আমবা আহুষ্ঠানিক ও 
অনানুচানিক উভয় প্রকার ছড়াব ওপবই গুরুত্ব আবোপ করি, কিন আনুষ্ঠানিক 


ছড়ার ওপর অধিক পরিমাণে । 
এইজস্ে আন্ুচানিক ছড়াকে প্রথমেই স্থান দিয়োছ সঙ্কলনে। এই 


আনুষ্ঠানিক ছড়াব বিশ্তাসের ক্ষত্রেও একটি বিশিষ্ধ নীতি-নিয়ম-শৃঙ্খলাকে 
অন্রসরণ করেছি। এই রীতির অগ্মরণ আমার অপর একটি গ্রন্থ 'প্রান্ত- 
উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতে” (কলকা। “বশ্ববিস্যালয়, ১৯৭৭)-৪ দেখা যাবে। 
একটি ব্সর এবং একটি মাহষেব জীবনকে নভেল বা আদর্শস্পে স্থাপনা 
করে, তারই অহলরণে পর-পব ছড়াগুলি সাজিয়ে ধাওন্রা হয়েছে । যেমন, 
বংসরকে আদর্শ রেখে, বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত মালান্গ ক্রমে, ও তিথির অনুক্রমে 
এক-একটি অনুষ্ঠানের ছড়া পর-পয় সাজানে| গেছে । তেমনি, জন্ম থেকে শুরু 
করে, বৃদ্ধি-বিবাহ-মৃতা--অর্থাৎ ক্রমবিকাশের ধার! অন্গলারে, এক-একটি 
খনুষ্ঠানের ছড়া সঙ্থলন করেছি। মনে রাখতে হবে, ব্সর ও জীবনের 


বাঙজ। ছড়ার ভূষিক' ১২৭ 


কোনে অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত নয় যে সব ছড়া (অর্থাৎ অনানুষ্ঠানিক ছড়া ) 
তাও এই একই রীতিতে আর এক প্রস্থে বিস্তাস কর] ধায়। যেমন, বিবাহ 
এই অন্ুষ্ঠানেব সঙ্গে অচ্ছেপ্তভাবে জড়িত ধে সব আনুষ্ঠানিক ছড়া, তা 
“আনুষ্ঠানিক ছড়া'র পর্যায়ভূক ; কিন্তু সেই একই বিবাহের অন্তর্গত ষে সব 
ছডা আনুষ্ঠানিক নয়, তা “অনানুষ্ঠানিক ছড়া"র অন্তূক্তি হবে । একই বিবাহের 
ছড়া ছুই প্রশ্থে সঙ্কলিত হল বটে, কিন্তু হু ধরণের ছভার ভেদটিও স্পষ্ট হয়ে 
উঠল ।১ 
মান্নষেব জীবনেব কিছু-কিছু অনুষ্ঠান ভাব জীবনের ক্রষধাবাব সঙ্গে সবত্র খাপ 
খায় না। যেমন 'ভাইদ্বিতীয়াব অনুষ্ঠান | এটিকে জীবনের কোনে ক্রমবিকাশের 
সঙ্গে যুক্ত না করে বৎসবেব ধাবাবাহিকতাঁব সঙ্গে যুক্ত কবে দিয়েছি । এইভাবে 
“বংসব" ও “জীবন এক হয়ে যাঁয়। কৃষিজীবন ও জগৎকে অবলম্বন করে 
আচাব-অন্ুষ্ঠানগুলি, ন্বাভাবিকভাবেই বধপরিক্রমার অস্ততূক্ত হয়েছে 
একদিকে ; তেমনি এর সঙ্গে জডিত অভিচার-যাছুযূলক ক্রিয়ানা্ানঘটিত 
ছডাগুলি সঙ্কলিত হয়েছে তাব পরে। 

লোকসমাজের পুজোর যন্ত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছড়া । পুজো একটি 
সাশ্বাৎসরিক ব্যাপার বলে, ৫বশাখ থেকে ঠৈত্রেব মাসাঙগক্রমিক অচ্ষ্ঠানের ছড়া 
সঙ্কলনেব পর পূজোর মন্ত্রছড়। প্রদত হয়েছে । একই কারণে বারোমেসে ছড়াও 
সঙ্কলিত হয়েছে এর পবে। 

প্রতিটি বিষয়েব ছভাকেই কয়েকটি উপ-বিভাগে 'ভাগ করলে তার 
বিশিষ্টতাগুলি ফুটে উঠবে । আমবা সেইজন্য প্রতিটি বিভাগকে কয়েকটি 
“পর্যাযে' উপ-বিভক্ত কবেছি। ফেযন, আনুষ্ঠানিক ছডার প্রথম পর্যায় হল 
'বর্ষ-পবিক্রমা” (ভুলক্রমে এই উপ-শিবোনামটি মুদ্রিত হয় নি)। দ্বিতীয় 
পর্যাষ. 'কৃষিকর্ম ও কুধষিজীবন' | এখানেও মাসাঙ্গরুমে, ধাবাবাতিক শব্ধলা 
রক্ষা] করে এই বিষয়ক ছড়াগুলি সঙ্সিবিষ্ট হয়েছে । মাছ মারা প্রভৃতি কর্ম কষি- 
ভীবনেবই অঙ্গীভৃত বলে এই বিষয়ক ছড়া অতঃপর সন্তলন করা গেছে। তৃতীয় 
পর্যায় হল “মানবজীবন ও জগং'। অতঃপর মনত, অভিশাপ, এবং লোক-চিকিৎসার 





১» হননি ভাহু-টু প্রভৃতি আনুষ্ঠানের নধো একদিকে আছে আনুষ্ঠানিক চড়, অপর দিকে 
অনানুষ্ঠানিক ছড়া অর্থাৎ ষে সব ছড়া বতসরের অন্যান্ত সনয়েও এবং অনুষ্ঠান ছাড়াই কথিত হয়। 
তবে, এ বিষয়ে বেশি কড়াকড়ি না করাই ভালো । 


১২৮ বাঙডজ। ছড়ার ভূক! 


ছড়া দিয়েছি । বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ঘে সব ছড়1 নিতান্ত আনুষ্ঠানিক 
তাও এই প্রসঙ্গে দেওয়া হয়েছে। 

অতঃপর “অনান্ষ্ানিক ছড়া । এই অনান্গষ্ঠানিক ছড়াকে নানা ভাগে 
বিভক্ত করেছি : ১. মানব্জীবন সম্পকশর, ২. উতিহাস ও সমাজ-বিষয়ক ছড়া, 
৩. সাহিত্য-ব্ষিয়ক ছড়া, ৪. নীতি, প্রবাদ, স্ভাষিত উদ্ভি-মূলক হড়! 
৫. বিচিন্ে। প্রতোকটি বিষয়ের নানা দিক ও বৈশিষ্্যকে পরিশ্ষট করবার জন্য 
একধিক 'পর্যায়ে' উপ-বিভক্ক করেছি। নান! পর্যায়ে উপ-বিভক্ক হবার দরুণ 
এদ্দের এক-একটির বিশিষ্টতা আপনা থেকেই পরিল্ফুট তবে। যে সব ছড়া 
বিলম্বে পাওয়া] গেছে, 'মংযোজন' অংশে তা গদত হয়েছে। 

কয়েকটি বিষয়ের ছড়ার শ্রেণী-বিভাগ সম্পর্কে আমবা সম্পূর্ণ সন্দেহ-মুক্ত নই । 

যেমন, মানবজীবন সম্পক্ণয় ছড়ার পঞ্চম পর্যায়ের ছড়া, 'বুত্তি-বিষয়ক ছড়া? । 
এর মধ্যে যে 1৪৮০০-র দিকটি আছে, তা আনুষ্ঠানিকতার একটি দৃঢ বন্ধনকে 
স্বীকার করে, সে হিসেবে তা আনুষ্ঠানিক ছভাব পর্যায়ভূক্ক হবার উপযুক্ত । 
কিন্তু যেহেতু জীবনের দিকটি এখানে প্রাধান্ত পেয়েছে, সেহেতু সংশয়াত্বক 
মন নিয়েও, সেটিকে অনানুষ্ঠানিক ছড়ার অন্তর্গত করেছি। তেমনি, নীতি- 
মূলক ছড়ার অন্তর্গত ভক্ষ্যাভক্ষ্যা-বিষয়ক ছড়াগুলি আহুষ্ঠানিক কি না, সে 
বিষয়ে সংশয়-মুক্ত হইনি | 

ছড়ার সঙ্কলন-রীতির প্রসঙ্গে আমরা একটি বিশেষ মত পোষণ করি। 
অধিকাংশ বাঙলা ছড়ার সঙ্কলন গ্রন্থ গুলিতে দেখ! যায়, আলোচন। এবং সন্কলন- 
কর্ম একই সঙ্গে করা হয়। এর ব্যতিক্রম অবশ্তই আছে। রবীন্দ্রনাথ আগে 
আলোচনা করে পরে ত্বার সংগৃহীত ৮১টি ছড়া ভিন্ন ভাবে সঙ্কলিত কবেছেন, 
এই রীতিই আদর্শ রীতি। 'যশোব খুলনার ছড়া” (বাঙলা! একাডেমী, ঢাক]। 
ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫) বইতে শিব প্রসন্ন লাহিডী মশাইও তা সার্থকভাবে অন্সরণ 
করেছেন। আর কাউকে এই রীতির অনুসরণ করতে অগ্যাবধি দেখিনি | 
আলোচন1 করতে-করতে, তারই অঙ্গ হিসেবে যদি সঙ্কল্নও করা হয়, তবে 
সম্কলনের নিজন্ব কোনে মুল্য থাকে না, আলোচকেরও কোনে! বিশেষ 
সচেতনতা এ বিষয়ে ধরা পড়ে না। দ্বিতীয়তঃ, সঙ্কালনকে আলোচনার 
অঙ্গীভূত করে নিলে কিংবা আলোচ্য বিষয়ের উদাহরণ রূপে সঙ্কলনকে গ্রহণ 
করলে, সঙ্কলনের নিরপেক্ষ মূল্য হারিয়ে যায়। পাঠককে যেন আলোচক 
তার নিজস্ব দৃর্টিকোণ দিয়েই সঙ্কলনকে দেখতে বাধ্য করেন, পাঠক কেবল 


বান্তল! ছড়ার তৃষিক! ১২৪ 


লেখকের আলোচ্য বিষয়ের উদাহরণ রূপেই ছড়াকে দেখতে বাধ্য €ুন। গবেষপার 
ক্ষেত্রেকলে,একটি খত] এবং একক ব্যক্কির দৃিকোণের অবাঞ্ছিত প্রাধান্ত স্বত:ই 
ক্চিত হয়ে যা়। সঙ্কলিত ছড়াগুলি যে।ভিন্ন দৃঙ্িতে দেখা ঘেতে পারে, পাঠকের 
সে স্বাধীনতা এই রীতির অন্থসরণের ফলে অবশ্থযস্ভাবীরূপে সন্কৃচিত হয়ে ঘায়। 
তৃতীয়ত:, এই নিরপেক্ষ মূল্য হারিয়ে ঘাবার দরুণ, ছড়ার বৈজ্ঞানিক দিকটি 
€ অর্থাৎ এর সামাজিক, নৃতাত্বিক ও এঁতিহানিক দিকটি) ব্যাহত হয়। 
কেবল ছড়াই নয়, লোকসাছিত্যের ষে কোনে! শাখারই সঙ্কলন এইভাবে করা 
উচিত বলে আমবা বিবেচনা করি ন|। 

সেষাই হোক, এ বিষয়ে আমাদের যূল বক্তব্য হল: ছড়ার আলোচনা- 
গবেষণাকে আমরা সংগ্রহ-সঙ্কলন-সমীক্ষা, এই তিন স্তরে বিভক্ত করবার পক্ষ- 
পাঁতী। বর্তমান গ্রন্থে আমর! সংগ্রহের ওপর গুরুত্ব আরোপ করি নি, সংগ্রহ 
আমাদেব নিজম্ব নয়, তা৷ অপর কর্তৃক সংগৃহীত বা পূর্বে প্রকাশিত । আমরা 
শ্রমবিভাগকে স্বীকাব করে সম্কলন ও সমীক্ষার স্তর ছুটিকে গ্রহণ ধরেছি। 
সম্কলন বলতে শ্রেণী-বিভাগ এবং শ্রেণী-বিভাগকে আবার একটি লক্ষ্য ব! 
উদ্দেশ্বের অনুষায়ী হতে হবে বলেছি, এবং সেই অনুষায়ী তা করেছি । শ্রেণী- 
বিভাগের পরিকল্পনাটি ওপরে ব্যক্ত করা হয়েছে। সঙ্কলনকর্মের আর ছুটি 
বিশেষত্ব এখানে উল্লেখযোগ্য । যারা ছড়াগুলি সংগ্রহ করেছেন, তাদের 
প্রত্যেকের নাম-ধাম যথাসম্ভব দেওয়া গেছে । এর] শিক্ষিত মানহষ হলেও 
লোকসাহিত্য সংগ্রহের রীতি-নীতি সম্পর্কে বিশেষ সচেতন, কাজেই তাদের 
সংগ্রহকে আমরা “বিকৃত বলে মনে করি না। সাময়িক পত্র-পত্রিক! ও 
গ্রশ্বাদদি থেকে অনেক ছড়া নেওয়া হয়েছে । সেখানে বিস্তৃতভাবে উৎস 
নির্দেশ করেছি । সঙ্কলনের অংশে “কথাস্তর” বলে একটি শবকে অনেকের 
নতুন মনে হতে পারে। প্রায় ছুই দশক ধরে আমরা আমাদের নানা 
আলোচনায় এই শব্জটি ব্যবহার করে আসছি, সম্প্রতি পূর্বের একজন 
লেখককে তা ব্যবহার করতে দেখে খুশি হলাম | “পাঠাত্তর শকের অন্থকরণে 
“কথাস্তর' শব্ষটি গ্রহণ করেছি । লিখিত সাহিত্যেরই বিভিন্ন 'পাঠ” থাকতে 
পারে, মৌখিক সাহিত্যের নয়। হ্থতরাং প্রস্তাব করি, লোকসাহিতাবিষয়ক 
আলোচনায় “কথাস্তর” শব্দটিই অতঃপর চলিত হোক। যাই হোক, যে সব 
ছড়ার কথাস্তর মিলেছে, সাধ্যমত ত1 দেবার চেষ্ট1! করেছি । 


ঞ 


১৭৭ বায় ছড়ার কৃমির? 


নানান জনে নানাভাবে ছড়ার হোবী-ভাগ করেছেন, আরা. আমাদের 
জক্ষ্য ও উদ্দেন্ত, অন্যায়ী আর. একটি বিভাগ এখানে উপস্থিত করলাষ । 
কিন্ত যিনিই ছড়ার যেভাবেই হোনী-ভাগ করুন, তাকে এই ক'টি কথ! মনে 
রাখচেউ.হবে : ১. সঙ্কনকের মনোভাব ও দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী সে ভেনী-ভাগ 
হবে? ২, জ্লেন্ট-ভাগ কালে ছড়ার বিদ্তৃত গ্রয়োগক্ষেত্রকে ম্বরণ রাখতে হবে। 

এক ছিসেবে বাল! ছড়ার শ্রেদী-ভাগ কর ছুরহ কর্ম। নানা সংশয় ও 
বিতর্ক এগে পথে বাধা দেয়। তার প্রধান কারণ, ছড়ার প্রয়োগ ও প্রয়ো নের 
কষে কোনো সীমারেখা নেই । একজন যে পথরেখ! ও যুক্তিধারা অনুসরণ 
করে ছড়ার ছ্রেণী-ভাগ করলেন, অপরের কাছে শ্বভাবতঃই ত1 গ্রহণযোগ্য হয় 
না। “আক্ষ্ঠানিক' এবং “অনানুষ্ঠানিক+-_স্থুলতঃ ছড়াকে মাত্র এই হুইাগে 
বিভক্ত করেও যে পার পাওয়া যায়, তাও নয়। অনাছ্ঠানিক ছড়াগুজির 
শ্রেনী-ভাগ কর! ততথানি কঠিন-জটিল কাজ নয়,_একট] শৃঙ্খল বা আদর্শ 
ধরে পর-পর ত। সাজিয়ে নেওয়া চলে, তার ক্রম সম্পর্কে কোনোই সংশয় ওঠে 
না। কিন্তু, বিয়ে, ভাছু-টুহ, প্রভৃতি নানা আহুষ্ঠানিক ও অনাহানিক 
ছু” ধরণের ছড়াই প্রচলিত আছে । জারীগানের মধ ছড়া ব্যবহৃত হয়। মৈমন- 
জিংহে জারীগান শিপ! শ্রেণীর মৃললমানদের ধর্মীয় গ্লীতি, অতএব ত1 আস্তু- 
ানিক। কিন্তু সেই একই জারীগান যশোহর জেলায় শীতকালীন গান 
বিশেষ, স্থতরাং তা অনানুষ্ঠানিক | তা হলে জারীগানের অস্ততূক্ত ছড়াকে 
কোন্‌ দলে ফেল! চলবে? আমরা অবশ্তট এই ধরণের ছড়াকে “সাহিত্যিক 
ছড়ার অন্তর্গত করেছি! অপরে তা স্বীকার নাও করতে পারেন । 

তেমনি রাধা-রুফ, রাম-সীতা। ব। হর-গৌরী-বিষয়ক ছড়াকে নিয়ে সংশয় 
থেকে বায়। রবীন্জনাথের অন্থসরণে টবিমলকুমার মুখোপাধ্যায় তার 
'বাগলার গ্রাম্যছড়া? ( সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪) বইভে এদের বলেছেন "গ্রাম্যছড়া; | 
“লৌকিক' ও “পৌরাণিক এই ছুই ভাগে এদের ভাগ করেছেন। বিমল- 
বাবু জানিয়েছেন, এই সব ছড়া কোনো-কোনে! বিশেষ অনুষ্ঠানের দিন কথিত 
হত। হ্বতৃরাং এগুলি জন্ঠানিক ছড়।। কিন্তু অস্তান্ত নান। সহয়েও এসব 
ছত!, কথিত ছৃয্ব, অতএব ত1 আ্্ঠানিক নয়ও বটে । 

বিমজবারু 'গ্ামাছড়া' নামে এক ভিন্তঝে নর. ছড়ার ,কখ। বলছে চাঁন,” 
জেখী-বিভাগের প্রলন্থে। যে কথা. ওঠে) 'ঞানযছড়' বলছে, ভিনি' কি 


বার! ছড়ার সূমিক। ১৩১ 


তন যনে শছযে ছড়া? নাষে এক বিশেষ ধরণের ছড়ার হন্ধিত্ব কল্পপ। করেছেন? 
মইজে “প্রান্য' এই বিশেষণে সবিশেষ বজবার ছেতু কি,-ছড়া মান্্ই এক 
হিলেবে 'গ্রামা' অর্থাৎ জনজীবন-সন্ভৃত, লোকরুচির অন্থগত এক ব্যাপক 
সাহিত্য, তাকে 'গ্রাম্য' বললে তার সম্পূর্ণতা-অখগ্ডতা বিনষ্ট হয়ে যায়। 
উপরন্ধ, যে সব ছড়াকে তিনি “গ্রাম্য ছড়া” আখ্য। দিয়েছেন, আমর! ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, সেই ধরণের ছড়1। নানাভাবে ও রূপে বাঙলার 
সর্বজজ ছড়ানো আছে। আনুষ্ঠানিক-অনান্ুষ্ঠটানিক উভয় ক্ূপেই তা ব্যবন্ৃত হয়। 

তিনি বলেছেন, 'গ্রামা ছড়া” তান-প্রধান পয়ারে রচিত , সাধারণ ছড়া 
সেখানে শ্বাসাধাত-প্রধান ছন্দে রচিত। আকৃতিগত দিকটাও সম্ভবত: তাঁকে 
পথত্র্ট করেছে। ভেবেছেন, যেগুলো। আকারে একটু দীর্ঘ, "সগুলে। গ্রাম্য 
ছড়া” এবং যেগুলো! নিতান্তই ছোটো, সেগুলো সাধারণ ছড়া । বিমলবাবু 
লক্ষ করেন নি, সাধারণ ছড়াও তান-প্রধান (পয়ার, ব্রিপর্দী) ছন্দে রচিত হতে 
পারে এবং থাক থিঙ “গ্রাম্য ছড়া”তেও শ্বাসাঘাত থাকতে পারে । আকৃতির 
পার্থক্যও ভিত্তিহীন । সাধারণ ছড়াও বড়ো! হতে পারে এবং তাতে পৌরাণিক 
দিক অনেক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে না। স্থতরাং 'গ্রা্যছড়া” বলে 
পৃথকভাবে ছড়ার শ্রেনী-ভাগ অযৌক্তিক, রবীন্দ্রনাথ বললেও | 

খেলার ছড়াকে কোন্‌ শ্রেণীর অন্তর্গত কর! যাবে, তাও একটি সমস্য] । 
খেল। একটি অনুষ্ঠান”, অতএব তা আনুষ্ঠানিক হতে বাধ। কি? খেলার 
ছড়ার মধ্যে “ক্রুয-পুঞ্জন” (০9001901010), শৃঙ্ধলাযূপক তা, প্রশ্নোত্র-প্রবণতা, 
অভিনয়, লোকনাট্যের ইঙ্গিত-আভাস থেকে কি খেলার ছড়াকে “সাহিত্যিক 
ছড়ার” অস্তভূক্ত করা যায় না? তা কি কেউ সহজ মনে মেনে নেবেন? 

এইসব কারণে এক-এক সময় মনে হয়, বাঙল] ছড়ার শ্রেণী-ভাগ, লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্থের দিক থেকে, বিভিন্নভাবে বুঝি কর! উচিত। দু-একটি শ্রেণী-ভাগের 
প্রস্তাব এই রকম : 

প্রথম ধার! : প্রয়োগক্ষেত্র ও ব্যবহারিক দিক; অনুষ্ঠান, আহুষ্টানিকতা 
ও অনানুষ্ঠামিকভাকে ভিত্তি করে শ্রেনী-ধিভাগ | একটি বৎসর এবং একটি 
ধানবজীবন খাঁকবে এর আদর্শ । বিভিন্ন পর্যায়ে এক-একটি বিষয্কের ছড়। উপ- 
বিভক্ত হযে। প্রস্তত লন্কলনে এই রীতি অহথহত হয়েছে। 

দ্িভীয় ধায়: বিভিন্ন দিকফে'ভিত্তি করে শ্রেলী-বিভাগ | যেষন : 


১৩২ বাঙলা ছড়ায় তৃষিক! 


দৈনিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাময়িক, বিষয়যূলক, অথ নৈতিক,রাজনৈতিক” 
প্রেষ, মিস্দা-রঙ্গ-কৌতুক, হাস্য ও করুণ-বিষয়ক, ইত্যাদি নান! দিককে ভিত্তি 
করে শ্রেণী-্ডাগ। 

তৃতীয় ধারা: রূপ ও দ্বালিককে ভিত্তি করে শ্রেণী-ভাগ : পয়ার-ভ্রিপনীব- 

লাচাড়ী-শ্বাসাঁঘাতযূলক ছন্দকে ভিত্তি করা, হম্থারুতির ও দীর্ঘার্তির ছড়া; 
গ্রশ্নোতর যুলকতা, গল্প-আধ্যান-কাহিনীর আভাস, ক্রমপুত্তিত ছড়া, অখণ্ড 
ছড়। (যে ছড়াতে অন্ক কোনো ছড়ার মিশ্রণ ঘটে নি), বিমিশ্র ছড়া (ধে ছড়াতে 
অন্য এক ব1 একাধিক ছড়ার মিশ্রণ ঘটেছে.)। সঙ্গতি ও অর্থ যে সব ছড়ায় স্পষ্ট, 
এবং যে সব ছড়ায় তা স্পষ্ট নয়, কোনো সঙ্কেত-গ্রভীক ও সংশিশ্রিত প্রতীকের 
(০0101709516 5৮101001) আববণে ত] ছুরোধা, নাটোর আভামসযুক্ত ছড়া,--- 
এই ভাবে রূপ ও শঙ্গিককে ভিত্তি করে এক-একটি শ্রেণী-ভাগ কর! ধায়। ষে সব 
ছড়ার মধ্যে নিছক পাদপুরণের জন্যে পঙ্ক্তি প্রয়োগের উদাহরণ মেলে, 
তাও একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী রূপে উল্লেখযোগ্য | এই ভাবে রূপ ও আঙ্গিককে ভিত্তি 
করে ছড়ার শ্রেণী-ভাঁগ করা যায়| দু'একটি ক্ষেত্রে এই বিভাগ ০৮৪18101108 
হলেও, এর মুল্য আছে। 

প্রস্তাত স্ঙ্কলনে আমরা প্রথম ধাঁবাটি গ্রহণ করেছি । কিন্তু যি তারপর কোনে! 
ধারাকে আমাদের মনোমত বলা যায়, তাহলে তা ততীয় ধারা । বন্বতঃ এ ই 
গ্রন্থে ছড়া! সমীক্ষায় আমর যে গঠন ও রূপতাত্বিক দ্দিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ 
করেছি, তার সঙ্গে এই তৃতীয় ধারাটিই সামঞ্ুষ্তযুলক । সমীক্ষার ওই বিশেষত্ব- 
টিকে স্বরণ করেই শ্রেণী-বিভাগের এই তৃতীয় ধারাটির প্রস্তাব এখানে উত্থাপন 
করা গেল। কিন্তু তবু যে কার্ধকালে প্রথম ধারাটিকেই গ্রহণ করেছি, তার 
পশ্চাতে অন্য কারণ আছে: গ্রন্তাবিত তৃতীয় ধারাটিকে গ্রহণ করলে ছড়ার 
ওপয় আমর ঘে বাপকতা আবোপ করেছি, তা পরিস্ছুট হত না। দ্বিতীয়ত, 
এক দ্বিক থেকে বিচার করলে প্রথম ও তৃতীয় ধারার যধ্যে একটি মিল দেখ! 
যাবে: অঙ্কলিত ছড়ার 'কথান্তর' নির্দেশ, প্রশ্্োত্বর-মূলক ছড়াকে একটি 
স্বতগ্্র পর্যায় কূপ উল্লেখ, কিংবা কাহিনীর আভাস-যূলক ছড়াকে পৃথকভাবে 
উল্লেখ,_-গ্রভৃতি বিভাগগুলি ছড়ার ত্বপ ও আঙ্গিকে স্বরণ করেই কর! হয়েছে। 
তৃতীয়ত: আমাদের দেশে ছড়ার আলোচনা-গবেষণ! এখন পর্যস্ত যে স্তরে আবঙ্ক 
আছে, তাতে একবারেই তৃতীয় ধারাহুযায়ী ছড়ায় শ্রেদণী-বিভাগ সম্ভব নয় । 


বাঙল। ছড়ার ভূমিকা ১৩৩ 


নানাদিক থেকে ক্রমান্বয়ে ছড়া সম্পর্কে গবেষণ। হবার পর তবে যেন এই তৃতীক্ব 
ধারাটি কার্ধকরী হতে পারে ॥ 


নিব 
ছড়ার আলোচনা-গবেষণার ক্ষেত্রে সংগ্রহ ও সঙ্কলনের পরবর্তী বা শেষ 
স্তর হল, ভার সমীক্ষার দিকটি । এবার সে কথাই আলোচ্য । 

বাঙলা ছড়ার আলোচনা আরম্ভ করেন রবীন্দ্রনাথ,_-রবীন্দ্রনাথই ছড়ার 
আলোচনায় ঘষে বিশেষ দৃষ্টিকোপটি দিয়ে গিয়েছেন, গত তিরাশি বছর ধরে 
তাকেই মূলধন করে বঙ্গীয় আলোচকগণ আলোচনা করে এসেছেন বা আজও 
আসছেন। রবীন্দ্রনাথই ছড়াকে অপাঙ্ক্রেয় স্তর থেকে কুড়িয়ে এনে সাহিত্যের 
কৌলীন্ প্রদান কবেছিলেন। 

রবীন্দ্রনাথ কবি, কাজেই কবিরই অন্ুব্ূপ দৃষ্টি দিয়ে তিনি ছড়াব বিচার 
করেছিলেন । ছড়ার যধ্যে চিত্রমালাব শোভাযাঞ।, এক বিশেষ জগতের 
টুকবো চিত্র, মানবমনের শিশুম্থলভ বগ্লাবিহীন কল্পনার ফল হিসেবে অনঙ্গতি, 
পারিবারিক জীবনের করুণা-সমবেদনা, ইত্যাদি প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথই পরম মমতা! 
ও সুক্ষ রসবোধ দিয়ে লক্ষ কবেগিয়েছিলেন । ছড়ার সাহিতাক দিকটির ওপরই 
তাঁর সবখানি নজর গিয়ে পড়েছিল, এবং সেই সাহিত্যিক দিকের সঙ্গে সমাজের 
ঘতটুকু অনন্থীকার্য ও প্রতাক্ষ ধোগ, তিনি সেই সঙ্গে সে দ্িকটিকেও তার 
আলোচনার অঙ্গীতৃত কবে নিয়েছিলেন। পববর্তী আলোচক্গন তাবই জের 
টেনেছেন মাত্র, নতুন কোনে! দৃ্টিকোণের প্রবর্তনে সক্ষম হন নি। এইদিক 
নিয়ে তাই আজ ভাববার সময় এসেছে। 

১৩০৬ সালে রামেন্্রহবন্দর তিবেদী মশাই খন “ধুক্যণির ছড়া'র ভৃমিকা 
লেখেন, তখন তিনি প্রদঙ্গতঃ ছড়ার এতিহাসিক-প্রত্রতাব্িক দিকটির প্রতি 
গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। প্রায় আশি বছর হতে চলন, আজও 
সে মন্তব্য কার্ষে অনূদিত হয় নি। ছড়াকে যে কেবল এতিহাসিক-প্রত্রতাত্বি ক 
বৃতাত্বিক দৃষ্টিতেই দেখা যায়, তা নয়) আরো নান! দৃষ্ইকোণ থেকেই দেখা 


বায়। সে প্রয়াসও হয় নি। 
সুতরাং এখন পর্বন্ত বাওল। ছড়ার আলোচনার াহিত্যিক দিকটই এক্মাজ 


আলোচ্য দিক হয়ে আলছে। সাহিত্যিক দিকটির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর 
গহ্হাজীবনের কিছু হাপি-কাঙার ছবি হিদেবের ছড়াকে দেবার রেওয়াজ 


১৪ বাঙলা ছড়ার কিক 
আছে। ছড়ার এই বিশেষ দিকটি ছুই বাওলার গবেষকের কাঁজছ হড়োই 
রচিকর?এক প্রিয় গরসঙ্গ 1১ 

চঢ০11-101:6 ব। 'লোকচারণা'র গবেষণার ক্ষেতে বিদেশে দিন-দিন নানা 
দিগন্ক উন্মোচিত হচ্ছে বা হয়েছে | রবীন্রনাথ তার অসাধারণ রসবোধের ফলে 
থে আলোচনার উত্তরাধিকার আমাদের দিয়ে গেছেন, তার সৃল্য পূর্ণরূপে স্বীকার 
করে নিয়ে, আমাদের উচিত মবতর দৃষ্টিতে ছড়াকে পর্যবেক্ষণ কর1। নতুন 
দৃটিকোণের প্রবর্তন মানে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করা নয়, বরং তিনি ষে 
আলোচনার শত্পাত করে গিয়েছিলেন, নবতর দৃষ্টিকোণের প্রবর্তনের ফলে 
তার সঞ্জীবনী শক্তিই প্রমাণিত হবে । 

হৃতয়াং বাঙলা ছড়ার সাহিত্যিক সমীক্ষা! করবার আর কোনো সার্থকতা 
নেই। ছড়ার মধ্যে ঘি কোনে। সাহিত্যিক গুণ বা উৎকর্ষ কিছু থেকেই 
থাকে ( নিশ্চয়ই আছে ), তবে ত1 এতো! সহজ-সরল, এতো ম্প্ট ও স্থবোধ্য 
ঘে, তা বোঝানোর জন্তে কোনো গবেধকের টাকা-ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা 
নেই।২ আর, ঘেখানে রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্তরনাথ তাদের অনবদ্য ভাষায় ও 
ভঙ্গিতে দে কাজ করে গেছেন, সেখানে অন্ত কেউ ত1 করতে বসলে অনাবশ্যক 
বলে মনে হয়। এ সম্পর্কে রবীন্তরনাথ-অবনীন্্রনাথ ঘা বলে গেছেন ( অবনীল্্রনাথ 


১ আমেরিকার 5010-1016 গবেষণায় সমীক্ষার যে সবদিক প্রাধান্য পেয়েছে, 081) 
[5:01] 97001059170 ঠার 47106 50005 01 40702101090 £0100-10167 
(6 50105, 1968) বইতে (0. 15) তার সংক্ষিপ্ত মন্তবো তা৷ জানিয়েছেন : [106 
01065 2100 801] 01761070950 ০0030800 62০18019016 ০৫ £01-1015 
৪8781551515 00100081150) 85081]5 01 1021) 01061206 56510108 
0: 056 88706 1660). 00006 ০06০00%5 65010010065 816 110£01900 
885915885,  705501501081081 11)077966505009 ৪0০6081 01556- 
00107%-800. 6258101702000 ০0৫ £01001016 5 1016 18 ৪. £1560) ০010016. 
এই গরেবণা-ধারার সঙ্গে বঙ্গীয় ও ভারভীর গবেষণার ধারার তুলনা করজে উভয়ের পার্থকা 
পরিস্চুট হবে । 

২ এজন কি বরং রবীশ্রনাথ বখন 'সাধনা” ও 'মাহিতাপরিষং পঞ্রিকা'য় ছড়ার সাহিত্যিক 


্ীধকর্ষ প্রদর্শন করছেন, “সাহিত্য পত্রিকার ( কাতিক, ১৩*১ ) নুরেশচজ্র সমমাজপতি মশাই ধস্তব/ 
করেছিলেন, ছড়ার উৎকর্ষ বোকার ভন্ভে র্ধীকনাধের মন্য্র প্রয়োজন নেই। 


বালা ছড়ার তৃঁমিকা ১৩৫ 
যে ছড়াকে পুনর্গঠিত ঝরঞ্ভ বলেছিলেন, সোকাই বা] কে ধরেছেন), 
তাতেই শেষ কখা বল হয়ে গেছে, আর দরকার নেই। 

আমাদের মতে বাঙল। ছড়ার মধ্যে ধে সব দিক সমীক্ষার বিষয় হতে পায়ে, 
তা এরই : ১. ছড়ার ভাষা-ভাত্বিক দিক; কেউ ধেন এটিকে নিছক্ষ ভাধাতত্ব 
বলে মনে না করেন। লোকমানসের বিশেষদ্থের পটভূমিকায় (প্রতিষ্ঠিত 
ব্যাকরণের পুত্রের দিক থেকে নয়) তা আলোচা-বিষেচা ; ২. সামাজিক, 
এঁতিহাসিক, প্রত্বতাত্বিক ও নৃতাত্বিক দিক) ৩. ছণ্ডার প্রসঙ্গোপকরণ (০06), 
তার বপগত বিশেষত্ব (71070010985) 500০001০ ), ছড়ার যধো প্রতীক 
(55001) ৪ সংমিশ্রিত প্রতীক (০0170003165 5$51)001)-কে লক্ষ 
করা। এই তৃতীয় দিকটিকেই আমরা বর্তমান ক্ষেজে অনুসরণ করেছি। 
কতকগুলি বিশেষ দিক থেকে প্রস্তাবিত প্রথম ও দ্বিতীয় দিকের সঙ্গেও এর 
হিল আছে। বলা প্রয়োজন, এই 900০6818] 217215515-ই 7011-10 
সমীক্ষাব আধুনিকতম দিক বলে পাশ্চাত্যদেশে স্বীরুতিজাভ কবেছে। 

আমাদের সমীক্ষাব দৃষ্টিকোণটি এইখানে ব্যাখা। কবি । ছড়া তো বটেই, 
লোকসাছিতোর যে কোনে। দিকই একটি “মিশ্র দৃষ্টিতে দেখ! উচিত । পূর্ববর্তী 
পরিচ্ছেদগুলিতে আমবা দেখিয়েছি,গীতি-কথা-ধশধা-প্রবাদ ইত্যাদির দিক তে! 
আছেই, উপরস্ধ গ্রযোগ ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রের দিক থেকেও ছড়া এক বিচিন্ত 
সাহিত্য, সুতরাং ভার বিচার-সমীক্ষাও মিশ্রদৃষ্টিতে হওয়া বাঞ্চনীয়। এই 
“মিশ্রদৃষ্টি' হলো এক ধরণের সর্বাত্মক ও সামঞ্সস্যযূলক দৃষ্টি, ইংরেজিতে বলা 
ষায় ২080০090005". এই 7২001960 508%-র নানা দিক ও বিশেষত 
আছে, ত এই : 

ছড়া সমীক্ষার জন্তে এমন একটি দৃষ্টিকোণকে গ্রহণ করতে হবে, যা লোক- 
মানস, জীবন, রুচি ও সংক্কারকে নিঃশেষে ব্যক্ত করতে ও ধারণ করতে সক্ষম 
হয়। কেউ আমর] যনে করি, ছড়া নারীর রচনা, কেউ বলি পুরুষের ; 
মেয়েলি ও পুরুষালি_এই ছুই ভাগে ছড়াকে ভাগ করেনিতে অনেকেই আমর 
অভান্ত। কেউ বা ছড়ার এক অংশকে নাধালকের পথা, 'অপরাংশকে 
সাবানকের জীবন ও মানসের প্রতিবিদ্ব বলি। কেউ কোনো কোনো ছড়া 
মধ্য লঙ্গভি-সংলগ্বতাঁকে দেখি, কেউ তার যধ্ো অর্থহীন 'অসংাগাকে “আবি- 
ফার করি। ফলে ছড়া সমীক্ষার দৃটিকোপটিও ভয়ে যায় কেখল একটি বিপেষ জঙ্গা 
বা উদ্দেস্টের সহায়ক এবং সে কারণেই খশ্ঠিত। ছড়ার 7২00)100 9:20 


১৩৮ বাল! ছড়ার ভূমিকা 


বলতে, প্রথমতঃ, আমরা বুঝি এমন একটি দৃষ্টিকোণ হার মধ্যে এই ধরণের 
কোনে! খণ্ডতা ও বিরুত্ষতা থাকবে না। অর্থাৎ যে দৃষ্টিকোপের জন্যে ছড়া 
নারীর কি পুরুষের, সাবালফের কি নাবালোকের, সঙ্গতির কি অসঙ্গতির 
সে ভেদ-জ্ঞানের প্রয়োজন নেই--এমন একটি দৃষ্টিকোণ, বা এই সব বিরুদ্ধাত্মক 
দ্বিকগুলিকে সংহরণ করে নেয়। 

স্বিভীয়তঃ, [০4004 50৮05 বলতে বুকি, ছড়াকে কেবল চ010911- 
28 চ০10-1016-এর অন্ভতূক্ত করে নয়, ?1966112] [০011-1076-এর মধ্যেও 
তাকে ব্যাপ্ত ও গ্রসারিত করে নিয়েঃ এই উভয় দিক থেকেই ভার বিচার । 
আধুনিক কালে €০11-10.6-কে তিন ভাগে ভাগ কর] হয়েছে : ক. ৬০7৮2] 
60110-1016 : লোকভাষা (011-90201)), সর্ব প্রকার নামকরণ (€ 0001008- 
501০5), প্রবাদ ও প্রবাদযূলক উক্তি, ধাধা, ছড়া, গান , খ. চ৪810]% 
/০11991 6010-10916 : লোকবিশ্বীস, সংস্কার, নানাপ্রকার লোক-ভঙ্জি (চ০11- 
£65013), লোকক্রীড়া, লোকনাট্য, লোক-নৃত্য, লোক-প্রথা, লোক-উতৎ্সব ; 
গ. ০০-৬০:৮০1 101-1016 : খাছ, বাসম্থান, শিল্প-কল।, স্বাপত্য-ভাস্কর্য, 
পোশাক-পরিচ্ছন্ন, প্রভৃতির এতিহ্বাযূলক উপকরণ এবং লোকসঙ্গীত, লোক- 


ভঙজির শুদ্ দিকের এতিহা (0017-1020018] 080101015)। আমবা এই তিনটি 
ফিকের মধ্ো সমন্বয়ের পক্ষপাতী, যদিও এই বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বীকাব করি না। 


স্বতরাং একটির সঙ্গে অপরটিকে জড়িয়ে €01]5-109:6-কে বিচার করতে চাই । 
একটি ব্রতচিন্্র বা একটি কাথা সেলাইয়ের মধ্যে যে বিশিষ্ট 1০0টি দেখ! 
দিল, তাই-ই অবিকৃত বা অপরিবতিত রূপে কি ভাবে'একটি ছভার কায়া 
নির্মাণে বা রচনারীতিতে সক্রিয় হয়, সেটাই প্রদর্শন করে অখণ্ড লোকমানসকে 
তুলে ধরা; একটি বিশেষে ধরণের খেলার ভঙ্গি কি করে ওই খেলার সঙ্গে 
সংঙ্গি্ই ছড়াটির রচনাভঙ্জিকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাই দেখানো! ; কিংবা, দৈনন্দিন 
জীবনে যে সব আচার-বিশ্বাস আছে, তারই আলোকে ছড়াকে প্রত্যক্ষ কর? 
কিংঘ1 এক-একটি জনগোষ্ী ফেভাবে তাঁদের কুড়ে ঘরগুলি বিস্বস্ত করে, তারই 
প্যাটার্ণকে ছড়ার ব্ধপের মধ্যে প্রত্যক্ষ কর! 7; কিংবা, বিশেষ উচ্চারণ রীতি, 
স্বরাঘাভ ও শ্বাসাঘাতের বিশেষত্ব ইত্যাদি কি ভাবে ছড়ার দেহ নির্মাণের 
পশ্চাতে ক্রিয়াশীল হয়; এক কথার, 71565015] জগতের ভাবৎ দিককে, যতটা 
অন্ধব গ্রহণ করে, তারই আলোকে ছড়াকে লক্ষ করা। 


বাঙল। ছড়ার তৃমিক! ১৩৭ 
[২০017260 5৮85 তৃতীয় দিক হুল, এক-একটি ছড়ায় ঘে সব 'কথাস্তর়' 
ও “কপাস্তর” মেলে, তার বিচার-সমীক্ষা করে তার পরিপূর্ণ দিকটি মেলে 
ধরে তার অর্থ ও রূপটি অদ্বেষণ করা। সেই ছড়ার বিভিন্ন কথাস্তর়ের যধো 
পাঁভীর ও গুহ যোগক্ছুত্্র লক্ষ করা, এবং বিভিন্ন কথাস্তরের কারণ আবিষ্কার করে 
তাদের মধ সামঞ্জস্যের হুত্র প্রতিষ্ঠিত করা। কথাস্তরের পেছনে শবচিস্তা 
এবং অন্যান্ত সামাজিক দিককেও তুলে ধরা 
অতঃপর এর চতুর্ধ দিক। এই দিকটিকে আমর! বিশেষ গুরুত্ব দিই। একই 
ছড়ার নিজস্ব অঙ্গেব যধ্যে বিভিন্ন ধবণের শ্বতন্ত্র উপকরণ ধেমন থাকে, তেমনি 
ওই সব স্বতঙ্ত্র উপকরণের মধ্যে আবার একটি [0710516 দিক অর্থাৎ একী- 
করণের দিকও থাঁকে,_-এই খণ্ড উপকরণের সঙ্গে অখণ্ড ও একীকরণের 


দিকটাকে অন্সবণ করাও 2০87706ণ0 500৫%র একটি বড়ো! দিক। সেটি 
এই ভাবে ঘটে : 


১. ছড়ার 1০04 অর্থাৎ উপাদান-উপকবণ-প্রসঙ্গকে আমরা প্রথমে ছুই 
ভাগে ভাগ করি : ক. সাধারণ শবাবলী, যেণ্ুলি এক-একটি বিষয়-প্রসঙ্গ-আবহ- 
অস্থধঙ্গকে নির্দেশ কবে, পটভূয়িকাকে পরিষ্ফুট করে। যেমন, নদী-পুকুর, 
পান-পাখি-বিয়ে-গান ইত্যাদি ; খ. ভাষাতাত্বিক কয়েকটি বিশিষ্ট দিক, যেমন, 
শকছৈত, ধ্বন্যাত্বক শব্ধ, সহচর-অস্ুচব-প্রতিচর শব্ধ, একান্প্রাস-অন্ত্যান্থপ্রাস 
মিলের অন্যান্য রীতি-বদ্ধন, £১16106515, ইত্যার্দি | ছড়ার 9081150 01016 
বলতে এই দুটি দিক, এছুটিকে বলা যায়, ছড়ার 21117051000. 

২. সাধারণ শব্ধ এবং বিশিষ্ট ভাষাতাত্বিক দিক--এই ছুই চ102 
1100£ মিলিত হয়ে রচনা করে ছড়ার এক-একটি পঙ্ক্তি, বা এক-এক জোড়া 
পঙক্তি। অধিকাংশ ছড়াই এক-এক জোড়া পড় ক্কতিতে অর্থাৎ এক-একটি গ্লোকে 
বিভক্ত, তাদেরই সমষ্টি হল এক-একটি গোটা ছড়1।১ ছড়ার অন্তভূক্ত এই 
ক্গোক বা জোড। পড়ক্তিগুলিকে আমর! বলি ছড়ার 9০০০70815 75001. 

৩. 0700215 এবং 980০0170215 উভয় প্রকার 1100৫ই একটি বিশেষ 
উদ্দেশ্ে নিয়োজিত হয়। প্রত্যেকেরই উদ্দেন্ঠ বা! লক্ষ্য হল একটি “প্রতিসামা” 
(55703625) রচনা কর]। এই 'প্রতিসামা” বস্তটি কেবল ছড়ার নয়, ব্যাপ্ধার্থে 





১ অবশ্ব কখনো-কখনে1 তা ছুটি পঙ্ভিকে ছাড়িয়ে তিন-চার বা ততোধিক পওক্তিতে ব্যাপ্ত 
হতে পারে, হয়েও থাকে । 


৩৩ বালা; ছড়ার স্ভৃনিকা 


লোৌকসাহিতোর'ঘে ফোনো শাখারই বৈশিষ্ট । প্রতিসাম্য বন্তটি কতকগুলি 
গোমাগাখ নিদিষ্ট হিসেব, তাতে থাকে একটি জ্যামিতিক নকৃশাকে ফুটিয়ে 
তোলার প্রেরণ ও প্রয়োজন । এখানে সব কিছুই যাপাজোকা, কোনে ছিকে 
এফ চুল বা এক তিল কম-বেশি হতে পারে না। এর মধ্যে থাকে একা 
[২181165 বা অনষনীয়তার কঠোর দিক। যেমন, উদাহরণ হিষেবে ছূর্গা- 
প্রতিমার বিল্যাসটির কথা বল! যায়| ঠিক মাঝখানে, এবং সবার উ"চুতে 
রয়েছেন ছুর্গা ; তার একটু নীচে, ভানে-বীয়ে, সমপরিমাণ দূরত্ব বজ্জায় রেখে 
আছেন লক্ষী-সরম্বতী ছুই কল্স! , তাদ্দের একটু নীচে, ভানে-বীায়ে, সমপরিমাণ 
দূরত্ব রক্ষা করে আছেন কাতিক-গণেশ | একটি জ্যামিতিক ছক বা ডিজাইন 
বা! নকৃশাকে যেন অন্থুসরণ করা । এরই ফলে রচিত হয় 500090 | উচ্চতর 
সাহিতা £১-5510005001581 এবং [নুঙ্জতোত010105]1 , কিন্তু লোকসাহিত্য 
95020600091. এই জ্যামিতিকতার জন্তে (পারশ্থাদেশের শিল্প-কলার মধ্যে এই 
প্লিকটিকে খুব দেখ! যায়, একে বলে £,86506) লোকচিত্রের মধ্যে নমনীয়তা 
ও গতিবেগের বদলে থাকে একটি 501605255 বা দৃঢ়তা এবং স্থিরত1। এখানে 
একটি উড়ন্ত বা চলস্ত পাখিকে দেখলেও মনে হবে সেস্থির হয়ে আছে। ষাই 
হোক, ছড়ার এই '55700)৩0গকে আমর] ছুই ভাগে ভাগ করেছি: ক. 
ঢ00ঞাে এবং 9০০070815 এই দুই 14006 মিলে রচন। করে চ1009 
5010605 থখ. যে 00165108 বা একীকরণের কতকগুলি স্থত্র 6110085 
ও 5৫০070815 1090£গলোকে একআ করে একটি অথণ্ড ছড়াতে পরিণত 
করে, আমরা তাকে বলি ৩৫০০০ বা 1181 ১202, 

৪. 96০000815 বা ঢ18] $501060চ একটি ছড়ার সর্বাঙ্গ জুড়ে 
বর্তমান থাকে | স্থতরাং ছড়ার 505০6815 বা! গঠন এবং 21001১01085 বা 
রূপতত্বের দিক বলতে, এই দিকটিই। প্রত্যেকটি ছড়ার একটি বিশিষ্ট 
“রূপতত্ব আছে, সেই রূপ নির্যাণই ছড়। থর লক্ষ্য । বল! বাঙ্ছল্য, সেই 
রূপটিই 'গ্রতিসামাযূলক' রূপ। ছড়ার সমীক্ষা বলতে আমর] তাই ছুই প্রকার 
952070605 এবং তার পশ্চাতে আবার ছুই প্রকার 11000 অন্বেষণকে 
বুঝিয়েছি। একেই বলেছি, একদিকে ছড়াকে থণ্-থও উপকরণের সমট্টিরূপে 
দ্বেখা, অপরদিকে, তাকে অখণ্ড ও সাবিকভাবে দেখা । এই ছুই দৃঠিতে 
দেখার নামই 7.0000060 5:85. 


বাঙলা ছড়ার স্কৃষিকা! ১৩৯ 
ছড়ার ৮0019: 5াহ0৩তাত এবং 9৩০0াপুজাত ৪0010 05য় মধো 
পার্থকাটি অন্য ভাষেও পরিদ্ফুট কর। যাঁর । 7:19 ৪50000ট-কে বজা 
হায় [7012011081 বা দিখন্ত রেখার সঙ্গে সমাস্তয়াল অর্থাৎ সমতল ; তা ধেন 
ৰা দিক থেকে ভান দিকে প্রসারিত একটি সয়লরেখা ; একে বল] যায় 'জাড়া- 
আড়ি' দিক। অপরদিকে 5০০০0 9527110605-কে বলা ধায় 
ড৬0০8],অর্থাৎ তা খাড়া-খাড়ি, উল্লম্ব, উ্ধ্ব থেকে'নিয় পর্যন্ত গ্রসারিত ; একে 
বল] যায় একটি বৃত্তের মতো, ঘা গোটা! স্ুড়্াকে বেষ্টন করে একটি পূর্ণতা বা 
অখথগ্ডডা ও সমগ্রত। প্রধান করে। 77011501081 55100060 বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রেই 1610, কঠোর ; ভ০:0০৪] 591001০ট সেখানে বহুশঃই চ1০31516, 
তার নমনীয়তা আছে, সে জন্কেই তা রতধর্মী হতে পারে,_-তবে এর মধ্যেও 
অনেক সময় [২18101 দেখা ধায় | [01120181 55100100605 হজ ছড়ার এক- 
একটি পড়ক্তি, কথনে। একজোড়া পঙ়ক্তি ১ ৬০:01০21 550017060% ছড়ার 
আগাগোড়া বিস্তৃত, এইজন্ডেই একে বলেছি বুত্তবৎ। কখনে। কখনো [70701501708] 
510207605-র মধ্যে ৬০1৫0081 551000760গ-র ভাব এসে পড়ে; ঘেষন, 
একই পঙ্ক্তিতে কোন শব্ধ বা বাক্যাংশ যদ্দি পর-পর তিনবার আবৃত্ত হয়, 
তবে তাতে বৃশধমিতার আভাস আসে। 
যেমন 1০01£-এব দিক থেকে ছড়ার মধ্যে আমর ছুই প্রকার 21০৫ 
(সাধারণ শব্ধ এবং ভাষাতাত্বিক বিশেষত্ব ) দেখেছি, তেমনি 1410201)010945 
বা রূপতত্বের দিক থেকেও একটি ছড়াকে আমরা তিন অংশ বা খণ্ডে বিভক্ত 
করতে পারি । মব ছড়াকেই অবশ্য তিন অংশে বিভক্ত করতে না পারলেও 
মাঝারি আকারের প্রায় সব ছড়াকেই বূপতত্বের দিক থেকে অন্ততঃ ছুই অংশে 
ভাগ করা যায়| এই তিন অংশ হল : ক. ছড়ার প্রথম বা উদ্বোধনী অংশ ; খ. 
ছড়ার মধ্যাংশ ; গ. ছড়ার অন্তিম অংশ।| অস্তিম অংশই ছড়ার প্রাণ, তার 
0117)2জ, এই দিকে লক্ষ্য রেখেই ছড়া গড়ে ওঠে এবং সে উদ্দেশ্য চরিতার্থ 
হওয়া মাই ছড়া শেষ হয়ে যায়। শেষ অংশের পর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল 
প্রথমাংশ। মধ্যাংশের গুরুত্ব ও মূল্য সবচেয়ে কম। ছড়ার সমীক্ষার কালেও 
এই তিন অংশের মধ্যে চাই সামঞ্স্য সাধন। এক হিসেবে বিচার বয়লে, 
রূপতত্বের দ্বিক থেকে এই যে তিন অংশ, তাও ছড়ার 7196: ব! 
উপকরণ। 


১৪? বাঙওল। ছড়ার ভূমিক। 


কোন্‌ 00866108 হুত্রগুলি গোট। ছড়ার মধো ছড়িয়ে থেকে অখগু- 

তার পুষ্টি করে? সেগুলি এই: ক. পূর্ববর্তী পক কোনো শষ পরবর্তী 

পঙ.দ্ষিতে স্কান পাওয়া; কখনো দেখা বায়, পূর্ববর্তী পঙ়ক্ির শেষ শষ 
পরবাঁ পঙ্‌ক্ষির প্রথম শব হচ্ছে । শের এই পুনরাবর্ডন পূর্ববর্তী পঙক্তির 
সঙ্গে পরবর্তা পঙ.ক্তির ঘোগ সাধন করে: এই ভাবে দেখা যায়, শঙ্খলবৎ 
পরম্পর পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে । একই শব হয়তে! পব-পর ছু'বারের 
বেশি আবৃত হয় না; এক্ষেএ্জে যিল-বন্ধনটি হল [২০195 পদ্ধতির মতো : 
ছুটি শষ ঘোগ-বন্ধনকে খানিকট। এগিয়ে নিয়ে অপর ছুটি শবের হাতে সে 
কাজের দাক্সিত্ব অর্পণ করল। সে দুটি শব্দ আবার তাদের দায়িত্ব 
শেষ করে অপর আর দুটি শষকে সে কাজ দিল। এইভাবে, খণ্ড খপ্ড 
ভাবে এক-এক জোড়া পঙ্ক্তির মাধ্যমে ধোগ-বন্ধন অগ্রসর হতে থাকে । 
আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় প্রতিজোড়। পঙ়্ক্তি বিচ্ছিন্ন, কিন্তু [২০125 পদ্ধতির 
প্রসঙ্গটি মনে রাখলে তত] মনে হবে না। অনেক সময় পর-পর ছৃবারের 
বদলে তিন বারেব আবৃত্তি মেলে, কখনো বা দু-একটি পঙ্ক্কি ডিডিয়ে সেই শকের 
আবর্তন হয়ে থাকে । খ. কখনো কখনে| দেখা যায়, পৃববর্তী পঙ্ক্তি “কারণ' 
পরবতা পঙ্‌ক্ি “কার্ধ' , কার্ধ-কারণের এই শৃঙ্খল! অথগ্ুতা স্থষ্টি করে থাকে । 
গ. একটি বিশেষ ভাব-ভাবনা, একটি আবহ-অন্বঙ্গেব ক্রমান্বয়িক উল্লেখেব পর, 

পরিশেষে ওই ভাবনা-অন্য্গটির পরিপূর্ণ বিকাশের ফলে অথণ্ডতা আসে। ঘ. বন্থ 
ছড়াই প্রশ্বোত্তর-মূলক। প্রশ্ন এবং তার উত্তর এই ছুই অংশ পরস্পরের সঙ্গে 
নিবিড়ভাবে সংযুক্ত, ফলে ছড়ার গঠনে ও রূপের মধো আসে একা ও অথগ্ুতা। 
৬. প্রতীক (501000916 951)001)-এর ফলে অধগুতা স্থষ্টি, যেমন, বিয়ে থাকলে 
পান, ফুল, ফল, জল ইত্যাদি থাকে, তেমনি একটির সঙ্গে অপরটির ( যেমন 
পানের সঙ্গে ফুলের) সংমিশ্রণ দেখা যায়। এই সংশিশ্রণের প্রলারিত ফল হল 
পরিবর্তন বা বদল। যেয়ন, 'পানির তলে ঘুধু ভাকে, শুনতে যাবি লো_এই 
ছত্রের রূপান্তর পাই : “জলের মধ্যে ফুল ফুটেছে দেখতে পাবি লো” । তা হলে 
এখানে 'ঘুধু'র পরিবর্তে বা বদলে পাওয়া গেল 'ফুস' | অন্ত্পভাবে এর 
উদ্টো দিকও দেখা যায়। আবার তেমনি, পাখি খাকলে ফুল থাকে । আর 
একটি উদ্াহরণে : 'থুবড়িকে নিয়ে গেল কদম তল! দিয়ে, এর কথাস্তর £ 


বাঙল। ছড়ার সৃমিক! ১৪১ 


“পরণু বালিয়ে লইয়া! যাইব 'শৃন্ত উড়াদিয়া' | এখানে “বদ” গাছের বলে 
পাওয়া] গেল 'পাখিঃ | আগের উদধাহরণে পেয়েছিলায্পাখির বদলে ফুল, এখানে 
পাখির বলে গাছ। ফুল শিখিলভাবে গাছেরই সঙ্গে জড়িত। ন্ৃতরাং' 
অনুমান কর! যায়, পাখি থাকলে ফুল, ফল, গাছ থাকে। পাখির সঙ্গে তাই 
ফুল-ফল-গাছের বর্ণনা থাকলে, ছড়াটিকে অসংলগ্ন বল] চলবে না, কারণ, 
সংখিশ্রিত গ্রতীকের উপকরণ হিসেবে একটিয় সঙ্গে আর একটি জড়িত। 
প্রসঙ্গ বিষে হলেও আবার এগুলে। থাকলে, সুতরাং বিয়ের ছড়াতে এগুলির 
বর্ণন৷ বা উল্লেখ দেখে মে বর্ণনা বা উল্লেখকে অগ্রয়োজনীয়, অপ্রাসঙ্গিক, 
নিরর্থক ও অসঙ্গতিযূলক বল। যাবে না। অনেক সময় এও ঘটে, এবং এটি 
ছড়ার এক বিশেষ ব্যাপার, সংমিশ্রিত প্রতীকের একটি উপকরণ বেশি প্রাধান্য 
পেয়ে গেল। অর্থাৎ ধর] যাক, বিয়ের ব্ষয়-প্রসঙ্গ নিয়ে একটি ছড়া : বিয়ে 
থাকলে জল, ফল, পান, সাপ, গাছ ইত্যাদি যা-য] গ্রতীক হিসেবে এসে থাকে 
তার কোন একটি এককভাবে অথব1 দু-তিনটি মিলিত-মিশ্রিত হয়ে ছড়াটিতে 
এসে পড়ল। এককভাবে কোনো প্রতীক উপস্থিত হলে সাধরণতঃ জটিলতা 
নেই। কিন্তু দু-তিনটি মিলিতভাবে এলে, তার মধ্যে একটি, কখনো! ব] ছুটি 
প্রাধান্য পায়। “প্রাধান্য পায়' মানে সে সম্পর্কে বর্ণনা-চিন্র একটু বড়ো হয়। 
এই কারণেই ছড়া চিত্রমালার সমষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ একই ছড়ার মধ্যে 
একাধিক চিত্র দেখে ঝাঁক বাধা পাখির উপম] দিয়েছিলেন। সংমিশ্রিত 
প্রতীককে অন্গধাবন না করলে, কেন ছড়া চিন্রমালার সমগ্রি তা বোঝা! যাবে 
না। লোকমানস প্রায়ই এক-একটি ভাবের সঙ্গে অপরাপর অন্যান্য ভাবকে 
জড়িয়ে নেয়, ফলে একটি এলেই আর একটি আসে। 

ছড়ার মধ্যে অথগ্ততা ও সমগ্রতা এবং তার ফলে সঙ্গতি-সংলগনতার 
দিকটিকে পর্যবেক্ষণ করলে ছড়ার উনশেষ ও শেষ পঙ্ক্তির একটি বড়ো ভূমিকা 
দেখা যায়। উনশেষ এবং শেষ পঙক্তি এসে গেলেই, তার রচনাভঙ্গির মধ্যে 
এম্নন কয়েকটি বিশেষত্ব আছে যে, আবৃত্তিকারীর কঠম্বরে এবং উচ্চারণে তা 
পরিস্ফুট হয়ে উঠবেই | উনশেষ এবং বিশেষতঃ শেষ পঙ্ক্তির উচ্চারণের 
বিশেষত্বের সঙ্গে থাকে এক-একটি “50115650916, | এই “লোকভঙ্গি' ছড়ার 
£০001৮এর দিক | ছড়ার রচনারীতির সঙ্গে এটি গভীরভাবে যুক্ত। একই 
ছড়ার মধ্যে ষদি শেষ-বাচক এমন একাধিক অংশ থাকে, তবে প্রায় নিশ্চিত- 


১৪৪ বাঙলা ছড়ার-স্মৃদিকা 


ভাবেই ধরে নেওয়া! ঘায়। তাতে অক ছড়ার গুক্ষেণ ঘটেছে অন ছড়া পুছোই 
এলে ওই ছন্ডাতে চুকে পড়েছে । লাধার়ণতা হিল, শকসাধৃন্ত বা পরিবেশ- 
পরিস্থিতির লানচর্ষে এই ব্যাপার ঘটে, এবং ছড়ার অখণ্ড ও সঙ্গতিফে 
আপাতদৃষ্টিতে ব্যাহত করে। শেষ অংশের বিশিউত দিয়ে এই ধরণের ছড়ার 
প্রেক্ষিগ্ত অংশটি বা আংশগুলি ধরা ঘায়। 

ছড়া! লমীক্ষায় আমাঘের দৃরিকোপটি ওপরে ব্যক্ত হুল । যে [২০245 
£৫এডর কথা উত্থাপন করেছিলাম, মোট চারটি দিক থেকে তা! কর! থেতে 
পারে। এই চারটি দিকের মধ্যে চতুর্থ ছ্িকটিই সর্বপ্রধান, তারই 
মাধ্যমে অন্তান্ক তিনটি দিককেও স্পর্শ করা বায়। এই ভাবে ছড়ার গঠনগত 


দিকটি বিশ্লেষণ কর ছেতে পায়ে ॥ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
প্রস্তুত সম্কলনের ছড়া সর্মীক্ষা 
2০৯১, 


পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বাল ছড়া সমীক্ষার যে বিশেষ দৃষ্টিকোপটি আমর 
উপস্থিত করেছি, এইবার প্রস্তত সম্কলনের ছড়াগুজির ওপর ত। প্রয়োগ কর! 
ঘাচ্ছে। কিছু-কিছু ক্ষেত্রে পুনরুক্তি আসবে, এজন্তে পাঠকের প্রশ্রয় প্রার্থন! 
করি। 

ছড়া-সমীক্ষাব ক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হল, ছড়ার 704: অর্থাৎ 
উপকরণ-উপাদান-প্রসঙ্গ ইত্যার্দি। আলোচনার স্বিধের জন্তে 1০02এর 
বাঙলা করা যেতে পারে 'প্রসঙ্গোপকরণ বলে। এই গপ্রসঙ্গোপকরণকে 
আমরা ছু ভাগে ভাগ করেছি: ক. 40097502170, অর্থাৎ স্থির ও স্থায়ী কতকগুলি 
বিষয়-প্রসঙ্গকে ব্যক্ত করবার জন্যে সাধারণ শব্দাবলী খ. কয়েকটি ভাষাতাত্বিক 
বিশিষ্টত1 | এট ছুটি উপকরণকে ছড়ার ক্ষুত্রতম প্রসঙ্গ (970811296 07710 
বলেছি। এই ছুই দিক মিলিয়ে ছড়ার 40:102215 1400012। 

“সাধারণ শব্ধাবলী” বলতে এমন কতকগুলি বিষয়-প্রসঙ্গ-আবহ-অস্থযজের 
শব বুঝি, ছড়াতে যেগুলে। প্রায়ই ঘুরে-ফিরে আনাগোনা করে। অর্থাৎ 
এইগুলোই ছড়ার প্রতিবেশ এবং সেই প্রতিবেশের মঙ্গেই জড়িত হল এই 
শবাবলী। সাধারণ দৃষ্টিতে এই শবগুলি অভিধানের অন্যান্য শবের মতোই, 
কোনে! বিশিষ্টত1 নেই, কিন্তু এক-একটি পটভূমি, বিষয়, প্রসঙ্গ ধরে যখন এর! 
ব্যবহৃত বা গৃহীত হয়, তখন এর] [০০ হয়ে ওঠে | বাঙল। ছড়ার কতকগুলি 
নিদিষ্ট বিষয়-প্রসঙ্গ-আবহ আছেঃ আলোচ্য ছড়াগুলিরও তাই। তবে, এক- 
একটি অঞ্চলে কিছু আঞ্চলিক বিশেষত্ব থাকা সম্ভব। বাঁঙল। ছড়ার ?%001£- 
কে ব্যক্ত করতে থে সব “সাধারণ শব্ধাবলী' আমাদের নজরে পড়েছে, ত 


এই (অর্থাৎ সাধারণ শব্বাবলী ঘে সব গ্রসঙ্গকে নির্দেশ করে, তারই বথা৷ 
বলা হল): 


১. কায্নিক ও বাস্তবিক স্থানের নাম। 
২, কাল্ননিক ও বাস্তবিক ব্যক্তিনাম, চরিত্র। 


১৪৪ বাওল। ছড়ার ভূষিক। 


৩. জগ্য, জন্মু-বিষয়কে কেন্জ করে নান। বিচি দিক । 

৪. মৃত্যু, মৃত্যু-বিষয়কে ফেন্জ করে নান। বিচিত্র দিক। 

৫. বিবাহ, বিবাহ-বিষয়কে কেন্জ্র করে নান। বিচিত্র দিক । 

৬. পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ প্রভৃতি 08108581 দিক | ভান ও বা! দিক, 
যধ্যের দিক; ওপর, নীচ ও ভেতরের দিক । 

৭. জড় বন্ধাতে চেতন1 আরোপ এবং আরোপশ্বাচক শব । এবং তার 
ফলে আগত শব্দাবলী । 

৮. চন্দ্র, সুর্য, আকাশ, তারা, মেঘ, বুষ্টি, রোদ প্রভাতি এবং সেই অন্রযঙ্গ- 
আবহু-প্রতিবেশ, সকাল, ছুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা, রাত্রি। 

৯. কয়েকটি বিশিষ্ট সংখ্যা) বেক্ষোড় সংখ্যার প্রাধান্য , এক, ও 
“তিন' সংখা] ছুটির প্রাধান্ত। 

১*. বিভিন্ন রঙ ও বর্ণ; সাধারণতঃ উজ্জ্বল বর্ণ ও বর্ণ-বাঁচক শব্ধ । 

১১. নদী, দীঘি, পুকুর, ঘাট, জল প্রভৃতি এবং তজ্জাতীয় শব্দ। পুকুর, 
ঘাট ও জলের প্রাধান্য । ৃ 

১২. আগুন, আগুনে পোড়া, প্রদীপ 

১৩. মানবেতর নানা প্রাণী: মাছ, সাপ, পাখি, প্রভৃতির প্রাধান্য | 
এগুলির ওপর মানবিকতা আরোপ । বীাদর, হনুমান, বাঘ, শেয়াল প্রভৃতি 
মানবেতর প্রাণীর নাম ও গ্রসঙ্গ | 

১৪. সর্বপ্রকার গাছ, ফল, তৃণ, ফুল, পাতা, লতা । ফুল, পান ও 
ন্থপুরির প্রাধান্ত | সর্বপ্রকার গাছ-ফলের ওপর মানবিকতা আরোপ । 

১৫. ভীতিগ্রদ, আশ্চর্যজনক, অনৈসগিক ও বিশেষত্বপূর্ণ বস্ত, প্রাণী, 
গাছ, ইত্যাদি; এগুলির ওপর মানবিকতা আরোপ । 

১৬. রাঁম-সীত1, হর-পার্বতী, রাধা-রুষ, বালগোপাল, ধশোদী, নন্দ- 
কিশোর ইত্যাদি । বৈষ্ব আসঙ্গের ও হুর-পার্বতীর আসঙের প্রাধান্ত । 

১৭. সর্বপ্রকার আত্মীয়-পরিজনের সন্বন্ধ-বাচক শক । সতীন, মাসি- 
পিসি, মাঙা-মামীর প্রাধান্ত। এ ছাড়। আছে, দাদা-বউদি, ভাই-বোন । 

১৮, কয়েকটি বিশিষ্ট বৃতির মানুষ ও বৃতিবাঁচক শব: জেলে, ভোষ, 
বাগদী, ধোপা, ছুতোর, রাখাল, কাহার, তেলী-তেজেনী, মৃচি প্রভৃতি। 

১৯. প্রতি মাহুষের অঙ্জ ও অঙ্গ-বাচক শন্ব: হাত, পা, চোখ, ষাথা। 
খোপ! ও চুলের প্রাধান্ত। | 


বাঙল] ছড়ার সভৃমষিকা ১৪৫ 


২৯. বাড়ী: বাপের বাড়ী, শ্বপ্রর বাড়ী, মামাবাড়ী । 
২১, ছ্বর-বাড়ী, আডিনা-অঙ্গন, চাল, মা$, প্রান্তর, যরাই, গোয়াল । 
২১. হাট-বাজার, কেনা-বেচ1। 


২২, নৌকো, পালকি, দোলা, ডুলি। 
২৩. ছাতা, খাট, পালক্ক, পিড়ি, আমন, মাছুর | 


২৪. থালাবাসন, ঘটা-বাটী, কলসী । 

২৫. শাখা-সিদুর, আয়না-চিরুনী, কাজললতা, তেল। 

২৬. রান্না-বান্না, এবং সে সংক্রান্ত শব, রাম্লাঘর | “হলুদ' শব্দের নানা- 
বিধ প্রয়োগ । 

২৭. থাগ্যত্্ব্য : বেশির ভাগই ছুপ্ধজাত (ছুধ, দই, ঘি, সর, ক্ষীর ), 
চি'ড়ে, খই-নাডু-মোয়া। ভাত, পাস্তাভাত, ছাতু, কলা। 

২৮. গয়না-গীর্টি, নোনা-ন্রপো, মোহর, মণি-মুক্তো, সোনা-দান!। 
সোনার প্রাধান্ত | 

২৯. টাকা-পয়সা । 

৩০. ঝাঁপি, 'ট্যাপোর”, অন্তান্ত পাত্র | 

৩১. ধুতি, শাভী, শাড়ীর আচল, গামছা, পাগড়ি। শাড়ী ও গামছার 
প্রাধান্য । 

৩২. জুতো॥ খড়ম | 

৩৩. নূপুর, ঘুঙব, টোপর, মুকুট । 

৩৪. হছুকে?, তাযাক। 

৩৫. রাঁজা-বাণী, রাজ্যপাট, এবং এই বিষয়ক শঙ্খ । 

৩৬. জামাই, শ্বশুর, বেহাই, বর-কনে; শ্যালক, ঘটক--ইত্যাদি বিবাহ- 
সংক্রাস্ত চরিত্রাবলী, সে বিষয়ে বিভিন্ন শব । 

৩৭, কোনে। বুড়ো ও বুড়ীর নাম, রূপ, চরিজ্র, সে প্রসঙ্গে শব | বিশেষ 
ও নিবিশেষ বুড়ো ও বুড়ী। 

৩৮. কোনে! বিশেষ স্থানে যাওয়া, বা কোনো স্থান থেকে কারো আসা, 
সে বিষয়ে শব । 

৩৯. হাসা-কাদা-নাচা প্রভৃতি ক্রিয়া ও ক্রিয়াবাচক শব । অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই ঘটমান বর্তমান কাল-জ্ঞাপক শব । 

নিশ্চয়ই এই তাঁলিক] নিঃশেষ নয়, তবু এর থেকে বাল! ছড়ায় সাধারণ- 

১৬ 


১৪৪ বাউল ছড়ার তৃষিক! 


ভাবে ব্যবহৃত শন্বাবলীর় নাষ-পরিচয় জান! ঘায় | যনে রাখতে হবে, শব্গুলি 
লচয়াচর ছড়ার বধ্যে নিজে-নিজেই স্বতগ্রভাবে আসে না, জালে এক-একটি 
প্রসঙ্গ ধরে | এক-একটি প্রসঙ্গের সঙ্গে অনেক ধরণের. শব খাকে। যেষন, 
কোনো! স্থানে যাওয়া! একটি প্রসঙ্গ | ধরা বাক, তা পুকুর-ঘাটে যাওয়া । তা? 
হলে, জল, পুকুর, ঘাট, কলসী ইত্যাদি শব্দগুলে! এসে যায়। তেমনি, বিয়ের 
প্রসঙ্জ। বোধ করি এই প্রসক্ষটি ধরে সবচেয়ে বেশি শব ছড়ায় আনাগোনা 
করে। | 

 অনাবশ্তাক বোঁধে কোন্‌ ছড়ায় কোন্‌ শবাবলী কোন্‌ প্রসঙ্গ ঘ্যত্ত করেছে, 
তা উদ্ধৃত করে দেখালাম না। প্রসঙ্গ ধরে যে কেউ তা দেখে নিতে পারবেন | 


এ 
সপ 


ছড়ার 6:10781% 1০0৫1-এর অপরদিক হুল, কিছু ভাষাগত বৈশিষ্ট্য। 
ভাষাগত বিশেষদ্বের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য : 

১. ধ্বন্তাত্বক ও অন্ুকার শব্ধ এবং শব্ধদ্বৈত ১ নানাভাবে এদের ব্যবহার; 

২. সচচর-অন্থচর-প্রতিচর শব্দ, নানাভাবে এদের ব্যবহার; 

০. সমভাবার্থক শব্ধ; 

৪. বিপরীতার্থক শব, 

«. অবিরূৃতভাবে একই শব্দের পুনবাবৃত্তি ,_দুবার বা তিনবার 3 
বিশেষ্ত ও ক্রিয়াপদের পুনরাবৃত্তি; একই বাক্যাংশের অবিরত পুনরাবৃত্তি; 

৬. জটিল ও মিশ্র পুনরাবৃত্তি-_ছু"ভাবে তা ঘটে থাকে; একদিকে তা 
শবগত, অপরদিকে তা ভাব-পটভূমি-আবহগত ; 

৭. 4১002056515 রচন। এবং এর মধ্যেও পুনরাবৃত্তি ; 

৮. লংখ্যাবাচক শবঘটিত পুনরাবৃত্তি ; 

৯. অন্তান্ত বিচিত্র ভঙ্গিতে আগত পুনরাবৃত্তি | 

এই তালিকাটি পর্যবেক্ষণ করলেই বোবা! দায়, ছড়ার ভাষাগত যে 700- 
টির কথা এখন আলোচা, “পুনরাবৃত্তিই' হল তার সবল কথা। নান! বিচিত্র ও 
জটিল পথ ও পদ্ধতিতে ভা এসে থাকে। এই 'পুনরাবৃতি' রচন] কর ব1 
প্র্র্শন কর! বিশ্বের তাবৎ লোকমাহিতোর এবং নোকচিত্র ও লোকশিল্পেরও 


বাওল। ছড়ার ভূমিকা ১৪৭ 


একটি প্রধান (বল! যার, প্রধানতম ) বিশেষত্ব। ঘে জ্যাফিত্িক নকৃশ! ব 
গ্রাফিক আর্ট বা “সিমের অনুসরণ লোকমানসে দেখা যায়, এই পুনরারৃত্ধির 
মাধ্যমেই তা পরিস্ফ্ট হয়। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন ও 
জগতেও এই ধরণের বিশেষত্ব লক্ষ কর যাঁয়। সুতরাং এই বিশেষত 
জীবনের সর্বস্তরে প্রসারিত, কেবল ছড়াতেই নয়। ভাষার মধ্যেও তার 
প্রতিবিশ্ব দেখা যায়। নীচের দৃষ্টান্তগুলি থেকে তা স্পষ্ট করে বোঝা যাবে। 

ধ্বন্াত্মক ও অন্থকার শবের আম্েড়ন : শিল শিলাটন। শিলে বাটন, শিল 
অঝঝর ঝরে, ২। ভাজো লো কলকলানি, ১১। ওপারেতে কদম গাছটি, 
কদম ঝুর্-ঝুরু করে, ৪* | ঝম্বমাইয় টাকা পড়ে, ৪৭ | রাত্রি না ছুপুরের কালে 
হয়া হুয়া করে, ৬৫। খরক] মৃঠুম, কাটুম কুটুম, মুঠে দরি মাজা, ৭* | আইঞ্গন 
বাইঙ্গন গুড়িত কাটা, ৭১। হক] করে টোড়ত-টাড়াত্‌, ৭৮ আম তুলা 
ঝামুব-ঝুধুব, ২১৮ | ভিং-ডিংগ1-ডিং-ডিং, কিসের বাদি বাজে, ২৩৭। নিষ 
ঝোবৃ-ঝোরু করে, ২৮৪ | বিম্-বিমালো বিমালো, ভালুক জাটা-পাটা লো, 
২৮৫| কইন্প। করে ঘাচাউ-ঘাচাউ, ৩৫৩। বোম টম্-টম্। ৩৯৮৮ লাগলে! 
ধুম্‌ গুডুম্-গুডুম্চ ৪১২। ভাত কড় কড়, ৪৪৯। এ বহে খাত উদাহরণ 
প্রথম অধ্যায়ের নবম পরিচ্ছেদে (পূ. ৮৫-৮৬) জ্ষটব্য। 

ধ্বন্তাত্মক-অনুকার শব্দগুলির পুনবাবৃত্তির ক্ষেত্রে বাউলা ভাষাব সাধারণ 
নিয়ম গুলিই অবশ্থ প্রধূক্ত হয়েছে। শ্বর ও বাঞন ধ্বনির বিকৃতি-সাধন, নামধাতু 
ও ক্রিয়া বিশেষণরূপে তাদের ব্যবহার | কিন্তু যা লক্ষণীয় তা হল, এই শব্ঝ- 
গুলি দিয়ে এক একটি 'প্রতিসাম্্য” রচন। করবাব প্রয়াম। এই বিষয়ে ধ্বুপি 
ও দৃশ্ের অহুকৃতি-যূলক ছড়াগুলি (স ২৩৯-২৪৯) এবং সংঙ্গিঃ পাদটীকা 
আমাদের মন্তবা (পূ. ১৪৯-১৫০) দ্রব্য | ধ্বগ্নাত্থবক শষ্গুলি ঘেন কোনে! 
ভাঁব ৰা দৃশ্যের বা ঘটনার প্রতিধ্বনি, যেন একটির বিকল্প আর একটি । দৃশ্য- 
ভাব-ঘটনাব প্রত্যক্ষ বিকল্পক্ষপে ধনাত্মক শব্গুলিকে দাড় করানে।--ষেন মুখো- 
মৃখী দুই সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করে পরস্পরের মধ্য জ্যামিতিক সমতা রক্ষা করা। 
এই একই ব্যাপার দেখা খায়, ষখন একটি পঙক্তিকে নিছক ধ্বন্যাত্ক শব- 
মালায় পূর্ণ করে, অপর পড়.ক্তিকে অর্থময় শষ দিয়ে বচন করা; এও যেন একের 
সঙ্গে অপরের নত! রক্ষা কর! | ঘেষন: ঢুল্‌ চুল ঢুলানী, গাছ মারে কেই- 
জানী, ২২৯। চুন্বুল্‌ কূলানী, ভেলুয়। মাছের তেনানী, ২৩,। ওই ভোলে! 


১৪৮ বাঁওলা ছড়ার ভূমিকা! 


রে হোলো, মাছ যারিবা' গেলো, ২৩১ | ইড়ুকি বিড়কি টাম্‌ টিড়কি, টামের 
গচত, বাদ্ধিতু ঘোড়া, ৪৪৩ । 

ধচ্যাত্মুক-অনুকার শকের পুনরাবৃত্তির ফলে মোট তিন ধরণের 'প্রতিসাক্্য 
রচিত ছতে পারে : ক. নিজন্থ পুনরাবৃত্তির মধো (যেমন, “ঝাদুর-ঝুমুর, বা 
“ঘাচাউ-ঘাচাউ?) , খ. কোনে] ভাব, দৃশা, ঘটনার অন্ককুৃতি এবং ভাব বিকল্প 
রূপে; গ. অর্থময় কোনো পড্ক্তির সঙ্গে সমতা রক্ষা কবতে। “প্রতিসামা” 
ষানেই হল, গাণিতিক বা জ্যামিতিক কোনো নিয়ম বা আদর্শকে অন্থসরণ করে, 
ছুই দিকে সমতা প্রদান করা। ধ্বন্তাত্বুক শক্গুলি তিন ভাবে মেই কান্ড 
করে থাকে ॥ 


***৬-০, 


এইবার সহুচর-অঙ্থচর-প্রতিচর শব্ষের পুনবাবৃত্তির কথ!। ধ্বন্থাত্মক 
শবের পুনরাবৃত্তিতে একটি সহজত। আছে , ছুটি শষই এখানে পাশাপাশি ব1 
পর পর থাকে, কচিৎ ছুই শের মধ্যে অন্ত শব এসে এদের বিশ্লিষ্ট করে দেয় 
( ধেমন, এই উদাহরণে : আউর যায়, বাউর যায়, ৫৪)। সহচব-অন্থচর- 
গ্রতিচর শষেব দ্বিরুক্তির ক্ষেত্রে এই পাশাপাশি বা পর-পব অবস্থানের পরিবর্তে 
কিন্তু বিশ্লিষ্ট-বিচ্ছিন্রভাবে অবস্থানটাই বেশি চোখে পড়ে । দ্বিতীযতঃ, এর 
মধ্ো বু ক্ষেত্রেই একটি জটিলতা ও মিশ্রণকে দেখা যায় । এই মিশ্রণ দু'ভাবে 
ঘটে: একদিকে একটি শের সহচর-অন্ুচর-প্রতিচর শব্দরূপে আর একটি 
শক, অপর দিকে, সেই একই বাক্যে একটি ভাবনা-পটভভূমিকা বা আবহগত 
এফটি ক্রমবিকাশ । যেমন, কটি উদাহরণ নেওয়া যাক: ক. দোলায় 
আসি, দোলায় যাই, সং ১1 এখানে অবিকৃত রূপে “দোলা' শব দু'বার উক্ত 
হয়েছে, 'আসি-যাই? এই প্রতিচর শষ ছুটি পাশাপাশি বাবহ্ৃত হয় নি, মাঝ- 
খানে অন্ত শব্ধ এসে তাদের বিঙ্লিই করে দিয়েছে। কিস্ত এই বিশ্লিষ্ট হবার 
নফল রূপে, গ্রতিসামাটি বিস্তৃত হবার হুঘোগ পেয়েছে, পাশাপাশি থাকলে তা? 
এতখানি প্রসারিত ও পরিষ্ফুট হতে পারত না। খ.স্বামীর কোলে, পুত্রেব কোলে, 
সং ১। এখানে “কোলে” অবিকৃতভাবে ছু'বার উক্ত,কিন্তু সহচব শঙ। 'ন্বামী-পুত্র+ 
বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত আছে। গ. পায়ে আলতা মুখে পান, সং ৫1 এখানে 
পা-মুখ যানষেব দুই জঙ্গ, এবং আলতা-পান অস্থচর শব্ধ_ ছু'ধরণের শঝের 
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নিজন্ব জুটি থেকে বিচ্ছির। ঘ. সোনার কৌট। রূপার খিল, ৪1 এখানে, 
একদিকে “দোনাক্ূপা” এই নহচর শব, অপর দিকে কৌটে। এবং তাঁর 'খিল"। 
এইভাবে ছুটি সহচন্ন শখ একটি কৌটে! ও খিলকে একত্র করেছে; এবং 
একদিকে সোনা ও কৌটো, অপর দ্বিকে রূপো ও খিল পরস্পরের সঙ্গে 
প্রতিসামা রচনা করেছে। এর ফলে একই বাকোর বিচ্ছিন্ ও বাবহিত ছুই 
অংশ একটি সংহতি ও অথগ্তত। লাভ কবে । এই মনোভাবই প্রথমে শব ছাড়িয়ে 
বাকো, বাক্য ছাড়িয়ে স্তবকে, শেষে স্তবক ছাড়িয়ে গোটা ছড়ায় ছড়িয়ে পড়ে 
সম গ্রভাবে ছড়াটিকে অথণ্ড করে তোলে । সহচর-অনুচর-প্রতিচব শব-ঘটিত এই 
ধরণের প্রতিসামা রচনার অপবাপব নিদর্শন এই : 

আম পাত, চালিত পাত, ১৪। আশ্বিনে বাধিয়া কাতিকে খায়, ১৫। 
আধারে মেঙে জোনাকে খাই, ২৩ । ছোটো মরায়ে পা দিয়ে বড়ে। মরায়ে 
হাত দিয়ে, ২৭1 আম-কাঠালের পি'ডেখানি ৩১। আগে আগে পালান 
কষ্চ, যশোমতী পাছে, ৪১। ডালে ডালে বেভান কৃষ্ণ পাতায় দিয়ে পাঃ ৪১। 
আজ। খায় বাজ] খায়, ৫৪ | ঢসানাব লাঙ্গল রূপার ফাল, ৫৭| মোনার 
লড়ি রূপার মালা, ৫৮1 স্থবুদ্ধি গোরাঁলার নাবী কুবুদ্ধি ঘটিল, ৬০। আগে 
দিতাম দি দৃগ্ধ, পাছে দিতাম ক্ষীর, ৬ | সোনাপীর উঠিয়া বলে, মাপিকপীর 
বে ভাই, ৬০ | হাতে দিলি রে হাতকড়া পায়ে দিলেন বেড়ি, ৬৭। খোপে 
কান্দে খোপ কবুতর, জলে কান্দে াস, ৬৭। 'ভাইটি আমার লক্ষেখ্র, বাঁপ 
আমার বাজা, ৭০। চান পূজু চান্দনে, সর পূজজু বন্ধনে, ৭,| বাপ বাজা, 
ভাই পর্জা, ৭১। লিখিয়া লো পুকিয়! লো৷ মাত বৌল পানি, *২। মামা 
দিল পুষ্্ণী, ভাইগ্রায় দিল পাব, ৭২। স্তশীল। আইতে ন্ুশীল। যাইতে, ৭৪। 
ডালে তোর বাসা, খালে তোর আশা, ৭৪ | নয়া কহন।, নয়া বর, ৭৯। 
বাপ গেল আনে, মা গেল বনে, ৮০| সোনার বলি, হীরার ধার, ৮৩। 
আধারে আধারে এসো, জনে জনে যেও, ৮৭। ঘাস খায়, পানি খায়, ৮৮| 
ছোট নড়ী উপরে দাও, ৯০1 আহক বুষ্টি, আন্বক ঝড, ৯৮ খাটো নাঙল 
ফীথল ইপ, ১০৩। আশ্বিন যায়, কাতিক আসে, ১০৪। ত্ৃত আমার পুত, 
শাখনী আমার ঝি, ১১২। সাপের ছুধ, বাঘের পানি, ১২৫। আগে পালায় 
সৃতাতৃতী, পিছে পালায় ভাইন-ভাঁকিনী, ১২৯। আছে বিষ তাপে জুড়ে, 
নাই বিষ আয় ভুড়ে, ১৩৪ | বেটার মুখ করিছে আকবীক, চোখ করিছে ছাই, 
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১৩৫ | স্বর্গে ছড়-ছড়, হঞ্চে জয়ন্তয়কার, ১৩৬1 ভালুকে জুন কুথা পায় 
ভালুকে ত্যাল কুথা পায়, ১৪২। মামীর মাথায় সর স্তু, মামূর মাথায় পাগ, 
২০৩। গাই তুলে গোবরার জল, বাছুর তৃলে ফেনা, ২১১। বরের মাথায় 
লাল টুপি, মেয়ের মাথায় ঠাক, ২১৩। উপারে একটি খোপা, ইপারে একটি 
খৌপ1,২১২। মায়ে দিল তেল-সিন্র, বাপে দিল বিয়া, ২১৭। আগে কাদে 
ষাসী-পিসী, পেছু কাদে পর, ২২৬। বাপে দিল সরু শীখা, মাএ দিল 
শাটটি, ২২৬। ছোটো! পি'ড়াখান্‌ বডো। পিড়াখান ভালিষ গাছের 
তলে, ৩৩৪। ভশ্ুর আইসে শ্বপ্ুব আইসে, কই মারিবার আলে, ৩৩৪ | 
মাসীর বড় টস্--মেসোর বড় টস, ৩৩৭। ছোট গাঙ্গের ঢেউ, বড় গাঙ্গের 
ঢেউ, ৩৪২। স্ববুদ্ধি রাজার কুবুদ্ধি ঘটিল, ৩৭০, পা. টী। আগে থাকে 
উল্লাতুল্লা, শেষে হয় উদ্দীন, ৩৭৮। তলে মামুদ উপবে যায়, ৩৭৮। 
ঠাকুরে বিনোদীলাল চাঁকরে ধনাই, ৩৮১। ঘেষনি টেকি তেমনি পোয়া, 
৩৪৪৯ যেত্‌কে হালুয়া কিচকিচায়, তেত্‌কে বারার ভূকি, ৩৫১। ভাতো? 
ক'ছে গরম, শাগো ক'ছে গরম, ৩৫১। তোর হুইল্‌ বেটা, মোর হইল্‌ নাতি, 
৩৫৬। রেতে আসে, রেতে যায়, ৩৬২। দেখ তোর, ন1 দেখ মোব, ৩৬৭) 
সাজনে এগার সিশ্বব, বাজনে টোক, ৪০৩ হাতে কাচি, কোমবে দা, ৪০৯। 
আগে ধায় কাতিক-গণেশ, শেষে যায় ল্ষ্মী-সরন্থতী, ৪২০| কেউ নেয় 
কূলোভালা, কেউ নেয় ঝাঁর, ৪২০। যাছে। ন। পাইল, টাছে। না পাইল্‌, ঘুবি 
আসিল্‌ বাড়ী, ৪৩১। আতে তত দাতে হন, কানে কচু নাইয়ে তেল, 
৪৫৭। দক্ষিণ মুখে ঘরের রাজা, পূর্বদিক তার প্রজা, ৪৫৮। নূতন নৃতন 
ততুল- বিচি, পুরাণ হোলে বাতায় গুজি, ৬৭ ওয়া ধরে থোপা-খোপা, 
পাঁন ধরে বরে, ৪৭৮। হাতে কালী মুখে কালী, ৪৮৫। স্বর্গে হুলুস্কল মঞ্চে 
জোকার, ৪৮৮ | ্বর্গেতে বসতি, মর্ডেতে বিহার, ৫০৮ আশ্বিন গেল, 
কাতিক এল, ৫১৬। 

এই দৃষ্টান্তগুলিতে দেখা যায়, 'একানুপ্রাসঁ ও 4১1108655 একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ভমিক1 নিয়েছে। ছড়ার পও্ক্তিতে “একামুপ্রাস' ও “ছেকান্- 
প্রাস'কে খুবই দেখ! য়ায়। অনুপ্রাল বাক্যের এক অংশকে অপর অংশের সঙ্গে 
একটি মিলের বীধনে বেঁধে রাঁখে। 'প্রতিসাম্য' যেমন ছুই সত্তাকে পরস্পরের 
অক্ে সমতার গাণিতিক হুত্রে বেঁধে একটি অখণ্ডতার হৃষ্টি করে; একা হুগ্রাস ও 


 বাঙল। ছড়ার তৃমিকা। ১৫১ 
ছেকান্বপ্রাসও তাই । £70006513-৩ ছুই বাক্যাংশের ছুই দিকের বধ্যে 
একটি অখণ্ডতা আনে। একানুপ্রান-ছেকান্প্রার। 4১001006515 এবং 
প্রতিসাষ্য'--এই সবই একটি সংইতি ও অখগণ্ডতার অন্বেষণ করে। এই 
ভাবে, সংহতি ও অখণ্ডতার ধারক লোকমানস ষে লাহিত্য রচনা করে, তার 
গঠন ও কাঠামোতেও তা ধরা পড়ে । 

শুধু একানুপ্রাসও ছড়ায় গ্রতিস'ন্য রচনা করে। ছড়ার প্রারদ্িক 
পঙ্ক্ষিতেই অবশ্য এই ব্যাপার বেশি দেখা যায়। সব ধরণেব একানু প্রাসের 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই : চোক্ষ জলে বক্ষ ভিজে, বসন ভিজে যায়, ৬৪। তুই 
শাশুড়ী কুম্লাশাডা, গাম্লা ভরা ভাত, ৩২৬। হালের গোর পালে থুয়ে 
বৌ খু'জতি গ্যালো, ৩৩১। কুলের কুহ্থম অকৃলে ফুটাই, ৩৪৫। হোক্কা গেছে 
মক্কাপুরে, ৪৩৪ । আকালেব ভাত সকালে খান, ৪৯৪1 একান্ুপ্রাস বহুক্ষেত্রেই 


শ্বানাথাতের জনক | এক-একটি শ্বাসাঘাতকে দেড় মাত্রা করে ধরলে ছভার 
মধ্যে সুরের পরিমাণ বেড়ে যায়। 


তেমনি, সহচর-অন্গচর-প্রতিচর শব্দের অস্তিত্ব ব্যতীতই 47510765159 
দেখা ধায় : গঙ্গ! শুকু-স্তকু--আকাশে ছাই, ৩। ভাজে! লো! কলকলানি, মাটির 
লো। শরা', ১১ [ এই ছুটি উদাহরণে শবের ছি%ক্তি আছে, কিন্তু তারা সহচর- 
অন্ুচর-প্রতিচব শব্ধ নয় ]। এক কলসী গঙ্গাজল, এক কলসী ঘি, ১১। 
আমার ভাই চিবিয়ে ফেলে, অন্যের ভাই কুড়িয়ে খায়, ২১। যদ্দি বা ছাড়িবে 
তুমি পরাণে মরিব আমি, ৩০| নন্দ গেল বাখানে- যশোদা গেল জলে, ৪১। 
হনয় নলের চাছকলাই, মাণিকনালের বেড়া, ৫৫। ঘরে মরে গোয়াল, 
বাথানে মরে গাই, ৬* | রাধে যায় রে আ্বান করিতে, কানাই লাগল পাছ, ৬৬। 
উন্ধনে পিঠে ফোলে, কাণ্টায় শিয়াল ফোলে, ৬৮। পিখিম্‌ পুজি তিন কোণ, 
রাজ্যপুজি সমূকোণ, ৭* | আট পুঙ্জি আটেশ্বর, স্বামী রাজা পাটেশ্বর, ৭০। 
একহাত ঘাইট িগা, আর হাত তৈল, ৭১। হঠ্‌কা করে টোড়ত-টাড়াত, 
ছিলিষ্বের পুকটিত, ছাই, ৭৮1“ দেওয়ায় কবে মেঘমেঘালি, তলত, পৃবাল বাও, 
৭১। আত বর্যা সন্দেশ দিমু পেটটা বর্যা খাইয়ো, ১০৭। সগারে খলৈ 
নড়ে চড়ে, হামার খলৈ উথুলি পড়ে, ১*৯। সোনার ভাব] নাইরকলর পানি, 
১১৫। কাউয়ায় আনলেক খ্যাড়-খড়ি, বগুলায় আন্দিল্‌ ভাত, ১৮৬। মামা 
আসিল্‌ ভামিয়া, ভাত খায় ঠাসিয়া, ২০*। ননদ মলে! ভালে! হলো, শাউড়ী 
যলে। কোণে, ৩১৫ | চালে আছে চাল কুমুড়া, শ্রিকায় আছে ঘি, ৩২৮। 


১৫২ বাঙলা ছড়ার সূমিক' 


আনুদ গাছে টিকটিকিটি, মরিজ গাছে ছাই ৩৩৫। আমার ভাতার ভেল্‌্কি 
জানে, আকুল করে কলকে টানে, ৩৩৫ | এক খোর] খুদ সিদ্ধ, লঙ্কা গোটা 
দশ, ৩৩৭ বতগুলি কল ধরে, ততগুলিই কানা, ৩৫৭ | কেউ পেলে মাছের 
মুড়ো, কেউ খেলে বন্দুকের ছড়ো, ৩৯৯ । বিজ্রক এসে লুটে নিল, গাছে নাইকো 
পাতা, ৩৭১। ছুলোল হলে! সরকার, ওকুর হলো দত্ত ০৯৩। গোড় 
পাড়ার নন্দকিশোর, দেব গ্রামের পাঁচ, ৩৭৬ । কার াভীতে ফ্যান খেয়েছিস্ 
কে ভেঙেছে ঠযা", ৪** | গোে বাদিয়া, ঢেঙ্গে থামা, ৪৩। লংলশ্য কুলাউড়া, 
ইটন্ট ননঙ্গোড়া, ৪০৪ । মাছে চিনে মাদ্রেঙ্গা, পথ্ধী চিনে ভাল, ৪২৬। ছুরা 
গেইল্‌ পালেয়া, বাইগন গেইল্‌ শ্ুকিয়া, ৪৩৩ | মাগ্রষের মধ্যে নাপিত ধূর্ত, 
পক্ষীর যধো কাউদ্বা, ৪৬১। পৌষ মাসে পৌষ আগোলা, ধান-কাপালে ঘর 
আলা, ৪৯৯। এক কড়ার খুঁটী মাছ, চূই কড়াব ঘি, ৫০৮। আমরা আছি 
পোলাপান, গাজি আছে নিখাপানঃ ৫১৫ | 

ওপরে 4£১101075515-এব যে লব দৃষ্টান্ত দিলাম, তার যধ্যে অস্ততঃ চাব 
ধরণের 4১200105515 আছে। ক. খাটি বা বিশুদ্ধ 47010175515, যাতে 
কোনোরকম যিলের বন্ধন নেই, কেবল সমান ওজনের ছুটি বাক্যাংশ পরস্পরের 
সঙ্গে সাম্য রচন] কবে বিদ্যমান ( যেমন : আহুদ গাছে টিকটিকিটি, মবিচ গাছে 
ছাই, ৩৩৫ )। খ. সহচর-অন্ুচর শবের অস্তিত্ব-সহ £00002515 ( যেমন : 
পঞ্চকোটা ঝি-পুতের তেব কোটি ছাও, ৬২)। গ. অবিরুত রূপে একই শকের 
স্বিরুপক্তি-সহ ১2016135515 (যেমন : পিথিম্‌ পৃজি ভিন কোণ, রাঙা পুঁজি 
সমকোণ, ৭০; এখানে পুজি” শষ্ের ছ্িরুক্ি হয়েছে )। ঘ. অস্তামিলের 
বন্ধন-সহ 4১170101755 ( ধেমন - মামা আসিল্‌ ভায়া, ভাত খায় ঠাসিয়া, 
২*০)। গঠনের দিক থেকে চার রকমের £150055515 হলেও, সব 
রকমেরই মূল কথ! এক : একটি প্রতিমাম্য রচন] করা এবং নিছক শব্খগত দিক 
অপেক্ষা অর্থগত বন্ধনকে অনুসরণ করা । 

ক্রিয়াপদ্ ও ক্রিয়ার বিভিন্ন কালকে অবলম্বন করে 17016156515 রচনা 
কর] বাঙলা ছড়ার এক সাধারণ ব্যাপার । কয়েকটি এই : 

দোলায় আমি, দোলায় যাই, ১ [ আসা-যাওয়া প্রতিচর শৰও বটে ]। 
পৃথিবী জলে ভালবে, অই্টদিকে ঝাঁপুই খেলবে, ৬। দাওয়া বুড়ী দাদ লে, 
খোওসা বুড়ী খোস লে, ২৪ [“দাঁদ-খোঁস'অবশ্থ অনুচর শব্ধ সে হিসেবেও এই 


বাঙল। ছড়ার সূমিক। ১৫৩ 
ৃষ্টাত্তকে বিচার কর] ধায় ]। যারতক পক্ষ, শুকোক বিল, ২৪। জলুক বাতি, 
পুড়ুক ত্যাল, ৫১। চরুক বগা, পিউক পানি, ৯* ৷ আসল গোরখুনাথ, বলল 
পাটে, ৯০ বাজ্ুক ঝুমুর, বাজুক ভাল, ৯৮। এক আম দে না, ছু আম লে না 
১১৭। আনিলাম পানী, জুড়িলাম বাপ, ১২৯। মগ্ডল গেছে হাট, করিল্‌ 
বারোবাট, ১৮৬। লেগুক ধান থাকুক নাড়া, ২৩৬। বাপঘর যাবো, বাপ 
গেলে কাপড় পাবো, ২৪৭। জলুক পদ্দীপ, উঠুক ধুঙ্গা ২৮৯। সকলার দিলি 
আশেপাশে, আমার দিলি বনবাসে, ৩৪৩ । আব গুনেছ ছুঃখেব কথা, আর 
শুনেছ সৈ ৪১৮। কাহো। নিলে সূতা -বশ শী, কাহো। নিলে চ্যাবা, ১৩১। 
বৈশাখে কাকুড় খাবি, থাবি পাকা আম? ৪৫৩ | সাত বেটা যায় সাত ঘোড়ায়, 
সাত বৌ যায় সাত দৌলায়, ৪৯২। চ'থাঁন কাপড় পেলি, ছ” বউকে 
দিলি, ৫১৮। 

ক্রিয়াপদ-ঘটিত এইসব £১001006915-এর মধ্যেও নানীর কমফের আছে : 
ক. সহুচব-অনুচর-প্রতিচব শব্দের সহযোগে ক্রিয়াপদ মিলিত হয়ে £১00- 
19515 (যেমন: দোলায় আমি, দোলায় যাই, ১)। খ. বিভিন্গ ধবপের 
অনুজ্ঞা-বাচক 4১170100651 (যেমন. চরুক বগা, পিউক পানি, ৯০) গ' 
ভবি্যৎ, সামান্ত অতীত, প্রভৃতি বিভিন্ন কালবাচিক ক্রিয়াপদ | ঘ. অবিকৃত 
ভাবে একই ক্রিয়াপদের ছিরুক্তি (যেমন: আর শুনেছ দুঃখেব কথা, আর 
গুনছে সৈ, ৪১৮)। ঙ স-মিল কিয়াপদ (যেমন : ভাসবে_ খেলবে । 
আনিলাম__জুডিলাম ; পেলি_িলি )। 

ছড়ায় প্রতিসাম্য বচনার ক্ষেতে ক্রিয়াপদের আর একটি ভূমিকা আছে। 
ওপরের উদদাহরণগুলিতে ক্রিয়াপদের আবৃত্তি ঘটেছে দু'বার। কখনো কখনে। 
এই আবুত্তি তিন বার ঘটে, _তারই ফলে একটি বৃত্তের রূপাভান এসে পড়ে | 
তিন বারের পুনবাবৃত্তিব মধ্যেও অনেক বৈচিত্র্য আছে। কিছু দৃষ্টান্ত এই : 

নড়ে আশ, নডে পাশ, নড়ে সিংহাদন, ২। বট আছেন, পাকুড় আছেন, 
তুঙ্গসী আছেন পাটে, ৬। গঙ্গাযমূন। যুড়ি হয়ে, সাত ভেয়ের বোন হয়ে? সাবিত্রী 
সমান হয়ে, ২১। গোপ কাদে, গোপিনী কাদে, কাদে তরুলতা, ৪৭ | তোর 
ভাঙব হাড়ী, ভাঙব কুঁড়ী, ভাঙব দুধের হোলা, ৪১। হাল! ধরি, মাল। ধরি, 
তুলে ধরি ছাতি, ৭০ ঘাস খায় পানি খায়, আইল-বগল ঘুঝি বেড়ায়, ৮৮। 
ধড়েয়া। বান্দি, নেন্দুব বান্দি, বাদি আজি নেকেনাই, ১০৫। পিঠা দিমে?, 
মিঠা দিমো, দিমো। ছুধের ক্ষীর, ১০১। আম পাকে, পাম পাকে, হাতে হাতে 


১৫৪ বালা ছড়ার তৃমিকা 

পানিয়াল পাকে, ১২০ । চাল কাটি চালন কাটি, কাটি ছুশমনের বিস্তা, ১২৭1 
নাী সে বাধলাম, নালা সে বাধলাম, বাধলাম চৌ-ছুয়ারা, ১৩৪। কাস! লাড়ি, 
কাস! ঝাড়ি, কাসা পড়ে করিলাম সার, ১৩৪ | নঙজর-বিজর ছেড়ে বা, কৃট- 
ফপোত ভাসিয়ে যা, চালান-কুজান খসিয়ে যা, ১৩৫ | পিঢা দিল, পানি দিল, 
বসতে দিল আসন, ১৩৫ | আম খাব, জাম খাঁ, সাতার দেব জলে, ১৮১। 
এড়ি কান্দে, বেড়ি কান্দে, আরে কান্দে সয়া, ১৮৪ | গাছের পাড়িঃ তলার 
' কুডুই, কাদে উড্ভুই কাদা, ২৯৪। কে দেখেছে, কে দেখেছে, মামা দেখেছে, 
৩৩১। দেখলি ভাতার তৃললে না, তোর ঘর করব না, দাঁড়িয়ে সিছুর পরব 
না, ৩৩৪ | থাকত ভাল, ভাঙত হ্থাড়ি, ঘেত পাড়াপাড়া, ৩৩৭। সুজন হইত, 
স্বুদ্ধি যোগাইতা স্থপথে চালা ইতা মোকে,৩৪৬। কাশী কাদে, মহেশ কাদে, কাদে 
তাহার খুড়, ৩৭১। কতা যান দ্েবহন্তীতে, গিষ্জি যান রত্ব-সিংহাসনে, ঠাকুর- 


ঠাকরুণ যান দেলনে, ৪৯২। চরক] দিলাম, চরকি দিলাম, নাটাই দিলাম 
দানে, ৫.৬ । আকাশ বন্ধ, পাতাল বদ্ধ, ছত্রিশ কোটি দেবতা বন্ধ, ৫২১। 


ওপরের এই ষন দৃষ্টান্তের মধ্যে এই ক'রকমের আবৃত্তি দেখা যায়: ক. 
অবিকৃতভাবে একই শব্দের তিন বার আবৃত্তি (ঘেমন : নডে আশ, নড়ে পাশ, 
নড়ে সিংহাসন )। খ. তিন বারের আবৃত্তির মধ্যে অন্ততঃ ছুবার সহচর-অস্থুচর- 
' প্রতিচর শক থাকে (যেমন : 'আশ-পাশ' ; বট-পাকুড়া)। গ. তিন বারের 
আবুত্তি তিনটি বাক্যাংশ বা পর্বে বিভক্ত, এই তিন পর্ধের মধ্যে অনেক সময় 
প্রথম ছুটি সম-মাজ্িক ও সম-পাবিক হয় বটে, কিন্তু তৃতীয়টি হয় অতি- 
পাবিক এবং ার যিলও ভিন্ন হতে পারে বা হয়ে থাকে (যেমন : কাস! লাড়ি, 
কাস ঝাড়, কাসা পড়ে কবিলাম সাব, ১৩৪ । অর্থাৎ প্রথম ছুই পর্ব সহচর 
শব্ষের বাধনে সমিল,ও সম-মাত্রিক, কিন্তু তৃতীয় পর্বে সহচর শব্েব অনুপস্থিতির 
দরুণ তা] অঙষ্িল এবং অতি-পর্বে পরিণত )। ঘ. অবিরূতভাবে একই 
' স্কিয়াপদের তিনবার আত্েডনেব মধ্যে প্রথম ছু'বার বাক্যের মধ্যে একই স্থানে 
একই ভঙ্গিতে থাকে, কিন্তু তৃতীয় বাবে তা স্বান পবিবর্তন করে পর্ব বা 
বাক্যাংশের গ্রারন্ভে চলে আসে (যেমন : চাল কাটি, চালন কাট, কাটি 
ছুশমনের বিদ্া, ১২৭। - কখনো ফেবল স্বান পরিবর্তনই ঘটে, প্রারস্তে 
মাও বসতে পারে )। উ.কচিৎ এই তিনটি পর্বই পরস্পরের সঙ্গে অফিল- 
যুক্ত, শেষেরটি দীর্ঘীয়ত, কেবল ক্রিয়ার গঠনে হিলঘৃক্ত ( যেমন : থাকত ভাল, 
ভাওত ছাড়ি, যেত পাড়াপাড়া, ৩৩৭ )। 


ধাঙল। ছড়ার ভাষক! ১৫৫ 


এই তিন বারের আবর্তন ক্রিয়াপদ ছাড়াও দেখা হায়। দৃষ্টান্ত এই : এক 
ঠগ, ছুই ঠগ, ভিন ঠগের মেলা, ৪২। এক ধান, ছুই ধান, মধ্যে মধ্যে হলদে 
ধান, ৪৯। কংস কংদ কংস পড়ি, ১৩৪। অকরুজ, মকবুল, কড়িস্ুল ফোটে, 
২৬৩। রামতুলমী, রামতুলসী, রামতুলসীর পাতা, ৩১৪। পাখির মইধ্যে 
পোঁড়া সারো, তিরির মইখো ত্যালকালো। পুরুষ মইধ্যে অসিকে। ভমরা, 
৪২৬। সংখ্যাঁবাচক শৰের এবং এফই শঙ্ষের পুনরাবৃত্তি এগুলোর মধ্যে লক্ষ- 
নীয়। তিন পর্যের মধ্যে তৃতীয়টি আকাবে দীর্ঘ। তিন পর্ষের এই রকম 
পুনরাবৃত্তি আরে নানা বিচিন্র উপায়ে ঘটে থাকে । যেমন, প্রথম দুই পর্বে 
ধনাত্মক শব দিয়ে : ন্যাংটা ঘুতুম্‌ বিলাই কুতুম্‌, সাত ছাওয়ালের মা, ১৫৬। 
প্রথম দুই পর্যে সহচর শব্দ, শেষ পর্ব অমিলযুক্ত ও দীর্ঘ : ভাত কড়,কড়)। ব্যস 
বাসী (ভাত ব্যঞ্জন? সহচর শব্ধ ) ছুধ কিড়ালে খায়, ৪৪৯। প্রথম দুই পর্বে 
মিল, াঁরপর অমিল : ুফরি বান্দন, ছাওয়ার কান্দন, ছাগলট। আরও মেল্‌- 
মেলায়, ৪৪২। 

প্রতিসামা বচনার ক্ষেত্রে সহচব-অনুচব-প্রতিচর শঞ্কে সাধারণত: 
বি্লি্-বিচ্ছিন্ন করে, বাকোর ছুই অর্ধেব চই দবরর্ভী অংশে বিনযন্ত করা হয়, পুবে 
প্রদত্ত বনু উর্দাহবণেই তা আছে। বিপবীতার্থক শব্দকে ও পাশা-পাশি সাজিয়ে 
বৈপরীত্যেব মধ্যে সমতাকে অগ্বেষণ কৰে লোৌকম্নানস। সমতার আকর্ষণ 
এতই বেশি ঘে সমভাবার্থক শষকেও বাকোব মধ পর-পর স্থান দে ওয়। হয়। 
যেমন : হরির চবণ, হবিব পা, ৪ | ঘরমী-গৃহিণী বউ চায়, ৪ | বুড়ী তুই ডাকিস 
কেন, করিস কলরব, ৪১। চলে যেতে ঘুর বাজে, নূপুর বাজে পায়ে, 
১৩৩ | 

তেমনি নঞর্যক 'না” শব্দের ব্যবহার প্রথমে করে, পরে সমধমমী ও সাদৃশ্- 
যূলক বক্তবাকে সমর্থন করা হয়। যেমন : ধান না দিয়া দিলেন কভি, ৫৮। 
মেড়ার চামড়। নয় রে, ভাঙ.দিল বাড়ী, ৩২ পা.টা। শিবের কানের সোন। 
 নাঁলো নরীয়ার পিতল, ৭*। আমরা জয় দেব না লো যোকাড় দেব, ৭০ 
রাইলের ঘরের পুত না লো, বেড়ার মাটি, +*। সত বৌল পানি না রে” এক 
বৌল সোনা, *২। এক বৌল সোনা! না রে, লাঁড়িয়ার পিত্তন, "২ 

সংখ্যা-বাচক শবের নানা! ধরণের আবৃতি দেখা ঘায়। পূর্বের উদ্ণাহরণগুলিতে 

তা দ্বেখা! যাবে, আরো! কিছু এই : বারো ঘরে তের বাতি, ২১। দশ টাকার 


১৫৬ বাওল! ছড়ার ভূমিকা] 


গোরু ঝোল! বিণ টাকা কয়, ৬৫। বার শ' বলদ তের শ গাই, »* | আগলি 
বন্ধম বারকোণা, পিছনে ধাধলাম তের কোণা, ১৩৪ | এক শিয়ানী আন্দেবাড়ে 
দুই শিয়ালী খায়, ১৮৪ একটা ওয়া, দুইটা পান, থায়া গেইল্‌ সনার চান, 
২২২। একটা ভাতার, দুইটা মাইয়া, ঝগড়া করি মরে, ৩২০ | 1৮০ [061 
ধাপুস্‌ ধুপুস্। 076 298 সে কে দেয়, ৪৮৮। 

একাধিক শষ বা বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি : না! দেখেন স্বামী-পুত্রের মরণ, না 
দেখেন বন্ধু-বান্ধবের মরণ, ৪ পা. টী। ছিক1 লড়ে ছিকা লড়ে, ৪৭। কুয়াভাঙ্গি 
কুয়াডাঙ্গি এাচলার আগে, ৭০। দেউ ছুয়ার দেউ দুয়ার, পূজি উঠি স্বর্গ দুয়ার, 
৭* | হাতী বান্ধুম হাতী থিব, গরু বাদ্ধুম গরু ধির, ৯*। ন] কান্দিস না কান্দিস 
দাদা গামছা মুখত, দিয়া, ১৯৭। ভেম্কীর বেটা, ভেন্কীর বেটী, আর একনা 
দেও, ৪৩২। নাই বাপু, নাই বাপু নিষ্টি-কোষ্টে খাও, ৪৩২ ।+ 


এ 


ছড়াব 790100915 106 বলতে আমরা যে ছুটি দিককে (থা: ক. 
বিষয়-প্রসঙ্গ-আবহ-অশুযঙ্গ-বিষয়ক সাধারণ শকাবলী , খ. কিছু ভাষাগত 
বৈশিষ্ট্য) বুঝিয়েছি, ওপরে তার আলোচনা এতক্ষণ করা হল। এইবার 
ছড়ার 560০0170915 71001 সম্পর্কে আলোচনা করছি। 

৮1108151২০০ যুলতঃ একটি পঙ্ক্তিকেই আশ্রয়-অবলম্বন করে 
প্রকাশিত হয়, 58০079815 2100 সেখানে আর একটু বিস্তৃত হয়ে ঘায়,__ 
একটি পডঙ্ক্তির পরিসবকে পেবিয়ে তা অন্ততঃ পববত্ী পঙ্ক্কিতে তো 
বটেই, আরো বিস্তৃতি লাভ করতে পারে। এই গ্রসারণের কয়েকটি নির্দিষ্ট 
পদ্ধতি বয়েছে: ক. এক পড্্‌ক্তিতে প্রশ্ন, অপর পড্ক্তিতে তার উত্তর (অবশ্য 
কখনো-কথনো। একই পঙ্ক্তিতে গুশ্পোত্বব দেখা ষেতে পাবে ) ; খ. এক 
প্ক্তি “কারণ অপর পঙ্ক্তি তার 'কার্ষ” ব] প্রতিফল হতে পারে, ছুই 
পঙকিতে এইভাবে কার্ধ-কারণের বন্ধন; গ. ভাব ও প্রতিবেশগত পারম্পর্য, 
ধারাধাহিকতা ও ক্রমবিকাশ , একই ভঙ্গির একাধিকবার পুনরাবর্তন ; ঘ. 


১ প্রথম অধ্যায়ের নবম পরিচ্ছেদের কিছু বক্তবোর এইখানে পুলরাবৃত্বির প্রয়োজন এই জন্যেই 
জন্ুতব করেছি যে, এর ফলে ছড়ায় গঠন*সম্পর্কে আমাদের ধারণাটি অথওভাৰে বাক্ত হবে । 


বাঙল। ছড়ার ভূষিক। ১৬৭ 


অবিকৃত বা ঈষৎ বিকৃতরূপে একই শব্দের পরপর একাধিক পওক্তিতে পুনরা- 
বতিত হওয়া ; ও. পাশাপাশি বা পর পর পর্বের বিন্যাসের পুনরাবর্তন। 

00102 1২0০0 যুূলতঃ ছ'বারের আবর্তনকে অবলঙ্বন করে প্রকাশিত 
হয়, কিন্ত তিন বারের আবতনকে আমরা 96০000915 [4000:-এর অস্তগত 
করেছি। কারণ, ছু"বারের আবর্তন যেন সরলরেখ! ধর্ম, নিরস্তরতার অবকাশ 
তাতে নেই : কিন্ত তিন বারেব আবর্তনের মধ্যে একটি নিরস্তরতা আছে, 
তা ষেন বুত্তের বা চাকার মতো, গড়িয়ে-গড়িয়ে একই কথ শুধু তিন বার কেন, 
তার চেয়েও বেশিবার যেন আবতিত হতে পারে। এখন 9600170815 11০00 
এব বিভিন্ন দিকেব উদ্দাহরণ দিই একে-একে। 

ক. এক পঙ্ক্তিতে প্রশ্ন, অপব পঙ্্‌ক্তিতে তাব উত্তব : পুণ্যিপুকুর 
পুক্পমালা, কে পুজে রে ছুপুব বেলা? ১: পরব পঙ্ক্তিগুলি যেন এই 
প্রশ্নেরই উন্তব। ম্বর্গ হতে বলেন মহাদেব, গৌরি । ওরা কি ব্রত করে? ২: 
পরেব পও.কিগুলিতে তারই উত্তর। সেকি বরচায়? ৫: অতঃপর বরের 
তালিকা প্রদান। ইন্দ্রআছেন কোন্‌ পুরী! ৬: পরে এর উত্তব। গঙ্গা 
এলেন 'নাইয়বে' ছেলে নিবে কে? ৬" পবেব অংশে তার উত্তর। ওগে। 
ভাজো ! তুমি কিমের গরব কর? ১১: পরের পওক্তিতে তার কারণ প্রর্শন। 
এই রকম. কেন রে নাতি: এত রাতি? ২১। সিংহাসনে বসে বাম 
কোন্‌ কার্ধ করে? ৩৩। আমার রাই নেয়ে এলে পরতে দেব কি? ১৩৬ 
[ এই ছডার এর পরবতী অংশের সবটাই প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে রচিত। এক 
পঙ্ক্তি প্রশ্ন, অপর পঙ্ক্তি তার উত্তর ]| ভিক্ষা মাগি কার নামে, ৫১। 
ছেলেব নাম কি, বুড়ার নাম কি, ৫৩। কড়কড়া ভাতে কি কাম কবে, 
৫৬। লক্ষীন্দর, লক্গীন্দর কি কাজ করিলা, ৬২, পা. টী। চ*থে মুখে জল 
দিতে কি কি ফুল লাগে ?.+কি কি ফুলে মুখ পাকালি 1''*কপিলেঙ্গরী গাই কি 
ব1 ঘাস খায়...কি দিয়ে পালবে। আমর! রাইলের ঘরের পুত, ৭০ | সুর্য উঠে 
কোনথান দিয়া, ৭০ | এ ঘরে কে জাগে, ৭২। পাইলাম, পাইলাম কুট্ব কে? 
৭৩ [এই ছড়ার পববতাঁ অংশের সবটাই এক পড়ত প্রশ্ন, অপর পও্‌ক্তি তার 
উত্তর ]। দূর্বা সরম্বতী কি বর মাগে, আইবর ভাইবর বিয়ার বর মাগে, ৭৪ | 
আমার ধন কে মার্যেছে, কে দিয়েছে গালি, ১৫০ | কত দিয়ে মাবর যাবে? 
২১২। কায় ফেলাবে গু? ২৪২। প্রশ্নোত্তরমূলক সব ক'টি ছড়া, যেমন, ২৬৬, 


১৫৮ বাওল! ছড়ার তৃষিকা 


২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২১, ২৭২, ২৭৩,২৭৪, ২৭৫১ ২৭৬, ২৭৭ প্রভৃতি । খট্‌ 
খট খড়ম পায়, কে যায়? ৩*৬। কে দেখেছে, কে দেখেছে 1-মামা দেখেছে, 
৩৩১ | ৩৪৬-৩৫*, ৩৫২, ৩৫৩ প্রভৃতি ছড়া । এ বিষয়ে প্রথষ অধ্যায়েও 
আলোচন1 করেছি । ক্রমপ্রসারণের হত্রটি এখানে ক্রিয়া-শীল। অর্থাৎ ছড়ার 
একটি অংশ রূপে প্রশ্নোত্তর, অতঃপর গোটা ছড়াই প্রশ্ো ত্তরমূলক | 

খ, এক পঙ্ক্তিতে “কারণ, পরবর্তী পঙ্ক্তিতে 'কার্ধা : “কার্য-কারণ, 
বলতে ঠিক আকফরিক অর্থেই ব্যাপারটিকে (থছি না। এখানেই ছড়ার মধো 
ভাব বা অর্থের গুকুত্বের দিক এসে পড়ে। কোনো বিষয়ের ক্রমান্বযিক দুই 
ত্যর, দুই গিক-অংশ-প্রপঙ্গ, কর্ম, ভাব, অনুযক্গ,_-এক কথায় সংঙ্গি্ট সকল 
দিকের মিশ্রণকে বোঝাচ্ছি। সাধারণ ক্ষেত্রে এটির প্রসার ছু'পঙড ক্তির বেশি 
নয়, বড়ো জোর এক ল্যবক। বাই হোক, এর মধ্যেও লোকমানস সেই 
সঙ্গতি ও সামাই অন্বেষণ করে| উদ্দাহরণ এই : 

দশ পুল পূঙ্জে থে, দশ ফল পায় দে, ৩। চাপড় ঘায় 'ভাইদা, ছেলে 
থাকুক বাইচা, ১০| ১১-সংখাক ছডার ততীয় অংশ | যদি ঘর গঙ্গায় ষায়__ 
বাদীর পাতে বসে থায়, ১৪ | ১৫) ১৩, ১৭? ১৮) ২০ (খ-অংশ) প্রভৃতি সংখ্যক 
ছড়া । ২১-সংখ্যক ছড়ার ঘ-মংশে “বেণা, “সোণ।,, “শর', “ময়না, হাতা, 
“বেড়ী” “পাখী” ইত্যাদি একাধিকবার উচ্চারণ করে তার পরবর্তী যে সব 
পঙ্্‌ক্কি উচ্চারণ করা হয়েছে, তা যেন প্রথম পঙ্ক্তিগুলির প্রতিফল। ২১-সংখ্যক 
ছড়ার চ-অংশ | ২২, ২৩-সংখ্যক ছড়া । চাল কট ছুই রাদ্‌ গো! সখি, ভাত 
ক'ট] ছুই খাই, ২৪। এই ছড়ার ঘ-অংশের শেষ ছুই পড্ক্তি। যদি বা 
ছাড়িবে তুমি, পরাণে মরিব আমি, ৩৯। নব কৌট নডে চড়ে, সাত সতীনেব 
মুখটি পুড়ে, ৩৩। ছিক। লড়ে, ছিক] চড়ে, ঝম্বমাইয়] টাকা পড়ে, ৪৭। যে 
না! বলে হরি হরি, তার গলায় ঘমের দড়ি, ৫০ | দ্যাও ভিথ, ন্যাও বর, ধানে 
চাউলে বরুক গর, ৫৫ €৫৮-সংখ্যক ছড়ার খ-অংশে এক-একটি বাঘের 
দৈছিক বৈশিষ্ট অনুযায়ী তাদের ক্রিয়া-কলাপ বর্ণনা। সোনার লি ''মোচা 
ছুই, ৫৯ এই ছড়ার শেষাংশে প্রতি বাঘের বৈশিষ্্যান্সসারে বর্না। সোন। 
বাছের চেল দেখে. “দিবে যমজালা, ৬*। ৬৮-সংখাক ছড়া। ৭*-সংখ্যক 
ছড়ার “ছ' ও 'জ' অংশ ৭১-সংখ্যক ছড়ার ৪-এর 'ঙ' অংশ | পরথম পুতে 
করে কাছ পর্ধম বৌ ভোগে রাজ, +২। দোলা আইলাম দোলায় গেলাম, 
মার বাড়ী গিয়া খবি ভাঁত খাইলাম, "২ । কলা পুতে না! কেটো। পাত, তাডেই 


বাওল। ছড়ার তৃষিক! ১৫৯ 


হবে কাপড় আর ভাত, ৯৪। ৯৯-সংখাক ছড়ার শেষ ছুই পঙড়ক্তি। মাখ্বিন 
যায়, কাতিক আসে, ষ1 লক্ষ্মী গভ্ভে বসে, ১০৪ ১৯৯১ ১১১-সংখ্যক ছড়া। 
মউ আলো ঘাযাইয়], ছাতি ধর নামাইয়া, ১২৩। খাট নাই, পাঙ্গঙ নাই, 
খুকুর চস্কু পেতে ব'লো, ১৪ । শোল। ডুবে পাথর ভাগে, কাছনে ছেলে ফিক 
করে হাসে, ১৪৬। যেআমার খোকাকে খোড়ে, ষেন তার মুখখানা পোড়ে 
১৪৯। হামার মাই নাচন জানে, হামর] পাষে! গুয়), ১৬৮। হাতী মাইল 
নেখা, বাউ যায়৷ পইল্‌ হুতি, একখান পালে ধুতি, ১৭২। মামাদের শাওড়। 
গাছে চুন, আমাদের খুকুব গোখে ঘুম, ১৭৭। ১৯৪-সংখাক ছড়ার শেষ ছুই 
পড্‌ক্তি। ছ'খান কাপড় পেলি, ছ' বউকে দিলি, ২*৫ | লেগুক ধান, থাকুক 
নাঢ|ঃ তবু কাইট্‌ুব বত্রিশ আড় ধান, ২৩৬। বাপে দিলেক তাড়ি, ধা 
ভাতারের বাড়ী, ২৫১। মোগল-ক্কাটা1 নড়ে চড়ে, আইকুমারী ডাক পাড়ে, 
২৬০। ২৬৪, ২৬৬-২৭৫-সংখ্যক ছড়া1। মারবো! ভাঙের বাড়ি, পাঠাবো 
ধমের বাড়ী, ২৯১। ২৯৮-সংখ্যক ছড়া | বাঙ্গান্তার উততরদদি ছখিক্কিছার ঘর, 
ছখিক্সিছা কাদেদ্দে ঝর্-ঝর্-ঝর্‌, ৩১৭ ৩২১১ ৩২২, ৩২৪ ( শেষ দুই পঙ্ক্তি), 
৩২৬-সংখ্যক ছড়।। এত যদি জানে। ঠাকরুণ এত ষর্দি জানো, ঢেমন- 
ঢোপড়ের জ্ঞাত দ্বরকে কেন আনো, ৩২৭। ভাঞঙ্ুরকে দেখলে হাসি পায়, ভাশ্তর 
আবার ভাতার হতে চায়, ৩৩২। ৩৩৫-সংখ্যকে ছড়ার শেষ ছুই পঙ্‌ক্তি। 
৩৩৭-সংখ্যক ছড়ার ক-অংশ | ৩৩৮-সংখ্যক ছড়ার শেষ ছুই পঙ্ক্তি। ৩৪০) 
৩৪১-সংখ্যক ছড়1। যেমন ঢে'কি, তেমনি পোয়া, মুযুলিটা তেল পারা, ৩৩৯। 
আন সোয়ামী পাত কাটিয়া, দেছি হামব! ভাত বাড়িয়া, ৩৫১। ৩৫২, ৩৫৩, 
৩৫৪-সংখ্যক ছড়া । তোর হুইল্‌ বেট! মোর হইল নাঁতি-কলাত্‌ করিয়া 
থাকি, ৩৫৬। ধান ভূকাইতে আউলিল্‌ খপা-_খপ] বান্ধিয়] দাও, ৩৫৬ | ৩৫৭, 
৩৬২৪ ৩৬৩, ৩৬৪১ ৩৬৬) ৩৬৭, ৩৭০১ ৩৭২ ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৭) ৩৭৮১ ৩৮১, ৩৯১ 
৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৮ ৩৯৪৯, ৪০০১ ৪০৯-পসংধ্যক ছড়।। ৪২১ ও ৪২২- 
লংখাক ছড়ার শেষ দুই পর়ক্তি। ৪৪১-সংখ্যক প্রথম দুই ও শেষ ছুই পঙ়ক্কি। 
৪৪৯-সংখ্যক ছড়1 “ক' ও 'থ'-অংশ | ৪৫৩-৪৫৬) ৪৫৪৯, ৪৬৯, ৪৭০ ( “ক? ও 
খ-অংশ ), ৪৭১, (শেষ ছুই পঙ্কিি ), ৪৭৪, ৪৭৭ (“থ' অংশ ), ৪৮১, ৪৮৫) 
9৮৮, ৪৯৩, (থ? ও 'গ' অংশ), ৪৯৭ (“ক অংশ), ৪৯৮, ৪৯৯ (তৃতীয় ও 
চতুর্থ পড়ক্তি ), ৫০* প্রভৃতি ছড়া । ৫১৪, ৫১৫, ৫১৭, ৫২২, ৫২৩ প্রভৃতি 
ছড়া। 


১৩৬ বাঙলা ছড়ার ভূমিকা 


এই উদ্াহরণগুলির মধো নানা বৈচিত্রা দেখা যাবে । সাধারণভাবে 
এই নিয়মগুলি কার্করী হয়ে খাকে : ক. পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পঙ়ক্তি কোনে 
বিশেষ লঙ্গতির শৃত্জে এমন চ্ছেগ্ভভাবেই বাধা যে, কিছুতেই একটির থেকে 
অপরটিকে পথক করে নেয়া যায় না। খ. কোন ভাব, কথা, কাজ-এর ধারা- 
বাহিকতা।, ক্রমান্বয়িকতাঁ ও পারম্পর্য রক্ষা (যেমন: আন সোয়ামী পাত কাটিয়া 
বেছি হামরা ভাত বাড়িয়া, ৩৫১। ধান তৃকাইতে আউলিল্‌ খপা--খপা 
বান্ধিয়া দাও, ৩৫৬)। গ. ম্প?, বাস্তবাঞ্ছগ, কার্ধ-কারণের বন্ধন (যেমন : 
ঘে আমার থোকাকে খোড়ে, ধেন তার মুখখানা পোড়ে, ১৪৯)। খ. এরই 
বিপরীত দিক, অবান্তর, অস্বাভাবিক, রহচ্তময়, যাছুধমী কার্ধ-কারণের দিক 
( যেমন: খাট নাই, পালঙ নাই, খুকুর চক্ষু পেতে বসো, ১৪*। মামাদের 
শাওড়। গাছে চন, আমাদের খুকুর চোথে ঘুম ১৭৭)। উ. 05006190555 
অর্থাৎ সংযোজক পদের ব্যবহারের ফলে এক পঙ্ক্কির সঙ্গে পরবতী পঙক্তির 
অচ্ছেগ্ত। (যেষন : যে.'লে, যেমন তেমন ১ যদ্দি তবে প্রভৃতি )। চ: 
ক্রমাস্বয়িক ও ধারাবাহিক প্রশ্নের উত্তর , এই ধরণের কোনো বাঁকোর প্রতিফল 
প্রতিক্রিয়া । ছ. অন্যান্ত বিচিত্র দিক কিন্তু একটি বিশেষত্ব সর্বজ্রই দেখা যায় ; 
ছুই পও্‌ক্ির মধ্যে কোনো না! কোনো দিক থেকে একটি মিল বা সঙ্গতির 
অবস্থান, তা থাকতেই হবে। 

গ. ভাব ও প্রতিবেশগত পাবম্পর্য, ধারাবাহছিকত। ও ক্রমবিকাশ, একই 
ভঙ্গি ও বীতির পুনরাবর্তন . ছভার বূপ ও কাঠামোতে এই বীতি ও ভজিই 
সামা স্ঙির প্রধান ভূমিকা নেয়। এক হিসেবে দেখতে গেলে এটি অব্যবহিত 
পূর্ববর্তী রীতিবই পরবতী ও প্রসারিত দিক। ছুই পঙ্ক্তি জুডে প্রকাশিত 
ছয়ে খুশি মতো এই রীতি প্রসারিত হয়ে থাকে । দৃষ্টান্ত এই. 

১-সংখাক ছড়ার একই ভঙ্গিতে পরপর চারটি বাক্যে চাববার “চায়” । 
৫-সংখাক ছড়ায় তেমনি পরপর আটবার “চায়', ছুবার “মভ", তিনবার ভরা'। 
৬-সংখাক ছড়ার তৃতীয় অংশের প্রথম ও দ্বিতীয় পড়্‌ক্তি এক; দ্বিতীয় ও চতুর্থ 
পঙও্ক্তিতে 'আটফল' ও 'আটফুল' পর্যায়ক্রমে এক ভঙ্গিতে ; এই ছড়ারই চতুর্থ 
অংশের শেষ চাব পঙ্ক্তির মধ্যেও এই ভঙ্গি দেখা যায়। 'আটফল' ও 
“আটফুল' ঘেষন সমধমী, তেমনি “চাদের কোপা ও “হীরার দানা? । “হয়ে” 
শকের তিনবার আবর্তন, ২১খ। এই ছড়ার “ছ?-অংশ।| 'দিলাম ফোটা .. 


বাঙিলা ছড়ার তৃমিক। ১৬১ 
পড়ল কাটা' ; ঘমুন! ফেন.".আমি দিই ২২। একই ভঙ্গি এবং সংলাপে 
ছুতোর বাড়ী, গয়লার বাড়ী ও ময়রার বাড়ী যাওয়া, ২৪গ। খেলুক খেলুক... 
মরুক মরুক, ৩৩। ৩৬-সংখ্যক ছড়ায় রাইয়ের ক্বান করা থেকে শুতে যাবার 
ধারাবাছিক বর্ণনা । “যে ঘেবে' এই অংশের তিনবার আবৃত্তি ও পরিমাণ 
অনুধাত্ধী প্রতিফলের পর্যায়ধর্মী বিবরণ, ৩৯। একটি অন্তর পঙ্ক্কিতে তিন 
বার, “যার জননী”, এবং তিন বার 'ভার বেটা'র পর্ধায়ধর্মী বিবরণ, ৪৩ । 
ক্রমান্বয়ে তিনবার “থাক” এবং চারবার “ষেও ন।' সমতা এনেছে, ৪৫1 পর-পর 
তিন পঙ্‌ক্তিতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে “বাই”, ৫২। ছেলের নাম-.'বুড়ার নাম,'.-বুড়ার 
নাম ৫৩। একই ভঙ্গিতে বাঘদের বর্ণনা, ৫৮খ,৫৯। এক পঙ্ক্তি অস্তর 'সোনারায়ের 
চেল৷ দেখে ষে করিরে হেল।' এবং তার প্রতিফল বর্ণনা, ৬*ক। ছুইবার 'কাদে 
রে গোক্জালার নারী” ৬*গ। চার বার “ষে দেবে", চার বার “তার হবে", ৬১। 
বাঁশিটি থুইয়! কানাই .'বাশিটি হারাইয়া কানাই, ৬৬। মহিমবাবুর মায় 
কান্দে ..মহিমবাবুর বুনি কান্দে, "",মহিমবাবুর বউ কান্দে, "" বারবারি দরজায় 
কান্দে, ৬৭ [পর-পর পরিবার ও বাড়ীর এক-একজন ও দিকের উল্লেখ ও তার 
প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সঙ্গতি ও সাম্য ]। হ্বর্গের হাড়িয়া, হাড়িয়া, ছাড়িয়া রে, 
৬৯ [তিনবার এই পঙ্ক্তির অনুবর্তন ও তার প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা ]| তিনবার 
এই পঙ্ক্তির সমধর্মী প্রতিফস-সহ পুনরাবর্তন : হাসিন না লে। মালিনী তুই 
আমার সই [দুবার ], হাসিল না লে। বাশুন মেয়ে তুই আমার নই, ৭০গ। 
প্রথমে মাছ না পাওয়া, পরে পাওয়া, একই ভাষা-ভঙ্গিতে তার বর্ণন 
পর্যায়ক্রমে প্রধান ; তারপর সেই পর্যায়ক্রমেই মাছ নেওয়া, কাট1, ধোওয়া, 
রশধার বর্ণনা, ৭*ঘ | “সাজ সাঞ্জ রেরাইল মাথায় মুকুট দিয়।” “সাজ সাজ 
রে রাইল পায়ে নৃপুর দিয়া”, ৭০চ [মুকুট ও নৃপুর প1 ও মাথার অলঙ্করণ, এদের 
পর্যায়ক্রমিক উল্লেথ; প্রায় অভিন্ন ভাষায় ]| আনর। পুজি'*', তিনবার এই 
পঙ্ক্তির উল্লেখ, “ঘাট”, 'পথ” ও “মান্দার' এখানে পর্যায় রচনা করেছে, ৭০ছ। 
একই ভঙ্গি ৭*জ-অংশেও দেখা যায়, ৭১ঘ। সাতকুর। পানি যোর:'*১ এক 
কুয়া পানি মোর-'-১ ৭১/৫। শেষ তিন পঙক্তি, ৭১/৬। সোনার কুণুলে'*", 
সোনার কুগুলে.... ঘি ও মধু পর্যায় রচনা করেছে ]+ ৭৩৭ । চাদ পৃজিয়া ঘরে 
যাই, সুরু পুজিয়। ঘি ভাত খাই, +৪গ | তিনবার 'লোনার কৃণুলে ঢালে. 
৭৫ছ। চাল গুচ্চেং দাও গো, না হয় খোস গুচ্চেং নাও গো, ৭৭1 ৮*থ।৮২ক। 
চারবার, পর্যায়ক্রমে 'এক বানের দুধ”, »*খ। স্যরাক্ুকরযে পাটে্ বর্ণনা, 
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৯,/৪। আগ! ফালাইল নিল মালী,'*' গোড়া ফালাইল নিল মালী, ৯*/৫ 
[ এখানে 'আগা-গোড়া" এই প্রতিচয় শব্দের বন্ধন একই ভাষা-ভঙ্গিতে রচিত 
দুই পঞ্ত কির মধ্যে সমতা সি করেছে ]1 অবিরূতভাবে একই পঙ্‌ক্ির দুবার 
আবর্তন, ৯*/৬। মাচা পাতেক ধান থয়]...করেক দান, একটি কর্মের 
ক্রমবিকাশ প্রার্শন, এও এক ধরণের সমতা, ৯১। আগ্নরে পানি''',যা রে পানি, 
১**। কচুর পাতায়... কচুর পাতায়, ১০১। পাতি কাউয়া., দাড় 
কাউয়] ..১ ১০৭। এই জাল পড় তুই'..রাতের মতো পড়, ১২৬। চারবার 
“পুড়ে শব্ের একই ভজিতে ব্যবহার, ১২৯। ১৩৮-সংখ্যক ছড়া | বসতে দেব-- , 
খেতে দেব'-., গেয়ে শোনাবে! "১৫২ । বাপ গেল", মা গেল, ১৬৫। 
মাও গেইছে..., বাপ গেইছে **| মাও আনিবে'" বাপ আনিবে ১ ১৯০। 
আথণো আসিল সাতে -', পিসাই আসিল্‌ রথে", ১৯৩।.."চড়াইছেঃ "' 
চিজিছে,'**পড়িছে, ১৯৮।...আইসেছে,.'-আনেছে,' "উঠেছে, ১৯৯। প্রথম 
দুই পরত, ২১,। শেষ দুই পঙ্ক্তি,..২১১। ছুইটা বিলাই - ভরেয়া 
খায়? ২১৬। জামাইকে আন্ইব..বিটীকে আন্ইব' আজ থাক রে -, কাইল 
খাবি রে '-১২২৬।"-মরেছে,*'এলেছে,'' বলেছে, "হয়েছে," হয়েছে,। ২৩৮ | 
ঘ'ধার "ছুই দিকে ছুই... ২৭৭। একই ভঙ্গিতে রাজার উক্তি, ২৮২। সঙ্জার 
এক-একটি স্তরকে নির্দেশ করতে ছ'বার চিড়ায়ে দিল” এই উল্লেখ, ৩০৮1 ম! 
রাধে." বুন রাধে , আবাগীর বেটা রাধে", ৩১১। পর-পর চার বার 


“মূলো', ৩১১। কোটেন."'রাধেন-*, খান, একটি কাজেব পরম্পরা, 
গ্রতিবারই শব্দের ছ্বিরুক্তি, ৩১৩ | এ বৎসর'*১আব বৎসর'*', ৩১৫। ভাইয়রে 


পাল্যাম্দে...১ভইনবে নিলদে"*"১৩১৭। ভইনর উতরৃদি-.. বাজান্তার উতব্দি-'., 
৩১*। তোর বাড়ীত্‌ শাগাই গেইলে .. হামার বাড়ীত্‌ শাগাই আসিলে "" 
৩১৮! বাপোক যুদি খবর দেওং.., দাঁদাক যুদ্ি খবর দেওং..',মাওক যুদি খবর 
দেওং...১ ৩১৮। চিকা কইল্লে-''ঃমাঝিয়া কইল) ৩৫৪ ।***যাবা চাও... 
দিয়া যাও, ৩৫৫।."'কড়ি,-দাড়ি,.*ছাড়ি [ প্রত্যেকটি পূর্বেই বাক্তি নাম ও 
তৎসহ যী বিভক্তি ), ৩৬৮। পাঁচবার-“তার নীচে", প্রত্যেক বাবই তার 
'গুপরে এক-এক জনের নাম, ৩৮৬ | তিন দিনর দিন'**,চার দিনর দিন'-.১৪২১। 
গুরু এলি ..শ্বশুর-শাশুড়ী এলে ..১৪২৩। পিতা-মাতাকে অন্ন দিতে দিনে 
হর '., কনিতে গহন! দিতে রাতে হয় "*, ৪২৩। এক পাখে নেখা আছে ..ঃ 
এক পাখে নেখ। আছে *"১ ৪২৬। “যইধ্যে? তিন বার, ৪২৬। হাড়ি কোণে 


বাঙল! ছড়ার তমিকা ১৬৩ 
'মেঘ জযেছে "হাঁড়ি কোণে যেঘ জমেছে, ৪২৯। “বাক রে ছুর।” ছু'বার, ৪৩৩। 
আপনপুত "পরের পুত, ৪৩৮। এক সের জন... এক দের মরিচ: এক সের 
তেল...১ ৪৫*| “গাব' ফল খাওয়া সম্পর্কে কাকের মনে ছুই ববপ ক্রিয়া, ৪৭৪ । 
মাছ ধরা থেকে তা হজম করা পর্যস্ত শ্রাুক্রমিক বর্ণনা, ৪৭৬। শোলোক 
শিখি '১শোলোক ভূলিচু :, ৪৭৭থ। “জদ্মিয়ে না দেখি' তিনবার, ৪৯৫। 
'তুষতুষজি গেল ভেষে' তিনবার [ বাপ-মা, শ্বশ্তর-শাশুড়ী, স্বামী এখানে 
স্থরপরম্পরা ] ৫০১1 তোমরা সাতো। ভাই.'.,আমরা সাতে! বুন.' , ৫০৭ | 
এবারকার মত যাও রে", আরবার এসো রে'"', ৫০৮খ। “কোন্‌ ধূলেতে 
তুষ্ট ..,তিনবার, উত্তরের অংশেও তার প্রভাব, ৫০১। প্রশ্ন ও উত্তর উভয় 
অংশের ভাষাতে অভিন্নত1 ও পরম্পরা রক্ষা, ৫১১। 


এই উদ্দাহরণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যে কোনে! প্রকারেই হোক 
ন1,_সঙ্গতি, সাম্য ও মিল রচনা করাই এদের উদ্দেশ্য । তার বিস্তার ছুই 


পঙ্ক্তি থেকে শুরু করেষে কোনো দৈর্ঘ্য পর্বন্ত। একই বাক্যকে প্রায় অভিন্ন ব1 
ঈষৎ বিকৃত কুপে পুনন্লাধতিত করে, কোনে] ভাব-কর্ম-বিষয়-প্রসঙ্গের পর্যায় ও 
স্তর অনুনরণ করে, একাট স্তরান্ুক্রম, পারম্পর্ধ ও ক্রমান্বয়িক ধারাকে আভাসিত 
করে এই প্রতিসাম্য গড়ে ওঠে। 

ঘ. অবিকৃত বা ঈষ বিকৃত রূপে একই শব্দের একাধিক পড্‌ক্তিতে 
পুনরাবতিত হওয়] : ছুই বাঁ ততোধিক পঙক্িতে একই শব্দের পুনরাবর্তনের 
কয়েকটি বিশিষ্ট নিয়ম আছে : ক. প্রথম পঙ্্‌ক্তির শেষ এব অব্যবহিত পরবর্তী 
পঙ.ক্কির প্রথম শব্দে পবিণত হয় কিংব। প্রথম পঙ্ক্তির প্রথম শব অব্যবহিত 
পরবর্তা পঙ্ক্িরও প্রথম শব্ধ হয়, থ. প্রথম পড়ক্তির যে কোনো স্বানের একটি 
শব অব্যবহিত পরবর্তী পঙ্ক্কির যে কোনো স্থানে ব্যবহৃত হয়; গ. প্রথম পঙক্কির 
যে কোনে স্থানের একটি শব্দ অব্যবহিত পরবর্তী পঙ্ক্কিকে ডিডিয়ে, তার 
পরবত্াাঁ কোনে পঙ্ক্তি ব1 পঙ্‌ক্কি-নিচয়ে ব্যবহৃত হয়, ঘ. অন্যান্য বিচিত্র ও 
নিয়মবহিভূতি রীতিতে পূর্ববর্তী পড়্ক্তির কোনো শব্ধ পরবর্তী পড্ক্তি ক 
পঙ্ক্িসযূছে পুনরাবৃত্ত হয়। নীচে এ বিষয়ের দৃষ্টাস্ত দিলাম : 

গঙামায়ে -.গঙ্গামায়ের। অষ্টকোল.'অষ্টকোলে , অষ্টপুত:' 'অষ্টপুতে, ৬/৪ | 
কলমিভ।ঞ।_+কলমিভাজা, ৯। বারো ঘরে ''লেই ঘরে. ঘরটি ২১ক। তুলসী... 
তুলসী-..তুলসীর চরণে; কিঞ্ণকথা। কৃষ্ণের কথা, ২৪ঘ। ঘাঁল..'ঘান."'ঘাসের 
গোড়; সাগরে--সাগর; মৎন্ঠেরনগরে- মত্ত অবতার, ৩৩। কালীদহের কূল_- 


১৬৪ বাঙলা ছড়ার তৃমিক" 
কালীদহে গিয়ে; কফেশ- কেশ পানে, ৪*1 ঠগের যেলা--ঠগের গুরু, ৪২1 
লক্্ীযায়ের--লক্্ীমায়ে ; ধান--ধান ; সোনার লড়ি-সোনার লড়ি, ৪৬। 
টাকা: টাক; বাইন্ত1 বাঁড়ী-বাইল্া বাড়ী; খুধুর.'-দুধু, নও নও বালা. 
নও নও বাসে,৪৭। উত্তর পাড়া--উত্তর পাড়া; সোনার লড়ি__সোনা চেচ্ছে : 
দেখতে ভাল1--দেখতে ভালা ৪৮ | চাম্পাফ্ুল--চাম্প1; ধান- ধান, ৪৭1 চা 
কেট।--লাত বাট। : বাতি.''বাতি, ৫১। ধান--ধান ? নড়ি ধরি- নড়ি ধরি) 
সোনার--দোনা ; জগতমালা-ক্গতমাল1; লিলি--লিলি; পাস্কাভাত-- 
পাস্তাভাত; খেড়াঁবাড়ী--খেড়খেড়াতে ; বিরামপুর-_বিরামপুর ; ঘোড়া_ 
ঘোড়া ; শ্বাল--শ্কাল , বামনের--বাঁধনের ) ছেলে- ছেলের ; বুড়ার-_ 
বুড়া, €৩। হরিণ 'হবিণ; সোনার লাঙ্গল_ সোনার লাঙ্গল ? জুড়ছে হাল-_ 
জুড়ছে হাল; মামোন ধানের- আমোন ধানের , বনবাসী--বনেতে ; নীলহাদ-_ 
নীল হাস, ৫৭। ববই গাছটি ' বরই গাছটি ..বরই ; শিবের কানের সোনা 
শিবের কানের মোন; বর্তের ভিতর--বর্তের ভিতর, ৭*ক | সাতকুবা 
পানি__সাত কুর] পানি ;বাইছালি থালায়__বাইছালি খালাইতে ; বর্মার ' 
বর্মার । কুরুয়ার .-কুরুযা, ৭১/৫ | সাত বৌল পানি--সাত বৌল পানি; এক 
বৌন সোন1--এক বৌল ফোন! , বাড়ীর ভিত্তর--বাড়ীর ভিত্তর, ৭২ক। এই 
রকম: খ২ংঘ, ৭৪ঘ, ৭৫৩, ৭৬১ ৮৮ ৯০/৩, ৯৯০) ১১৯) ১২৯) ১২৩, ১৭৮? 
১৭৪৯) ১৯৪) ২০০১ ২৪) ২০৬) ২২২) ২২৬, ২২৯, ২৩০ ২৩৩, ২৫৩, ২৫৪, 
২৫৮, ২৬৯, ২৭৯, ২৮৪ (পৃ. ১৭০ : কুথা তুপলি'''পিপড়। গাঢা ), ৩৫৩, ৩৫৪, 
৪$৫, 9৪৩৬, ৫১৮ প্রভৃতি ছড়া। 

এই ধরণের পুনরাবৃত্তিকে বল। যায় 818109£5+| ধাকে বলে। €0909150585 
তার সঙ্গেও এই পদ্ধতির আংশিক ও ক্ষীণ সাদৃত্ত রয়েছে। এই পুনরাবৃত্তির ফলে 
এক পঙ়জির সঙ্গে পরবর্তী পড্ক্তি'র একটি ০০2210113102010] স্থাপিত হয়। 

শকগত সব পুনরাবৃত্তিই কিন্ত একই ধরণের নয়। এর মধ্যেও নান! বৈচিত্র্য 

আছে। তবে একটি বিষয়ে কঠোর নিয়ম অনুসরণ করতে দেখা যায়। 
সাধারণত: পুনরাবর্তন আরঙ্ভক হয় ছ্িতীয় পঙ্‌ক্তি বা দ্বিতীয় পর্ব থেকে। 
বাওল! ছড়ার গঠনের ক্ষেত্রে এই নিয়মটিকে তাই আমরা গুরুত্ব দিতে চাই। 
_ ছ্িতীয় পঙ্ক্তি ব1 পর্ব থেকে পুনরাবর্তন শুরু হবার পর [একে এখন থেকে 
'পক-পরম্পরা" বলব ] সেই শব্ব-পরম্পর] নানাপ্রকার পরিণতি লাভ করে। 
প্রথযত:, শেষ পর্যস্ত মেই শব-পরম্পরার জের চলতে পারে ; যেষন, সং২২৪। 


বাঙলা ছড়ার তৃস্টিকা ১৬৫ 


ছবিতীয়ত:, শব-পরম্পরার যধ্যে ভাঁবগত পরম্পরা ও পর্ধায়ান মিকতা এলে 
ঘেতে পারে; যেষন, সং ২৩৩। তৃতীয়ত শবের এই পারম্পর্য সাধারণত্বঃ 
ছড়ার প্রথম দিকে থাকে না; থাকে শেষাংশে ব1 দ্বিতীয়াংশে। পারম্পের 
অংশ শেষ হবার পর ছড়া আর বেশি জ্গ্রসর হয় না, বড়ো জোর একবা 
ছুই পঙ্‌ক্তি। 

যে সব ছড়া আকারে খুব ছোটো, সেই নব ছড়ায় ষ্দি এই ধরণের শঙ্- 
পারম্পর্য থাকে তবে ভার মধ্যেও বিশিষ্টত] দেখা ঘায়। ষেষন : সং৯, ১৪, ২১ক, 
২৪৭, ৭৬, ৯৪ক, ১১৯, ১২১) ১৪৩, ১৫২১ ১৩৪) ১৭২) ১৭৮ ১৭৯) ১৮৫? ২০৪; 
২১০১ ২১৫) হর) ২২৯, ২৩০) ২৩৩৭ ২৩৪)২৩১৬, ২৫১) ২৫৩১ ২৫৪১ ২৭০ ৩৯১) 
৩০২, ৩১৪,৩২১, ৩২২১ ৩৩২,৩৩৪, ৩৫৩, ৩৫৬, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৩, ৫১৮ প্রভৃতি 
ছড়া। এগুলোর সব ক'টিই আকারে ছোটে; সব ক'টিতেই দ্বিতীয় পর্ব বা 
পড্‌ক্তি থেকে শৰের পারম্পর্য শু হয়েছে । সব ক'টিরই ছুটি করে অংশ বা 
অর্ধ আছে। সেই ছুটি অংশের মধ্যে সেতু বেধেছে শবের পারম্পর্যগুলি। 
প্রত্যেকটিরই প্রথষ অংশে আছে কোনো 968071606 বা বর্ণনা; ছিতীয় 
অংশে আছে তারই ওপর আলোকসম্পাত, মন্তব্য অথব! এমন একট! কিছু 
যাতে ছুটি অংশ মিলে একটি অখণ্ড রূপের কৃষ্টি করে। যেমন, ধরা যাক ১১৯ 
বা ১২১-সংখ্যক ছড়। ছুটি । প্রথমটিতে 'থায়” শব্ধ এবং ছিতীয়টিতে 'ধোপামাগী' 
ছড়া ছটির ছুই অর্ধের মধ্যে সেতু রচনা! করেছে। অবশ্য বল! প্রয়োজন, এই 
সেতুবন্ধন নিছক শব্-বন্ধন মাজ্র নয়,_অর্থের এবং ভাবেরও বন্ধন। 

আকারে অপেক্ষাকৃত বড়ে। ছড়া যেগুলে1,_ যেখানে এই শব্ধ-পরম্পর! 
থাকে,__সেখানেও মোটামুটি একই বিশেষত্ব ধরা পড়লেও, তাদেরও আছে 
নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য । এই শ্রেণীর ছড়ার মধ্যে আছে : সং ৩৩, ৪০ ৪৬-৪৯ 
৫১) ৫৩, ৫৭, ৭০ক. ৭১/৫) ৭২ক, খ, *৯৪ঘ) ৮৮১ ৯০/৩, ৯৮১ ১২৩১ ১৯০১ ২০৪, 
২৯৬) ২২২+ ২২৬, ২৫৮, ২৬৪ প্রভৃতি | প্রথমে কিছু অংশ ভূমিকা, তারপর 
আরভ হয়েছে শব-পরম্পরা । তবে যখনই এবং যতো পরেই সেই পরম্পর। 
সুর হোক না কেন, এখানেও,দেখা যায, দ্বিতীয় পর্ব বা পঙ্‌কি থেকে তা শুরু 
হচ্ছে। কখনে। দেখ! যায়, ছড়ার শেষ পর্যস্ত সেই পরম্পরার খেলা চলছে। 
তাহলে জপ ও গঠনের দিক থেকে বিচার করলে এইসব ছড়ারও থাকে ছুটি খণ্ড 
বা অংশ: প্রথমে ভূষিকা-ধ্মী একটি অংশ, পরে শব্-পরম্পরার অংশ | 


১৬৬ কীঙলা ছড়ার ভূমিক! 
স্বভাবত: তা হলে ছুই অংশের সংগতি ও সংযোগের কখাও ওঠে | যেমন, 
৩৩-সংখাক ছড়ায়: 'ভাল দেখে গাই কিনব কপিল! ঈশ্বরী'_এই পঙ্ক্তি 
থেকে দবিতীদ্র অংশ আরম হয়েছে। প্রথম অংশে আছে পাশা! খেলে কড়ি 
জেতার কথা | এক অশে কড়ি জেত1, অপর অংশে সেই কড়ি দিয়ে কপিলা 
গাই কেনবার কথা, এই দুই দিক মিলে ডাবের একটি পূর্ণত। দেখা ঘায়। 
কচিৎ ভূয়িকা অ'শটিকে অনুপস্থিত থাকতে দেখা ধায় [ যেমন: ৭২ক ), 
এক্ষেত্রে ভূমিকা পরিশিষ্টে কূপ নেয়, অর্থাৎ শব-পরম্পরার পবে স্থাপিত হয়। 
এক্ষেতেও অবশ্থ ছুই অংশের স'যোগ-সংহতির প্রশ্ন গঠে। তা পাওয়াও ঘায়। 

এইসব ছড়ার শেষটকু লক্ষণীয় । শেষ ছুই পঙ্তিতে হয় একটি ০০৪1০, 
ময় ছন্দাস্তর, নয় হন্ব-দীর্ঘ পওক্ি- ইত্যাদি থাকে । সমাধির সুম্পূর্ণতা এই 
শেষ দুই পঙ্ক্তির জপব বিশেষত্ব । 

৬. পাশাপাশি বা পরপব পর্বের বিস্তাসের পুনধাবর্তন : পর্ব ঘেমন বাঙল। 
ছন্দের একটি উপকরণ, তেমনি ছড়ারও | সমদৈর্ঘেযর এবং কোনে বিশ্বে 
গ্রসঙ্গ-স্ত্রে আবদ্ধ সযধবণেব ছুটি পর্বকে, একই পঙ্ুক্তিব মধ্যে পাশা-পাশি 
ডানে-বীয়ে বা পর-পব ছুটি পঙ্ক্তি রূপে স্থাপনা কবলে একটি 99100776075 
রচিত হয়। যে কোনো ধরণেব পর্বই কিন্ত এই প্রতিসামা রচনা করে না। 
এই ধরণেব প্রতিসাষ়োব প্রথম বিশেষত্ব হল, এখানকার প্রত্যেকটি পর্ব স্বতন্ত্র 
ও স্বাধীনভাবে স্বয়ংলপ্পর্ণ এক-একটি বাক্য। স্বয়ং সম্পূর্ণ বাক বলেইন্য়ং সম্পূর্ণ 
এক-একটি প্্‌ক্তি হয়ে উঠতে পারে তাব।। অর্থাৎ পর্বই পঙ্ক্তি, পঙ.ক্তিই পর্ব 
হয়ে ওঠে, পর্ব-পড়ভ্ির এই অভেদ্দের ফলে একটি ভাবগত অথওতার সহি 
হয়। পরবগুলিব দৈর্ঘা সাধারণ ক্ষেতে হয় আট থেকে দশ মাঞ্জার, তবে আটের 
কমও দেখ! যাঁয়। বড়ো না হবাব দরুণ উচ্চাবণের ক্ষেত্রে একটি দ্রুতত) আসে, 
কটি পর্বের অন্থর্ূপ আব একটি পর্ব শীঘ্র বা অনতি-বিলম্বেই পুনরাবুত্ত হয়। 
পর্বগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ এক-একটি বাক্য বলে প্রক্কৃতপক্ষে সমদৈর্ঘ্যের ও স্মধরণের 
বাকোরই পুনরাবর্তন ঘটে; বাক্যের পুনরাবর্তন মানে ভাবের পুনরাবর্তন,-- 
এবং তাই পরিশেষে প্রতিসামা রচনা করে। পর্--ভিত্তিক এই প্রতিসাফোর 
বিস্তৃতি ছু'রকমের় : ক. একটি ছড়ার কিছু অংশে ভ1 ব্যাপ্ত হতে পারে ; খ. 
একটি ছড়ার অর্বাংশে তা ব্যাধ হতে পারে | সর্বাংশে ব্যাঞ্ধ হলে তখন তাকে 
আর ভাকে 5০০০0081 24100£ বলব না, তখন তাঁকে বলব, 96০07৫5্% 
বা 5178] 95101060, 


বাওল। ছড়ার ভামকা ১৬৭ 

হে সব ছড়। প্রশ্নোত্তরমূলক অর্থাৎ এক পঙ্‌ক্তি (বা পর্ব) প্রশ্ন, অপর 
পড়ক্তি বা পর্ব তার উত্তর, ( যেমন, ২৬৬-২৭৩-সংখ্যক ছড়।), সেখানে এই 
ধরণের প্রতিসাম্য দবেখা যায়| এই পরিচ্ছেদেরই খ-অংশে আমরা! যে অবিরুত 
বা ঈষতবিরুত রূপে একই শবের পুনরাবৃত্তির কথ। বলেছি, এই ধরণের পর্ব- 
ভিত্তিক প্রতিসাম্য রচনার ক্ষেত্রেও ত। কার্ধকরী হয়। একই শব পর-পর বা 
পাশাপাশি ছুই পর্ধের মধো একটি সঙ্গতি আনতে পারে। তেমনি, কখনে 
হতে পারে পর্ব ছুটি 40010060108], কখনো তাদের মধ্যে থাকতে পারে 
কোনো কার্য-কারণের বাধন। এই ধরণের পর্য-ভিত্তিক প্রতিসাম্ের দৃষ্টান্ত 


এই : 


১ (প্রথম তিন পড়ক্তি), *(ক,খ,গ অংশ), ৫ (রামের মত'-'ভরা 
মধ /, ৯ (কলমি ভাজা '""যার নি), ১৪ (প্রথম ছুই পঙ্‌ক্তি), ১৯ (ধা রে -. 
যা), ২১ (ক, ঘ অংশ), ২৪ক, ৩৩ (কুলগাছটি**'লক্ষণ জী), ৩৯ ( শেষ 
তিন পড়ি), ৫২ (মঙ্গল"'-চড়্যা যাই ) ৫৩ (প্রথমাংশ ), ৫৪ (ছিকা 
লডে ' নও টাকা), ৫৫ক, ৭০গ (উঠ ক্র্য-.. (বয়ান), ৭০্চ (আন 
গৌরীকে * চুল), ৭২৬ (প্রথমাংশ ), ৭৫থ (রাইল গেল." হাসে ), ৭৫ছ 
( শেষ ছুই পঙ্ক্তি ), ১০৩ (খাটো নাঙল'''চাউল ), ১০৯, ১১০১ ১৯৩৮ (শেষ 
দুই পড়ক্তি ), ১৪৩ ( শেষ ছুই পড়ক্তি), ১৪৬ ( শেষ পও্‌দ্কি ), ১৫২ (প্রথম 
তিন সারি), ১৬৬ ( বৈষ্ণব ভিখারীর উক্তি ), ১৮৪ (প্রথম ছুই সারি), ১৯৭ 
( মাও গেইছে-*আনিবে খাট ), ১৯১ (খেষ ছুই পঙ্ক্কি), ১৯৩ (আবো 
আদিল্‌ ..তার হাতে ), ১৯৬ (প্রথম ছুই সারি), ১৯৯ (তা তুর্-তুর্‌... 
ঠকাউলেক দাড়ী ), ২০০ ( আমবাড়ী-" ঠাসিয়া ), ২০২ (চান্‌ ঘুঘু. যোলে। 
জামাই ), ২০৩ (মামা-মামী ' ডাকাডাকি করে ), ২০৪ (প্রথম চার সারি), 
২০৫ ( ঘে"চু হল ..খায় শীসটি ), ২১৯ (ছাতির উপর"*বাড়ী যাই), ২২৩ 
(প্রথম তিন পঙ্ক্তি), ২২৫ (ঘি-মৌরির*"রাসে ), ২৫৮ (শ্ষে ছুই 
পঙ্‌ক্তি)ঃ ২৬০ ( মোগলকাটা-..গেলো! রে ), ২৭৯ (তর ছাগলে'.বাধ্যে 
রাখ ), ৩০১ (জামাই এল."*নিবার চায় ), ৩০৬ ( তালতলাতে"'*হায় হায়), 
৩০৭ (শেষ ছুই পড্ক্তি), ৩২০ (এ), ৩৫১ (হালুয়-*-বাড়িয়া ), ৩৮২ 
(প্রথষ তিন পঙক্তি ), ৩৯৭ (8), ৪৫ (এক সের চুন...কিচ্ছা গেল), 
৪৯৫গ ( রণে এয়ো. এয়োতীতে ), ৪৯৬ (চাপা চন্দনে..'ম্বামীর মরণ ), ৫*৮ 


১৬৮ বাল দ্ুড়ায় ভূষিকা 
(শেষ ছুই পঙকি), ৫*৯ক (সাব এলো-..এতক্ষণ ), ৫১৬ (প্রথম 
পও্ক্ি)। 

লক্ষ করে দ্বেখা গেছে, বাল! ছড়াতে ছুই পর্বের পড্ক্তিই যেন বেশি 
মানায় বাবহাত হয়। তিন পর্বের পঙ্ক্ি যে নেই, তা নয়, এমন কি, তার 
চেয়েও বেশি সংখ্যার পর্বময় পও়কি মেলে । এই ছুই পর্ব ষেন 351000৩ট- 
কে লবচেয়ে.স্প্ট ও প্রত্যক্ষ করে তোলে । তিন পর্বের পঙ্ক্কিতভে একটি 
হুয়াতক দিক, নিরস্তরতার বুতধমিতা থাকে, যার ফলে 55100960গর 
০৮)০০১%1 ও ম্পষ্টভ1 কিছু বিন& হয়ে ঘায়। তিন পর্বের পঞুক্তিতে ষে 
পুনরাবর্তন, তার মধ্যে একটি লতানে মহুণতা আছে,--ত উচ্চ, সুক্ষ ও 
সভ্যতার পরবর্তী স্তরের। কিন্তু ছুই পর্বের স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, জ্যামিতিক সমতা 
ঢের বেশি আদি ভ্যরের। লোকচিজ্সে নমনীয়, বুত্তধর্মী, লতানে রেখার চেয়ে জু 
ও সরল রেখাই বেশি বাবন্ৃত হয়,বৃত্তের চেয়ে নরল রেখাই আগে আবিষ্কৃত 
হয়েছে বলে। ছুই পর্বের 95001605 ওই সরল রেখার ছুই প্রান্তকেই 
নির্দেশ করে, তাতে 8£721157) ম্প্ ও প্রত্যক্ষ যৃতি গ্রহণ করে ॥ 


*৪০৫:৯, 


01021 ও 96002091100 মিলিত হয়ে যে 7:105215 
550/0০চ রচনা কার, ওপরে এ পর্যন্ত তারই ব্যাখ্যা করা ও উদাহরণ 
দেওয়া হল। দেখা গেল, প্রথমে একটি শবে, তারপর একটি বাক্য বা একটি 
পওক্তিতে নান! ধরণের মিল অন্বেষণ ; তারপর দুটি ব1 ততোধিক পঙ্ক্তিতে 
মিল অদ্বেষণ,--এই দু" ধরণের মিল নিয়েই 20170275 3500৫৮ | এই 
চা 990000605-কে আমরা [30112501705] 351000605 নাম 
দিয়েছি। এটি আকারে সংক্ষিপ্ত | কিন্ত ঘে 970106ঢ5 একটি গোটা ছড়ার 
সর্ধাছগে পরিব্যাপ্ত, তার গুরুত্ব অধিক। একেই আমর] বলেছি 5০০০০2:৮ 
১5210605 বা দহ8] 950000605 বা ৬৪০০৪] 950005০05। এবার 
এই ধরণের 55000965র কথাই আমাদের আলোচ্য । 

১০০০্ঞাে বা চিঠ581 35000605য় যধ্যে একটি রূপ ও অর্থগত 
ব্যাহ্টি এবং সামগ্রিকতার উপাধান আছে, ঘা লমগ্র ছড়াকে একটি নিক্বম- 
দীতিয় বাধনে আগাগোড়া দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখে। ছড়াটির মধ্যে শিথিলতা 


বাওল1 ছড়ার তৃষিক! ১৬৯ 
ও অসংলগ্নতার কোনে দিক প্রশ্রয় পায় না। কতকগুলি [11165081৪০০ 
এর পেছ্ছনে কা করে। সেগুলে। হুল: ক. একটি ছড়ার আগাগোড়। একই 
বিশেষ রীতি-ভঙ্গি-শৃঙ্খলা-পারম্পর্যের কঠোর অনুসরণ ; খ. কোনে! ভাব- 
বস্ত-বিষয়-প্রসঙ্গ-পরিবেশের তালিকামূলক বিবৃতি ; গ. প্রতীক ও সংমিশ্রিত 
প্রতীকের (0092০05:6 9507৮০1) ব্যবহার ; ঘ. এর ফলে সংমিশ্রিত ভাব 
ও বন্তর সংহতি গ্রতিষ্িত হয় এবং একাধিক বিষয় ও প্রসঙ্গের সহাবস্থান ও 
যৌগপদ্ধ মিলে 2110116605৩ রচনা করে, যা ছড়ার অখওতার নির্দেশক হয়) 
ও. পর্বসজ্জ। ও পঙ্ক্তির বিহ্যাসের মধ্য কোনো বিশেষ রীতির অশ্ভমরণ, য! 
ছড়ার অখণ্ডততা! ও সংহতির গ্যোতনা করে। এর মধ্যে গ্রথম প্রসঙ্গটি চতুর্থ 
পরিচ্ছেদ্নের 'গ' অংশেরই প্রসারিত দিক মাত্র। সেখানে ধা! কেবল একটি ছড়ার 
অঙ্গ বা অংশকে আশ্রয় করে দেখ। দেয়, এখানে তাই সর্বাঙ্গ জুড়ে প্রকাশিত 
হয়, নিয়ম-নীতি-রীতি-ভঙ্গি ছু? জায়গাতেই এক এবং অভিন্ন, কেবল ব্যাণ্ির 
ভিন্নতা। প্রথমেই এই ধরণের সর্বাঙ্গ-ব্যাপক প্রতিসাম্যের দৃষ্টান্ত দিই : 
ক. ৩গ (আগাগোড়া একই মিল, ভঙ্গিও এক )। ৭গ (এ)। ৮ (ভালো! 
ও মন্দের ছুই দ্িক)। ১২-মংখ্যক ছড়াটি ধ্বন্থাত্ক শন্ব-মাল৷ দিয়ে আরম 
হয়ে, ধ্বন্জাত্বক শব্ধমাল! দিয়েই শেষ হয়েছে, স্থতরাং প্রারস্ত ও পরিণতির মধ্যে 
একটি সঙ্গতির হত অন্হত হয়েছে, ঘা ছড়াটিকে একটি অথণ্ডতা প্রদ্দান 
করেছে । ২০-সংখ্যক ছড়ার ক-অংশের একই মিলের অনুবর্তন পঙ্্‌ক্কি দুটিকে 
অদ্বয় করে রেখেছে । ৩৪-সংখ্যক ছড়ার সব ক'টি স্তবক একটি গাণিতিক 
নিয়মের বারা পারম্পর্ষের ০৮1০০৫৮০ বাধনে বাধা, মংখ্যার ক্রমবিবর্তন এখানে 
লব চেয়ে বড়ো! কথা, এবং প্রতিটি সংখ্যার সঙ্গে সংস্লিষ্ট এক-একটি স্তবকের 
ভাষা-ভঙ্গিও অভিন্ন। পরব্তশ ৩৫-সংখ্যক ছড়ায় দেখ] যায়, একই ভাষা! ও 
ভঙ্গিতে পর-পর বামুন দাদা, বেনে পাড়া, ময়র1 পাড়!, গয়ল! পাড়া, কামার 
পাড়া, জেলে পাড়া, নাপিত পাড়া, কলু পাড়া, ও চাষী পাড়াতে যাবার বর্ণপ1। 
৩৭-সংখ্যক ছড়ায় তেমনি একটি পারম্পর্যকে অন্গসরণের প্রয্মাস,__প্রতি- 
বারের ভাষা প্রায় এক,-_-এক পঙ্কজ অন্তর সেই পঙ্ক্তির উল্লেখ করা হচ্ছে 
প্রায় অদ্ধভঙ্গিতে। একই ব্যাপার ঘটেছে ৭৩-সংখ্যক ছড়ার ক-অংশে। এই 
রকম, কোনে না৷ কোনে! রীতির অনুসরণে, একটি ছড়ার আগাগোড়াকে বেধে 
ফেলবার অন্তা্ক দৃষ্টান্ত এই : ৭৫ঘ, ৮৬ ( পর্যায়ক্রমে বারোমাসের উল্লেখ ), 


১৭৪ বাঙল। ছড়ার ভূমিকা! 

১*২ ( হাসান্ক্রযিকত ), ১৪১ (একই মিলের অন্থলরণ ), ১৪৪ ( এও তাই), 
১৪৫ (সংখ্যার ক্রমিকতা ), ১৫১, ১৬৩ (ছুই পর়ক্কিরই আরস্ত এক ), ১৭, 
( প্রতি পঙ্‌দ্ধির শেষ একই ভাষা-ভঙ্গিতে ), ১৭৪ ( এটিরও তাই। একই 
ধরণের প্রশ্ন, একই ধরণের উত্তর, তাঁর ধারাবাহিকত1), ২৯৫ (পরিবারের 
এক-একজনের পরপর নাষোল্পেখ, ও ক্রন্গনের বিশেষত্ব ), ৩০৩ (জামাইয়ের 
বাড়ীতে আসবার প্রতিটি স্তরের ক্রমান্বয়িক বিবরণ ও প্রতি পঙ্ক্তির শেষের 
শের সঙ্গে পরপর মিল), ৩১২ (কচুশাক রাধবার স্তরাস্থক্রমিক বিবরণ ও 
তার সঙ্গে সংগিষ্ট প্রতিফল বর্ণনা), ৩৫* (ঢে'কির এক-একটি অঙ্গের একই 
ক্িতে প্রাধান্ত দাবী করা), ৪০১ (প্রতি প্রহরের সংখ্যানগক্রমিকত1 ও তার 
বিশেষত্ববর্ণনা ), ৪১৩/৫, ৪২৭ (প্রথম পঙ়ক্কির অবিকৃতরূপে অব্যবহিত পরবতী 
পর কিতে কূপ নেওয়া এবং সেই ভঙ্গি ছডার আগাগোড়ায় গৃহীত হওয়া ), 
৪৩০ (কীকুড়েব এক-একটি স্তর এবং শেয়ালীর প্রতিক্রিয়া ), ৪৩২, ৪৫১ 
( মাসাহ্ক্রমিকতা ), ৪৫২ (এ), ৪৫৮ ( পর্যায় ধরে চারদিকের উল্লেখ ও ভাব 
প্রচিফল কথন ), ৪৬১, ৪৬৩, ৪৯২থ,৪৯৪ক ৪৯৬ক-খ, ৫০৫ গুভৃতি ছড়।। 

খ. কোনে। ভাব-বস্-প্রসঙ্গের তালিকাযূলক বিবৃতি : এই রীতিটি 
অবশ্য অধাবহিত পূর্ববর্তী রীতিরই একটি বিশেষ দিক । কোনে ভাব বা বস্ত 
বা কাছের অঙ্গ, নানা দিক ও বিশেষত্ব নিয়ে পরপব উল্লেখ করে যাওয়ার যধ্যে 
তালিক? প্রণয়নের একটি প্রয়াস দেখা যায়। ওপরে উল্লিখিত কয়েকটির 
মধ্যেও তা দেখা ধাবে। আবো কয়েকটি এই : ৩০৯ (গহনাব তালিক1 এবং 
ভা আগাগোড়া জুড়ে ), ৩৮৩, ৪০২ (স্থানের নামের তালিক1 ) ৪১৫, ৪২৬, 
৪২৭, ৪৬৪, ৪৭৩ ( শোভার তালিকা), ৪৭৪ ( এও তাই )। 

গ. প্রতীক ও সংযিশ্রিত প্রতীকের ব্যবহার : সব ছড়াতেই প্রতীক ও 
সংমিশ্রিত প্রতীকের ব্যবহার ন। গাকলেও বহু ছড়াতেই ত1 দেখা যাঁয়। এই 
প্রতীককে না বোঝবার দরুণ অনেক ছডাকে খাপছাড়া, অর্থহীন ও শ্িথিল- 
বিন্তাপ বলে আমাদের মনে হয়ে থাকে | বাঙলা ছড়াতে; সাধারণতঃ ঘুষপাড়ানে। 
ও ছেলেভৃলানে। ছড়া এবং দাম্পত্য ও গাহঙ্থ্য জীবন-বিষয়ক ছড়াত্েই 
প্রতীককে বাবছার করতে দেখা যায়। প্রতীক হল একটি বস্তব1 ভাবনার বিকল্পে 
আব একটি বস্ত বা ভাবনা । একটির ব্দলে বা তার প্রতিনিধি রূপে যখন যখন 
আর একটি বন্ত ব! ভাবনা গৃহীত হয়, তখন তখন ভার মধ্যে থাকে নানা যাছ 
ও রহন্তের পটভূমিকা। এ ছাড়া, 02701901০35 প্রভৃতি নানা 


বাল! ছড়ার তৃমিক1 ১৭১ 
কারণে এই প্রতীকতা। এসে পড়ে । সাধারণভাবে বাওল। ছড়াতে আমর তিন 
ধরণের প্রতীক লক্ষ করেছি: ক. গাছ, ফুল, ফল,_-এটাই পরিমাণে সব চেয়ে 
বেশি , খ. মানবেতর নান] প্রাণী, মাছ ও পাখি; গ. জল, বৃষ্টি, নদী, পুকুর, 
দীঘি। এগুলোর পরস্পবের মধো আবার সংমিশ্রণ (০0292051657) ঘটেছে। 
এই তিন ধরণের প্রতীক ও সংমিশ্রিত প্রতীক বাঙল। ছড়াতে জন্ম, মৃতু, বিবাহ 
(বিবাহই বেশি) প্রভৃতি ভাবকে ব্যক্ত করে থাকে । এক-একটি প্রত্তীক 
কখনেো৷ এক-একটি ছড়াতে বেশ গ্রধান হয়ে উঠতে পারে। যেমন, বিয়ের ভাব 
ব্যক্ত করতে নদী ব1 পুকুরেব প্রতীক গ্রহণ করা হল; কিছু পরেই দেখা গেল, 
পুকুর থেকে পুকুর ঘাট, পুকুর ঘাট থেকে গ্রাম ও নারীজীবনের হাসি-কাঙ্ার 
ছবি ফুটে উঠতে থাকল | ছভাটি চিত্র ও বর্ণনা-প্রধান হয়ে উঠল। প্রতীকের 
একটি উপকরণেব বর্ণন] ছড়ার মধ্যে প্রধান হয়ে ঘাবার দরুণ ছড়াটির লক্ষ্য 
অস্পষ্ট হয়ে পড়ে । তার ওপর যদ্দি সংমিশ্রণতার জন্যে আরো একটি প্রতীক ও 
তার বর্ণনা ব1 কেবল উল্লেখই দেখা যায়, তবে সরাসরিই, মূল কারণটি ন। 
বুঝতে পেবে, ছডাটিকে আমর1 খাপছাড়া বলে থাকি । 

সাধারণভাবে বলতে গেলে লোকসাঙ্কিত্যের অনেক শাখাতেই প্রতীকতাব 
প্রভাব দেখ ঘায়। এখনও অনেক আদিম সমাজে বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের 
ক্ষেত্রে গ্রতীকতাময় ভাষা ব্যবহার করা হয়। লোকসলীত ও লোককথার 
মধোও প্রতীককে পাই । কাজেই, খুব স্বাভাবিক কারণেই, ছডাতেও ত। দেখা 
ষায়। 

প্রয়োগের দিক থেকে দেখলে দেখি, আলোচ্য সংগ্রহের ছড়াগুলিতে দু' 
ধরণের প্রতীক ব্যবস্থত হয়েছে : ক. অবৈধ ও গুপ্ত প্রেম এবং সংশ্লিষ্ট অঙ্লী- 
লতাকে ব্যক্ত করতে প্রতীকতা ; খ. জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ প্রভৃতি জীবনেন 
কয়েকটি দিককে ব্যক্ত করতে প্রতীকত1। প্রথম ধারার উর্দাহরণ হিসেবে ৩৩১ 
ও ৩৩৪-স'খ্যক ছড়। ছুটির উল্লেখ করা যায়। ৩৩৩-সংখ্যক ছড়াব প্রথম 
পঙক্তিতে কল! ও জিরে রোপণ করবার কথা আছে, দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে আছে 
বউয়ের তসর ছিড়ে যাবার কথণ। সহজভাবে দেখলে এই দুই পঙক্তির মধ্যে 
কোনে যোখবস্কন চোখে না পড়বারই কথ]। কিন্তু, বাঙল। ছড়াতে যেখানেই 
বিবাহ বা ঘৌন জীবনের কথা আছে, সেখানেই গাছ-ফুল-ফল একটি প্রতীক 
বূপে থাকেই,--এই তথ্যটি মনে রাখলে কল। ও জিরের উল্লেখ অকারণ বলে 
মনে হয় ন। তসর ছিড়ে যাওয়। কিমের ইচ্গিত, 1] বলে বোঝাবার প্রয়োজন 


১৭২ বাওল। ছড়ার তভূষিকা 
নেই। ৩৩৪-সংখাক ছড়ার প্রথষ ছুই পও.ক্তির যধ্যেও একটি অঙ্গীল ব্যাপার 
আছে | এখানে ডালিমগাছটি হল একটি 'বাড়ী”, পিশড়ি হু "খাট? এবং 
কইমাছ মার] ছল,'অবৈধ সঙ্গম'| অতঃপর মাছষারার বর্ণনা দিয়ে 05810006128 
করবার চেষ্টা । এইভাবে প্রতীক থেকে চিন্রময়তাঁর আগমন ঘটে ছড়াতে। 

এবার সব ধরণের প্রতীকের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। প্রথমে গাছ-ফুল-ফলের 
দৃষ্টান্ত । গাঁচ বৃষ্টির প্রতীক, এই জন্যে বট-পাকুড় ও তুলসীর উল্লেখ কর! 
হয়েছে, ৬/১। বুষ্টিই ভারতীয় জীবনে শশ্তের প্রাচুর্যের হেতু, এই জন্যে গাছ 
থাকলে গ্রাচূর্ধ ও ধন-কড়ির কথাও থাঁকে। ১১/৫। গাছ থাকলে চন্্র-নুর্ষের 
উল্লেখ খাকে, ৭* (হর্ষ), ১২৩ (চন্দ্র), ১৭৯ ('রহ্থন' ফল, তাই চাদের 
উল্লেখ), ২১* ( ভালিম গাছ ও চাদ, 'টাদাই কোণ।)। একটি বদর একটি 
গাছের প্রতীক, ৩৫৭। 

তেমনি, গাছ-ফুল-ফল থাকলে আবার মানবেতর প্রাণীর নাম মেলে। ধেমন : 
বেণা, শর, স্থপুরি, কুল গাছ প্রভৃতির সঙ্গে ময়না, পাখি প্রভৃতির উল্লেখ, ২১। 
এগুলির একআ ও যুগপৎ উল্লেখ প্রতীকের মাধ্ায়ে ছড়াটিতে সংহতি এনেছে। 
বকের সঙ্গে ফুল ও নারকেল গাছের উল্লেখ, ১১৪ । “ভিয়্াল্যা নামে পাখির 
সঙ্গে নারিকেলের উল্লেখ, ১১৫ খ। কাকের সঙ্গে আম, ১১৭। বুলবুলের 
সঙ্গে কুল, ১১৮ কুকুর আছে, তাই 'বাবুরি ফুক্স?, ১৬০ | বুলবুলি ও শাল 
গাছের ঘৌগপছা, ১৭৮। আম-কাঠাল ও সাপের একতআাবস্থান, ১৮৮1 গাছ- 
ফুল-কফল এবং গোরুর একত্র উল্লেখ, ২৬৩। একই ব্যাপার দেখা যায় ২৬৬- 
সংখ্যক ছড়াতে । গাছ, মাছ ও পাখি, ৩০৬। ফুল, ফল ও মাছ, ৩*৭। 
গাছ ও পাখি, ৩২০1 ফল ও পাখি (পানকৌড়ি ), ৩২৮। ফল ও পাখি- 
গোরু-সাঁপ, ৩৩১। ৩৩৫-সংখাক ছড়াতেও তাই । গাছ ও মানবেতর প্রাণী, 
৪৩৫ । 

গাছ-ফল-ফুলকে মানুষের গ্রতীক বলে মনে কর! হয়; মান্ষ থেকে 
মাঘের বিয়ে, অতঃপর থে কোনো বিয়ের সঙ্গেই গাছ-ফুল-ফলের উল্লেখ দেখা 
ধায়। বিয়ের থেকে নিছক যৌনতার, অবৈধ প্রণয়ের এবং অবৈধ যৌনলীলার 
ইজিত যেলে গাছ-ফুল-কলের মাধামে | উদাহরণ এই : 

পঞ্চশন্বের অন্কুরকে 'ভাজে।' এই সানবীক্প! করে দেখা, অতঃপর বিবাহের 
ইঙ্গিত, ১১/১। শিশুকে 'কান শিসার ফুলে'র সঙ্গে একাত্ম কর! হযেছে, ১৯*। 
ভ্রকল ও 'চাম্পাছুল' আছে, এই জন্তে 'দতীন' চরিত্র, ২০৬। রাজা, রাজ- 


বাঙল! ছড়ার তৃষিক] ১৭৩ 


কন্তার সঙ্গে আম-কাঠ!ল গ্রতৃতি গাছের উল্লেখ, ২৯৩। ডালিম ফল কনে 
এবং ভালিষ গাছ কনের বাপ, ২৯৫ | বাঁঙল। ছড়ার বিবাহ প্রলগ্গ সব চেনে 
বড়ে। প্রসন্ধ | বিবাহ-প্রসঙ্গ থাকলে বাঙল। ছড়াতে গাছ-ফু্স-কল থাকবেই । 
বর্তমান সঙ্কলনে এর উদাহরণ : ১১/১, ২৬, ২৭১ ৭০) ১৯৭) ২০৬, ২০৯, ২১৯) 
২১৪, ২১৫) ২১৮, ২২২১ ২২৩, ২২৫) ২২৬, ২৬০, ২৯৬, ২ন৭, ২৯৯, ৩৯০) 
৩০১) ৩০৫, ৩০৯) ৩০৭) ৩৩৫) ৩৯৩, ৪৪৭, ৫০৮ প্রভ়ুতি | দাদা-বউদি, মামা- 
মামীর বিয়ের কথাও ছড়ায় খুব শোনা যায়. সেইজন্তে এদের প্রসঙ্গেও গাঁছ- 
ফুল-ফলের উল্লেখ দেখা যায়। বাওলার অনেক অঞ্চলে বিশ্বান আছে, 'মাতুল 
ন1 হলে বিয়ে হয় না", এই জন্তে বিয়ের অনুষঙ্গ থেকে মামা, মাম থেকে মামী 
চরিত্র এসেছে । বিয়ের একটি আনুষ্ঠানিক উপকরণ ছাতা) ; বর-কনের মাথার 
ওপর ছাত। ধরবার রীতি কোনে। কোনে অঞ্চলের বিবাহের একটি রীতি। 
যেমন গাছ মানুষের মাথার ওপর আবরণ হয়, ছাতাও তেমনি | এই জন্তে 
ছাতার সঙ্গে ফুল ও গাছেব উল্লেখ মেলে । চন্দ্র-সুর্যের বিয়েও বাওল। ছড়ার 
একটি বিষয় বলে নে পথ ধরেও অনেক প্রতীক এসেছে । 

গাছ-ফুস-ফলের পরেই বাওল। ছড়ায় গ্রতীক স্ষ্ট্িতে সমিক। নেয় পাখি ও 
মাছ । পাখির সঙ্গেও আবার গাছ-ফুস-ফলের নংমিশ্রণ (00170051610) ) 
ঘটে থাকে, ফলে “সংযিশ্রিত প্রতীকের (0010709166 5527001) স্থষ্টি হয়। 
গাছ, মাছ, পাখি, জল,_-দব কটি প্রতীক-পদার্থেরই পরস্পরের সঙ্গে সংমিশ্রণ 
ঘটেছে। এরই ফলে বাঙলা ছড়াতে জটিলত। ও বৈচিত্র্য বেড়েছে । 

পাখিকে ধন-সম্পদের ও প্রাচূর্যের প্রতীক রূপে এই সব ক্ষেত্রে মনে কর] 
ইয়েছে : ষে বাড়ীতে রামশালিক, চড়ুই প্রভৃতি পাখি আছে, মে বাড়ীর গৃহস্থ 
বেশি পরিমাণে টাদ। দিতে লক্ষম, ৫৪ | এই একই কারণে হাস ও নীল পায়রার 
উল্লেখ, €৭| ৫৯-সংখ্যক ছড়াতেও তাই । রাজৈশ্বর্ব বোঝাতেও পাখির গ্রতীকতা 
গ্রহণ, ৬৯ থ। বকের সঙ্গে 'কড়ি'র উল্লেখ, ১১৪ । “ভিয়াল্যা' নামের পাখির সঙ্গে 
'সোনা'র (যা! ধনের প্রতীক ) উল্লেখ, ১১৫খ। তেমনি পায়রার সঙ্গে মোনার 
উল্লেখ, ২২৮। পাখি ও ধন-দৌলতের একজ্র উল্লেখ, ৪৪০ | পাখি ও অলঙ্কারের 
সহাবস্থান, ৪৪৬ | 

পাখি খাকলে রাজা ও রাজার প্রতিবেশের উল্লেখ : ২৪৯; ২৮০ ৪৪৪ | 
পাখিকে মানুষ, শিশু এবং অন্ত মানবিক সভার গ্রতীক বলে মনে কর] : ১৬৮ 
১৬৯, ১৭৭, ১৭৮, ১৮১, ১৮৩, ১৯৭ | পাখি থাকবে বিয়ে, প্রেম, অবৈধ প্রেম 


১৭৪ বাঙল! ছড়ার কিক | 
এ প্রেমিকের উল্লেখ থাকে : ১৯৭, ২৯২, ২৭৩% ২১২, ২১৬, ২১৭, ৭৯, ২২২৩ 
২৮, ৩০৬, ৩৩১ (মাযার মাধাষে ), ৩১৮১ ৩৪৬, ৩৪৩ ইত্যাদি। 
মাছ এবং মাছের গ্রতিবেশ থেকে জল, জল থেকে নমী-দীঘি-পুক্কর নানা 
প্রতীকের জনক হয়েছে। কতকগুলি ক্ষেত্রে আবার চমৎকার মিশ্রণ ঘটেছে। 
খেমন, হাস বা রাজছাম বা পানকৌড়ি। এর] পাখিও বটে, আবার জলঙ্জ 
পাখি বলে মাছের সঙ্গেও সমীকৃত। যেমন, ২০৩-সংখ্যক ছড়ান্। “হাসপুকুরি' 
ঠাস ও জলকে নির্দেশ করে । বিয়ে ও যৌনতার দিক থাকলে নদী ও পুকুর 
থাকে এব* বাঙ!লীর বিয়েতে মাছ এতটি মাঁঙ্গলিক উপকরণ বলে কথিত। নৌকো 
(জল) এবং বিয়ের উল্লেখ, ২০৬। বিয়ে আছে বলে জলের উল্লেখ সঙ্গে পাতার ও, 
২১৩। মাছের সঙ্গে ধন-কড়ির উল্লেখ, ২৩৩-২৩৪ | বউ-জাযাই (বিয়ে) মাছ ও 
গহনার একত্র উল্লেখ, ৩*৪ | মাছের সঙ্গে গাছ, পাখি ও বিয়েকে পাই, ৩০৬। 
তেমনি পাই নদী-জজল, ফুল-ফল ও মাছকে একসঙ্গে, ৩০৭। জল ( গাঙ্গেব 
ঢেউ) বিয়ের ইঙ্গিত দেয়, ৩৪২। গাছ, চাদ, থেওয়া (অর্থাৎ জল, নর্দী ), 
মাছ ও বিয়ের যৌগপগ্ভ, ৫০৮। 
প্রতীকের প্রসঙ্গে অন্যান্য কয়েকটি দিকও উল্লেখযোগ্য । “তিনটি সারের 
ঢেললা' এই জড় বসকে £110019য)-এর ফলে কেবলই সপ্রাণ বলে মনে কর! নয়, 
£100000010010197-এর ফলে পাটেশ্বরী” ও “পৌঝুবী' এই নামযুক্ত 
মানবী বলে মনে করা, ২৮। বস্তপিগ্ড এখানে মানধীর প্রতীক। একই 
ব্যাপার ঘটেছে একটি সরাকে “ভাজে? নামীয় নারী বলায় (সং ১১/১) কিংব। 
''পীধমাস'কে সপ্রাণ নারী বলে মনে করায় (সং৩০)। এরপর এই সব 
নারীদের বিবাহ কল্পনা করা হয়েছে, যেমন, ওাছু বা তুযুব বেলায়। একই 
পথ ধরে চন্দ্র বা সের বিবাহের কথাও উঠেছে (সং +০ ৭৫) বর্ধাকালের 
চাবমানকে একটি যুবতীর দৈহিক ক্রমবিকাশের প্রতীক রূপে ব্যক্ত করা 
হয়েছে) ১*২। 
মানবেতর অন্তান্ত প্রাণীর মধ্য উল্লেখযোগ্য সাপ, বাঘ, হরি ও ভালুক । 
ভারতীয় স্বাপত্যেও ভাস্কর্ষে, শিল্পে ও কলায় সাপ সর্বস্তই জলের সঙ্গে মংযিশ্রিত, 
বাঙল! ছড়াতে তাই। মাপের সে 01191110137) এবং সেই পথ ধরে নারী, 
বিবাহ ও যৌনতার দ্বিক মেলে, ১৭৯, ১৮৮। বাধ হজ অবৈধ প্রেমিক, ৩৩৯। 
হরিণ ইকিত দিচ্ছে মৃত্যুর, ৪২৫, ৪৪৬। ভালুককে মেলে শিশুর প্রতীক 
রূপে, ১৪২। অবশ্ঠ অন্তান্ত প্রাণীকেও শিশু ও মানবের প্রতীক রূপে পাই। 


বাবা ছড়ায় তূষিকা সহ 
বাওর ছড়ার অর্োন্ধায়ের জন্তে প্রতীক ও লংহিশ্রিত প্রতীকের কিছ, 
দৃষ্টান্ত ওপরে দিনামি। ও বিষয়ে বিদ্তৃততর আলোচনার অবকাশ আাছে। 

ঘ. এই 00089040100 বা সংমিশ্রণ অর্থাৎ ছুই বা! ততোধিক বন্ধবা 
প্রানীর সহাবস্থানের বাপারটির সঙ্গে আরো ছুটি বিষয় সংযুক্ত । প্রথমটি হল: 
সংসিশ্রণগুলির স্থিরতা ও স্থায়িত্ব, অর্থাৎ সব ছড়াতেই তা একই অর্থে ব্যবহৃত হয় 
এবং ভারা একই সঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে বিগ্যষান থাকে ; আর 
খ্িতীঘ্রটি হল : সেই ছুই বা! ততোধিক বস্ত ব1 প্রাণীর একক্রাবস্থান 100.576- 
এর স্থচনা করে। বিষয় ছুটি সম্পর্কে এবার স-উদাহরণ আলোচনা করি। 


বলেছি, ছুই বা! ততোধিক বস্ত বা প্রাণীর একভ্রাবস্থান ব] যৌগপদ্য একটি 
ছড়াতে থে অর্থ বহন করে, অপর একটি ছডাতেও তাই; কিন্তু এই 
সহাবস্থান সর্বজই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ নয়, এর মধ্য আছে নানা জটিলতা, নানা 
অন্প8্ত1 ও পরোক্ষ-গ্রবণতা। এই মব অস্পষ্টতা ও পরোক্ষ-প্রবণতার অন্তরালে 
ধেনিমটি নিরন্তর ক্রিগাশীল, সর্ব প্রথমে তাকেই উপলব্ধি করতে হবে। 
যেমন, এই উদাহরণটিতে : মায়ের কুলে ফুল, বাপের কুলে ফল, শ্বশুরের কুলে 
তারা (৬/১)। এটি বিশ্লেষণ করল্পে একদিকে পাই : ফুল-ফল-তাবা এই 
তিনটি বস্বর একটি পঙ্‌ক্তির মধে) সহাবস্থান ; অপর দিকে পাই, মা-বাপ- 
শ্শ্তর, পারিবারিক তিনটি ব্যক্তি। এই তিন ব্যক্তির সঙ্গে তিনটি বস্তু সংশ্লিষ্ট । 
মা: ফুল; বাপ: ফল, শ্বশুর: তারা । পরিবারের অন্ততূক্ত তিন বাক্তি 
সধবা নারীর মাধ্যমে একটি অখগ্ডতা ও সংহতি রচনা করে, সহজেই তা শোঝা 
যান । কিন্তু ফুল, ফল ও তাবা এই তিনটি পদার্থ কি ভাবে এক ও অভিন্ন 
হল? সেটাই 000290516103-এর মূল দিক। সেট] এইভাবে ঘটে . মা- 
বাঁপ এবং ফুল-ফল সহচর শব্ধ; কেবল তাই নয় এদের মধ্যে আছে একটি 
£0118815 011201019? বা একটি যুগাকের ভাব। মা-বাপ যেমন একদিকে 
একটি যুগ্মক, ফু্স-ফলও তেমনি | ঠিক তেমনি, শ্বশুর েমন একদিকে “তাবা?ও 
তেষনি একদিকে | মা-বাপের সঙ্গে শ্বশ্তর অঙ্গীভূত এবং সমীক্ৃত, ফুল-কলের 
সঙ্গে তেমনি তারা । এই ভাবে ফুল-ফল-তার! একীরুত ও সমীরুত হল 
এই ছড়াঁতে। অন্ত ছড়াতেও কি তাই? সে প্রমাণ যদি মেলে, তবেই এই 
নমীকরণকে মেনে নেওয়া যায়। দেখা যাক, ফুল ও ফলের সঙ্গে তারার 
একত্রাবস্থনি ও যৌগপন্য কি ভাবে অন্তর মেলে। আগেই বলেছি, সে 


১৭৬ বাঙল] ছড়ার তৃমিক1 
সহাবস্থান ও যৌগপথ্কে ম্পই ও প্রত্যক্ষরুপে মেলে না,-মেলে অস্পষ্ট, জটিল 


ও পরোক্ষরপে। 
আলোচা ছড়াটির অপরাংশ ( লং ৬/5 ) থেকেই প্রষাণিত হয় ফুল-ফল- 


তারা । কেননা, তারার উদ্দেশে একবার ফু, একবার ফল দেওয়া হয়েছে। 
৪৭৪-সংখাক ছড়ায় পাই: আকাশের শোভা তারা ধেন গাছের শোভা ফুল । 
এখানে ভারা্ফুল। ৩*২-সংখ্যক ছড়ায় পাই : ঝিয় ফুল ফুটে বেল্‌ নাই : 
ঝিডে ফু্স ফুটেছে, বেল নেই | হুর্যান্তের সময়ই ঝিঙে ফুল ফোটে । অর্থাৎ 
বিশেষ ফুল হুর্ধান্ের ( অর্থাৎ রাত্রি, রাত্রির অন্যঙ্গে তাঁর) কালে ফোটে ; 
তেমনি কোনো কোনে ফুল ফোটে শুর্যোদয়ে,--তাও রাত্রির সঙ্গে জড়িত। 
যে করেই হোক রাজি, রাত্রির লঙ্গে তারা, তারার সঙ্গে ফুল এবং নেই ফুলের 
সঙ্গে ফল, শেষে ফুল-ফলের সঙ্গে গাছকে জড়িত দেখা যায়। তারা থেকে 
টা? (তাও রাতের সঙ্গে জড়িত) এসে পডে, এবং তারার সঙ্গে যেমন ফুল- 
ফলকে যুগপৎ মেলে, চাদের সঙ্গেও তাই। যেন : পুণিমার চাদ দেখে তেতুল 
হল বন্ধ (স' ১১/৩)। এখানে চাদ - তেতুল (ফল) [ প্রচলিত ছড়া: চাদ 
উঠছে ফুস ফুটেছে কদমতলায় কে। এখানে চাদ ফুল, এবং কদম গাছ ]। 
৩৫৬-মংখাক ছড়ায় পাই : বাশের গোড়ত, তারা অর্থাৎ গাছ ( বাশ গাছ )- 
তারা। 

এ পর্যস্ত তা হলে মিলল টান্দ-তার1- ফুল-ফল-গাঁচ। গাছের সঙ্গে ফুল-কল 
তে। নৈমগিক কারণেই অভিন্ন | উক্ত ছভাতেই (সং ৬/১) দেখা যায়: 
গাছস্জল, নদী। কেনন। বল] হয়েছে : বহুধারা ব্রত করলাম তিন বৃক্ষের 
মাঝে/...পৃথিবী জলে ভাসবে "| টাব-তার। ্ফুল-ফল-গাছ ; গাছ- নদী, 
জল। .'. টাদ-তারা-জল, নী । আবার, জল-নদী যেহেতু তরল পদার্থ, 
তারলোর সাদৃশ্বের ফলে জল-নদী-ছুধ | যেমন : ভাজো! এই পথে 
যেগ্ড। বেনাগাঞে কড়ি আছে, দুধ কিনে খেও (সং ১১/৫ )। এখানে 
গাছ-্চুধ, "** নদী গাছ, পূর্বের উদাহরণে। ৯১-সংখ্যক ছড়াতে লাউ এবং 
কাচাকলার উল্লেখের সঙ্গে যুগপৎ উল্লিখিত হয়েছে মেঘ-বৃস্টির কথ] । 

বিয়ের কথ! যেখানে থাকে, সেখানে গাছ-ফুপ-কফলের উল্লেখ থাকে। 
আবার, বিয়ে থাকলে নধী-জল-দীঘি-পুকুর-ঢেউ৪ থাকে | .', বিয়ের 
সাখামে গাছ-ফুল-ফল নদী-জল-্ীদি-ঢেউ | আবার, বিয়ে থাকলে থাকে 
ফা) অবৈধ প্রণয়, যৌনলীলা গ্রস্ৃতির ইঙ্গিত থাকলেও থাকে যাছ; টাকা- 


বাঙল। ছড়ার সৃষিকা ১৭৭ 


কড়ি, গয়না-গাটি প্রভৃতি খাকলেও মাছ থাকে । ফলে, বিয়েকে মাঝখানে 
রেখে মাছ » গাছ, টাক-পয়স1, গয়না-গাটি | খেষন : সং ২৩৩,২৩৪ : মাছের কাট! 
পায়ে ফোটা, এবং দোলায় চেপে কড়ি গোনা । সং ৩*৪: চিংড়ি মাছের 
খোলায় করে গল্পনা এনেছে । সং ৩৬: গাছ-মাছ, বিয়ের পটভৃমিকা। 
মাই-“পাইন| ফর", 'কাট্টল বিচ | সং ৩৩৩: কই স্বাছ-কালো। জিরে 
[ কালে! জিরে হল ফল, অতএব গাছ। 'কালো' রঙ অবৈধ প্রণয়ের ইঙ্গিত 
দিচ্ছে ]। 

বিয়ে থাকলে (কিংবা না থাকলেও ) একদিকে থাকে গাছ-ফুল-ফল, 
অপর দিকে পাখি। অতএব পাঁখিস্ফ্ুল-ফল, মানুষ। যেমন, সং ১৭৮, 
১৮৪১ ২২৮ (পায়রা - বিয়ে ), ৩০৬ (খয়র] পাখি ), ৩৩৮ (পাখি- অবৈধ 
প্রেমিক )। পাখি থাকলে চাদ ( সং২২২ ) এবং জল-নৌকে। (সং ৩১৫) থাকে, 
অতএব পাখি, চাদ-জল। পাখি-্ফুল; ভারা-ফুল। ,, পাখি-তার]। 
যেমন, ওই তারাটা পাইখ মারা, ১৯৫। 

বিয়ে থাকলে গাছ-ফুল-ক্ষলেব উল্লেখ থাকে । এই গাহ বা ফুলস্ছাতা। এই 
জন্তেঃ গাছের তল-ছাতার তল। যেমন, সং ২৯৬, ২৯৭, ৩০১ প্রভৃতি । 
ছাতা ও গাছ--ছুইই ঘরের প্রতীক, এই জন্যে বিয়ের প্রসঙ্গে এ ছুটির উল্লেপ 
থাকে । গাছ যে ঘর, তা বোঝা যায় ১৪-সংখ্যক ছড়া থেকে: আম পাত 
চাঁজিত পাত / ঘর নোয়াইলাম আডাই হাত। পূবেই দেখেছি গাছ -নদী , 
আর গাছ ষদ্দি “ঘর”, তবে ঘরও নদী হবে। তাই এই ছড়াতেই অতঃপর পাই : 
যদি ঘর গঙ্গায় যায়: । 

দেখা যায়, হাতী-্ধুতি (সং ১৭২), চার্দ কাপড়, স্থতে] (সং ১৭৯); 
মামা-মামী -সৃতো, কাপড় (সং ২০৩)। এই তিনটির মধ্যে একই রীতির 
বিকাঁশ। মূল হল চাদ, টাদের বুড়ী চরকা কাটে, অতএব চাদের লে তে! 
এবং কাপড়ের যোগ | “চাদ মামা',_ অতএব মামা-মামী সম্পকাঁয় ছড়াতেও 
কাপড়। প্রচলিত ছড়ায় পাই, চরকার দৌলতে ছুয়ারে ছাতী বাধা , এবং 
চাদ উঠেছে বলে হাতী নাঁচছে। তা হুলে সমীকরণটি এই : চাদ -চরকা - 
হাতী-্ধুতি। হাতীর সঙ্গে যুগপৎ উল্লিখিত হয়েছে ঢে'কি ও ধানভানা (সং 
৪৩৭)। এর পেছনে আছে চট্টগ্রাম ও উত্তরবঙ্গে গ্রচলিত “যিখ। ৩৫৬- 
সংখ্যক ছড়ায় পাই : বাঘ, হাতী, মোষ, পি'পড়ে_ ধানভান1 | হাতী- 
মোষ,-__ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গের “মিথে'র প্রভাবে? হাতী -পিপড়ে,_ওড়িশ! ও 

১২ 


১৭৮ বাওজা ছড়ার ভৃষিক। 


বাঙলার ক্রমপুঞ্রিত লোককথার দেখা যায়, হাতীর শু'ড়ে পিপড়ে কাষড়ে দিয়ে 
হাতীকে শাক্কেম্তা ফরেছে। বাছ-মোষ, আঃ সং ২৮৯,২৯১গ এবং ২৫৮। 

অবৈধপ্রণয়ের উল্লেগগ করতে প্রায়ণঃই মানবেতর প্রাণীর উল্লেখ দেখা যায়। 
কইমাছ (সং ৩৩৩), টিকটিকি ( সং ৩৩৫ ), বাধ ( নং ৩৩৯ )। এ ছাড়া মেলে 
পাখি (সং ৩৩৮ )। 

যে 1310275 0117011-এর কথা পূর্বে বলেছি, মহাবগ্ধান ব! ষৌগপছ্ের 
ক্ষেত্রে সর্বদাই তা কেবল বিরোধযূলক বা বিপরীতার্থক বন্ত-প্রাণীকেই নির্দেশ 
করেনা) লমস্যরের ও সমধমা বস্ধ-প্রাণীফেও নির্দেশ করে। যেমন, ঘি- 
মধু (সং ৭৩খ)। লেখানে আছে: ঘি: ঝি) মধু: বধূ । অতএব ঘি-মধু 
এক | তারই ফলে ২৮১-সংখ্যক্গ ছড়ায় “ঘি-মউকে' সহচর শব্বরূপে উল্লিখিত 
হুতে দেপি ) এবং ৩১-সংখাক ছড়ায় পাই : আম-কাঠালের পিড়েখানি ঘী-তমী 
মৌ করে। 'ঝি-বউ", এই যুগ্মক 'ঘি-মউ'কে একজে অবস্থিত হতে প্রেরণ! দিয়েছে । 
বাঙলার তাবৎ ছড়ায় "ঘ'-এর অস্তামিল রূপে ঝি? যিলবেই | সম্ভবতঃ, এর 
যূল কোনো সামাজিক প্রথার মধো প্রোথিত আছে, আগেই তার উল্লেখ 
করেছি। 

ওপরের এই সব উদ্গাহরণ থেকে দেখলাম, কি করে একটি ভাব থেকে আর 
একটি ভাব, এক বস্ত থেকে আর একটি বস্ এসে যায়। এক ভাব বা বস্ত 
থেকে অপর ভাব ব1 বস্তর আগমন ও সঞ্চরণকে আমর! বলব :০0171701)102- 
ঢ107৮,--ত1 ষেন ছুই ভাব ও বস্তর মধ্যে সংযোগসাধনকারী একটা কিছু । এই 
4০01)72)00101090101)+এর ফলে ছড়া প্রসারত1 লাভ করে। যেন ছড়। একটি 
জৈব পদ্দার্থ, তার প্রাণ আছে, তাই ক্রম-সধ্ধারিত হয়। যেমন, জীবদেহ নানা 
কোষে বিভক্ত, কিন্তু প্রতিটি কোষই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, একটি কোষ অপর 
আর একটি কোষের সঙ্গে ০0137771001580107) রক্ষা করে, ফলে একটি জীবপেছে 
দেখা যায় অধণ্ডতা ও সমগ্রতা,-- ছড়ার ক্ষেত্রেও তাই । 

এই ০010100178020105 বা! সংযোগসাধন ও রক্ষণ আরে! নানাভাবে হয়ে 
থাকে । ধ্বনি সাদৃশ্ঠ, পরিবেশ-সাদৃন্ত, মনস্তত্ব__ইত্যার্দি নানা কারণে তা হয়। 
হ-একটি দৃষ্টান্ত এই: ৪২-সংখ্যক ছভায় 'ঠগের' শের সংস্পর্শে সমধবন্তাত্মক 
“ঠাকুর, শব এলে পড়েছে । ৬৫-সংখ্যক ছড়াটি 'জোলাভাতির” মাগনের ছড়া । 
“জোলী” বা! 'ছুজি, শক্ের অর্থ হঙ্গ খাল বা নাল।। খালের ধারে যে 
'চদ্জুইভাতি' করা ছয়, তাকে বলে 'জোল! ভাতি'। এই 'জোলা' (খাল, 


বাঙল। ছড়ার ভূঁমক। . ১৭৪ 


নাল! ) থেকে বৃত্তিবাচক জোলা-্ুগ্নী এলে পড়েছে । য্ী-দেবীর সংশ্রবের 
ফলেই ১২৬-মংখ্যক ছড়ায় যাট দিন ও ষাট রাতের কথা৷ উল্লিখিত হছ্রেছে। 
১৩৪গ-সংখ্যক ছড়াতে “কংসাহ্থর রাজা" এবং কাসার থাল। তেষনি এক হয়ে 
গেছে। ১৭৮-সংখ্যক ছড়াতে, “বুলবুল” একটি মেয়েরও নাম আবার 
পাখিবিশেষও বটে। পরবতাঁ ১*৯-সংখ্যক ছড়াতে “বুক্ক ছুবুছুব্‌' করে 
বাক্যাংশই “বগধুল” বা 'বগছুর” ( অর্থাৎ বাছুড় ) শব্দের আগমন ঘটিয়েছে । এই 
ছড়াতেই ব্যথা-বেদন] অর্থে “বিষ” শব্দ “কুড়ি স'খা- চক “বিশ শঙ্ষকে ডেকে 
এনেছে, তেমনি “ডাডাইল্‌ (দাড়াল মাপ) শব থেকে এসেছে 'ড্যাড়' (দেড়) 
শব । বলাবিশেবভাবে প্রয়োজন, এই ০0000250108000গুলো! কিন্তু একেবারে 
নিছক অর্থহীন শব্দের বদলে শব্দ এসে পড়া নয়,_এখানেও শব্ের অর্থগত 
£0700007 বয়েছে [পূর্ববর্তী পঙ্ক্তির শব যদি পরবতী পঙ়ক্িতে নীত ও 
গৃহীত হয়, তাকেও বল চলে ০০0017)101)10861017, যেমন ১৯৯, ২*৬-সংখ্যক 
ছড়া ]। ২২২-সংখাক ছড়াতে "ময়না" নামীয় এক কন্তার উল্লেখ আছে। ছড়ার 
শেষ পঙ্ক্তিতে পাই : 'কইন। গেইল্‌ উড়িঘ্া' | এখানে ব্যক্তি নায় ও বিশেষ 
পাখি এক হয়ে গেছে, ঠিক যেমনটি ঘটেছে ১৭৮-সংখাক ছড়াতে । ২৭৯-সংখ্যক 
ছড়াতে 'ছাগলদানী' শব্দই “বাখালদানী' শব্দ কৃষ্টি করেছে। ৫১৮-সংখ্যক 
ছড়ায় আছে: “ধান হন কামার বাড়ী? । এব অর্থ: ধান পেকেছে, তাই 
কামাববাড়ীতে গিয়ে কাস্তে গডতে হবে | ধান" এখানে কামাববাড়ী” শব্ষকে 
০0170100101010206 করেছে । ্‌ 
সংমিশ্রণ (০010003161010)) বিরুদ্ধ ও সমভাবার্থক যুগ (31915 
চ00510169), প্রভীকতার বন্ধন, স'যোগরক্ষণ (001017001520102) এবং 
অন্যান্ত বিশিষ্ট দিক মিলে একাধিক ভাব-বস্ত-প্রাণীকে অর্থেব বন্ধনে একত্রাবন্ধ 


করে রাখে । একেই বলা ধায়, 44061£5009?1 এবার এই 1ঘ00166126-এর 
কথাই বলি। 


1100:5206 শব্দটি আধুনিক গবেষকগণ লোককধা ও “মিথ -এর 
১00০0015981 /915515 এবং 98121096105 (বা! 9251091055)-এর আলোচনায় 
ব্যবহার করছেন। যতদূর জানি, আমেরিকান গবেষক 4১190 [9019455 শকাটি 
বিশেষ পারিভাষিক অর্থে প্রথম ( ১৯৬২ঘ্রী:) ব্যবহার করেন। তিনি এই, 
শব্দটি আবার ষ্রাসী গবেষক 01296 [.০51-90259-এর একটি প্রবন্ধে 
€ প্রবন্ধটির নাম: 1৩ 90০৮5] 90৮৭ 0£ 150, এটি লেভি- 
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সের '$000] 20010001085? [তম 500 :19%63 ] বইতে [6 
206-231] আছে) উল্লিখিত “15101567061 শকের অনুকরণে নির্ধাশ করেছেন । 
লেভি-্রস আবার “415006106, শকটি নিজে নিয়েছেন ভাবা-বিজ্ঞানের 
481001012617)6' শকটিকে অসুলরণ করে (১৯৫৫ গ্ঃ)। 

ভাষা-বিজ্ঞানের ছুটি বিশেষ দিক আছে। একটি হল চ:0০ (অর্থাৎ যা 
5017-931700101791 7 ৫620001086 ঠি৪০০16 01080 ৫0 006 52৮০ ৮০ 
01561780151) 0106 50020 01100681108 10020 20001061 ) ; আর একটি 
হল চ£:2010 (অর্থা২ধ 01000107817 0500010505900165 0080 
01517811151) 006 181789886 ৫1610600002 211 00365, 85 1 
190০067780 ঢ5000152770),  লোকসাহিত্যের আধুনিক গধেষকগণ এখন 
আর লোকসাহিতোর নিছক ও নিরথক শুষ্ক উপকরণমালা থোজেন ন। | তীর! 
চান, প্রত্থিটি উপকরণের এক-একটি বিশিষ্ট অর্থ ও ভূমিকা (281000101)-কে 
অন্বথেষণের মাধ্যষে একটি রচনার গাঠনিক অথণ্ডতা ও সমগ্রতাকে উপলগ্ধি 
করতে । ভাই তাদের দৃষ্টিকোণ আর ছ0০ নয়, 7701০--যাতে আছে একটি 
রচনার উপাদান-উপকরণের অর্থ ও ভূমিক]1। 

জোফসাহিত্যের ছাআ যাজই জানেন ঘে, লোকসাহিত্যের গবেষণায় 
লোককথা ও “মিথই প্রাধান্য পেয়েছে এবং পৃথিবীর মধ্যে ইউরোপীয় 
গবেষকগণই এ বিষয়ে ফুগে-যুগে নব-নব দৃষ্টিকোণ আবিষ্কার করেছেন। 
জোকসাহিতে)র আলোচনা-গবেষণায় ছুটি পদ্ধতি বিঙ্গবিখ্যাত। একটি হল 
শুর0005-48006110212 2101০, ইতিহাস ও ভূগোলের পটভূমিকায় 
একটি লোককথার আদি-উৎস নিয় করতে চায়,_-লোককথার প্রত্যেকটি 
21001 ধরে ; এর মধ্যে এতিহাজিক দিকের প্রসঙ্গটি আছে বলেই এর 
দ্টিকোণ হুল [01201700101 মূলতঃ ফিনলযাণ্ড এই দৃগ্টিকোণের জন্সভূমি। 
অপর দৃরিকৌণটি ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা খুচরো প্রবন্ধে উনবিংশ 
শতকের শেষ শক থেকেই বিকশিত হচ্ছিল বটে, কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থে 
গেটিকে প্রথম রূপ দেন ক্শী গবেষক ড৬150100% 0:0১,--তার 
+810001501085 0£ 01১6 01016” (১৯২৮) বইতে । রূপভাত্বিক ও 
গাঠমিক দিক থেকে লোককথাকে বিচার করাই হল এই দৃষ্টিকোণের বিশেষত্ব । 
'লোফকথাকে থে ভাবে বর্তমানে মেলে সেটি অবলম্বনেই এরা লোককথার 
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কূপ ও গঠনের বিশেষত্ব নির্দেশ করতে চান। তাই এদের দৃরিকোণ 
সুল 95501701810, 

ফিনল্যাণ্ড ও আমেরিকার ঘৌথউদ্ভোগে প্রবতিত রীতির মধ্যে 2100 

'একটি বড়ে! ভৃষিকা নেয়। কিন্তু এই রীতির কিছু বড়ো ক্রটও আবিষ্কৃত 
হয়েছে। একই বিষয় ও প্রনঙ্গ একটি লোককথায় 10৫ হতে পারে, 
কিন্তু অন্ত একটি লোককথায় তা হতে পারে না। ফলে একটি বিষয় ব প্রসন্ 
তাবং লোৌককথাব মধ্যে সর্ববর ও সর্বদা স্থির একটি 11006 হয়ে 
উঠতে পারে না। সেইঙন্কে কোনো একটি ১106-4র ০005651805933 
খাকে না। দ্বিতীয়তঃ, এই রীতির গবেষণায় 7%000-কে নিছক শব বা 
শবমাল! বলেই মনে করা হয়; একটি রচনার মধ্যে তার অর্ধগত 
সক্রিয়তা ও তৃমিকা (অর্থাং £075000)-টিকে কোনোই মূসা দেওয়া 
হয়না । রূপ ওগাঠনিক দিক থেকে ধারা লোককথার গবেষণায় নিযুক্ত 
হলেন, তারা তাই 12016 অপেক্ষ। 1006205 (এবং “মিথে'র আলোচনায় 
115006106)-কে প্রাধান্য দিতে লাগলেন । 

1%00016 এবং ?106169006-এর মধ্যে বিশেষ পার্থকা আছে। 100 হল 
বিশেষ শব বা একটি বিশেষ প্রনঙ্গ বা বিষগ্ন বা উপকরণ। তার অভিধানগত 
অর্থ আছে বটে, কিন্তু একটি রচনার ধ্যে তার বিশেষ ব্যপ্ধন! ও সক্রিয় অর্থগত 
ভূমিকার কথা অনুচ্চারিত বা অনালোচিতই থাকে । 106600০ কিপ্ত 
কেবল একটি মাত্র 10616 নর,-একাধিক 1006 সম্মিলিত ব। গুচ্ছবদ্ধ হয়ে 
একটি বিশেষ বাঞ্রনা বা অর্থকে যখন নির্দেশ করে, তখন তাই হয় 
14000165106. অবশ্ট যদি নিধি ও স্থির অর্থ থাকে তবে সংখ্যায় কেবল 


'একটিমাত্র 21006 706621 হতে পারে। অর্থাৎ অর্থ ও ব্যঞ্চনাপূর্ণ 
70০00ই 14100161096. 


এইখানে 10006005 শবের বাঙলা প্রতিশষ সম্পর্কেও আলোচনা 
অপরিহার্য হয়ে ওঠে । [১0০66 শব্টিকে অবলম্বন করেই যখন শটির সী 
হয়েছে, তখন 7006 শব্দেব বাঙলা গ্রতিপন্কেই আগে লক্ষ করতে হবে। 
৬/6556-ঘভিধান মতে শব্ধটির অর্ধ এই: 1 116609006 20 0৩ 75 
25, 2 8812ভা26 £58006 01616006206 06 & 00100091050 0৫ আটো 3 
€579.5 010৩ 006106) 00 00100109170 6ি80016- লাহিত্য ও শিল্প কর্মের প্রধান 
অজ,বৈশিষ্ট্য বা উপকরণ বাবিধন্ববন্ত। কিন্তু কেউ-কেউ ঘখন বাঙপায় 'অভিপ্রায়? 


১৮২ বাঙল। ছড়ার ভূমিকা 


বনে শঙ্ঘটিয় প্রতিশব্ব দেন, তখনশবটির প্রত্যাশিত ও প্রচলিত ধারণার সঙ্গে তা 
মেলে না। ভুংখ এবং আশ্চর্যের কথা এই--এই সব লেখকরাই এককালে হথাযখ 
না হোক, প্রায়-ঠিক প্রতিক ব্যবহার করেছিলেন। যেমন, আশরাফ 
সিদ্দিকী তায় 'কিশোরগঞ্জের জোককাহিনী' (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা। 
আষাঢ়, ১৩৭১) বইয়ের তূমিকাতে গ্রতিশব দিয়েছিলেন “প্রসঙ্গ | ভালোই 
তে] করেছিলেন, পরে আবার 1 পাণ্টাতে গেলেন ফেন। শ্রীযুক্ত আশ্ততোব 
ভট্টাচার্য তার “বাংলার লোকসাহিত্য' (ছ্িতীয় খণ্ড: ছড়া। প্রথম সং 
১:৬৩। পৃ. ৪১) বইতে প্রতি*ন। দিয়েছিলেন “বিষয়? | এটাও বা মন্দ কী 
ছিল! দু'জনের কাছেই অস্থরোধ, তাঁরা আবার পূর্ব-প্রদত্ত প্রতিশ্ব ব্যবহার 
করতে খাধুন। 

ত1সেযাই হোক, আমরা 2100 শকের প্রতিশব্দরূপে প্রসঙ্গ, 'উপকরণ? 
বা 'প্ুসঙ্গোপকরণ? শব গ্রহণ করছি । 15001£60-এর বাঙল। গ্রতিশব ভাই 
আমাদের মতে “গুচ্ছবদ্ব-গ্রসঙ্গোপকরণ? ব1 'উপকরণগুচ্ছ” বা উপকবণমাল।” 
ব1 “অর্থগর্ভউপব রণ'। বদ্‌লেভি-্রুস্‌ ষেমন “মিথ, +এব আলোচনায় '2%]511)6250? 
শকের গ্রবর্তন করেছিলেন, আমরাও তেমনি ছড়াব আলোচনায় 'ঢ01]- 

[175201616? ব] গধুই 0২199106176” শকটি প্রবর্তন করতে চাই । স্বদেশী ও 
বিদেশী আলোচকদেব দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করি। 

বাঙল। ছড়ার ?00০076 নিয়ে আলোচনা কবতে গিয়ে ভূমিকা হিসেবে 
কিছু কথা বলে নিতে হল। এবার যূল প্রসঙ্গে গ্রত্যাবর্তন কর] যাচ্ছে। 

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বিশ্ষেভাবে মনে রাখতে হবে| আমেরিকার 
উপজাতি-বিশেষের মধ্যে প্রচালত লোককথা ও 'মিথে'র আলোচনায় 
4১127 10015065 যে অর্থে “1৬100115706? এবং 41001650010 106201)-কে 
নির্দেশ করেছেন, আমবা কিন্তু ঠিক সেইভাবেই এগুলোকে গ্রহণ করছি না। 
তার আলোচনা লোককথাঁকে অবলম্বন করে, আমাদের আলোচনার বিষয় 
ছড়া। কাজেই চুয়ের মধ্যে পার্থকয এসে ঘাবেই। 

“156 ৪৮95 ০0৫ 5০:-1006" (1965) বইয়ের অস্ততূক্ত 500০৮:21 
শাড০1085 117 000 ঠ01600210 [00180 চ011055165 (2. 206- 
215) নামক প্রবন্ধে 4181 10015065 লোককথাকে 45৪00675025 0£ 
0:00350065' কপে বিশ্লেষণ করেছেন । অর্থাৎ লোককথায় থাকে কতকগুলি 
।1508510০ন্থর ধারা বা শঙ্থলা বা পারম্পর্য ! এই ধারা-শঙ্খলা-পারম্পর্যটি 


বাঙলা ছড়ার তৃষ্বিক! ” ১৮৩ 


মোটামুটি স্ির ও নিদিই্ই থাকে (হেখানে ধারাটি ব্যাহত হয়, এবং বিকলে 
নতুন কেনো 1006 এসে সেই শৃম্তস্থান পূরণ করে,-সেখানে হয় 
44511000016), সেটাকে বলে 2%00015005 08006001. ছড়ার মধ্যেও 
আমর! কিছু 10010680000 লক্ষ করেছি । ছড়ার ?00162076 
বলতে এইগুলি : 

১. কোনো একটি ভাব বা ভাবনা, বিষয়, প্রতিবেশ বা প্রসঙ্গের 
পারম্পর্যমূলক, শঙ্ধখলাধমী, ধারাবাহিকতাময় উল্লেখ বা বর্ণনা একটি 
10001157705 0৪ 060-কে স্যস্ি কবে। এটিই বাঙলা ছড়ার (এবং সাধারণ 
ভাবে ঘষে কোনো দেশের ছড়াব) প্রধানতম প্যাটার্ণ,-- ছড়ার "52010: 
নির্দেশের ক্ষেত্রেও এটিকে আমবা দেখব | এতে ঘষে উল্লেখ বা বর্ণনাগতলি কবা 
হয়, সাধাবণতঃ তা স'থ্যায় কেবল একটি মাত্র হবে না, অস্তুতঃ ছুটি হতে হবে। 
কারণ) 2011£1)০ মানেই সাধারণভাবে একাধিক প্রসঙ্গ বা উপকবণের একটি 
গুচ্ছ, ষ! সাঁশ্মলিতভাবে স্ুম্পষ্ট একটি অর্থ-বাঞ্নার শুচক। এই প্যাটানেরই আর 
একটি প্রসারিত দিক হল তালিকামূলকত1,-এর উদাহরণ পৃবেঠ দিয়োছ। 

২. 1৬100166106-এব গুচ্ছ দৈর্ঘো যে কোনো মাজার হতে পারে। ত। 
কেবল একটি পও্ক্তিতে বা] একটি ?%00এ আবদ্ধ হতে পারে, আবাব গোটা 
ছড়াভে ৪ পরিব্যাঞ্ধ হতে পাবে, কিংবা একটি হুবকের মধো তা সীমাবদ্ধ থাকতে 
পাবে। দৈর্ঘ্য ও বিশ্যাব যাই হোক না, স্থ্যায় কিন্তু সাধাবণ ক্ষেত্রে অন্ততঃ 
ছুটি ?[001£ থাকতে হবে । এক পঙ.ক্তি বা এক জ্তবকের 1২100166006 বলতে 
এইগুলি : ক. বাকোব মপ্ো সহচর-অন্ভচর-প্রত্তিচব শব্দের অব্যবহিত, 
ব্যবহ্িত ও বিশ্লিষ্ট গ্রয়োগেব ফলে স্থষ্ট প্রতিসাম্য ; খ. £১0010)6515 এর 
মাধামেও প্রতিলামা ) গ. 315815 0921011780001215010005101010, জোড়া- 
জোড়। ভাব, প্রসঙ্গ , যুগ্ম শঠি; ঘ. অন্য যে কোনো ধরণের পুনরুক্কি 
(চ81110£5); একটি বিশেষ অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্া একটি বিশেষ শব্ের পুন- 
রুক্তিমূলক ব্যবহারের মাধ্যমে শব্টির ওপর গুরুত্ব আরোপ (ধা! খানিকটা 
ঢ08128167515-এর কাছাকাছি), উ. ঘুক্তিমূপক ক্রম, যুক্তির ছারাই এক 
পঙ্ক্তি বা বাক্যাংশ অপর পঙওক্তি ব! বাক্যাংশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি পরি- 
পূর্ণ অর্থকে নির্দেশ করে। একে বল] বায় :51£0৭190). ল্যাটিন ভাষায় 
“28০ শব্জের অর্থ ছল “মতএব' | কার্ধ-কারণের কঠোর বা শিথিল বন্ধনে 
ছুই পঙ়তি ব। ছুই অংশ যেখানে সংবদ্ধ। চ. নঞর্ক “না' এই 


১৮৪ বাল! ছড়ার ভৃষিক! 


অব্যয়পদকে বাকোর মধ্যে সংযোজক অব্যয়পহ্ রূপে ব্যবহার করে ছুই পঙক্তি 
বাবাক্যের ফোগসাধন। ছ. সাণৃশ্টমূক ও 551002801০9] বাকা ও পড়কি 
রচনা । 

৩, (0201010171086017 অর্থাৎ সংযোগসাধন। 

৪. 0017081007. এবং 00702005816 550701. স্ব কটর 
উদাহরণ আগেই দিয়েছি | 

উ. পর্ব-সঞ্জা ও পড্ক্তির বিস্তাসে অথগ্ততা: এ বিষয়ে আলোচনা 
পথেই করেছি। সমগ্র ছড়ায় এই ধরণের সজ্জা ও বিল্তাগত অখগুতার 
দৃষ্টান্ত ছিসেবে উল্লেখঘোগ্য হল: ১০, ১৩: ১৬, ১৮ ইণ্ক-খ। ২১, 
২৬-২৮) ৩০) ৪৬-৪৯) ৫১) ৫৬) ৫৭) ৫৮ (বারো বাঘের বর্ণন! অংশ ), ৫৯, ৬১, 
৬২, ৬৭, ৭০জ। এ২ঘ, ৮৮, ৯০/৩) ৯১ ৯২/১ ৮১ ৯৩, ৯৪ক, ৯৫৭, ৯৬-৯৮১ 
১০০) ১০১৯ ১০৬) ১১৩) ১১৮, ১১৯) ১২১৪ ১২৩১১৪১১১৪৪) ১৪৫, 
১৫১) ১৬৩) ১৭৭-১৭৯) ১৮১১ ১৮৫৪ ১৮৬, ১৯৫) ২০১) ২০৭) ২২০ ২২২, 
২২৮-২৩০১ ২৩৫, ২৩৯-২৪১, ২৪৩, ২৪৯-২৫১১ ২৫৩, ৫৪১ ২৫৯; ২৬৬- 
২৭৩, ২৭৬ক-চ, ২৮৭, ২৯৭) ৩০২, ৩০৩, ৩১৪, ৩২১, ৩২৯) ৩৩খক) ৩৪০, 
৩৫২-৩৫৪) ৩৫৬, ৩৫৮) ৩৫৯) ৩৬১, ৩৬২) ৩৬৪) ৩৬৭-৩৬৯, ৩৮৬) ৩৮৯১ ৩৭২, 
৩৪৫, ৩৯৬, ৩৯৯) ৪০২, ৪১৩/১-২, ৪৩২, ৪৪৪) ৪৪১১ ৪৪৩, ৪৫৪, ৪৫৮ ৪৬৬, 
৪৬৭, ৪৬৯) ৪৭০, ৪৭৭ক-খ, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৯২) ৪৪৪ক, 9-৫ধ, ৪৯৭ক-খ; ৫০২, 
৫৯৫) ৫১০) ৫১৪) ৫১৮,৫১৯ | 

পর-মজ্জা। পঙক্িবিস্থাস এবং বাকাভঙ্গির দিক থেকে বিচার করলে বাঙলা 
ছড়ার মধ্যে সুম্পষ্ট কূপে ছুটি ভাগ দেখা ঘায় : ক. একটির মধো আছে স্থরাত্মক 
গীতিভজি, একটি বৃত্তধমিভা, নিরস্তরতার প্রবাহ, তা যেন লতার মতে। নমনীয়; 
তিনটি পর্ব, শব, এবং বিশিষ্ট বাক্যাংশের তিনবাঁর পুনরাবর্তনকে ছিরে এই 
সর(তুক দিকটি আমে | থখ. অপরটি হল, সর রেখাবৎ ছুই দিকে মুখো-মুখি 
স্বাপিত দুই ভাব, বিষয়, প্রসঙ্গ,-_য1! জোড়া-জোড়া, য! কাটা-কাট?, ঘ। নিরস্ত- 
রতার প্রবাহ-বিহীন, য! ছুইয়ে-ছুইয়ে সম্পূর্ণ, তার বাইরে যা যেতে চায় না। 
বাল! ছড়ার কাঠামোর আলোচনায় এটিকে বলা যাঁয় 9107921570, বা “দ্বি- 
প্রাস্তিকতা'। আমরা লক্ষ করেছি, এই দ্বিতীয় দিকটিই ছড়ায় প্রবলতর, এটি- 
কেই আমর] আদিষ ও প্রাচীন মানধষিকতার ভাববাহী বলে হনে করি। প্রথম 
ধিকটির মধ্যে এন একটি হৃযমা ও স্ুষম্পূর্ণতার দিক আছে, একটি বিশেষ 


বাঙল! ছড়ার ভূষিকা ১৮৫ 


সাংস্কৃতিক স্তর অতিক্রম নাকরলে তাজায়ত করা অসভ্ব। বহু ছড়াতে 
আবার এই ছুই দিকের মিশ্রণ দেখ] যায়। এই মিশ্রপটাই একটি নিম্মম বা 
সেই নিয়মের বাতিক্রম কি না, সে বিষয়ে এখনও আমরা নিশ্চিত নই। ছু- 
একটি দৃষ্টান্ত এই টু 
যেমন, ৩৩১-সংখ্যক ছড়ার প্রথয ছুই পঙংক্কি স্থরাত্মক ব1 গীতিধর্মী; 
অতএব তা বৃত্বযূলক | কিন্ধু তৃতীম্ব পঙ্‌ কির দুটি পর্বই এক-একটি স্বয়ং 
সম্পূর্ণ বাক্য, বাক্য দুটি পরস্পরের মুখোমুখি স্থাপিত, একটি সরল রেখার ছুই 
দিক যেন, ফলে ত] হয়েছে প্রতিসাধ্যযুূলক | ৩৩৫-সংখ্যক ছড়ায় এর বিপরীত 
ব্যাপ!র দেখ! ধায়: এখানে প্রথম ছুই পঙডক্তির চারটি পর্বে প্রতিসাষ্য স্পষ্ট) 
কিন্ধু তৃতীয়-চতুর্থ পঙ্ক্তিতে একট ছ্বাচের পব-পর তিনটি পর্ব থাকায় তা 
হয়েছে বৃত্তযূলক। এই একই ব্যাপার ঘটেছে ৪৯৩ক এবং ৫৯৫গ-লংখাক ছড়াতেও। 
৪৩৪-সংখ্যক ছড়ার প্রথম পঙ্ক্তি সুরাত্মক, কিন্তু সধম ও অষ্টম পঙক্তি তা 
নয়। তিন পর্বের পর-পর স্থাপনার আর একটি বৈচিজ্য দেখা যায়: পর-পর 
তিনটি সমধ্মী পর্বকে স্থাপন করে, চতুর্থ পর্বটিকে দীর্ঘ কবে দেওয়া। যেমন, 
৪০৪ ব। ৪৩৬-সংখ্যক ছড়]। 
ধাই হোক,এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম পরিচ্ছেদ পর্বস্ত বিভিন্ন উদাহরণের 
মাধ্যমে দেখা গেল, কোনো না কোনো প্রকারে মিল ও সাম্য সি করাই 
বাল! ছড়ার একটি বৈশিষ্ট্য। এরই মধ্যে নিহিত আছে ছড়ার রচনারীতির 
মূল দিক, এবং সেই যূল দিক আবার লোকজীবন ও মানসেরই প্রতিবিশ্ব। 
এই ভাবে, ছড়ার রচনারীতিকে লোকযনস্তত্বের সঙ্গে অভিন্ন করে দেওয়া যায় ॥ 


০০৬, 


ছড়ার সমীক্ষা বলতে আমব1 ছড়ার 70101501085 বা 'কূপতত্ব' এবং 
ভার '9:00001581 £১0৪15515 কে বুঝিয়েছি ॥ এই দুটি দিক মিলিয়েই ছড়ার 
521010005 বা 501010£5. এবারে আমরা ছড়ার রূপতাত্বিক বিশে- 
বত্বগুলি লক্ষ করছি। 

সাধারণ ক্ষেত্রে দেখা! যায়, মাঝারি বা তার চেয়ে বড়ে। আকারের বাঙলা 
ছড়া রূপ ও অর্থগত দিক থেকে তিনটি খণ্ড বা অংশে বিভক্ত | বিভাগগ্জলি 


১৮৬ বালা ছড়ার তৃমিকা 


এই রকমের : ক. ছড়ার গ্রারস্তিক অংশ, বিশেষতঃ প্রারস্তিক পঙ়্ক্কি:; খ. 
ছড়ার মধ্যাংশ বা ছড়ার বিস্ততি ; গ. ছড়ার অন্ধিম অংশ--অর্থাৎ ছড়ার 
শেষ তিন বা চার পঙ়ক্তি | এই তিন অংশ বা খণ্ডের মধো সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
অ*শ হল--ছড়ার শেষাংশ | এই অংশকেই ছড়ার 011208% বল! যায়,--এই 
আংশটিই ছড়ার 'ভাবগত ও অর্থগত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য । এই অংশ বলা হয়ে গেলেই 
এক-ফুয়ে-নিবিয়ে-দে ওয়া প্রদীপ শিখাব মতে? ছড়াও দপ করে শেষ হয়ে যায়, 
হাওয়াই ধেমন কমেই আকাশে উঠে অবশেষে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ছাই হয়ে যায়। 
এই শেষ অংশকেই লক্ষা কবে ছড়া ক্রমেই বিস্তৃত ও বিকশিত হতে থাকে । 
ছড়ার শেষের মধ্যে এমন একটি £১0:101067655 আছে, শ্রোতাকে ঘা সচেতন 
করে তোলে | শেষাংশের পর, পঙ্কিগঠনের মধ্যে এমন একটি বিশেষত্ব থাকে, 
যাতে আগন্ন শেষটিকে বক্কার উচ্চারণ ও কগসরের মধোই অন্রভব করা ষায়। 
ছড়ার অন্িম অংশ একাধিক পক জুডে বাপ্ত থাকে | চবম পও়ক্ি (010- 
[906 1116), উনশ্ে পওক্তি (06]0-010617026 1106) এবং প্রাক-উনশেষ 
পও.ভি (2১101-15072001000006 1106)- গ্রত্েকটির বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। 
শেষ অংশের গুরুত যেমন সবাধিক, মধ্যাংশের গুরুত্ব তেমনি সবচেয়ে কম। 

ছড়ার প্রথম পঙ়ক্তিব তেমনি কিছু বিশেষত্ব আছে। অর্ধিকাংশ ছড়াবই 
উদ্বোধনী পওক্তি বেশ 500110170, শোনামাত্র কানে-মনে লেগে যায়। ছডার 
পঙ্ক্তি গঠনের যে শুত্রগুলি আগেই লক্ষ কবে এসেছি, তার সব ক'টি 
প্রথম পঙ্ক্িব গঠনের মধোও দেখা যায়। অন্যান্য বিশেষত্বগুলি এই : 

১. ব্যক্তি-নামেব উল্লেধ, কখনো বা দ্বিবাবুত্তি . ১, ২, ২৪খ, ২৫, ৩৬, ৬৩, 
৬ন,। এ২ক, ৭৩ক) ৭৮৪ ১৮৮, ৩৯৩, ৩৯৪ গভূতি | 

২, সম্বোধন (মানুষ, জড় পদার্থ, কখনো বা সগ্বোধনের ছিত্ব): ১, 
১১/১১ ৪) ৫১ ১৭, ২৪৭, ২৫) ৩৬) ৩৮) ৩৭৯) ৪৫) ৫১, ৫৩৭ ৬৩, ৬৯১ ৭২ক) 
ণ২খ, ৭৩ক, ৭৬) ৮৪৯) ৯১৯ ১০৩১ ১১১ (জড় পদ্দাথ ), ১১৫ (পাখিকে সম্বোধন), 
১১৬ ( ভড়পদার্থকে সম্বোধন ), ১১৭১ ১২৩, ১৩৮, ১৪৬১ ১৮৮, ১৯০১ ২০২১ 
২০৬, ২১৪) ৩৩২১ ৩৩২, ৩৯৪) ৪৪০ | আহবান : ১৪০ ১৪২ ৩৯৫। 

৩. প্রশ্ব জিজ্ঞাসা, প্রশ্নের দ্িত্ব : ১, ২, ৫) ৩৬, ৫২) ৫৬, ২২৫। 

৪, অনুন্ঞা, অনুরোধ, এবং তার দ্ধিত্ব প্রয়োগ : ১৯, ২৪গ, ৩৫, ৫৮খ, 


৬*খ, ৬৪( অনুরোধ), ৬৭ (এ), ৬৯, ৭*গ ( অন্থুরোধ )১ ৭২ক, ৭৮ (অনুয়োধ), 
১৭৬৩ ১১৬ ১১৭ ( অনুরোধ ), ৪৩৯ 


বাঙল! ছড়ার ভূষিকা ১৮৭ 


£. ধস্তাত্বক ও অন্ুকার শক, দ্িত্ব শ্রয়োগ : ২১২ (ধ্বস্তাজআক শষ 
দিয়ে আরভ, তাই দিয়েই শেষ), ৪*, ৫৬, ৫৮খ, ৭০৩, ৭৩ক, ৭৬, ৯৮) ১০৭, 
১০৯, ১১১, ১৬৯, ১৭১১ ১৭২ (তিনবার), ১৭৮, ১৯৭১ ২৩৫, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, 
৩৫৬ (তিনবার ), ৪৯০, ৪১২, ৪৩২, ৪৪৫) ৪৪৬ গ্রভ়ৃতি। 

৬. শঙ্ধহ্বৈত, সহচর-অনুচর শব্ধ, সর্বগ্রকার হিরুক্কি ও ত্রিরুক্তি : ১৩, 
১৪, ১৯, ২৪ক, ২৩৬, ৩৪, (সংখ্যাবাচক),৩৭, ৩৯) ৪০ ৫৩, ৫৫, ৫৮ক। ৫৯) ৬*ক 
৬১-৬৪, ৭০ক, ৭০চ, ৭৩ভ্, ৭৩ক১ ৭৭, ৭৯, ৮২ক, ৮৭) ৯৮১ ১০৩১ ১১২) ১১7) 
১১৫১ ১১৬১ ১৭৪। তিনবার : ১৪৮) ১৭২ ১৯৩, ২০০) ৩৫৩, ৪০৩০ ৪৩৪, ৪৩৫, 
৪৪৩, 8৪৪) ৫০৬ গুভূতি। একই শব্ষের একাধিক আবর্তন : ২, ১৬২, ১৬৮, 
১৬৯১ ২৫৮ | অন্প্রাস : ৪৩, ৪৪, ৭৫৬ | 

৭. কর্মের পারম্পর্য, বিভিন্ন ব্ষিয়েব ক্রমান্বয়িকতা - ১৫, ১৬, ২৪গ, 
৩৫, ৫০) ২৮ ( দুই কর্মেব যোগ )। মাসানুক্রমিকতা : ৬৬, ১০২, ১০৪) ৪৩১ । 


কার্২-কারণেব যোগ : ১০) ৫৬১ ৭০ছ, ৯৮ | সংখ্যাবাচক শব্দে ক্রমান্বয়িকত] : 
৪২, ১১৭ | 


৮. কোথাও যাওয়া বা আসা. ৪৭৯, ৫9, ৫৭, ৫৮ক, ৫৭৯, ৬৯, 
১০৪ | 


অনেক ছভাব প্রারভ্ভিক পঙ্্‌ক্তি বা অংশ বিববণ ও বিবুতিযূলক | বৈচিত্র্য 
এইগুলিতেই বেশি । তবে এখ্ষেত্রেও দেখ! যায়, কোনো না কোনো গ্রসজ- 
সুত্রদ্বার়া উদ্বোধনী পঙ্ক্তির ছুই অং», দুই পর্ব, বা ছিতীয় পঙ়্‌ক্তিটি জড়িত ব1 
সংবদ্ধ থাকেই । অন্য কোনে শ্ত্রদ্ধাবা আবদ্ধ না হলে অন্ততঃ এটুকু দেখা 
যায়, প্রথম পঙ্ক্তি বা প্রথম অংশেব কোনো শব বা শবমালা পরবতী অংশে 
আবৃত্ত হচ্ছে; কিংবা প্রথম অংশের সঙ্গে পরবতী অংশ কোনো বিশেষ কাধ- 
করণেব অস্পষ্ট-অদৃশ্ঠ-ক্ষীণশৃত্র দ্বার! গ্রথিত হচ্ছে। 

অপর কয়েকটি বিশেষবপূর্ণ প্রারস্ত এই : মন্দ ও ভালোব দুই বিপরীত দিক, 
৮| “বেরা' শব দিয়ে আরম, তাই দিয়েই শেষ, »। প্রথম পঙ়্‌ক্ির বাশ, 
শব ছিতীয় পঙ়ক্তিতে আবৃত্ব হয়েছে, ৬৫। এমন ব্যাপার ঘটেছে ৭*ঘ, ৭২ঘ, 
প্রভৃতি ছড়াতেও। 

প্রথম পড়্‌ক্তির তিন অংশের মধ্যে প্রথম দুই অংশে একামুপ্রাস জাতীয় 
বিল, কিন্ত তৃতীয় অংশ দল ছাড়1: জল পড়ে, পাত! নড়ে, খড়ি বনে কে, ২১৩। 
অশখপাতা?, বুঙ্লতা1, শ্যাম পর্তিতেরবঝি, £৯৩। কখনো থাকে তিন অংশের মধ্যে 


১৮৮; বাঙল। ছড়ার ভূমিকা 
একই হিলেয় আবর্তন : আশ মোড়া, পাশ যোড়1, তার নাক্ষী ভীমে ছোড়া, 


€₹১৩ | 

প্রথম পর়্ক্ির মধো প্রথমে ছুটি অর্থহীন ধন্তাম্মক শব, কিন্ত তৃতীয় 
অর্থযয়: আলুক মালুক শালুক রে, বন শালুকের পাতা, ৪৩৫। পর-পর 
তিনটিই অর্থহীন ধবস্তাত্বক শব্দ, তারপর অর্ধষয় বাক্য: ইড়.কি বিড়.কি টাথ্‌ 
টিড়কি/ টামের গছত, বাদ্ধিহ্থ ঘোড়া, ৪৪৩ | 

প্রারস্ভিক পঞ্ডক্তিতে তিন বারের আবর্তন থাকলে একটি গ্ীতিময়তার ভাব 
এসে পড়ে । তিন বারের আবর্তনের জন্তেই আবার পঙ্্‌ক্তিও দীর্ঘ হয়, এবং 
দ্বিতীয় পঙ্ক্তি তঙ্বহয়। এরই বিপরীতে পাওয্পা ধায় আর এক ধরণের 
প্রারস্ভিক পঙ্ক্তি, গীতাত্মকতা যাতে একেবাবেই নেই। পঙংক্ষিগুলি 
মূলত: হশ্বায়তনের, কাটা-কাটা ছাড়া-ছাড়। হয় ; এখানে প$.ক্তিগুলিই এক- 
একটি পর্ব এবং পর্ব গুলি প্রায়ই স্বয়ংসম্পূর্ণ এক-একটি বাক্য। 


০ 


একাধিক বার বলেছি, শেষাংশই ছড়ার প্রাণ, তাই ছড়ার 01178» এবং 
বিচিন্ত রূপে তা গ্রদশিত হয় । ছড়া-কবিতার শেষ যথার্থই শেষ, এবং যেখানে 
ত] শেষ হয়ে ধায়, প্রকৃতই মনে হয়, তারপর কিছু বলবার বা শোনবার নেই। 

শেষ পঙ্ক্তিতেই ছড়ার শেষ বটে, কিন্তু 72171000865 বা উনশেষ 
পর্্‌ত্কি থেকেই তার আয়োজন শুরু হয়ে যায়, এবং সেই অন্গসারেই উনশেষ 
পঙ্ক্তি ব। পর্ব গঠিত হয়। ঘিনি আবৃত্িকারক (বা লিখিত ছড়ার পাঠক ) 
তার ক্ন্বর়ের একটি পরিবর্তন আসে, দেই পরিবর্তন থেকেই আসক্গ শেষকে 
নিভূলিভাবে শনাক্ত করে মেয়া যায়। ছড়ার শেষাংশের সঙ্গে? হুতরাং, এই 
ভাবে, গঠন বা কাঠামোর দিকটি অচ্ছেপ্ভভাবে জড়িত থাকে । 

উনশেষের পূর্ববতত্খ পরক্তি বা পরব হল 4১০01-7670100206 বা প্রাগৃ- 
নশেষ পঙক্তি বা পর্ব; অনেক ছড়ার এখান থেকেই শেষের সীম শুরু 
হয়, এবং এরও পূর্ববর্তী পঙ্্‌ক্তি বা পরশু শেষাংশের অন্তভূক্তি হতে পারে, 
হদিও তা ঘটে কদাচিৎ। মোটামুটিভাবে বল! যায়, শেষ চার পও্ক্ি (বা 
পর্ব) নিয়ে শেষের কারধার ; তবে শেষ ও উনশেষের স্ৃমিকাই ববচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ _এবং হতই ওপরের দ্বিকে ওঠা বায়, পঙ্ক্তির গুরুত্ব ততই হান 
পেতে খাকে। 


বাওল। ছড়ায় ভূমিকা ১৮৯ 


ছড়ার এই শেষাংশকে তিন দ্বিক থেকে বিচার কর! চলে: ক. ছড়ার 
ভাব ও বিষয় বস্তর সঙ্গে শেষাংশের সম্পর্ক; খ. শেষাংশের পরক্ি ব1 পর্বগুলির 
দৈর্ঘ্য ; গ. শঙা-চয়ন ও ভাষাগত বিশেষস্ব। 

ছড়ার শেষের মধ্যেও জাচছে বৈচিত্য। ওপরে যে তিন দিকের কথা 
বজলাম, তা মনে রেখে, ছড়ার শ্ববোংশের বৈচিজ্্যকে শ্রেণীবদ্ধ করা ঘায় 
এইভাবে : 

১, ধে সব ছড়ার গোটাঁটাই একটি সঙ্গতি, শৃঙ্খলা, ভাবের পারম্পর্য- 
সৃুলকতা, অস্ত্যমিলের বাধন ও গাণিতিক বিধানে আবদ্ধ ও গাথা থাকে, তার 
শেষাংশও হয় সেই পূর্বাগত ধারাকেই শ্বীকার করে নিয়ে। পর্ব ও পঙ্ক্তির 
দৈর্ঘ্য গঠনেও পূর্বাপর অভিন্নত1 থাকে । শেষাংশ এখানে পূর্বাগত ভাবের 
সঙ্গে সম্বদ্ধযুক্ত হয়। 

২. যে সব ছড়া উপযুক্ত শৃঙ্খল] বা পারম্পধযূলক নয়, কিন্তু কোনে 
ভাব-বিষয়-গ্রসঙ্গ-কাহিনীর একটি যুক্তিধর্মী, প্রত্যাশিত, স্বাভাবিক ও ক্রমিক 
অগ্রশ্থতির ফলে পরিণতিটি নিদেশিত হয়,-মেখানেও শেষাংশের সঙ্গে 
পূর্বাংশের যোগ-সন্বদন্ধ থাকে। তবে, পূর্বাংশের পঙ্ক্ির দৈর্ধ্যের সঙ্গে 
এই ধরণের ছড়ার শেধাংশের পঙ্ক্কির দৈর্যের সমত। থাকতেও পারে, নাও 
থাকতে পারে। 

৩. ছুই বা তিন (বাচার) পঙ্ক্তি বা পর্বেই ঘে সব ছড়া সম্পূর্ণ হয়, 
স্বাভাবিক কারণেই সে মব ছড়ার শেষা'শ বলে পথক কোনো অংশ থাকতে 
পারে না। কিন্তু, এসব ক্ষেত্রেও, বুশঃ, বাংল ছড়া খেষ করবার সময় ষে 
ভাষা-ভঙ্গি ব্যবহৃত হয় সাধারণতঃ, তারই অস্থসরণ দেখ! ধায়। বাঙলা ছড়া 
শেষ করবার সাধারণ ভাষা-ভঙ্গিটি কি, সে আলোচন। পরে করছি। 

৪. ওপরে উল্লিখিত প্রথম তিন ধরণের ছড়ার অস্তিমাংশ মূল ছড়া থেকে 
বিচ্ছিক্ন-বিষুক্ত নয়; কিগ্ত এইবার ঘে ধরণের ছড়ার কথা বলব, তার শেষাংশ 
যূল ছড়া! থেকে আপাত দৃিতে বিচ্ছিন স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি অংশ, যূল ছড়ার ধারা- 
বাহিকতা ও যুক্তিক্রমের সঙ্গে এই ধরণের শেষাংশের যেন সহজ যোগ থাকে না 
অবশ্থী এই বিচ্ছিন্ন অংশ স্বতন্ত্র ও ভিন্ন একটি ছড়া বা ছভার অংশ কিনা, ত1 
বিশেষকরে ভেবে দেখতে হবে | এই ধরণের অন্তিমাংশই বিশেষত্বময় ও বৈচিত্র্য- 
পূর্ণ; এগুলোরই শেষাংশের বিস্তৃতি শেষ চার, তিন বা ছুই পঙক্তি জুড়ে; 
এদেরই শেষাংশের পঙভ্ির দৈর্ঘ্যে থাকে নান? বৈচিত্র্য । 


১৯, বাঙল। ছড়ার সূষিক। 


৫. এই চতুর্থ ধারায় কথিত ভুই (বা তিন, চার) পঞ্ডক্তিতে পূর্ণ 
শেষাংশের পঙক্িগুলির নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা! একটি 
আলোচা বিষয়) দৈর্ঘযও একটি বিশেষ দিক। এই হিষয়ে এই কটি 
বিবেচনা করধার : ক. শেষ ও উনপেষ পওক্তির দৈর্ঘ্য ; যে কোনো! একটি ছোট 
ব1 বড়ো ছুতে পারে । খ. ছুটিই আকারে-মায়তনে সমদৈর্ঘ্যের হয়ে একছোড়! 
পড়ক্ির একটি শ্লোক বা 0০৮17160১ হতে পারে; গ. ছুটি পঙ়্‌কির মধ্যে 
কোনো না কোনো দিক থেকে সংধোগ থাকতে পারে, ফলে একটির সম্পূর্ণতা 
অপরটির ওপর নির্ভরশীল থাকে ; ঘ. কখনো আবার কোনো সংযোগের শুন্ 
না থাকায় একটি ধেন অপবটি থেকে ধিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, স্বাধীন হয়ে ওঠে । 

৬. ক্কচিৎ। একক ভাবে, খিচ্ছিন্ন-নি:দঙ্গ একটিমাত্র পঙ্ক্তি দিয়ে ছড়া 
শেষ হতে পারে। 

মোট এই ক' ধরণের পরিণতি দেখা যেতে পারে । পঙ্ক্তির দৈর্ঘ্য দিয়ে 
বিচার করলে, এই কা" রকমের বৈচিআা দেখা যায় : 

১. পূর্বাপর তাবৎ ছড়ায় এই দৈর্ঘ্যের পঙ়ক্তি 3 

২, ছড্ডার মধ্যাংশে ছন্দাস্তব, পঙ়ক্ি আকারে হৃম্ব, যেন একটি পর্বই 
পও্ক্কি হয়ে যায়, মধ্যাংশেব এই ছন্দান্থব বন্ৃশঃ শেষের সীমা-নির্দেশক হয়ে 
ওঠে ঃ 

৩. ছড়াব প্রথম ও মধ্যাংশে ত্শ্বারুতিব বা! একপর্বের পড়্‌ক্তি, কিন্তু শেষ 
দুই পঙ্‌ক্তি অপেক্ষারুত দীর্ধাকৃতিব বা একাধিক পর্বের , 

৪, তৃতীয় ধারাব বিপরীতে, প্রথম ও মধ্যাংশেই দীর্ঘাকতির বা একাধিক 
পর্বের পঙ্ক্তি স্থাপনা করে, শেষা'শে অপেক্ষাকৃত হস্বাক্তিব বা একপর্বময় 
পড্ক্তি ধোজন ; 

৫, উনশেষ ও খেষ পঙ্জি ছুটির, গোট? ছড়। থেকে বিচ্ছিন্ন ও ভিন্ন 
হয়ে সযদৈর্ধ্ের একটি ক্লোক বা ০০০16 হওয়া : 

৬, নিঃসজ, একক, একটি অনির্দিষ্ট দৈর্ঘোর পঙ্ক্তি। 

বাল! ছড়া শেষ করবার কয়েকটি নিদিষ্ট ভাষা-ভঙ্কি আছে, এইবার সে 

কথ। বলি। 





১ রধীজ্নাধ ০০১/1১16৮-এর বাঙলা করেছিলেন, 'ছিপদ' | 


বাঙলা! ছড়ার ভূমিকা ১৯১ 


১. বহু সময়ে একটি নিছক-নীরম বিবৃতি প্রধানই শেষ পড়ক্কির লক্ষ্য 


হয়; এই ধরণের বিবৃতিমূলক পঙক্তি বিশেষত্ব-বঙ্জিত এবং তা দৃষিআকরধণ 
কারী নয়। | 


২, কোনো-কোনো। সমাধ্িশ্চচক বাকোর মধো বিন্মঘ, তপতি, আনন্দ- 
উল্লাম, ক্রোধ প্রভৃতি নান! ধরণের মনোভাব প্রকাশিত হয়। 

৩, তেমনি বাক্ত হয় প্রতিজ্ঞা, শপথ, ভবিষ্বং কোনে। ইচ্ছে। 

৪. অন্পস্থিত কোন চরিত্র সম্পর্কে কোনে। মন্তব্য , কোনো দৃগ্ত, ঘটনা, 
কর্ম, পরিস্থিতির সম্পর্চে মন্তব্য) কোন ভাবের সম্পূর্ণতা, প্রকধ, সু "্পষ্তা 
ও তীস্মতা গ্োতক মন্তব্য । 

৫. কর্ষ ও ক্রিয়াপদের প্রাধান্ত ও প্রানর্য। কর্মগুলি সরুৎ বা নিবস্তরডা- 
মূলক হতে পারে , ক্রিয়ার কালের দিক থেকে ঘটমান বতমান কাল প্রাধান্য 
পাষ , কর্মটি হঠাৎ আকম্মিকভাবে ভরত সম্পাদিত অথবা ধীবে সম্পন্ন হতে 


পাবে। 
৬. অন্ুজ্ঞা, অনুরোধ, আদেশ-জ্ঞাপক বাক্য । 


৭. নিষেধার্থক বাক্য । 

৮. প্রশ্নাতক বাক্য। কথনো। উনশেষ পড্ক্তিতে প্রশ্ন করে, শেষ 
পঙ্ক্তিতে তাঁর উত্তর দান; কখনে! কেবল নিরুন্তর 1জজ্ঞাসায় বাক্য শেষ 
হওয়া । 


৯. ধ্বন্যাত্মক শব্চের বিচিন্ত্র ও ব্যাপক প্রয়োগ » হৃপ্ষকায় পড়্জভির সঙ্গে 
এর বিশেষ যোগ। 


১০. সহচর-অন্রচর-প্রতি6র শব ও শব্ব-দ্বৈতের ব্যাপক ও বিচিত্র গ্রয়োগ | 

১১. পুনরুক্কির প্রয়োগ। 

বাঙল। ছড়ার শেষাংশ বিচাবে তার পর্ব ও পডঙ্ক্তির ওপর আমব। বিশেষ 
গুরুত্ব আবোপ করেছি। ছড়া সঙ্কলনের সঙ্গেও এই প্রসঙ্গটি জড়িত | অস্তা- 
মিল+ ভাব ও বিষয় এবং ছড়ার পূর্বাপর পঙ্ক্কির দৈর্ঘ্য অনুসারে খেষাংশের 
পড্ক্তি বিন্তাম করলে ছড়ার কাঠামে। এবং অস্তিমাংশের বৈশিষ্ট্য অন্ধাবন 
কর। সহজতর হয়। এ বিষয়ে সঙ্কলকর্দের সচেতনতার বিশেষ প্রয়োজন 

ছড়ার মধ্যাংশে ষে ছন্দান্তরের কথ! পূর্বে তুলেছি, সেটিও সতর্কভাবে 
বিচার্য একটি প্রসঙ্গ | এই ছন্দান্তরের কারণ কি? ছড়ার কাঠামোতে 
ষধ্যাংশের দ্বুমিক1 বড়ো! নয়, অবশ্য বহু ছড়াতে মধ্যাংশ বলে পৃথক একটি অংশ 


১৯২ বাঙলা ছড়ার তৃষিক? 


থাকেও না| বিশিষ্ট ও দি আকর্ষপকারী তঙজগিতে ছড়া শুরু হয়ে কোনে! 
কোলে! ক্ষেতে, মধ্যাংশে, তা নিত্তেজ ও চমফবিহীন হয়ে পড়ে; হয়তো? 
ছন্দাস্বর তারই শুচক। ছন্দান্তর বলতে অবশ্ত ছুটি দিক: পক দৈখেো 
বড়ে! বা ছোটে ছয়ে যায়, ছোটোই হয় বেশি। যেখানে পঙ়ক্তি বড়ো! হয়ে 
হায়, সেখানে সন্দেহের তেমন কিছু নেই? কিন্তু ধেখানে ছোটে! হয়ে হায়, 
লন্দেছ সেখানেই । লদ্দেহে হুল, ছড়াটির মধ্যে আর একটি ছড়া এসে জুটল না! 
তো? কেননা, বহু সময়ে দেখা বায়, বাঙল! ছড়ার অস্থিম পর্ব বা পও্‌ক্কি 
আকারে গোটা ছড়ার অনুপাতে হম্ব হয়ে থাকে । সুতরাং মধ্যাংশের হুস্থ পর্ব 
বা পঙ্ক্কি কিসের স্চক, ত1 একটি সন্দেহের বিষয়। 


ছড়ার শেধাংশে ধ্বন্তাত্ক-অনুচর "শষ, শধাদৈত ও পুনরুক্তির যে 
প্রাচূর্ের কথ! বলেছি, সে সম্পর্কেও অতিরিক্ত ছু-একটি কথা বলবার আছে। 
যে সব ছড়ার প্রারস্তে বা মধ্যাংশে এই ধরণের শবের প্রয়োগ থাকে, সে স্ব 
ছড়ার শেষে এই ধরণের শষ! অনেক ক্ষেত্রেই পুনরায় প্রযুক্ত হয় না। এখানেও 
মধ্যাংশের 'একটি বিশি্তো! আছে,_মধ্যাংশে এই ধরণের শঙ্খাদি ব্যবহৃত হয় 
সবচেয়ে কম | হয় প্রারজে, নয় প্রান্তেই এই ধরণের শের প্রয়োগ হয়, এবং 
এক ক্ষেত্রে হলে মেই ছড়াতে, অপর ক্ষেত্রে পুনরায়, তা না হওয়াই একটি 
স্বাভাবিক নিয়ম । 

ছড়ার মধ্যে আছে তিন পক্ষ : যিনি বক্ত)বা আবুতিকারক তিনি, ধিনি 
শ্রোতা, আর অঙ্পস্থিত তৃতীয়পক্ষ,_প্রথম্ণ পুরুষের সর্বনাম শব্দছার! ধিনি 
উক্লিখিত। তার প্রতি কখনোই প্রীতিপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করা হয় না। 
নেপথাবাসী এই 'প্রথমপুরুষ'-টির কর্মাবলীর বাঙ্গাত্মক উল্লেখে অনেক ছড়া 
শেষ হয়। 

ছড়ার অস্তিমাংশ সম্পর্কে ওপরে যে সব কথা বলা হল, এইবার সে বিষয়ে 
দৃষ্টান্ত দেওয়া ঘাচ্ছে। দৃষ্টান্তগুলি নিরধাচিত। একই ছড়ার অস্তিষাংশ 
একাধিক বিষযের দৃষ্টান্ত হতে পারে, এই জন্যে একই ছড়ার নাম একাধিকবার 


উল্লেখ করা হল. 
১, যে সব ছড়ার গোটাটাই একটি অঙ্গতি, শৃঙ্খলা, ভাবের পারম্পর্য- 


যূলকতা, অস্ত্যমিলের বীধনে বাধা অথবা একটি নিয়মে গাথা, লে সব ছড়ার 
অস্িষাংশ পূর্বের থেকে আগত ধারার সঙ্গেই সন্বদ্ধুক ধাকে। যেষন : ৩৭, 


হাটইছিড়ার কৃমি ১৯৩ 


৩৯, 8৫, ৬১, ৬২, ৬৯) ৭০ঘ্ব, ছ, ৭৩ক, ৮৬, ১৪১, ১৪৪১ ১৪৫, ১৫১, ১৭০, 
১৭৪, ১৯১, ২৯৫) ৩৫০, ৪৭৪, ৪৯৩ক, খ, ৫*২। ৫৯৬ 

২. ঘে সব ছড়ায় স্বাভাবিক, যুক্তিগ্রাঙ্থ, এবং ক্রমবিকাশের ফলজাত 
পরিণতি দেখ! ঘা : ৭৪ঘ, ৮৮, ৯১) ১০৫) ১০৬, ৩১৮১ ৩২৮, ৪২১১ ৪৩১, ৪৩২ 

৩. ছুই থেকে চারটি পর্বে বা পঙ্ক্তিতে সম্পূর্ণ তয় যে সব ছড়া, তাতে 
শেষাংশ বলে তিন্ন কোনো অংশ না থাকলেও, পরিণতির রীতি কিন দীর্ঘতর 
ছড়ার মতোই । কাজেই সে সব পরিণতির দৃষ্টাস্ত আলাদা করে দিলাম না। 
কিন্ত এই ধরণের ক্ষুদ্রাকৃতি ছড়ার গঠনরীতিগুলিও দৃহি আকধণ কবে। 
কয়েকটি রীতি এই : 

ক. ছড়াটির দ্বিতীয় পর্ব বা পঙ্‌ক্তির কোনে! শব্ধ তৃতীয় পর্ব বা পঙক্তিতে 
উল্লিখিত বা! পুনরুক্ত হয় এবং অতঃ:পব ওই শব্দটি কিংবা শব্ধের ভাবান্ুষঙ্গটিকে 
ভিত্তি করে ছড়াটি প্রসারিত ও পরিণত হয় ; শেষে উক্ত ভাবটি সম্পর্কে কোনো 
টাকা-মস্তব্য করে ছড়াটি সমাপ্ত হয়। বড়ো বা মাঝারি আকারের ছড়াতেও 
এই রীতি অন্থশ্ছুত হয়, আগেই তা লক্ষ করে এসেছি। ছোটে! আকারের 
ছডাতে দ্বিতীয় পর্ব বা পঙ্‌ক্তিব শব্ধ ছাড়াও অনেক সময় প্রথম পর্ব বা পউ.ক্তির 
এবং এমন কি, অন্য যে কোনো স্থানের শব্ধ পরবর্তী পর্বে বা পও্‌ক্তিতে গৃহীত 
হতে পারে । এই রীতির মধ্যে সমাপ্তির ইঙ্জিতটি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষরূপে অচধাবন 
করাষায়। কাজেই মাঝারি বা তার চেয়ে বড়ে! আকারের ছড়াতে যদি এই 
গঠনরীতিব অনুসরণের ফলে একাধিক সমাপ্তির ইঙ্গিত থাকে, তবে সাধারণ- 
ভাবে অনুমান কর! যায়, ছড়াটিভে একাধিক ছড়ার মিশ্রণ ঘটেছে। যাই হোক, 
এই রীতির উদাহরণ হল : ৯, ১৪১ ১৯, ২১ক, ৭৫খ, ৯২/৭, ৯৪ক, ১১৭ 
( অংশতঃ ), ১২১১ ১৪৩১ ১৫২১ ১৭২, ২২৯, ২৮৩, ২৮৯, ২৯১ক। গ, ৩২২, ৩৫৬ 
(প্রথম ছুই কথান্তরে ); এ ছাড়া অন্যান্য অংশের শব্দের পুনরুল্লেখ : ১৪৪, 
১৮৬ (প্রথম-দ্বিতীয় ), ২৪৭ (প্রথম-দ্বিতীয়, তৃতীয়-চতুর্থ ), ১৭৭ ( চতুর্থ- 
পঞ্চম পর্ব), ৪৩৬ ( সবটাই )। 

খ. তিন পর্বে বা অংশে ঘে ছড়। খণ্ডিত : ৮৭, ১১৭) ১২০১ ১৩৭, ১৫২ 
( বসতে দেব, খেতে দেব, গেয়ে শোনাবো ১১ ১৫৫১ ১৮০১ ২৪৩১ ৪৬৪, ৪৯৪৭, 
৪৯৮ক। : 

গ. পর-পর ছুটি পর্ব, তারপর তার চেয়ে দীর্ঘ একটি পঙক্তি : ১২০১ ১৪৮ 
( অর ঠিক বিপরীত রীতি, ১৪৯), ১৬০) ১৮২, ২০%.২২৭, ২৯২, ৩৪২/ ৪৪২ 


১৩ 


১৯৪ বালা ছড়ার তৃষিক! 


( পর-পর ছুটি পর্ব, তৃতীয়টি আকারে-প্রকারে সেই তুলনায় বড়ো, শেষে দীর্ঘ 
পড়ছি )। 

ঘ. পর্বই পঙক্কি ( একে পর্যাম্ক পঙ়ক্ি বলেছি ) : ১১৩, ৩১৪ ৩২১ | 

ও. ক্ষেবল চটি পরে ছড়াটি গড়া! এর একাধিক উদাহরণ মিলবে। 
কেবল একটির উল্লেখ করি :১১৬। 

চ. প্রথম পরড়ক্তি আকারে ছোটো, কিন্ক ছিতীয় পর্ডক্কি বড়ো : ১৭, 
১১২) ১২৪১ ২৪9, ২8৬ (এত রাতে-.' এক পঙ্কজ) ১৭৩ (হামদের 
যন -' দিয়ে?” এক পক ), ৩৭৭, ৩৯৮, ৪০০৪ ৪৩৭১ ৪৪৫ | 

ছ, পয়ার, বা তঙ্জাতীয় ছন্দে, শ্লোকধর্ধী ছড়া । এর উদাহরণ বাঙলা 
ছড়ায় খুবই মেলে! 

৪. ছড়ার শেষাশ বলতে আমর! সাধারণ ক্ষেত্রে শেষ ও উনশেষ পর্ব ও 
পঙ্ভিকে বুঝিয়েছি। তবে অনেক ছড়ার শেষাংশের বিস্তৃতি তিন কা চার 
পর্ধ বা পকি ছুড়ে হতে পারে। যেমন. ৬/৫, ২২, ২৪ক, ৫২১ ৫৫খ, *০খ, 
প২দ) ৭২, ২২৬, ২৩৩, ৩২৭৮ ৩৫১, ৩৫৪) ৪২১, ৪৩১১ ৪৪৩, ৪৫০, ৫০০ 
প্রভাতি । 

£. ছড়ার শেষ দ্ুই পড়ক্কি বা পর্ব অনেক সময় সমদৈর্ঘযের ও মমমাত্রার 
একটি শ্লোক ধা ০০৪710৮ ( রবীজ্্রনাণের অন্থসরণে “ছিপদী” বলা যার), বা 
এক জোড়া পয়ারে কূপ নিতে পারে: ৫, ৩৩, ৪৩, ১০৩, ১৭৭) ২০৯, ২১৫, 
২২১১ ২২৫৭ ২২৬, ২২৯, ২৩৭, ২৫৪, ২৫৮, ২৬৮খ) ২৭০) ৩০৭) ৩১০, ৩১৭, 
৩৪৩, ৪২২১ 98৬, ৫০০) ৫০৮, ৫১৪ উত্যাদি। 

৬. শেষ দুই পঙক্তি বা পর্ব ছড়ার পূর্নবর্তী অংশে তুলনায় অনেক সময় 
আকারে ও দৈর্ঘো বড়ো হয়: ২২, ৫৭ (চার পঙ্ক্তি), ১২১১ ১৪১, ১৪৩, 
১৮৬১ ১৯১? ১৯৪, ২২৬ (পিরের' ঘর, এই ছুই পর্ব ছুই পড়ক্তি), ২৩৫, 
২৬৭, ৩০৬। ৩১৯, ৩৯১, ৪০৮ ৪৯৫স প্রভৃতি । 

৭. ভেমনি শেষ ছুই পঙক্কতি বা পর্ব ছড়ার পূর্ববর্তী অংশের তুলনায় 
অনেক সময় আকারে ও দৈধের্যে ছোটো হয়,_-বড়োর চেয়ে ছোটোই হয় 
বোঁশি; ৯+ ৩৬, ভনধ) ৭০৬, ৭৫ছ, ১৪৬ (পর্ব), ১৪৯ (পর ), ১৫০ 
( উনশেষ : আমার ' গালি), ১৯৭ (পর্ব), ১৯৮ (পর্ব), ২০১, ২০৬, ২২১, 
২২৫, ২৩৪ (পর্ব), ২৫৮১ ৩১১১ ৩২৭ (শেষ চার পর্ব), ৩৩৫ ( শেষ কট 
পরই ), ৪২২, ৫০০ (পর্ব), ৫১, ৫০৮ প্রভৃতি । 


বাঙল। ছড়ার ভূমিকা ১৪৫ 


৮. শেষ ছুই পঙ্ক্তি বা পর্বের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক স্বোগ-সম্পর্ক 
খাকাটাই স্বাভাবিক । অধিকাংশ ছড়াতেই তা থাকে (দৃষ্টান্ত হিসেবে 
এগুলির নাম করা যায়: ১৭৫, ১৯১) ২১০১ ৪৫১)। কিন্তু অনেক সময় 
আবার সহজ যোগ থাকেও না। যেমন : ৪২, ১৯৬, ২১২, ৩৩১ প্রভৃতি । 

৪. এই শেষদুই পঙ্ক্তিবা পর্বের মধ্যে অনেক সময় উনশেষটি হন্ব 
এবং শেষটি দীর্ঘ হয়, উনশেষই হৃম্থ হয় বেশি : ১, ২, ৬/২, ১৪, ৬২, ৯ক, 
৭০ছ, ১০৮ (হাত -খাইয়ো?), ১৬২, ১৬৫) ১৯০) ১৯৭ (জোড় কইনা.. চড়ে”, 
পর্ব ), ২৯০, ২১০, ২২৭, ২৩৩ ( উনশেষ ছুই পর্বে, পৰগুলি পড্ক্তি ), ২৩৬ 
(এ), ২৩৮১ ২৪৫, ২৪৭) ২৬৬, ২৬৭১ ৩২২ ( উনশেষ পর্ব: চন্ত্রকোণার দিল 
লাঠি, ), ৩২৭ ( উনশেষ ও প্রাগ্নশেষ পর্ব ছোটে ), ৩২৮, ৩৫৫, ৪০৩, ৪০৪ 
৪১৬খ, ৪৩৩ ( ছুই পর্ব ), ৪৩৬, ৪৩৭) ৪৯৯ প্রভৃতি | 

১০. তেমনি, এর বিপরীতে, উনশেষ পর্ব বা পড্ক্তি দীর্ঘ এবং শেষ 
পঙ্ক্তি হুম্ব হয়: ১৯, ২৪ক (“ছোটে বসে), ৪৭) ৭৪ঘ, ১২৩, ১৬৮) 
১৭৯১ ১৯৮ (পর্ব), ১৯৯, ২০৩, ২০৪, ৩৩৪, ৩৫৪, ৪৩৫) ৪৪৯ক, ৪৫৯ ( পর্ব), 
৪৬৩ (পর্ব ), ৪৭১, ৫১৩ প্রভৃতি । 

৫ থেকে ১০-সংখ্যক অনুচ্ছেদ পর্যন্ত শেষ ও উনশেষ পঙ্ক্তিব দৈর্ঘ্য সম্পর্কে 
ষে-সব মন্তব্য করা হল, সে ছাড়াও শেষের অন্যান গঠম-নৈচিত্র্য চোখে 
পড়ে : 

ক. প্রথমাবধি ছড়াটির পঙ্ক্তি ষে আরুতিতে প্রদশিত হতে থাকে, 
প্রাগুনশেষ ও উনশেষ পঙ়্‌ক্তিতে এসে সে পঙ্ক্তি-ধারা ব্যাহত হয়ে যায় ও 
পঙ্ক্তি তখন ছুটি অংশে বা পর্বে খণ্ডিত হয়ে পড়ে দৃশ্যতঃই | এই ভাবে ছুই 
অংশে বা পর্বে প্রাগুনশেষ বা উনশেষ খণ্ডিত হবাব পব, একেবারে শেষ 
পঙ্ক্তিটি আবার সবার চেয়ে দীর্ঘ হয়। এই ভাবে একটি ছড়ার শেষাংশ তিন 
খণ্ডে বিভক্ত হতে পারে | যেমন. ২৩৩, ২৩৬ [দ্রঃ তৃতীয় অনচ্ছেদের গ- 
অংশ ]। 

খ. শেষাংশ সমান তিন পর্বে বা খণ্ডে বিভক্ত হতে পারে : ১৭২, ৪৯৪খ। 
[ভ্রং তৃতীয় অনুচ্ছেদের খ-অংশ ]1 তিন পর্বের প্রারস্তও ছড়াতে দেখা যাক, 
ঘেমন, ১৯১। 

গ. শেষাংশ কেবল সমান ছুই পর্বে বা খণ্ডে বিভক্ত হতে পারে : ২৩৪ 
[জু তৃতীয় অচ্চ্ছেদের উ-অংশ ]। 


১5৬ বাঙল! ছড়ার তৃমিকা 

১১. কখনো-কখনো শেষ পর্ব বা পওক্তিটি জোড়-বিহীন, একক, 
লিঃসজ ও বিচ্ছিত হয়ে খাকে : ৫৩, ১৬৪, ১৭১, ১৭২৭ ১৯৩) ২২৩, ২৬১১ ২৬২৪ 
৮৫, ২৯৬, ৩০২) ৪৩১) ৪৩৮, ৫০৯থ প্রভৃতি | [এই রকম, ছড়ার প্রথম বা 
প্রারস্ভাংশে বিচ্ছিন্ন পঙক্কি দেখা হায়, যেমন : ১৯১, ১৯২, ১৯৫ প্রতৃতি ]। 

১২. ব্রনেক সময় ছড়া প্রারস্ভিক, প্রথম বা মধ্যাংশের কোনে! পঞ্ক্কির 
প্রতাবর্তন ঘটে, তাই পুনকুক্ত হয়ে শেষ পঙ়ক্ি হয়। ভাবের প্রকর্ষ এবং 
ন্দ-রক্ষার জল্গে এটি ঘটে । যেমন : ৩৮, ১০৪, ১০৭১ ১৪২১ ১৯৬, ৩৩৬, 
৩6৯) ৪২৩,৫১৭ প্রস্তুতি | 

এই পর্যন্ু মে সব দৃষ্টান্ত দেওয়া হল, তা ছড়ার শেধাংশের আকৃতি ও 
দৈর্ঘাকে অবলম্বন কবে। এবার শেষাংশের প্রকৃতি, ভাবগত দিক এবং 
বাকাগঠনের বিশ্যেদ্বেব মধ্যে তার প্রতিফলনের দিক সন্বদ্ধে আলোচন! করছি 
ও দৃ্টাস্ত দিচ্ছি। 

১৩. শেষের স্ষ্প্টতা ও সম্পূর্ণতা ব্যক্ত হয় যে সব ছড়ায় : ১১৯, ১২, 
২7, ০, ৪১, 8৪, ৫৪, ৬৪, ৯৮, ১২১, ৯৭৮, ১৭৯১ ১৮৪১ ১৮৫) ১৯২, ২০৯) 
২১৯, ২২২, ২২৭, ৩৯২, ৩২১১ ৩৪৮৪ ৩৫৪,৪৩১, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪১, ৪৮১ প্রভৃতি । 

১৪. ধে মব ছড়া কোনো বিষয়ের বিবরণ-বিবুতি দিয়ে শেষ হয়েছে : ২, 
৮* ১৪, ২১থ, ২৪ ঘ। ৩5, ৪২৭ ৪৬, £৮। ৫৫থ, ৭০, ৭৮), ১৫৮১ ১৭৯, ২০৩, 
২১৪, ২৪৮৭ ২৫৩, ২৫৭ ৩০৬, ৩১২, ৩১৮, ৩২০, ৩২, ৩২৮, ৩৩০ক, ৩৪০) 
৩৮৯, ৪৮২, ৪১৯, ৪২১, ৪২৬৭ ৪৫০, ৪৫২১ ৪৭৬, ৪৯৩খ, ৫০৫ প্রভৃতি | এই 
প্রসঙ্ত্ে বলা প্রয়োজন, যে কোনে! ভাবেই ছড়া শেষ হোক না কেন, তার 
শেষের পঙ্‌ক্তি বা পর্বে এমন একটি ভাব প্রায় সর্বত্রই থাকে যে, ছডাটি 
সম্পূর্ণ হবার পক্ষে কোনো ঘন্দেহই থাকে না| দে হিসেবে পৃথকভাবে শেষের 
হস্পইতা নির্দেশ করবার সার্থকতা নাও থাকতে পারে, তথাপি, যে ধরণের 
শেষগুলিকে কোনে বিশেষ ডঙ্গির অস্তভূক্ত করা যায় নি, ফেবল সেগুলিরই 
উল্লেখ ১৩ ও ১৪-সংখাক অহৃচ্ছেদে এ গ্রসঙ্গে করা হল। 

১৫. কোনো দৃশ্ত, ঘটনা ও পরিস্থিতির বর্ণনায় যে সব ছড়। শেষ হয়েছে : 
৩১ ৫৪? ৬৫) ১৫৫, ১৭৮৪ ১৮৪১ ১৮৮, ১৯২১ ১৯৫) ১৯৭) ১৯৮১ ২৯০) ২০১১ 
২৭৬১ ২১০১ ২১৫, ২১৭) ২২০ ২২২॥ ২৩০) ২৩৭, ২৫৫) ২৫৮) ২৮৩, ২৯৫) 
৩৯০, ৩১৮১ ৩১০১ ৩১৭, ৩২২, ৩৩১) ৩৩৩ (ছেঁড়ার দৃশ্য ), ৩৫১, ৩৭১১ ৩৯৫, 


৪৯৯ প্রড়ীতি। 


বাঙল! ছড়ার ভূমিকা ১৯৭ 


১৬. কোনে! বিশেষ ক্রিগ্না-কর্ম-কাজের বর্ণনার অনেক ছড়1 শেষ হয়েছে : 
৩২, ৪০ (নৃত্য ), ৬০, ৬৭৯ ৮৯, ৯৪৯, ১৪৩, ১৪৬, ১৬৯ ( নাচ), ১৮৪) ১৮৬) 
১৯০) ১৯২) ১৯৮১ ১৯৯ ( কর্মের নিরস্তরতা ), ২০১১ ২১০) ২১৬, ২৩০) ২৫৩, 
২৫৮, ২৯৫, ৩১৭ (কান্না), ৩২২১ ৩৩১১ ৩১৪১ ৪৩০১ ৪৪৭) ৪৬৬, ৪৮১১ ৫১৩ 
(আস।) প্রভৃতি | 

১৫ ও ১৬-সংখ্যক অনুচ্ছেদে প্রদত্ত বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে সাদৃশ্য পাওয়। যাঁবে। 
কোনে। কাজ কর] বা ঘটাও তো। একটি দৃশ্ব,_-নে হিসেবে এই ছুই অনুচ্ছেদের 
মধ্যে সাদৃশ্য থাকাই স্বাভাবিক | তবে, 'মোটামুটিভাবে জড় ও অচেতন পদার্থকে 
অবলম্বন করে ঘট! ঘটনাকে ১৫-সংখ্যকে অন্থচ্ছেদের অস্ততূক্তি করা হয়েছে । 

১৭. অনুষ্ঞা-অনুরোধ-ঘাদেশ দিয়ে বাঙল] ছড়া সব চেয়ে বেশি পরিমাণে 
শেষ করা হয়। এ ব্ষিয়ে বর্তমান সঙ্কলনের এই ছড়া গুলো উল্লেখযোগ্য : ১১/৫) 
১৯১ ২৪ক্‌) ২৮) ২৯) ৩৪) ৪৫১ ৪৯১ ৫০১ ৫৬, ৫৭) ৬৪, ৬নক-খ, ৭২ঘ) ১৭5 ৭৯, 
৮০ক, ৮৭, ৯১১ ১২১) ১৬৪) ১৯৪১ ২১০) ২২৪) ২৩৫, ২৪৩, ২৪৫, ২৫১) ২৫২, 
২৫৪) ২৬০, ২৬২) ২৬৯) ৩১১) ৩৫৪১ ৩৭২, ৪০৩, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৭৯, 8৪০) 
৪৪৮, 8৫৪9) ৫০০১ ৫১৪) ৫১৭১ ৫১৮, ৫১৯, ৫২২ ইত্যাদি। 

১৮. প্রতিজ্ঞা, ভবিষ্যৎ কর্মের ইঙ্গিত ব্যক্ত হয়েছে যে সব ছড়ার শেষে: 
৯১ ৭০ক, চ, ৭৬) ১৫২১ ১৯২১ ২২৮১ ২২৭১ ২৩৩১ ৩২৭? ৩৩৯১ ৪৩৩ প্রভৃতি । 

১৯. কোনে! জিজ্ঞাসা, কেবল প্রশ্ন বা উত্তর, অথবা একই সঙ্গে প্রশ্ন ও 
উত্তর দিয়ে শেষ হয়েছে যে সব ছড়া : ১১/২১ ৪৭, ৬৪, ৭০ (প্রশ্ন, উত্তর ), 
৭৫ (এ), ৮১, ১৭৫ (প্রশ্ন, উত্তর ), ২৩২১ ২৪২, ২৭০১ ২৬৯, ২৭২১ ২৮০১ 
৩০৫ (প্রশ্ন, উত্তর ), ৩১৯, ৪৯০১ ৪২১ (প্রশ্ন, উত্তর ), ৪২৯, &৭০থ, ৪৯৭৭ 
( প্রশ্ন, উত্তর ), ৫০৭, ৫২৩ গ্রভৃতি। 

২০. ইচ্ছে-আকাজ্কা-খেদ-বিস্ময়-উল্লাস-স্বগতোক্তিযূলক শেষ : ১১ ৩খ-গ, 
£, ২১ক, ৭৪ঘ, ৮৮, ৩৩০১ ৩৩২, ৩৩৫) ৩৩৭খ, ৩৪৪, ৩৪৫১ ৩৫৫, ৩৭৩, 
৪১৩/৫) ৪২৩, ৪৩৪ প্রভৃতি । 

২১, র্জ-ব্যজ-কৌতুক : ১১/৩, ১৮৪, ২০৩, ৩৯৩, ৩৭৫ক-খ, ৩৭৬খ-গ, 
৩৭৭, ৩৭৮) ৩৭৯, ৪০৭, ৪০৮, ৪২৩, ৪২৯ প্রভৃতি । 

২২, কোনে। বিশেষ ব্যক্তি বা চরিত্র, অনুপস্থিত কোনে ব্যক্ষি (প্রথম 
পুরুষে উল্লিখিত ) সম্পর্কে মন্তব্য, ব্যঙ্গোক্তি : ১৪৮, ১৪৯, ১৫০ ২৯৩, ৪৪৩ 


প্রভৃতি । 


এ বাঙল! ছড়ার তৃমিকা 


২৩. শলমালোচনা-যূলক টীকা-মস্তবা : ৩০৬; ৩২৪১ ৩৮০১ ৪০৪) ৪০৬৮ 
৪২৩, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭ প্রভৃতি । 

২১, ২২ ও ২৩-নংখ্যক অন্চ্ছেদের উদ্দাহরণগুলির মধ্যে পার্থক্য খুবই অন্ন। 
পুলত: এই হিনটি অগুচ্ছেদের বিষয় এক । 

২৪. শিষেধমূলক বাক্য, নএগর্বকতা, এবং “না”এর বিভিন্ন অর্থভোতক 
ভাব দিয়ে শেব-হওয়া ছড়া : ৯, “তথ, ৭২ক, ১৭৫) ৩৩৯, ৩৭৪, ৪৭৬ প্রস্ৃতি। 

২৫. প্বন্যাুল 9 অন্রকাবর শষ , ১২) ৩১) ৪২, ৯৯১ ১৯৭, ১২৩, ০৪৬, 
১৬৯) ১৭৯, ১৯৫) ২৯০) ২০২ (পাদটাক] ), ২০৪, ২১৫, ২৩২, ২৩৮১ ২৪৮১ 
২৭২) ৩১৭, ৩৩১, ৪৩৮, 8৪১, 8৪৫) ৫০৭ প্রভৃতি । 

২৩, শকটৈত (একই শব্দের ছিবাবৃত্তি ). ১৯, ৭৪ঘ, ৮৭১ ৮৯) ৯৮১ ১৭৯৪ 
১৯৯, ২০০) ২৩৪) ২৪৫, ৩৯৪, ৪৩২, 5৩9৪, ৪৩৯, ৪৪০ প্রভৃতি । 

২৭. সহচব-অভঠব-প্রতিচব শব : 9) ২৮) ৩৩১ ৫৪, ৬০, ৭০ক, ৭৬, ৭৯, 
টপ ১২১? ১৪০৪ ৮ তিনি ৮৯৩) ১৯৭, ২০০৭ ২০১১ ২১৭, ৩৫৪? 5২৭) £৩৯, ৫০৩৪ 
৫০৭৭, ৫১৩, ৫২২ প্রভৃতি 

২৮. অন্তান্থ বিঁচজ্র ধরণের পুনরণক্ত ও পুনরাবুতি ৬/৪, ৪৭9 ৫২, ৬৬, 
৬৮ ৬৪৯ক। ৭১/৬, ১৩৮১ ১৪৩, ১৮৪, ২১১১ ২১৭, ৩২৪, ৩২৫, ৩৩০, ৩৩৯) 
৩৬৯, ৪৫১ প্রভৃতি । 

পরিশেষে, ছডাব শ্যোশের আবৃত্তি ও উচ্চাবণের বিশেষতটিও লক্ষণীয় । 
ছড়ার শেষাংশে ধে বিশেষ-বিশেষ মনোভজি (যেমন, টীকা -ন্তব্য, ইচ্ছে- 
আকাজ্ঞা, রজ-কৌতুক, প্রশ্নোত্তর, নিষেধ ইত্যাদি) ব্যক্ক হয়, শ্বাভাবিক- 
ভাবেই সে জন্য উচ্চারণে ভাবাজধায়ী 2১05109] £০06]06 বাঁ [706078610 
এসে পড়ে। ধ্বন্যাত্বক ও অগ্নকাব শব, শবছৈত এবং অন্থান্ত পুনরাবুতিও এই 
[7001900-কে পবিশ্ফুট হতে সাহায্য কবে | 96595 4,০০1 সাধারণতঃ 
পর্বের প্রথমে পড়ে থাকে, কিন্তু [1000 ০০০০৮ বা [10000960, আসে 
পঙ্‌ক্তির বা পর্যের শেষে । পঙ্ক্কির ব1 পর্বের শেষ শবের উপধ! শ্বরে এই 
ব্যাপার ঘটে | লক্ষ করে দেখা গ্লেছে, শেষ পও্ক্কির বদলে উনশেষ পঙ্ক্তির 
শেষ শে (বা শেষ শব্ষের উপধ] স্বরে ) একটি দীর্ঘায়ত স্বর বা সর লাগে। 
এই স্থর বা স্বর কিছুটা ছন্দের কারণে,__কারণ বাঙলা ছড়ার উনশেষ পঙ্ক্তি 
অনেক সময় শেব পঙ্ক্তির তুলনায় আকারে হম্ব হয়ে থাকে, ছুই ব। একমাহা! 
বেশি টেনে সেই হন্বতার পূরণ করা হয়! কিন্তু স্বত্ই আবার উনশেষ পড়ি 
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আরুতিতে হম্ব নয়, বরং উপ্টে! ব্যাপার, শেষের তুলনায় আকৃতিতে দীর্ঘতয়। 
আশ্চর্যের কথা, সে ক্ষেত্রেও উনশেষের শেষ শব বা তার উপধ1 স্বরে হর 
লাগে। এই স্বরকেই আমর! আসন্ন শেষের প্রত্যক্ষ স্থচনা বলতে পারি। 

ছড়ার একেবারে শেষ পঙ্ক্কিটির উচ্চারণেও আছে বিশেষত্ব : উনশেষের 
তুলনায় তা নীচু স্বরগ্রামে এবং লয়ের দিক থেকে সাধারণ কথাবার্তার লয়টি 
সেখানে গৃহীত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শেষ পক বা পর্বের উচ্চারণে 
স্বরগ্রামের অবনয়ন ঘটে | যেমন, উনশেষ পঙ্ক্তির শেষ শব্ধ বা কোনো অংশ 
ঘদি তারাগ্রামে উচ্চারিত হয়, শেষ পঙ্ক্তির উচ্চাবণ তবে মুদ্দারায় নেমে 
আসে, তেমনি, উনশেষ মুদারায় উচ্চারিত হলে শেষ পঙ্্‌ক্তি উদারায় নেমে 
যায়। উচ্চারণের ভঙ্গিতে গগ্যাত্বকতা আসে । ছড়ার শেষ ছুই পড়্‌ক্তি ব। 
পবেব উচ্চাবণ বিশিষ্ট কিছু পরিমাণে ওই পঙ্ক্তি ব! পর্বের শব্খচয়নেব সঙ্গে 
জডিত ॥ 


«ঠা 


ছড়া] সমীক্ষার ক্ষেত্রে আর ছুটি বিষয় হল: “সংমিশ্রণ ও “কথাস্তর?। 
ছড়াব রূপগঠনের সঙ্গেও এ ছুটির প্রত্যক্ষ যোগ আছে। এই সব কারণেই 
বিষয় ছুটি সচেতনতার সঙ্গে আলোচ্য । 

একই ছড়ার মধ্যে অপর এক বা একাধিক ছড়ার অন্লাধিক পরিমাণে 
মিলে-মিশে যাওয়াকে সংমিশ্রণ ব। কেবল “মিশ্রণ বলছি। 

সংমিশ্রণ ঘটাব প্রথম ও সহজ কাবণ স্মৃতির দুবলতা, অর্থগত বোধের 
অসম্পুণত] প্রভৃতি । কিন্তু ব্যাপারটিকে এত সহজভাবে মেনে নেওয়া 
অনুচিত । আমাদের মত্তে লোকমানসের কয়েকটি বিচিত্র বিশেষত্ব এর পেছনে 
ক্রিয়াশীল । কোনে বিশেষ শব্দেব সঙ্গে অন্ত্যমিল রূপে বিশেষ কোনো শব 
তাদ্দের মনে গাথা থাকে | একটি শব্ধ ব্যবহৃত হলেই ভপরিহার্য বা অপ্রতিরোধ্য 
নিয়মে আর একটি শব তারই টানে-টানে এসে উপস্থিত হয়| তেমনি এক-একটি 
ভাব ব! প্রসঙ্গ বা অনুষঙ্গ নিয়ে। একটি এলেই আর একটিও স্বত:ই এসে 
পড়ে। কতকগুলি পঙ্ক্তি, বাক্য ও বাকাংশ লোকমানসের সাধারণ সম্পত্তি, 
একটি ভৃভাগের ( এখানে বাল! দেশের ) সব অঞ্চলের লোকসাহিত্যেরই 
উপকরণ, যে কোনে। প্রয়োজনেই সেগুলে! ব্যবহাত হয় । ফলে সংমিশ্রণের পথও 
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অবারিত হয়। গার জীবন, দাম্পত্য জীবন, সামাজিক জীবন সম্পর্কে 
কয়েকটি চিরাচরিত মূলাবোধও এক ছড়াকে অপর ছড়ার কাছকাছি এনে 
ফেলে, মিশ্রণ এর ফলে ঘটে। এ পর্যন্ত মিশ্রপের যে সব কারণ বল] হল, 
সেগুলো খেন আপনা থেকেই, প্রায় অগ্রাতেই, নিতান্ত নৈসঙ্গিক ও 
্বাডাবিকাবে ঘটে যায়। কিন্তু আর এক ধরণের সংমিশ্রণ আছে, সেগুলোর 
পেছনে একটি অর্শশ্চিট চেতনা কাক করে| যেমন, “সংমিশ্রিত প্রতীক? । এক- 
একটি বিষয় থাকলেই অপর কতকগুলি বিষয় থাকবেই, এবং সব মিলিকে 
একটি 'অপণ্ড ভাবকে পরিস্ফ্ট কববার প্রয়াস সেখানে দেখা ঘায়। 

একটি ছড়ার মধ্ধো অর্থের অসঙ্গতি ও সংলগ্রভার অভাঁব দেখলেই তৎক্ষণাৎ 
মনে হবে, সে ক্ষেত্রে বুঝি বিনা কারণেই অপর ছড়ার অনধিকার প্রবেশ 
ঘটেছে। ছড়ার শেধাংশের কতকগুলি ভাষা ও ভঙ্গিগত বিশেষত্ব আছে, এবং 
এমন কি, উচ্চারণে € আবুত্তিতেও তা ধবা পড়ে । যর্দ একটি ছড়াব মধ্যে 
অর্থগত আপাত-অমংলগ্রভাব সঙ্গে শেষ-বাঁচক উক্ত বিশেষত্ব গুলিকে ও একা ধিক- 
বার উপস্ষিত থাকতে দেখা যায়, তবে অবধারিত নিয়মে বোঝা যাবে, ওই 
ছড়াতে একাধিক ছড়া মিলিত হয়েছে। অথচ আশ্চর্যের কথা এই, একাধিক 
ভড়ার সশ্মিলন ঘটলেও, এমন কি ভার ফলে অর্থের আপাঁত-বিপর্যয় ঘটলেও, 
ছড়ার মদো ওই সংমিশ্রণটি এমন এক নৈসগিক প্রক্রিয়ায় ঘটে ষে, প্রকৃতপক্ষে 
ছড়ার অথগ্ডত্ের রসট্রকু প্রায় অক্ষতই থাকে ! নসগিক প্রক্রিয়াটিই এর মধ্যে 
মূল ভূমিকা গ্রহণ করে। লোকমনম্তত্ের মধ্যেই এই নৈসগিকতার বীজটি 
নিছিত আছে। 

এই সন্কলনে ধৃত কয়েকটি ছড়ার সংমিশ্রণকে এবার দৃষ্টাস্ত হিসেবে বিচার 
করা যেতে পারে । যেমন, ৪ ও ২৪ক-সংখ্যক ছড়া দুটিতে “শুসনি কলমি" 
ক্বপাবখিল' ইত্যাদি অংশ অর্থ ও প্রাসঙ্গিকতার দিক থেকে গোট। ছড়ার সঙ্গে 
মেলে না, অন্য ছড়ার অংশরূপে এটি এই অংশে সংমিশ্রিত হয়ে গেছে। প্রাথমিক 
দৃষ্টিতে এটিকে অপ্রাসঙ্গিক ও অসংলগ্র বলেই মনে হয়। কিন্তু আমরা যনে 
করি, এর পেছনে অন্ত কারণ আছে। পঙ্ক্কি চারটির অস্তনিহিত ভাব এই : 
একটি বিলের জল শুকিয়ে এসেছে, বিভিন্ন শাকের গাছ তাতে পুষ্ট হয়ে 
জন্মেছে; জলময় স্থানে পাখি এলে বসেছে; রাজার বেটা সেই পাখি শিকার 
করছে। পাখির লঙ্জে ধনদৌলতের এবং জলের আসঙ্গ বহু স্থানেই লক্ষ করি; 
শাকের গাছের পুষ্ট রূপও প্রাচূর্যের ইঙ্গিতবাহী। “রাজপুত্র' থাকাতে খশ্বর্ষ- 


বাঙল। ছড়ার ভূমিকা ২০১ 


প্রাচূর্ আরে স্পষ্ট, “সোনা-রূপো'র উল্লেখে তার নিশ্চিত প্রমাণ আছে। 
সুতরাং সমস্ত ছবিটি একটি গ্রাচুর্য-এই্বর্ষের ছবি । ঘে ছড়া ছুটিতে এটি গ্রথিত 
হয়েছে, তাতেও দেখা যাচ্ছে ব্রতানুষ্ঠানের ফলে গৃহস্থের গ্রাচুর্য-এশবরের 
করন] করা হয়েছে; তারই সঙ্গে এটি গ্রথিত। অতএব, হোক এ অংশ অন্ধ 
ছড়ার অংশ বা একটি গোটা ছড়া, তথাপি এই সংমিশ্রণকে গভীরভাবে বিচার 
করলে সঙ্গতিযূলক বলেই মনে হয়,যার ফলে রূপ ও গঠনের দিক থেকেও 
ছড়াটিকে দোষগ্রন্ত বলা যায় না। 

৩৩-সংখাক ছড়ার শেষাংশ৪ তেমনি বাহাত: অপর ছড়া হলেও আস্তর দিক 
থেকে কিন্তু সঙ্গতিযূলক | কুলগাছের যাদৃশক্তির ফলে সতীনের মূখ পুড়ল, 
তৃষল। দেবীব “নব-কৌটো”ব মধো রামসীতা। পাশা খেলছেন। পাশ! খেল৷ 
মানে ধনকড়ি সংগ্রহ করা; তাই দিয়ে “কপিল” গাই কেনা, গাই থেকে 
ঘাস, ঘাস থেকে দ্বীপ, দ্বীপ থেকে সাগর, সাগর থেকে লক্্মীরূপ। মস্ত অবতার 
এবং তার কাছে ধন-পুজ্বের বর চাওয়া । পূর্বের আলোচনায় যাকে 00000201717 
০৪610) বলেছি, তাব চমৎকার নিদর্শন এটি । কোনোই অসঙ্গতি নেই । ৩৬- 
সংখ্যক ছড়ার “গেয়ের গোবর সরষের ফুল” ইত্যাদি অংশকে এইভাবে 
সামঞস্তময় বল। যায় : তৃষুকে আদর-যতু করে ঘরে আবাহন কর] হল; তারই 
ফলে গোধন ও সর্ষেব প্রাচুর্য, পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলে শাস্তি এল । 

৫৪-সংখ্যক ছড়ার “চিক] লডে ছিকা চড়ে' ইত্যাদি অংশ যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও 
ভিন্ন একটি ছড়া, তার প্রমাণ ওই অংশ ৪৭-সংখ্যক ছড়] রূপেও পাওয়। গেছে। 
ত্বভাঁবতঃই এর ফলে ৫৪-সংখ্যক ছড়ার অর্থগত সঙ্গতি হাবিয়ে গেল বলে মনে 
হতে পারে। কিন্তু যদি এইভাবে এর ব্যাখ্য। করিঃ তবে আর তা মনে হয় 
না: পাখি (চড়ুই ও ঘুঘু )-কে এখানে ধন-দৌলতের প্রতীক বলে মনে কর! 
হয়েছে; গাই তে। এমনিতেই “গোধন? রূপে কল্িত। যারা ছড়া গেয়ে চাদ! 
চাইতে এসেছে, তারা গৃহস্থকে খোশামোদ করছে : যেন বেশি পরিমাণে চাদ 
দেবার ফলে তার এন্বর্ষের বিস্তার ঘটেছে, বড়ো বড়ো রাজাও তার গৃহে খেতে 
এসেছে । চাষীর চেয়ে বণিকের টাক1 বেশি ; অত:পর সেই হুত্রেই বণিকের 
ফথ। উঠেছে । চাদ! দেবার ফল স্বরূপ “শিকে'র থেকে টাক। ঝরে পড়ছে, এবং 
তাই দিয়ে ধনের প্রতীক গোরু কেনা হল। 

৫৫-সংখ্যক ছড়ার ক ও খ-অংশ পরস্পরের পরিপূরক : চা? দেবার ফল 
হিসেবে এখানে উল্লিখিত হয়েছে হুন্দর একটি বাসঘরের | 
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১২৩-সংখ্যক ছড়াটি দেখে অনেকেরই মনে হতে পারে, এর ভেতর ছুটি 
ছড়ার মিশ্রণ ছয়েছে। কিন্তু আমরা মনে করি, এর আপাগোড়াই সঙ্গতিযুলক । 
আমাদের ব্যাখা! এই : রোগকে শ্রীলোক বলে মনে করা হচ্ছে, চাদকেও তাই। 
গ্ীলোকের ব্যাপার বলেই একটি গার্ঠস্কা চিত একে তাকেই ধাছ্ধর্মী অহষ্ঠান 
ক্রপে এপানে বাবার করা হয়েছে । মনে হয়, চন্্র-র্য এখানে ছুই সতীন। 
ছুঠ সনের কলহের ফলে এখানে রোদ উঠেছে। যেব্যঞ্জন রাধা হয়েছিল, 
বেড়ালে ত1 খেয়ে গেল। বউয়ের মা (সম্ভবতঃ 'বইদানী”র মা) তার বদলে 
এনে দিল দুটা ধা কাচাকলা। অপর কথান্থরে বউযনের বাপ এনে দিল চিংড়ি 
মাছ। এই অপরাধে এক সতীন প্রহৃত হল, অপর মতীন খুশি হল। তার 
ফলে রোদ উঠল,--এতই রোধ উঠল যেমামাকে ছাত। লিয়ে পথ হ্নাটতে হল। 
কলাহয় ফলে বোদ ওঠ] কেন? প্রহারের ফলেই বা রোদ উঠল কেন? এইখানে 
কয়েকটি লোকনিশ্বাসকে ভিত্তি করতে হবে | বর্ধমান জেলাতে খুব খরা হলে 
এব" বুষ্টি না হলে ধর্মঠাকুরের শিলাময় প্রতীকটিকে বোর ফেলে এবং বেস্রাথাত 
করে কষ্ট দেওয়া হয়,এবই ফলে বৃষ্টি হবে এই ধারণায়। তারই বিপবীত 
হিক্রিয়া বঙযান ছড়াতে দেখা গেছে। পূর্ববঙ্গের কোনো-কোনে। অঞ্চলে 
বিখ্বাস আছে, কেউ কারো প্রতি রাগারাগি করলে বা গালাগালি দিলে 
( এজস্তে ইচ্ছে করেই ঝগড়ার কগি কবা হয়) মেঘ কেটে গিয়ে রোদ ওঠে, ছুই 
সতীনের কলহে তাই প্রতিফলিত হয়েছে। চাদাব মাকে 'পুতানী' বলে গালি 
দনেওয়াতেই এই কলহ। 'পুতানী” মানে 'পুতখাগী” যে নারীর পুত্র হয়ে মরে 
ঘায় বা যে মৃতবংসা। এই দুষ্টিতে দেখলে এই ছডাকে আর অসংলগ্র বলে মনে 
হবে না। 
১৬৯-সংখ্যক ছড়ার শেষাংশ সম্পর্কেও অনুরূপ সন্দেহ জাগতে পারে। ছয় 
কুঁড়ি ছেলে নিয়ে 'ছাড়গোরলে'র মা গান শুনতে গেছে। 'হাড়গোরলে'র মাই 
“গাজর? মা। সে নদীর পরপারে নৌকে। করে গান শ্রনতে গেছে। 
১৯৯-সংখ্যক ছড়ার তিনটি খণ্ড আছে, এবং বাহাতঃ এই তিন খণ্ডের মধ্যে 
সঙ্গ তিশজটি স্পষ্ট নয়। গোরু চরাবার সময় একটি গোরু পাল থেকে হারিয়ে 
হাধার ধরুপ রাখাল-বালক্র রাগ হল, মা-বাপ সবাই তাকে ফেরবার জন্তে 
অরোধ করল। অনুজ] দিয়ে অনেক ছড়া শেষ হয়, এবং বক্তব্যের পূর্ণতা! 
থেকে মনে হয়, এখানেই বুঝ ছড়াটি শেষ হয়ে গিয়েছিল। 'মাও গেইছে 
হাট: ইত্যাদি অংশ থেকে যে আর একটি ছড়া এসে ঢুকে পড়েছে, কথান্তর 
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থেকে তা অন্যান করা বায়, কেননা, কথান্তরে ছড়াটি এখান থেকেই আর্ত 
হয়েছে। কেন এই অংশ অপর ছড়াতে এসে যুক্ত হল ? ক্রুহ্ধ রাখাল-বালককে 
এই বলে সাম্বনা দেওয়] হচ্ছে যে, তার মাবাপ হাটের থেকে তার জন্তে 
উপহার নিয়ে আসবে । এই কারণেই প্রথম অংশের সঙ্গে এটি যুক্ত হল। মিলের 
টানে শক এসে ছড়ার দেহ গঠন করে, অতএব, “হাট' থেকে এল খাট” এবং 
'থাট” থেকে ফের এজ 'হাট১। খাঁটে যখন “চড়ার কথা বল] হয়, খাট হয় তখন 
পান্ধী। ছডাটির তৃতীয়াংশ বা শেষাংশ কিন্ত রাখাল-বালককে উদ্দেশ করে 
কথিত নয়, এটি ধিনি ছড়ার কথক ( এখানে মহিলা-কথক ) তারই শ্থগতোক্তি। 
এই মহিলা1-কথক রাখাল-বালকেব ঠাকুবমা ব1 দিদিমা, ঠাকুরমা হওয়াই সম্ভব । 
শেষাংশের বক্তবাটুকুব প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবন করতে হলে আলোচা ছড়াটির 
আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে অন্থধাবন করতে হবে| যে অঞ্চল থেকে ছড়াটি সংগৃহীত, 
সেই অঞ্চলেল ঘুম-পাঁড়ানী ও ছেলে-ভুলোনো। ছড়ার একটি বিশেষত হল : 
ঠাকুবমা-দিদিমা এবং মায়ের প্রেম ও অবৈধপ্রেমকেও অক্নলান বদনে স্থান দেওয়। 
হয়__শিশু বা বালকের উদ্দেশে কথিত ছড়াতে । “পাইকাব' অর্থাৎ “হোল্‌ 
সেলার'কে খুব বিত্তবান ব্যক্তি বলে আলোচ্য অঞ্চলে মনে করা হয়, এসং 
প্রেমের গানের নায়ক রূপে পাইকার, একটি পরিচিত চবিত্র এখানে । পান- 
হপুরি আদান-প্রদান লোকসমাজে মন দেওয়া-নেওয়ার প্রতীক বলে গৃহীত 
হয়। এই আলোকে বিচাব করলে এর অর্থ দাড়াবে : বুন্দাবনের কল্পিত হাটে 
যে পাইকার অবৈধ প্রেমিকরূপে এস্ছে, সে বৃদ্ধ, তাকে মহিলা-কথকেব তাই 
পছন্দ হয় না| বয়স্ক মানুষের মনোভাব আলোচ্য অঞ্চলে ছড়াতে প্রক্ষিধ হবার 
প্রথ! থাকবার দরুণই এই ব্যাপার ঘটেছে । বাঁঙল। ছড়ার কাঠামে। নির্মাণের 
ক্ষেত্রে আমর] যে স্ত্রটি নির্দেশ করেছি ( অর্থাৎ পূর্ববর্তী পঙ্ভির শেষ শব্ধ 
পরবঙ্া পঙ্ক্তির প্রথম শব্দে পরিণত হয় ), তা এখানে কি ভাবে কার্ধকবী 
হয়েছে, সেটাও লক্ষ করবার। 

১৯২-সংখ্যক ছড়ার প্রথম পঙ্‌ক্তির সঙ্গে পরব্তা পড্ক্তিগুলির অর্থগত 
সঙ্গতি সহসা মেলে না । তা কিন্তু পাওয়া যায় এইভাবে : তারার মায়ের নাম 
'মোতিহারা'। সেতারভ্রাতজায়ার সঙ্গে জল আনতে গেল, পায়ে বিধল 
কাটা,--সে কাটা যেন সতিনীর প্রখর বাক্য। ওপরে বলেছি, আলোচ্য 
অঞ্চলের বয়স্ক মানুষের অভিজ্ঞতত1 ও মনোভাব ছড়াতে সঞ্চারিত হয়, এটিতেও 
তাই। কাটার মতো! যস্ত্রপাদায়ক সতিনীকে মস ্ঃপৃত ফুলের “বাঁপ' মেরে নিহত 
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করবার কথা এটিতে ব্যক্ত হয়েছে | বলা প্রয়োজন, এইভাবে বাশ, মেরে 
শর্রকে নিহত করবার জন্কে ওবাদের নিয়োগ করা আলোচ্য অঞ্চলে এখনও 
প্রচলিত আছে। 

১৯৯-সংখ্যক ছড়ার মধ্যে তিনটি অংশ বা ছড়া আছে এবং তার ফলে এটির 
গঠনে কিছু অদংলগ্রতা এসেছে বলে মনে হতে পারে । বাশের পাতায় করে 
মাম! নাড়ু আনছে দেখে জড় বন্ধ উদুখলটি নড়ে উঠল-_-এই পর্বন্ক একটি ছড়া । 
'ন্যমিলের বাধনেও এই অংশের অথগ্তভা ও সংহতি ব্যক্ত হয়েছে । তার পরের 
ছুই পড়ক্কি একটি শত অংশ বা ছড়া । প্রথম অ"শের সঙ্গে দ্বিতীয় অংশ যুক্ত 
হল কেন? নাড়ু পাবার আনন্দে ভাগ্নের নাঁচনকে বাক্ক করবার জন্যে “তড়পিয়া? 
শকের অনগষঙ্গে 'তা-তুর-তর-তুরা' ইত্যাদি দ্বিতীয় অংশ এসে গেছে, 
আমাদেরই নির্ধারিত স্তর অন্রসারে। ভারপব অপর শ্ত্র অন্ুমারে ( শেষ শব 
প্লীথম শব্দ হওয়1 ) বুড়া গেউল্‌ বাইগন বাড়ী” ইত্যাদি তৃতীয় অংশ এতে এসে 
পড়েছে । এটি যে স্পইই চিন্ন একটি ছড়া, পের বিন্যাস ও ছন্দাস্তব থেকেই 
ভা বোঝা যাবে | তিনটি ছড। এতে যুক্ত হলে (যুক্ত হবার কারণ আগেই 
বলেছি ) কিন্তু গঠনগত অথগুতা খোয়া যায় নি। ছড1 শেষ হবার ষে সব সুত্র 
নির্দেশ করেছি, তার মধো একটি হল: কোনো! দৃশ্য ব। ঘটনার নিবস্তরতা ও 
প্রধহমানত1 | 'তড়পিয়া উঠেছে, 'খাবার ধরে" প্রভৃতিতে তা বাক্ত হয়েছে । 

১৯২ ও ২০৪-সংখাক ছড়া ছুটির প্রারভ্ভিক পঙ্ক্তি প্রায় একই, অথচ ছুটি 
মিলেছে বাঙলার ছুই ভিন্ন অঞ্চল থেকে । এতেই প্রমাণিত হয়, কতকগুলি 
শব্দ, পঙ়ক্তি বা বক সারা বাঙলা দেশেরই লোকসাহিত্যের সাধারণ সম্পত্তি 
এবং কেবল এক বিষয়েই (যেমন, ছড়া) মেগুলি প্রযুক্ত হয় না, অন্যান্ 
বিষয়েও (যেমন, কথা, ধাঁধা, গান ইত্যাদি) সেগুলি ব্যবহৃত হয়। অপর দিকে 
মনে হয়, একই রচনার মধো ভিন্ন রচনাব সংমিশ্রণ ঘটেছে। 

আলোচ্য হুটি ছড়ার প্রারভিক পঙ্ক্তি প্রায় একই বটে, কিন্তু ঈষৎ ভিম্নও 
বটে। প্রথমটিতে “তারার মাও মোভিহারা” কিন্তু ছিতীয়টিতে “তারার ভাই 
ধাগমারা'। প্রথমটিতে নারীর আসঙ্গ আছে বলেই নারীজীবনকে ভিত্তি করে 
ছড়াটির দেহ নিখিত হয়েছে | দ্বিতীয়টির 'বাগ মার]; হল “বাঘ-মারা”, অর্থাৎ 
ঘে বাথ মারে। এই বাঘের সংস্পর্শে এসেছে টাট্ট,ঘোড়া, অতঃপর টা, ঘোড়ায় 
চেপে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘাবার কথ । ছড়ার গঠনের যে সব হুত্র আমর! 
নির্দেশ করেছি, যেষন, স্থান থেকে স্থানাস্তরে যাওয়া_-সেই যাওয়ার পরম্পরা 
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নির্দেশ, এবং পূর্ববর্তী স্থানের সঙ্গে পরবর্তী স্থানের সংফোগ উল্লেখ (“সেই 
হু'কু", “সেই মুড়ি* প্রভৃতিতে “সেই" সংযোগসাধন করেছে ), পূর্ববতী পঙ্‌ক্তির 
শব্ধ পরবর্তী পড়ক্কিতে ব্যবন্ৃত হওয়া, শেষ পড়্ক্তিতে কোনো! ধ্বনি বা দৃষ্তের 
অবতারণা কর1,-_এ সবই ছড়াটিতে মেলে । অতএব, প্রথম পড়্‌ক্তি অন্ত ছড়া 
থেকে এসে এতে মংমিশ্রিত হলেও গঠনের দিক থেকে অসংলগ্রতা অন্থুভব করা 
যায় না। 


২০৫ এবং ৫১৯-মংখ্যক ছড়া ছুটি আমলে একই, রোদ তোল নিয়ে ছুটিই 
রচিত। প্রসঙ্গ বিচার করলে ৩২৮ এবং ৩৩১-সংখ্যক ছড1 ছুটির নামও এই 
সঙ্গে করতে হয়। এই চারটি ছড়াই মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে, অথচ 
আশ্চর্যেব কথা, প্রত্যেকটিই নিজ-নিজ ক্ষেত্রে স্বাতন্ত, সংলগ্রতা ও সংহতি বজায় 
রেখেছে । এই চারটি ছড়ার সাধারণ প্রসঙ্গ গুলি এই : শাশুড়ী, পুত্রবধূ, তরকারী 
কোটা, দুপুর বেলায় বউ পালানো, ছাগল, খেক শিয়াল, ধীল্কাস সাপ, কলাগাছ, 
ইত্যাদি । আগেই বলেছি, কতকগুলি বিষন্ন ব1 প্রসঙ্গের সঙ্গে লোকমানসে অন্ত 
কতকগুলি বিষয় ব। প্রপঙ্গ জোড] বা জুটি হিসেবে গাথা থাকে; শাশুড়ী- 
পুত্রবধূর প্রসঙ্গ ধরে সহজেই তাই রান্না-বান্না ও ঘর-কম্নার কথাবার্তা এসে 
গেছে। ৩২৮-সংখ্যক ছড়ায় তারই সহজ ও প্রত্যাশিত চিত্র প্রদত্ত হয়েছে। 
বাঙল। ছড়ায় বধূ ও বিয়ে থাকলে একটি ফলের নাম থাকবেই, বেগুন এখানে 
সেই ত্মিক। নিয়েছে ; বধূব উল্লেপ থাকলে যৌনতার প্রতীক রূপে সাপ থাকে, 
অতএব একই বিষয় ৩৩১-সংখ্যক ছড়ায় পেল ভিন্ন পরিণতি । গোরু, ছাগল, 
থেঁকশিয়াল প্রভৃতি মানবেতর প্রাণী এবং দূর্বা শাক ও কলাগাছের নাম 
পাওয়া যাচ্ছে । পূর্ববঙ্গের মাঘম গুন ব্রতে ভোর বেলায় শুর্যকে জাগাবার জন্যে 
দূর্বার গুচ্ছ দিয়ে দীঘির জল নাড়তে-নাড়তে ছড়া বল! হয় । ন্থতরাং শ্র্ষেব 
প্রসঙ্গে বর্তমান ক্ষেত্রে দূর্বার ভূমিক1 বোঝা ঘায়। রোদের সঙ্গে বৃটি হলে 
বল] হয়, থেকশিয়ালের বিয়ে হচ্ছে। তাহলে দুর্যকে থেকশিয়ালের সঙ্গে যুক্ত 
করা যায়। রোদ ওঠে নি, তাই কাঠ জেলে উত্তাপ সংগ্রহ করা হচ্ছে। দেঁশে- 
গায়ে বুড়ীরাই কাঠ সংগ্রহ করে । এই আগ্তন থেকেই বন পুড়ে ছাই হবার কথা 
বল] হয়েছে । আগুন না! থাকবার জন্যে শীতে বুড়ীর কাতর হওয়1। ছাগলের 
উল্লেখের ছুটি কারণ : দেশে-গীয়ে বুড়ীর1 যেমন কাঠ কুড়োয়, তেমনি ছাগলও 
চরায়, মধ্য ধুগের মঙ্গলকাব্যেও তার পরিচয় আছে। ছ্বিতীকতঃ, শুর্যকে উপহার 
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হিলেবে ছাগ প্রদানের কখা। নানা প্রসঙ্গ এবং একাধিক ছড়ার পটতূমিকার 
যাধামে এইভাবে ছড়ার স'হতিকে অনুধাবন কর! ঘায়। 

২*৯-সংখ্যক ছড়াটির স'লগ্রতাও সন্দেহজনক বলে মনে হতে পারে । একেও 
বুঝতে হবে একাধিক পদ্ধতির মাধ্যমে : লোকবিশ্বাস, ছড়ার গঠনরীতির বিশেষ 
"(আমাদেরই নির্ধারিত ) প্রভৃতি দিয়ে। আপাত-অসংলগ্ন পঙ্ভিগুলির 
অন্তনিহিত অর্থ এই : বিয়ে করে বড়ো "ডাই চাকরির জন্যে হিদেশে গেছে; 
প্রোধিহভতঠকা স্থীকে সান্বনা দিচ্ছে ভার ননদিনী। বধৃব নাম ময়না বিবি। 
ময়ন1 বিবির ননদিনীর উচ্ছাবোধক উক্তিই হল ছড়াটি। সে বলে: ডালিম 
গাছে যপন হাঁড়।টাচা পাখি ডাকছে, নিশ্চয়ই বিদেশ থেকে দাদা তবে আসবে, 
ফেনন। এ পাপি ভাকলে বাড়িতে স্বজনের আগমন ঘটে । “দাদার গলায় 
চাদাই কোণা' এবং 'দাধ1 তোমার . খেলা কবি, ছুটি অংশ ভিন্ন ছডা, কিন্ত 
দাদ] ও বউয়ের প্রসঙ্গ পূর্ন থেকেই থাকাতেই এই পও্‌ক্তি মিলে গেছে ১ অথবা, 
কথয্িত্রীর অনচেতনায় এই পড্ক্তি শ্মৃতিন্নপে ছিল, গ্রসজ্গেব টানে তা এসে 
পড়েছে। তার পবের পঙ্কি এসেছে এই সুত্র ধরে : পূর্ববর্তী পড়কিব শব 
খাওলা ছড়ায় পরবতী পড্‌ক্ষিতে গৃহীত হয়__এই রীতিব ফল রূপে । অতঃংপব 
বধূর করুণ চিত্র এবং শেষ পউ্‌ক্কিতে দাদাকেই চলে আসতে বলা : বাঙলা 
ছড়া শেষ করবার একটি শুত্র_-অস্থজ্ঞা প্রকাশ করা, তাই এখানে পরিশেষে 
কাধকবী হয়েছে। 

২১৪-স'খ্যক ছড়াটিকেও পূর্ণভাবে অন্ধাবন করতে গেলে একদিকে 
সা"স্কতিক পটকূমিকা, অপরদিকে ছড়াব গঠনে হৃত্রকে প্রয়োগ করতে হবে। 
বাওলার স্্ীলোকদের মধ্যে 'সই পাতানো"র বীতি প্রচলিত আছে। সখীবা 
পরস্পরকে পাতানো” নাম ধরে ডাকে । আলোচ্য ছডায় এক সখী অপর 
সখীকে “তেঁতুলপাতা নাম ধবে ডেকে তার বিয়ের খবর নিচ্ছে। ছড়ার এটুকু 
সাংস্কৃতিক দিক | পরবতী অংশে ছড়ার কাঠামোর শৃত্র অনুস্ত হয়েছে : বাঙলা 
ছড়া বহক্ষেতে ছু জনের সংলাপ হয়, এটিও তাই, সবীর প্রশ্নের জবাবে অপর 
সখী তার মনো'ডাব বক্ত করছে: সথীর সাহচর্য ছেড়ে স্বামীর সাহচর্য তার 
কাছে কাটাওল] বাবলা! পাতার মতো | 

২৬বংথাক ছড়ার সংলগ্রতা অহ্থধাবনের জন্তে ভেমনি একদিকে 
মনগ্তাত্বকত1 এবং অপর দ্রিকে ছড়া-গঠনের সুত্রকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। 
আগেই বলেছি, কতকগুলি গন্ধ লোকমানসে পরম্পরা ধরে গাথা! খাকে ; 
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মেই শঙ্থল। ব। পরম্পরার কোনে! একটি অংশ মাত্র হয়তে। উপস্থিত ক্ষেতে 
প্রয়োজনীয়,_কিন্ত লোকমান হখন সেই পরম্পরাকে গ্রহণ করে, তখন কেরল 
প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক অংশটুকুকেই মাত্র গ্রহণ করে না,-নিংশেষে সবটাই 
নেয়, ফলে ছড়ায় অসংলগ্তা ঘটে যায় । এ যেমন একক, তেমনি অপব একটি 
দিক হলে, কোনো বিষয় বা প্রসঙ্গ তার্দের অবচেতন মনে মিশিত হয়ে যায়, 
আগের অংশ হয়তে। চলে যায় পরে, পরের অংশে এসে পড়ে আগে। এর ফলেও 
অসংলগ্রত। বাড়ে | ধেমন হয়েছে আলোচ্য ছড়াটিতে | কন্যার বিয়ে, বিবাহিত 
জীবন, বাপের বাড়ীতে তার শ্বামিমহ আগমন, সবই দেওয়া আছে এতে, কেবল 
আগেরটা হবে পরে, পরেরটা হবে আগে। পঙ্ক্তি-সঙ্জায় ছড়া-গঠনেব শ্ুত্র 
এই'ভাবে কার্ধকবী হয়েছে : পূর্ববর্তী পঙ়ক্তিব শব্দ পরবতী পউ.ক্তিতে গৃহীত 
হয়েছে ১ প্রশ্নের পর উত্তর আছে , পর্যায়-ধমিত! রক্ষিত হয়েছে (যেমন : 
জামাইকে আন্ইব"বিটীকে আন্ইব , আজথাক কাইল যাবি, আগে 
কাছে'..পেছু কাদে; পর দেবতায়'**পরেব ঘর , বাপে দিল ''মাএ দিল, 
ইত্যাদি )। এ ছাড়া আছে অস্তিম পঙ.ক্তির গঠনে বিশেষত্ব। 

২৫৮-সংখ্যক ছড়াতে স্পষ্টই ছুটি ছভার মিশ্রণ ঘটেছে । 'নোটোর পোটর' 
পর্যস্ত একটি ছড়া, “নোটুকো রে নটুয়া -* থেকে আর একটি ছড়া। ছুটি ছড়। 
যুক্ত হবার কারণ দুটি: “নোটোর পোটোর”-এর ধ্বনি সাদৃশ্তে লোক-মানসের 
অবচেতনায় রক্ষিত “নোটকে রে নটুয়..? ইত্যার্দি অংশ এসে পড়েছে। 
দ্বিতীয়তঃ, পূর্ববর্তী পঙ্্‌ক্তির শেষ শব পরবর্তা পড্ক্তির প্রথম শব্খে পবিণত 
হবার সূত্রটি কার্যকরী হয়েছে। 

২৬০-মংখ্যক ছড়াটি কিছু জটিল, কতকগুলি সাংস্কৃতিক বিশেষত্বকে স্মবণে 
না রাখলে এর অর্থোদ্ধার সহজ নয়। মনে রাখতে হবে, ছড়াটি খেলাব ছড়া, 
্তরাং খেলাব £80০0090-এর দিক থেকেই তা বিচার্ধ। যে খেলায় এটি 
ব্যবহৃত হয় ত৷ ঘরে বসে খেলা, বাইরের নয়, অথচ খেলার ছড়। বলেই কোনো 
কারণে এটি বাইরের খেলা 'হা-ডু-ডু” খেলারও ছড়া হয়ে গেছে, অবশ্য তখন 
'তার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। কয়েকজন খেলোয়াড় গোল হয়ে বসে, 
প্রত্যেকের হাত একসঙ্গে জড় কর। হয় দীর্ঘাকারে, তারপর সেই সমব্তে হাতের 
মুঠি নাড়াতে-নাড়ানতে একজন এই ছড়া বলে। এক প্রস্থ ছড়াটি বলা হয়ে 
গেলেই সবার ওপরের হাতের মুঠি যার, সে তা সরিয়ে নেয়। আবার ছড়া বলা 
হনন। এইভাবে খেলা চলে। ছড়টিকে বোঝার জন্কে খেসার এই নিয়ম- 
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পদ্ধতি সকলের আগে যনে রাখতে হবে। তারপর মনে রাখতে হবে 
লোকমানসের কটি বিশেষত্ব: 40150150-এর প্রতি বিশ্বাসের জন্কে থে 
কোনো অচেতন জড় পঞ্গার্থকে সচেতন পদার্থ বলে মনে করা; আঞ্চলিক বা 
[বিশেষ কোনে গ্রসঙ্গের গ্রতীক হওয়া! (আলোচ্য ছড়ায় যেমন শশ্য ক্ষেত, 
গাছ, ণাগান )। সবশেষে মনে রাখতে হবে ছড়ার নিজগ্ব গঠন-রীতির নিয়ম বা 
শুতে: যেমন সহচর-অন্চচব শব্দের ব্যবহার, অর্থময় শকের সঙ্গে নিরর্থক 
শন্দেব বাণহার, প্রথম পঙ্‌ক্ির শব পরবততাঁ পঙ্ক্তিতে গৃহীত হওয়া, ছু'জনের 
স'পাপ ধ। প্রপ্রোত্তর,। শেষের বিশেষত্ব, ইত্যাদি | 

উপযূণ্ষ তিনটি দিককে মনে রেখে এইবার ছড়াটির অর্থোদ্ধার করা যেভে 
পাবে: বীজ ছড়ানো ক্ষেতে (ক্ষেতটি 'মোগলকাটা' নামক স্থান হতে পারে, 
ষণার্থই এই নামে একটি স্থান আছে আলোচ্য অঞ্চলে , অথবা অবচেতনে 
'মোগলকাটা' এই গরকুত স্বান-নাম রচয়িতা বা কথককে অপর শব্দের ধ্বনি 
সারশে এই শব্দ বাবহার করতে বাধ্য করেছে ) অথবা একটি ফুলের বাগানে 
অনেক গাছ ব] ফুল রয়েছে, তার একটি তুলে নিলাম | অনেকগুলি হাত এখানে 
অনেকগুলি গাছ বা অনেক গাছের সমাহারে একটি ফুলের বাগান, অথবা অনেক 
ফুলের মমাহারে একটি ফুলের গুল । “হাত' আছে অতএব সে হাতে সুন্দর 
আংটি পরা, কিংবা সে হাত দুর্গন্ধ বলে তাতে ভাত খেতে না চাওয়]। 
হাতের মুঠির সমষ্টি কখনো! বেলের পাতা, যেহেতু বেলের পাঁত। তিনটি পাতার 
সমগ্টি। হাত এখানে ফুল, শশ্বয ক্ষেত্র, গাছ প্রদ্ভৃতির প্রতীক | সমবেত ভাবে 
তাই নাড়ানো হয়, তাই নড়া-চড়ার কী । সমবেত হাত একটি স্থানও বটে, 
অচেতন সেই স্থান নড়া-চড়া করছে, আর একটি স্থান ( “ডাউকিমারী? যথার্থই 
একটি স্থান ), বা নারীচরিত্র (তার নাম 'আইকুমারী'। “আইকুমারী” ও 
“ডাউকিমারী' অধচেতনাক মিশ্রিত হয়েছে ) তাকে ডাকছে, ছু'জনের সংলাপ 
চলছে। 

২৬৩-সংখ্যক ছড়াটিও যেহেতু খেলার ছড়া, সেই হেতু খেলার নিয়ম-পদ্ধতির 
পটভূমিকাতেই এটির সংলগ্নতা ও সঙ্গতি বিচার্ধ | কয়েক জন খেলোয়াড়ারের 
মধ্যে কে 'চোর” হবে, তাই নিক্ধপণ করবার ছড়। এটি । *চোরে*র বিপরীতে 
বাজ) বাঙল! ছড়ায় 'রাজা' থাকলে ফুল, গাছ, পাখি প্রভৃতিকে সহচারী 
উপকরণ রূপে মেলে; এখানেও তাই পাওয়া ধাচ্ছে। এইভাবে দেখলে 
প্রথম চার ছত্রের অর্থ এই হয়: একটি ফুলের গাছে বপিক-রাঁজ! ছুলছে, সে 
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সুপ সম্ভবত: নিষের ফুল | বণিক-বাজ। ছাড়াও ইনি 'টোনেয়া” নামে কায়নিক 
কোনে! রাঁজ। অখব1 রামচন্্র-লক্ষ্ণ হতে পারেন। “টোনেয়। এই ব্যক্তি নাম 
এবং “টুনি? পাখি লোকমানসে সংমিশ্রিত হয়েছে, তার কারণ, রাজা থাকলে 
সহুচারী উপকরণ রূপে পাখি থাকে এবং সংক্গিষ্ট অঞ্চলে 'টোনেয়, বাক্কি নাম 
রূপে খুবই মেলে । তেমনি “মাল” ও 'ব্যাল' সংমিশ্রিত হয়েছে। শেষ চার 
ছত্র এর ঠিক বিপরীত : গাছের ওপরে ঘে ছিল রাজ! সে।যৃঢ়তার জন্তে ('হোকা- 
দোমা' মানে এথানে 'বোক') গাছের নীচে পড়ে চোর হল; গাছের নীচে ছিল 
গোরু, তার পিঠে পড়ল। এইখানে 'হাড়কোল'-এর ভূমিকাটি সহজবোধ্য নয় | 
তা বুঝতে গেলে আলোচ্য অঞ্চলের আর একটি সাংস্কৃতিক দিককে ম্মবণ করতে 
হবে। বর্তমান সঙ্কলনের ১৬৯-সংখ্যক ছড়াটিও এই একই অঞ্চল থেকে সংগৃহীত । 
এটিতে 'ভাড়গোরল'-এর নাম পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ আলোচ্য অঞ্চলের ছড়াতে 
“হাঁডগোরল” একটি 71001, একাধিক ছড়াতেও তা ব্যবহৃত হয়েছে । এটি 
একটি কাল্পনিক চরিত্র অথবা “গরুড়” এবং 'হাডগিলে" (হাড় গেলে যে ) পাখি 
মিলিত হয়ে 'হাড়গোরল' নামে পাখি । "গরুড়' থেকেই ছড়াটিতে 'গোরু'র 
নাম এসে গেছে,-একটি শব্দের সাদৃশ্তে লোকমানস অন্ত শব্ধ যে নিয়মে গ্রহণ 
করে, তারই অন্ুনবণে । ১৬৯-সংখাক ছড়াতে 'হাড়গোরল”কে “মা” বূপে কল্পন। 
করা হয়েছিল,--২৬৩-সংখ্যক ছড়াতে সেই “হাড়গোরল'কে তাই গাছ থেকে 
পড় 'রাজা'কে কোল পেতে ধারণ করতে দেখ যায় । এইভাবে একই অঞ্চলের 
একটি ছড়ার আলোকে অপর ছড়াব অর্থোদ্ধার ও গঠনগত সংহতিকে অনুধাবন 
কর। যায়। 

এইখানে গাছ থেকে তৃতলে পড়ার প্রসঙ্গে আলোচ্য অঞ্চলের একটি বিশেষ 
ক্রীড়া-পদ্ধতি স্মরণীয় । এই অঞ্চলের এক বিশেষ ধরণের খেলাকে বলে “আম- 
পাকা” খেলা,_ জলপাইগুড়ি জেলার ধৃপগুড়ি থানার রাজবংশী বালকদের মধ্যে 
খেলাটি দেখা যায় | বনু শাখা-সমন্থিত, সহজে আরোহণধোগ্য একটি গাছ হল 
এই খেলার মূল আশ্রয় । যে “চোর” হয় সে থাকে গাছের নীচে, আর সবাই 
এক-একটি ভাজে বসে। “চোর” গাছে উঠে এক জনকে ছোবার চেষ্টা করে, 
কিন্ত সেই সময়ের মধো অপর খেলোয়াড় কেউ একজন লাফিয়ে মাটিতে নেমে 
ঘু'টিকে (ঘা একটি গাছের ভাল ) চুমু খায়, তবে চোরের সে দানে হার হল। 
আলোচ্য ছড়াটি বুঝতে এই বিশেষ খেলার পদ্ধতি৪ আমাদের সাহায্য করে। 


এ ছাড়। আমাদের উল্লিখিত ছড়ার গঠনহুত্রগুলিও এ বিষয়ে উল্লেখধোগ্য। 
৪ 


১০ বাল! ছড়ার তৃষিকা 


অর্থাৎ একটি ছড়ার সংহতিকে অনুধাবনের জন্কে একদিকে চাঁই ছড়ার গঠন- 
পৃত্রগলির পর্যবেক্ষণ, অন্ভদিকে সংঙ্গি্ট অকলের সা'স্কৃতিক পটভভূমিকা সম্পর্কে 
স্পষ্ট ধারপা এবং সেই লঙ্গে লোকমনন্ত্ব প্রসঙ্গে কিছু অভিজ্ঞতা । 

লোবমানস ফি জাবে একটি শঙ্ষের সাদশ্যে আর একটি ভিন্ন প্রসঙ্গের 
শঙ্ধকে এবং একটি গ্রসঙ্গের অন্ুষজে আব একটি ভিন্ন অনুঙ্গকে একই ছড়ার 
মধ গেণে দিয়ে একটি অর্থগত জটিলত1 এবং গঠনগত সংশয়ের স্ষ্টি করে, 
তার "ভালে উদাহরণ হল বঙ্মান সঙ্কলনেব ৩০*-সংখ্যক ছভাটি। ছডাটির 
একটি অশ রয়েছে পরবতী ২৯৭-সংথাক ছড়াতে । বস্তু: ৪ই ছড়ার 
'কমলালেবু' পরবতী ছড়াতে হয়েছে পাতিলেবু,- বিবাহ থাকলে যে স্কোনে। 
একটি ফলেন উল্লেখ বাঙলা ছড়াতে থাকেই | 'পাতিলেবু' থেকে ভাবসাদৃশ্টে 
এল 'মিষ্টিকুল? এনং সেই শকটির জন্যে এমন একটি পও্ক্তিকে ছডাটির মধ্যে 
ঠাই দেওয়। হল, যে পড়ক্তি একটি ভিন্ন ছডাঁব অস্তর্গত। কিহ্ু এই নবনির্মাণেব 
ফলে আমরা এর রূপ ও গঠনগতভ স"বন্ধতাঁকে অন্বীকার করতে পাবি না, 
কেননা, 'পাঁতিলেব' ও 'মিষ্টকুল' একই ভাবের অঙ্গীভূত। পরবত্শ অ"শের 
সংখোজনার পেছনে রয়েছে আবো চমকপ্রদ কাবণ। বাঁওল] দেশের প্রচর 
বিবাহের গানে বর-কনে রাখ-পীতা রূপে উল্লিখিত হয়, বামেব সঙ্গে আছে 
বাজতের উচ্গিত, বাঞজাব সঙ্গে আছে ঘোডাব অনু | “বাম” এবং 'ঘোঁড়া' এই 
দুটি শঙ্গের প্রসঙ্গে লোকমানসেব অবচেভনায় যে অনুষঙ্গ জড়ানো আছে, তারই 
ফল রূপে সম্পুর্ণ ভিন্ন একটি ছড়া এতে ঠাই পেল। 

৬*৫-মংখ্ক ছডাটিও একাধিক ছড়ার সংমিশ্রণ। ছড়াটির গঠনে আছে 
মূলতঃ কন্তাব মায়ের প্রশ্ন, সেই প্রপ্রের উত্তর এবং লংজাপ। বাল] ছড়ার 
গঠনে এই "ডজটি খুব ক্রিয়াশীল হয় । বিয়ে থাকলে ফল থাকে, অতএব আলু 
ও “বুন্দা'র (“ভবে গা, এরগু ) পাতার উল্লেখের কারণ বোঝা যায়। দ্বিতীয় 
ছজের শেষ শব 'কৈ”, তৃতীয় ছত্রের প্রথম শব্ধ 'পোই'কে নির্যাণ করেছে, ঘা 
বাঙলা ছড়ায় হামেশাই দেখা ধায়। “লাল গাষছা" বাঁ “লাল শাড়ী” বাঙল। 
ছড়ায় বিয়ের উল্লেখ থাকলেই উল্লিখিত হয়, জাল যেহেতু £610115র 
প্রতীক । এটি বাঙল। ছড়ার এক পরিচিত 2১০0। বাঙলা ছড়ার আর এক 
গঠনগত বিশেষত্ব হল বিষয়ের পারম্পর্য বিস্তাসের ক্ষেভ্রে বিপর্যয়, তাই শেষের 
ঘটনা আগে বা আগের ছটন] শেষে বিষ্ুদ্থ হয়, এ ছড়াটিতেও তাই ঘটেছে। 
আগেই পাই বিয়ে হয়ে যাবার সংবাদ, ত্রমেই ভা পিছিয়ে গিয়েছে 1-_ছড়াটির 


বাওল। ছড়ার ভূমিকা! ২১১ 


'শেষাংশ সম্ভবতঃ মুমলমান সমাজে প্রচলিত বিবাহ-প্রথাছারা গ্রভাবিত। এই 
সমানে কনেই *পণ' ( “মোহরানা” ) পেয়ে থাকেন, অবশ্য কোনো! কোনো! হিন্দু 
সমাজে এই প্রণা প্রচলিত আছে। কনের মা জামাইয়ের সঙ্গে 'পণ' নিয়ে দর 
কযাঁকধি করছেন । "াক। চাকা, শষ রৌপামুদ্রাকে নির্দেশ করছে । 'যোল? শব্দটি 
বাবহছারের পেছনে একটি স্শ্ম কারণ আছে । “ষোল আনায় একটাকা, এই 
জন্তেই 'ষোল টাকার” উল্লেখ । এটি এখন ইডিয়যষ়ে পবিণত হয়েছে । আমার 
পাওন। আমি 'ষোল আনায় অর্থাৎ পৃর্স্ধপে বুঝে নিতে চাই-_-এই 10101709010 
অর্থে এটি প্রযুক্ত, আক্ষবিক অর্থে নেবার প্রয়োজন নেই | হবু জামাই সম্তবত্তঃ 
মাটি-কাটা মধ, অপবা “মাটি' শব অন্য গৃঢ অর্থকে নিদেশ কবছে, ঘা আমাদের 
জান] নেই | “মণ' এবং কথাম্তব পণ? সংমিশিত হল কেন? “মপ' আসলে 
“মন, কনের কতটাকা নেবাব ইচ্ছে, তাই জানা | «বৌব মোল টাকা মণ'__-. 
অর্থাৎ তার পাওনা যোল আনায় বুঝে নিতে তাব ইচ্ছে 

পববন্তণ ৩০৬-সংখ্যক ছড়াটিব আলোচন] কবে এই পর্যায়ে আলোচন। 
শেষ কবছি। পঙ্ক্তি ও পর্বের দৈর্ঘোব অসম তাই প্রমাণিত কবে এতে একাধিক 
ছড়াব সমনঘ হয়েছে । ধ্ন্যাম্মক শকের গ্রয়োগ, প্রশ্নোতর প্রবণতা, ছত্রের খেষ 
শব্দের ভূমিকা, পর্যাধ-ধমিতা, ছুই বিরুদ্ধ ভাবের প্রতিপামাযূলক্ অবঞ্কান, 
শেষের বিশেষত্ব __অর্থাৎ ছড়াগঠনেব যে সব স্ক্জ আমলা উল্লেখ করেছি) তার 
অনেকগুলিকেই এখানে উপস্থিত দেখা ধানে । খডম পায়ে দিষে ডাক্কাবনীর 
স্বামী 'যায়'। এই 'যায়' পরবর্তাঁ ছত্রের 'যায়'-কে টেনে নিয়ে এসেছে। কিন্ত 
মূল কাবণ অন্যত্র: যৌনপ্রসঙ্গ ও বিয়ের কথা থাকলে মাছ, পাখি প্রভৃতির 
সহচারী উপকবণ রূপে উল্লিখিত হওয়া | মানবেতর প্রাণীকে মানববৎ মনে 
করা হয়েছে, যেমন অচেতন পদ্দার্থকে চেতনময় বলে মনে করা হয়। শেষ দুই 
ছত্্র কিছু জটিল। মনম্থর দাদার বূপগুণ অন্যানী তার বউটি হয় নি। অবশ্যই 
এখানে 'গরমভাত' মনহ্র দাদা, আর 'পাশ্তাভাত” হল তার দাত-ক্যালানো 

বৌ”। এই ছুই ছত্রের অনুরূপ পঙ্্‌ক্তি পূর্ববঙ্গ থেকেও পাওয়া গেছে স্বতন্ত্র ও 
সম্পূর্ণ একটি ছড়] রূপে । স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকা সত্বেও কেন এটি আর একটি 
ছড়াতে ঢুকে পড়ল? খড়মের থট্‌-খট্‌ শব-চিন্ডের সঙ্গে 'দাত-ক্যালানো বৌ”. 
এর দাতের খট্‌-খট শক মিলে গেছে বলেই এমনটা ঘটেছে। 

এক ছড়ার মধ্যে অপর ছড়ার সংমিশ্রণের একাধিক কারণ থাকে 1 এক-এক 
ক্ষেত্রে এক-একটি কারণ কার্ধকরী হয়। ওপরে নির্বাচিত কয়েকটি ছড়া বিশ্লেষণ 


২১২ বাওল। ছড়ার ভূমিকা! 


করে তা দেখানো! গেল | লংমিশ্রণের ফলেও ছড়ার অথণ্ডতা ও সংহতি যে 
অন্ন থাকে, তা প্রদর্শনই এই আলোচনার লক্ষ্য। “ছেলে ভোলানে! ছড়া” 
(ভারতী । বৈশাখ, ১৩৩*। পৃ.২-১৫) নামে প্রবন্ধটিতে অবনীন্দ্রনাথ একটি ছড়ার 
মধো অপর ছড়ার সংহিশ্রণের দিকটির উল্লেখ করে বলেছিলেন, ভাব ও বিষয়ের 
প্রাসঙ্গিকতা '্মবলগ্গন করে ছড়াগুলিকে নতুন করে বিস্তাম করতে | আমরা 
কিন্তু অবনীন্ত্রনাথের এই মত সমর্থন কবি না| অবনীন্ত্রনাথেব দৃষ্টিকোণ 
[)1901):01710, সংমিশ্রিত ছড়াকে তাই পথক করে নিয়ে তিনি ছড়ার আর্দি ও 
বিশ্ুহ্ধ দূপে পৌছতে চান। আমাদের দৃষ্টিকোণ 9572০8০2010, তাই ছড়াকে 
যে "ভাবে মেলে, দেই রূপেই তাকে গ্রহণ করে তার সমীক্ষা করতে চাই । 


র৯০৪১, 


পূর্ববী পরিচ্ছেদধে 'দ'মিশ্রণে'র সঙ্গে 'কথান্তর'-এর কথাও পেড়েছিলাম । 
এবার সে কথা বলি। অনেকেই 'পাঠান্তর' শ্টি এক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকেন। 
“কথাস্তরর' শকটি 'পাঠাস্থর' শকেরই সাদৃশ্ে আমরা গঠন করেছি । লিখিত 
পাঠের ভিঞ্গ পাঠকেই 'পাঠাস্তর? বলে। এই কারণে আমবা “কথিত” রচনার 
ভিন্ন 'কথা'কে 'পাঠাস্তর' না বলে 'কথাস্তর বলাই সঙ্গত বলে যনে করি। 

এই 'কথান্তর” ছড়ার গঠনের এক প্রধান দিক | এই গ্রন্থের সঙ্কলন অংশের 
পাঃুটাকায় কিছু-কিছু ছড়ার কথান্তর দেওয়া গেছে। স্থানাভাবে সব ছড়ার 
কথান্তর সেখানে দেওয়। যায় নি। সে জন্তেই বাকী কথান্তরগুলি এখানে প্রাত্ত 
হল। 

এই কথাস্তরের ফলে ছড়ার গঠন ও রুপটিকে অনুধাবন করাই এখানে 
আমাদের লক্ষা । আবার, কথাস্তরের আলোচনার মাধ্যমে আমর কিন্তু ছড়াটর 
আদি বা মৌলিক বা তথাকথিত “বিশুদ্ধ রূপটিকেও অন্বেষণ করতে চাই না। 
বর্তমানে ছড়ার যে বূপটি আমরা পেয়ে থাকি, তাই অবলদ্ধনে তাঁর 
35%70000 আলোচনাই আমাদের লক্ষ্য। 

বথাম্থর-সহ ছড়ার রূপ ও গঠনের দিকটা! এইভাবে লক্ষ করা যায়: [যে 
সব সঙ্কলন-গ্রস্থ থেকে কথাস্তরগুলি গৃহীত হল, সংক্ষেপে তাদের নাম এইভাবে 
উল্লেখ কর! হয়েছে : দত্ত : ভবতারণদত্ত সঙ্কলিত : বাংল! দেশের ছড়। (ভাল, 
১৩৭৭)। লাহিড়ী : শিবগ্রসন্ন লাহিড়ী সঙ্কলিত : ধশোর-খুলন'র ছড়! (ফাস্তন, 


বাঙল। ছড়ার ভূষিকা ২১৩ 


১৩৭১)। জঙলীল: আলমগীর জলীল সঙ্কলিত : রাজশাহীর ছড়া (চৈ, 
১৩৭০) কাসিমপুরী : সিরাজুদ্দীন কামিমপুরী সঙ্গলিত: লোকসাহিত্ে 
ছড়া ( বৈশাখ, ১৩৬৯ )। খাতুন : খোদেজ। খাতুন সঙ্কলিত : বগুড়ার লোক 
সাহিত্য (বালা একাডেমী, ঢাক? । পৌষ ১৩৭৭ )। বর্দি: বদিউজ্জ মান 
সঙ্কলিত : লোকসাহছিতা, ১২শ (ফাল্গুন, ১৩৮২)। রবীন্দ্রনাথ এবং 
যোগীন্ত্রনাথেব সংগ্রহ শ্রীভবতারণ দত্তের দংগ্রহের অঙীভূত হয়েছে বলে পৃথক 
করে উল্লখিত হল না। প্রীনিতানন্দবিনোদ গোদ্বামীব “ছেলেসুলানো ছড়া, 
(শান্তিনিকেতন । পুনমুদ্দিণ : দৌলপৃণিমা, ১৩৫০) বইতে সঙ্কলিত ৬*টি ছড়ার 
অধিকাংশই রবীন্দ্রস" গ্রহে থাকায়, তাঁও গৃহীত হয় মি। বর্তমান সঞ্চলনকে 
নির্দেশ কবতে কোনে কোনে ক্ষেজে ভৌমিক” শব্ধ ব্যবহৃত হয়েছে । যে সব 
ছড়ার কথান্তর পূর্বেই একবার সঙ্কলন-মংশের পাদটাকায় উল্লিখিত হয়েছে, 
সেগুলি এখানে অনুলিখিতই রইল। এইজন্য ভঃ শ্রীচারচন্দ্র সান্যাল মশাইয়ের 
“দি রাজবংশী'স্‌ অফ নর্থ বেঙ্গল ( এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৬৫) বই থেকে 
নেওয়া কথান্তরগুলি বর্তমান ক্ষেতে আর পুনবাধৃত্ত হয় নি। প্রথমে বর্তমান 
সঙ্কলনের ছড়াব সংখ্যা উল্লেখ করে পরে তাঁব কথাস্তব নির্দেশ করা হল]: 

সং ১: পুন্ঠিপুকুর : এক গঙ্গা জলে । কথাস্তব : বদি, পৃ. ৮৮৪ সং: 
পুণ্যপুকুর পু্পমাল1/কে বুঝিবে সকাল বেলা। / লীলাবতী./সাত ভার বুন 
ভাগ্যবতী/ : পুত্র থুইয়ে ম্বামীর কোলে/মরি য্যানো গঙ্গা জলে | 

সং ২: শিল শিলাটন : করে। কথাস্তর : দত্ত, স' ৮*৭ : শিল্‌ শিলাতি 
শিলাত। শিল। আছে ঘরে/হর বলে গৌরী কি ব্রত করে। 

সং ৪: শুসনি কলমি খিল; সং২৪ক। কথান্তর: দত্ত, সং ৮৬৭ : 
হেলেঞ্চা কলমি লক লক করে, এব" অতিরিক্ত কথা। কাপিম, পৃ. ৯, সং 
১৯: ওরে পঙ্খী জোড়! মিল । বদি, পৃ. ৯৩, সং ৪ : সোনার কোট্য়! রূপার 
খিল, এবং অতিরিক্ত কথ1। খাতুন, পৃ.১২৭ : হেঞ্চ৷ কলুম ছুম, দুম, করে": 
উপারখিল। 

সং ১৩। কথাস্তর : খাতুন, পৃ. ১৩: এক ছি ছুই ছিমানের পাত/দেরে 
কানাই চাভ ড্য ভাত...। 

সং ২২: ভাইয়ের কপালে'.*সোনার ভাটা ; সং ৪৯৯। কথান্তর : কাসিম, 
পৃ. ১৫১, সং ৩৯ : ধমের বোন বন! / যেমন যমকে দেয় ফ্রৌটা/ আমিও 
তেমনি ভাইকে দিলাম ফোটা । 

জং ২৪গ: চাল কণ্টা...খাই ; সং৩৫। কাস্তর : লাহিড়ী, লং ২২২ 


হ:৪ যাওলা ছড়ার ভৃষিক! 


চাল চাটটে চড়াও রানী/ভাত চাটটে খাই,/ভাঁত চাট্টে খেয়ে আহি/বসির- 
হাটে ধাই। 

সং ২৫: তুষলা গো রাই.'.জল খাই । (ভ্রঃ ভৌমিক, পৃ. ২০-২১, 
পাদটাক1)। কখান্তর : দত, সং ৬৫১: পুযালু গো রাই/আমর1 ছোপংড়ি 
পিঠ খাই/ছোপড়ি লোপ.ভি গাঙ্জ সিনাতে যাই/'.চার মাস বধা আমর! 
পোখর না ধাই। 

সং ৩১: আম কাঠালের'.করে। কথান্তর : কাসিম, পূ. ১৫৫, সং ৪৯ : 
কাটালের পিডিখান ঘি মউ মউ করে/তারি উপর বাপ খুড়1 কন্তা দান করে। 

সং৪*: ওপারেতে কদমগাছটি কদম ঝুর ঝুব করে, সং ৪২, ২৮৪। 
কথাম্তর : দত, সং ১২২৭. বাড়িতে আছে নিমগাছটি নিম ঝুরবুর করে। এ, 
সং ২২২: পারে তিল গাছটি তিল ঝুবঝুর করে। 

সং ৮৬. আইল)াম রে অবণে, লক্তী মায়ের চরণে, সং ৫৩: আলো! রে 
অরণি। ম] লক্ষ্মীর চবণি , সং ৫৮: আইলাম লে। শরণে, লক্ষী দেবীর বরণে 
সং ৫৯: আইলাম বে বরণে, ঠাকুব-গোমাই-চবণে | কথাম্তর : দত্ত, সং ২১" 
আইএব্‌ রে হরণে, লক্ষ্মী দেবীব চরণে, এবং পরবতর্খ সমশ্ত অংশ | জলীল, পৃ. 
৪৭, সং ১: আইম্থ রে ভাই অবণে, দেবী লক্ষ্মীর চরণে, এবং পরবতী সমস্য 
অ*শ| কাসিম, পূ. ৯৯, সং ১০. আইলাষ় বর মাগনে, লক্ষ্মী দেবীব চরণে, 
এবং পরধর্তা মমস্ত অংশ, ও পরপৃষ্ঠার পাঠাস্তর | খাতুন, পৃ. ১২৭-১২৮। 

স" ৪৬: ধান পিয়া না দিস কড়ি, সং ৫৩, ৫৮, ৫৯। কথাম্তব : বদি, 
পূ. ১৩৯, সং ১৯. চাউল দিবে না কড়ি দ্িবে'' | থাতুন, পৃ. ১২৮. ধান; 
দেয় না গেয় কডি..। 

সং ৪৭. বাইন্য! বাড়ী গেলাম রে, সং৫৮। কথান্তর : দত্ত, সং ৭৯৭ক : 
বা্সাবাড়ীর কন্‌ ঘাটা। এ, গং *৯৭*খ- বান্তা বাড়ীর টে"য়ার ছাল!। 
কাসিম, পূ. ১৫২, সং ৩৯: বাইন] বাড়ীত গেলাম রে। 

মং ৪৭: ছিকা লড়ে ছিকা চড়ে; সং €৪। কথাস্তর : কামিম, পৃ. ১৫২, 
মং ৩৯: শিকৃকা। লড়ে শিকৃক্যা লড়ে, এবং পরবত্বণ অংশ । 

সং ৪৮ : এ বাড়ীথান দেখতে ভাল; মং ৫৩: এ ঘরখান জগতমালা; 
সংহ৫খ: এ গরহান (ঘরখানি) ছাইছে বালে; মং ৫৯১ সং ৯৮: এই 
গিরিটা জগৎ ভাল্‌। কণাস্তর : জলীল, পূ. ৪১, মং ২৪ : এই ঘরপান দেখতে 
'ভালা। খাতুন, পৃ. ১২৮। 


বাঙল! ছড়ার ভূমিকা ২১৫ 


সং ৪৯: কিনা আনছে চাম্প। ফুল; সং ১৯২, ২০৬। কথাস্তর : দত, নং 
৬৭৩ | কাসিম, পূ. ৫৩, সং ৪৩; এ, পৃ. ৫৩, মং ৪৪: কিন্ত! আনছে 
চাম্পাফুল। 

সং ৫১" জলুক বাতি পুডুক ত্যাল ; সং ২৫৮, ২৮৯। কথাস্তর ; দত্ত, 
সং ৮৪৭. জন্সছে প্রদীপ উঠছে ধোয়া। খাতুন, পৃ. ১০৫: মশারীর তলে 
বার বাতি জলে / জলুক বাতি পুড়ুক ত্যাল। 

সং ৫১: আমশালুক পাকা! বাল; সং ৫৪: আইল রে আমশালুকা। 
কথান্তর : জলীল, পৃ. ৬২, সং ২২। খাতুন, পৃ ১০৫। 

সং ৫২: কথাস্তর : খাতুন, পৃ. ১২৮: রাম ক'ল শাম ক'ল, আমরা সব 
ছ'ল প'ল/জারে কসল্য। (কষ্ট) পাই/এক কুলা ধান দাও, বাড়ী বিলা। ঘাই। 

সং ৫৩: ছেলের নাম কি, আখাল গোপাল । তুলনীয় : দত্ব, সং ১৪৫ক : 
আগ্নন তাগ্জন কুড়ে কপি ব্রাহ্মণ । কথান্তর : লাহিড়ী, সং ১৫: তোর ছাবালের 
নাম কি? /আপাল দুলাল/তোর নাম কি 1/বুড়ে। গোপাল | জলীল, পৃ. ৮, সং 
২১ . তোর ব্যাটা-বেটার নাম কি? /ওপাল গোপাল/তোর নাম কি? পোড়া 
কপাল । বদি, পৃ. ২৫, সং ১: ছাওয়ার নাম কি? /আগ্লাল গোপ্লাল। এ, পূ. 
১১৪, সং ৪: ছাওয়ালের নাম কি/আপাল গোপাল/তোর নাম কি?/বুঢ়া 
গোপাল । 

সং ৫৩: কে কে যাব বিরামপুব | কথাস্তর : জলীন, পৃ. ৪৮, সং ২ : কে 
কে যাবি ভিথামপুব। 

সং ৫৪: খায় আর মোচড়ে দাড়ি, সং ৫৬: খায় আর কামড়ায়, ছুই 
চোখ কড়মড়ায়। কথাস্তর : জলীল, পৃ. ৪২, স* ২৪ : মানুষ খায় কড়মড়ায়, 
ছুটি গালে কড়কড়ায়। 

সং ৫৭ : সোনার লাঙ্গল রূপার ফাল। কথাস্তর : জলীল, পৃ. ৪৮, সং ২। 
কাসিম, পৃ. ১০৪, সংখ। খাতুন, পৃ. ১০৫ : সোনাব কড়ি রূপার মাল! । 

সং ৬৫: জোলা যায় রে বাশ কাটিতে, হস্তে লইয়া দাও, ইত্যাদি গোটা 
ছড়।। কথাস্তর : জলীল, পৃ. ৩৩, সং ১। 

সং ৭*ঘ: রাইলদের পুকুরে ফেলিলাম জাল, ইত্যাদি গোটা অংশ। 
কথান্তর : দত্ত, মং ৭88 

সং ৭৫৬: নাড়া বনে কাড়া-" ঠাকুরের বি। কথাস্তর : দত্ত, সং ১৬৬ :নাড়। 
বনে কাড়া বাজে লোকে বলবে কি/সরাচাট। বে করেছে, মাঁলসাচাটার বি। 


$১% বাল! ছড়ার ভূমিকা 

মং ৭৬: ছ্েঁচোড়া ঠাকরুণ লো, ইত্যাদি গোটা ছড়1; সং ৫*৪ | কথাহথর : 
দত) সং ৮৬৮ | 

সং ৮৬: 'আহ্িনে অস্থিক1':পৃক্গা, ইত্যাদি গোটা] ছড়া। কথান্তর : দত, 
নং ১১২। 

সং ৯৮: শিব রে শিব সাজে, ইত্যাদি গোটা ছড়া | কথান্তর : জলীল, পৃ. 
১১, মং ২৯। 

সং ১**: পাঠা মারিয়া দিষ, দিয়, ; সং ১০১, পা. টী: ছাগল দিব টেনে ; 
সং ৫১৯: ছাগল দেব গোটা] গোটা । কথাস্তর : দত্ব, সং ৭৬, ৭৯৫ | 

সং ১০. পান্দটাক1: বকরীর মা বুড়ী, সং ২০৫: ছাগলের মা বুডী) 
সং ৫১৯: শ্ুধির মা বুড়ী। কথান্তর : দত্ত, সং ২৬৬; কাণকাটার মা বুড়ী। 
এ, সং ৫৫৭: দেবতার মা খুড়ী। লাহিড়ী, সং ২৭ : চান্দের মা বুড়ী। জলীল, 
পূ ২, ম' ৩: পদ্মার মণ বুড়ী। কাসিম, পৃ. ৩২, সং ১৭ : চান্দের মা গো বুড়ী। 

স* ১১২: ভূত আমাব পুত, ইত্যাদি গোটা ছড়া। কথান্তব. দত্ত, সং 
৭১৪ . ..রাম লক্ষণ বুকে আছে ভয়ট। আমার কি? 

সং ১১৫খ : সোনার ডাবা'.জাল মেলানি। কথাস্তর : বদ্দি, পূ. ৬৮, সং 
২৫: মোনার ভাবা নাইরকলর পানি/ডেইলা। যাতে জাল বেভানী | 

সং ১১৬: একটি আম পড়, সং ১১৭. কাউয়! নানা, এক আম দেনা, 
সং ১১৮: বুলবুল আমার কাকা। কথাস্তর : কাসিম, পৃ. ৩৩, সং ২০: পাতি 
কাউদ্না নাতি ডাই/আম ফালা বাড়ীত্‌ যাই । এ, পৃ. ১৫৩, সং ৪১। খাতুন, 
পৃ, ১, : বাল্ক মাটির ঘর, আম দুরাতুর পড় | 

সং ১১৯: বাছুড় বাছুড় মিতা, ইত্যাধি গোট। ছড়া এবং পাদটীকায় অন্থান্ত 
কথান্তর | কথান্তর : জলীল, পৃ. ৫৬, সং ৩২ : বাছুড় বাছুড় কল। পিতা/তোর 


ধাপ আমার মিতা। কাসিম, পৃ. ১৬৬, সং ৭৬: বাছুড বাছুড় চৈত/মামু 
কইছে যাইতা/তিলের সিক্লি খাইতা/ভিল লাগে তিতা/তৃষি আমার মিতা । 

সং ১২৩: রইদানী রে রইদানী - রইদ্‌ ভোল। কথাস্তর : দত্ত, সং ৪৫৬ : 
ছেও, ছেঙাইয়া রোদ তোল । এ, সং ৭৯৪ক, খ। বদি, পৃ. ৬২, সং ১: এ, 
পূ. ৬৩, সং ২ 3 এ, পৃ. ১৩৫, সং ১: আডির ভিতরে কদম ফুল/চড় চেড়াইয়া 
রইদ তোল । কাসিষ, পৃ. ৬৩, সং ৭২। 

লং ১২৩: মউ আনতে ঘামাইয়া, ছাতি ধর নামাইয়া ; সং ২১৯) সং ২২০: 
কইনা আাজিল্‌ ঘাষিয়া, দেও ছাতাটা টানিয়। । সং ২৯৭ : দামাদ্‌ এল ঘামিয়া, 


বাউল! ছড়াব্র ভূমিক! ২১৭ 


ছাতা ধর টানিয়া; সং ৩৯১: জামাই এল ঘামিয়া, ছাতা ধর টানিয়া। 
কখান্তর : কাসিম, পৃ. ৪*, সং৩, এ, পৃ. ৪৮, সং ৩৩: বুড়ইয়া আইছে 
ঘাম. মা", ছাতি ধর নাম ময7 এ, পৃ. ৫৮, সং ৫৬; এ, পৃ. ৬৬, সা ৭৯। দত, 
স। ২৩৪ এ, মং ৬০৮ক : ফুলর ছাতি ধবু। লাহিড়ী), সং ৩৭। বি, পূ. ধ, 
সং ৩; এ, পৃ. ১২, সং ১ এ, পৃত৮৯ দংত১১। 


স” ১৪২: ভালুকে হন কুথ পা, ভালুকে তাল কুথ] পায়, ড* ১৭৭ : 
হনমানেতে তেতুল খায়, হন (কাথা পায়। কথান্ততর: দক্তু, সং ৭৯৪ ৭২ক, 
৭২থ, ৯৩, ৬৯৫ তধুকুমণিব ছড়া” ( ১৬শ সং), ৯*। 

সং ১৪৫. এক তারায় ', ছু তারায়" ; সং ১৭৯২: একট] ভারা ছুইট। 
তারা "১, সং ১৯৫; সং ২০৪ কথান্তর . লাহিড়ী, সং ২০, ৪২, ৪৩, ১৫১, 
১৫২। কাসিম, পৃ. ৯৫, স” ৪ : এক তারা বান্লাম, ছুই তার] বান্লাম। 
ধত, সং ১৬৫ : এক তার! বন্ধন ছুই তাঁরা বন্ধন | জলীল, পৃ. ৪২, সং ২৭। 

সং ১৪৬: নিমতলাতে বাসা। কথাস্তব ' দত্ত, সং ১২২খ : বাড়িতে আছে 
নিমগাছটি । 


সং ১৪৭ : কে ধনকে মারে'য দিল, ইত্যাদি গোটা ছড়া । কথাস্তর ' দত্ত. সং 
২৬৪ ( পাকাপান ), ২৯৭ (দুধের গতরে ),৩০১ (কে মেবেছে কে ধবেছে 
সোণার গতরে ), ৫৭১ ( গোটা ছড়া)। লাহিড়ী, সং ২৯ (পাকা পান) 
এ, ১০৩ পৃষ্ঠার পাদটাকায় : পাকা পান , এ, সং ১৪৬ ( পাক] পান )। 

সং ১৪৮ : পুড়ুক তাদের মন। কথাস্তব : 'ধুকুমণির ছড়া” (১৬) স্‌ ৭ । 

সং ১৫০: আমার ধন কে মাব্যেছে, কে ধর্যেছে। কথান্তর: দত্ত, সং 
২৯৭) ৩০১ | 

সং ১৫১: বেট ছেলেট। সোন। ভেলাট!। কথান্তর . দ্রঃ ভৌমিক, পু. 
১১৮, পাদটীকা। 

সং ১৫৮: কাল! কুত্বাটা দুয়ারে তুকেছে ; সং ১৬০ : কাণকাটা কুকুর 
আইলে কতোদূর। কথাস্তর : জলীল, পৃ. ২৭, সং ২: কানকাটা কুকুর 
আ'ল চক মূজে থাক; এ, পৃ. ২৭, সং ৩: কানকাট] শ্তাল আ'ল ''। জ্রঃ 
ভৌমিক, পূ. ১১৯, ১২০, পাদটীকা । 

সং ১৬৩ : কাদিস না রে ধন, তর মা গেছে বন? সং ১৬৪: তোর মাও 
গরেইছে বাহ! মারিবা”' কান্গিম না) সং ১৬৫: মা গেল তিতা শাগ 


২৮ বাল! ছড়ার ভূমিকা! 
তোড়ে .| কথাস্তর : দত্ত, সং ১৬: তোর মাগেইয়ে পানীর লাই; লং 
৬৮৩ : খোকো! বলে মা শাক তুলি; সং ৪২*ক : খোকার মা বাড়ী নেই। 

সং ১৬৬. বররী, তই টুষ্কি বাজাইস না। তুলনীয় : দতত। সং ১*৭ক, খ। 

সং ১৬৯: হাড়গোরল গে হাড়গোরল : | তুলনীয় : লাহিড়ী, সং ২৩৫ : 
ছাড়গিলের ভাই চিড়ে কোট খাই। বদি, পৃ. ৮, সং ১১: আরগিল্যারে 
রেভাই/। এক কোল চিড়া খাই '. | 

স+ ১৯৩. হামদের মনত পান থায়েছে/শাহড়ী বাধা দিয়ে । কথান্তর : 
দহ, স' ৯০ | 

সং ১৭৪ ইদুর রে ইদুর, তোর মা এসেচে, ইত্যাদি গোটা ছড়া । 
তুলনীয়. লাহিড়ী, নং ১৬৮| 

সং ১৭৮ : এতোটাল।া বেতোটাল। , ২৫৮: পাকা ব্যাল; সং ২৬০: এলে 
রে বেলে কে, এ+ং ১৫৫ পৃষ্টায় কথান্তর : আয় গুহুরী-''তুল হাত। কথাস্তর : 
বর্দি, প. ২১, সং ১: আয় গোয়ালী ঘরে যাই/দুহ মাথা ভাত খাই/ন1! খাই 
তোর হাতে ভাত/কাউড়। কাউডি গোদায় হাত/এযালের পাত বালের পাত/ 
টিড়া নেংটি ভোল হাত। উ&, পূ. ১১৪) সং ১: এ্যাল পাত ব্যাল পাত/ 
তুলা। পে লখিন্থার হাত । এ, পৃ. ১১৫, সং ২। 

স" ১৮৪, এক শিয়ালী আন্দে-বাডে, দুই শিয়ালী খায়, ইত্যাদি গোট! 
ছড1। কথার: দত্ত, সং ১২৮খ: ভোম রাজ ভোম রাজা কি কর বসিয়া/ 
ভোডার বাপে মারণ খাইয়ে দরবারত বলিয়া, এ, সং ১৬২ ( গোট? ছড়া )। 
বদি, প. ১৪৪, সং ১ (গোটা ছড়া )। 

সং ১৮৬: গুল গেইছে হাট , সং ১৯০ : মাও গেইছে হাট, বাপ গেইছে 
ছাট। কথাম্তর ' লাহিডী. সং ১৬৫ : মা গেছে হাটে, বাপ গেছে মাঠে। 
দত, সং ৬৮৩. খোকার বাপ গেছে হাটে 'মা গেছে ঘাটে । 

সং ১৮৮: নাওয়ের উপর টড়া সাপ ফ্যাপ পেয়া উঠিছে। কথাস্তর : বদি, 
পূ. ১০, সং ২: খুপার উপর ধুরা হাপ/ফাল দিয় উঠে বিয়ার বর; এ, পু. 
১৪ সং ৩ : কলসীর মইদে ছুরা হাপ্/কুম কুম করে| জবলীল, পৃ. ২৮, সং ৬: 
কলসীর মধ্যে গোম! সাপ/ফুপা উঠছে বৰের বাপ। 

সং ১৯* ; মাও আনিবে নাডু-ষোলা, বিন্দাবনের হাট। কথাস্তর : দত্ত, 
লং ৬১৫৭; তোর যা হাট গেলে আনিবে মালপুয়া। এ, মং ৬৪৮ক : এবার 


বাঙল। ছড়ার সৃষিকা ২১৯ 


ঘাব হাট, কিনে আনব রাঙ্গা খাট । জলীল: পূ. ৩২, নং ৩: খাড়ির উপর 
চড়ে দেখি ভোলা! মগ্লের বাড়ী । 

সং ১৯৯: তা তুবু-তুর্-তুরা-'*নাচে বুড়া । কথাস্তর: দত্ত, সং ৫১৮ 
( গোট। ছড়। )। 

সং ২০২: চান, ঘৃতু-. ফোলে! জামাই । কথান্তর : দত, সং ৪৫১: চাদ 
মাম? টাদ মাম! তোরে দৃহায়/এক খুকীর বিভ]। দিব যোল বিহায়। 

সং ২৩: মামীর মাথায়. তুমার বাপ। কথান্তর: দত্ত, সং ১১১: 
মামা কাটে চিকন ফুতা, মামী কাটে পাট/অ মামী নকান্দিয় মাম! তোমার 
বাপ , এ, সং ৭৮৬ : মামী কাটে সরু স্থৃতা মাম। কাটে পাট: । বধ্দি, পূ. ১২১, 
সং ৩: মামুয়ে পাঁডৈল চিরল পাত মামীয়ে রান্দেন ভাত/মামু তোমার বাপ। 

সং ২০৪ : গুভগুড়ি-ছ'কু সেজে দে বে, সেই হুকু খেতি থেতি "সেই মুড়ি 
খেতি চলি” গেলাম মুচিদের বাড়ী। কথাস্তর . বদি, পৃ.৮ সং ১১ কঙ্গার 
জাযাই উক খায়.*'এক কোল চিড1 গাইতে খাইতে দাদার বাড়ী ধাই। 

সং ২০৫: শৃষ্যি মামা গো কুটোনা গো/থে চু হল কাল] কালা ..। 
কথান্তর : দত্ত. সং ৮৩০ : ক্ুধ্যিমাম। সৃষ্ামামা রোদ কবে। না/তোযার শাশুড়ি 
বলে গেছে বেগুন কোট না/বেগুন হল চাক চাক - | দত্ত, সং ৬৩০ : উঠ উঠ 
যমুনা একটি বাইঅন কুট না, এ, সং ৬৩৮ ক, ধ, গ, ঘ। 

সং ২০৫ : ছ*খান কাপড় পেলি "বুড়ো খায় গুপ.গাপ; সং৫১৯। কথাস্তর : 
লাহিড়ী, সং ৯৪ : খড়ি কুড়োতে গিইলাম/চারখান। শাড়ী পাইলাম,/চার 
বৌরই দিলাম/আপনি মরলাম জাড়ে/কলাগাছেব আড়ে -। এ, সং ২৩৩ : 
ঘসি কুডুতি গেলাম/পাচ শাড়ি পালাম।আর একথান শাড়ি পালাম/পাঁচ কৌরই 
দিলাম, | জলীল, পূ. ২, সং ৩: ছয় বন্ধুকে দিলি/আপনি মবে জাড়ে/ 
কল গাছের আড়ে/কল] পড়ে ধাপধুপ/বুড়ি খায় গাপগুপ্‌। 

সং ২০৭: মাই গো মাই"*পাবি নাই/কথান্তর : লাছিড়ী, সং :৮* : 
মাগো যা, বিয়ে দিলে না, রেলগাভীতে চাপে যাব/দেখতি পাব না। 

সং ২০৯: ডালিম গাঁছ -খেলা করি । কথান্তর : বদি, পৃ. ১০ সং ৩: 
ডালিম গাছে চরকী নাচে । দত, সং ৫৪১ ( গোটা ছড়া )। 

সং ২১০ : ও ফঙ্গটি খেয়ো না "ও বাড়িতে যেয়ো না। কথাস্তর : দত, 
সং ১১৮ক : ও পথেতে যেও না গো, ; এ, সং ৬৩৮ ক: ও ছুয়ারে যেও 
না -.১ এ, সং ৬৩৮ খ, গ। 


২২, বাঙলা ছড়ার ভূমিক! 


সং ২১*: আজ কনের গায়ে তলুদ, কাল কনের বিয়ে; সং ২১২ : আশ্রকে 
খুকী আলস-হাঁলস, কালকে খুকীর বিয়ে। কথাত্তর : দত, সং ২২১, ৪১৩, 
488, ৬৩৮ক। জলীল, পূ. ১৪, লং ৩৬: আজ মুমূর আদিবশ কাল মৃমূর 
বিয্া। কালিম। পৃ. ৬*, সং৬৪: আইজ ঢুপীর অধিবাস, কাইল ঢুপীর 
বিয়।। 

লং ২১২: খোপা খুলে দেখ না". কথাস্তর : বর্দি, পূ. ১০, সা ২: 
খুপার উপর ধুরা হাপ..; এ, পৃ. *৯, সং ২। 

পং ২১৩: বরের মাথায় লাল ট্ূপি, যেয়ের মাথায় ঠাকা। কথান্তর : 
দত) সং ১৪৪ ক : বরের মাথায় ঠাপার ফুল, কনের মাথায় টাকা; এ সং 
১৪৪ধ | লাহিড়ী, সং ২*১: বরের মাথার কাঁঠকুটো, বউয়ের মাথায় 
ঝাপ] 

সং ২১৫: আশা লতা পালং পাত1। তুলনীয়: দত্ত, সং ৪৪০: চাকু 
লাটা--পানের বাটা. | 

সং ২১৬: ওই টিয়ারে টিয়া ' নাল খড়িখান দিয়া । কথাস্তর. দত, স 

১: টীগ্জের মার বিয়ে লাল গামছ] দিয়ে, এ, সং ২২১, সং ৭৩৬: টিয়ের 
বেটী ধিডা ঠা লাল সাড়ীখানি দিয়ে। জলীল, পূ. ৩০, মং ১*। বঙগি, 


পূ. ৯*, সং ১: টিয়ার বাড়ী বিয্লা, ওল] শাড়ী নিয়া; &, পৃ. ৯৯ সং ১) 
এ, পূ. ১১৩, সং ১। 
সং ২১৭: ঘুঘু মলো। মলে : ফি ন্দ)। কথাস্তর: দত্ত, সং ১৯৯ : ঘুঘু ভাঙ্গায় 


ঘুধু মরে চাল ভাজা খেয়ে / ঘুঘুর মরণ দেখতে যাব এয়ে। শাখা পরে, এ, 


সং ৪১৩ ক, থখ। লাহিড়ী, মং ৩৪: চিল মরেছে চিল মরেছে ছ্যাচের পানি 
খেছ়ে/চিলের মরণ দেখতি যাঁর শঙ্ শাড়ী পরে; এ, সং ৩৫ : ঘণ্ড মলো ঘুগ্ত 
মলে! শাক পিটেলি খায়ে/ঘুগুর ষরণ দেখতি গেলাম পাটন শাড়ী পরে। বন্দি, 
পূ. ১১২ সং ১: ঘুগও ঘুগ্‌ও্ মইল জল পিঠালি পাইয়া | এ, পৃ. ৯, সং 
২: ঘুধুমারুম। ঘুঘু মাম; এ, পৃ. ১*, সং ৩। খাতুন, পৃ. ১৭৭: ঘুঘু 
ম'ল ঘুঘু ম'ল তাল পিঠা খায়্য!/আজ ঘৃঘুর অধিবাস কাল ঘৃঘুর বিয়া... | 

২২১৭: মায়ে দিল তেল-সিশ্বর, বাপে দিল বিয়া। কথাস্তর: দত্ব, 
সং৭ক:মায়ে দিলে সরু শাখা বাপে দিলে শাড়ী; এ, সং ৭খ, ৪২৩৭, 
৪২৩। লাহিত্ী, সং ৩9, ৩৫ | 

সং ২১৮: আমতলায় ঝামুর হুদূর"*.গাষছা যুড়। দিয়া। কথাস্তর : 


বাঙলা ছড়ার ভূমিকা ২২১ 


দত, সং ৫৪* : আমত্লায় বাপুর-সুপুর কলাতলার় বিয়ে/এ আসছে খেদির 
বর গায়ছ। মাখায় দিয়ে। জাহিড়ী, সং ৯১: কলা গাছ তলায় ঝামুর-ঝুমুর,/ 
আসছেছে জামাই বেটা ছেমই পিঠে নিয়ে। জলীল, পূ. ৩৭, সং ৯: 
আমত্লাতে বাজন] বাজে, কাঠাল তলায় বিমা | কাদিম, পৃ. ১৫৪, সং ৪৭ : 
আমতল! ডামুর-ডুমুর কলাতল। বিয্ব/আইল রে নাতিন জামাই হোলার মুকুট 
দিয়া ; &, পূ. ১৬৭, সং *৮। বদি, পূ ৭৯, সং ২। 

সং ২১৮ : গামছা মুড] দিয়]; সং ৩০৫: নাল গামছা গায়। কথাস্তর : 
দত, সং ৫৪০ : গামছ! মাথায় দিয়ে । লাহিভী, সং ৯৩, ২১৭। বদি, পূ. ৯৮, 
সং ৯. গামছ! কাধে দিয়া। খাতুন, পৃ. ১১২। 

স" ২১৯ : উলু উল, কইনার বাড়ী কতয়দূর। কথাস্তর : বদি, পৃ. ৯৯, 
সং ২: উন্লু উল্লু মান্দারের ফুল। দত্ত, সং ১৪৩ ক, থ, ১৪৪ ক, খ। 

সং ২১৯ : ছাতির উপর গামছ1/তিনে] বইনি তামচ1, সং ২২: ছাতার 
উপর গামছা, তিন-এর ভাই তামশা। কথাস্তর : দর্ভ, সং ২৩৪ : ছাত্তির উপর 
কদম ফুল। লাহিডী, সং ৩৭ : ছাতির পর কমেলা। বদি, পূ. ১৮, সং ৬: 
ছাত্তিব ভিভোর নাল গামচ1/দোনো বইনের তামসা। এ, প্‌. ৮১, সং ১: 
চতিব তলে গামছা, দেহ মাগীর তামশা। খাতুন, পূ. ১১২: ছাত্তির উপর 
গামছা, দেখ বউএর তামসা | 

সং ২২১: মা বড়ো! নিবুদ্ধি'--কাঁর ঘর কর। কথাস্তর : দত্ত, সং এক, 
১১৭, ৫৬০ক। 

সং ২২৩ : হেনা হেন। হেনা, ইত্যাদি গোটা ছড়া। কথাস্তর : দত্ত, সং 
৮৬৬ ( গোটা ছড1)। লাহিড়ী, সং ৪০ : আন্না আন্না আল্না/তত্ব ছুধির ফাল্গা / 
রাম-সিতেব বিয়ে / সিথে সিন্দুব দিয়ে। 

সং ২২৪: দিদি ভাই যাবে শ্বশুর বাডী, ইত্যাদি । কথাস্তর : দত্ত, সং 
৩৪৭: খোকন যাবে শ্বশুব বাড়ী, ইত্যাদি গোটা ছড়া। 

সং ২২৫: ঘি-মৌরিব বাসে, জামাই এলো! রাসে। কথান্তর : বর্দি, পূ. ৬, 
সং ৬: জবা ফুলের গন্ধে, জামাই আসে আনন্দে; এ, পৃ. ৭৯, সং ১: চাম্পা 
ফুলের গন্ধে, জামাই আইছে আনন্দে 

সং ২২৬ : আজ খাঁক রে, কাইল ধাবি রে | বথাস্তর : দত্ত, সং 


১১৭) ৪১৩থ। 


২২২ বাওলা ছড়ার ভূমিকা 


মং ২২৬: আগে কাঁদে হালী-পিসী, পেছু কাদে পর। কখান্তর : দত, 
মং ৪১৩খ। বদি, পূ. ১২, ল' ২: আমশী কান্দে পসশি কানে -1 

স' ১৯১১৬: কীদহইতে কদইতে বাপের ঘর | কথাস্তর : দত, স” ৭ক, থ; 
৪২ ৩৭, ৫*৩ | 

স' ২৩০: চল রে ছানা-পুনাধা গুণতে খুণতে যাব; স' ২৩৪. আয় 
রে গুণতে গুণতে মামার বাড়ী । ভ্রুঃ ভোৌয়িক, পূ. ১৪৪, পাদটাক1। 
কথান্তর : দত, সং ৮৭ক, খ, ১*৩। লাহিড়ী, সং ১৬১: মাছের কাটা পায়ে 
ফুটেছে দোশায় উঠেছে/শোলায় ছিল চাকন ক় চাকা ভরেছে। কাসিম, পু. 
৫২, সং, ৪. আর রে প্ুলা-পু'ড়ি ফুস টকানিত যাই/ফুলেব মালা গলায় দিয়া 
মামার বাড়ী যাই। এ, প্‌ ৫৬, স"' ৫১। জলীল, প. ৭৬, সং ১৯. মাছের কাটা 
পায়ে ফুটিল। খাতুন, পূ. ১১২: আয় বে আয় চ্যাংড। প্যাংড়া ফুল কুড়াবার 
যাই ফুলের মালা গলায় দিয়া বউ আনিতে যাই । 

সং ২৩৩ : পাগাল ভাইকে কিনে দিব ট্রপ-বাডার বাশি; স" ২৮৫। 
কথান্থব : দত, সং ৫৬: আমি সোনা দিয়ে বাধিয়ে দেব মোহন চূড়া বাশী, 
এ, মং ১১৩৯ । 

সং ২৩৬ দোলিছে পদোঁলিতে আড় ধান, গোটা] ছডা। কথাম্থব £ 
দত, সং ৫৫৯, ৭৬১ (প্রথম তিন ছজ)। 

সং ২৩৭: 1 ডি'গা . ধবে ছাতি, গোটা ছড়া । কথান্তব : দত্ত, সং ৫০৪ 
(গোটা ছডা)। 

স' ১৩৯ : চড়ক চড়ক দুটো ঠ্যাং | কথান্তব : দত্ত, সং ৪০১ (শেষ ছুই 
ছন্জর)। লাহিড়ী, সং ১৫২: পাব॥1 মাছেব দাড়ি। 

সং২৪২: ঝে-চুচু গু । ভ্রঃ ভৌমিক, পৃ. ১৪৭, পা্দটাক1। কথান্তর : 
ভলীল, পূ. ৭১, সং ৩। এ, পূ. ৬৪, সং ৩৩। 

সং ২৪৫: ঢেবহ্‌-চু-চু নতুন তরকাধী (দ্রঃ ভৌমিক, প. ১৪৯৮, 
পাদটাকা)। কথালুর : লাহিডী, সং ২২১। দত্ত, সং ২১৭| 

সং ২৫৫: পাগল! নিগায়' হয়! পইল্‌। তুলনীয়: লাহিড়ী: সং ২৪| 

সং ২৫৮: ভইযের তলে বারে বাতি জলে - পাকা বাল (ভু: ভৌমিক, 
১৫২-১৫৩ পৃষ্ঠায় পার্দটাকা )) সং ৫১: জলুক বাতি 'পাক্কা ব্যাল; সং 
২৮৯ : বাঘের তেলে : উঠুক ধুঙ্বা, ২৯১গ : বাঘের তেলে. উঠক ধোয়া। 
কখান্তর : দত্ত, সং ৭১৯,৮৪৭ | জঙ্গীল, পূ. ৫৯-৬*, সং ১৯: বাগের 


বাঙলা! ছড়ার ভূষিকা ২২৩ 


ভ্যালে মোষবাতি জলে /জলুক বাতি, পুড়ুক ত্যাল/গাও শোযারী পাক। ব্াল। 
লাহিভী, পৃ. ৯৩, পাঁদটাক1 : মোসের তেলে বার প্রদীপ জলে। খাতুন, 
পূ, ১০৫ | 

সং ২৮: মাটিয়! ঘুখু ডিম] পাডে/নোটোর পোটোর | তুলনীয় : জলীল, প. 
৬০, সং ১৪ : মাঁট্যা ঘুধু ডিম পাডে/ডাউক কবু-করায়। 

সং ২৫৮: নোটুকো। বে নট্ুয়া, ভইষেব খটয়া। কথান্তব' বদি, পূ. 
২১, সং ১: টুকরুস নাটুষা ব্যাঙের কাটুযা। 

সং ২৬০: ইছন বিছন এলে বেবেলে বে' ছিলি আংটি হাত কাঁট। 
দ্রঃ ভৌমিক, ১৫৪-১৫৫ পৃচায় পাদটীকা । স* ১৭৮ | কথাম্থর : দহ, স' ১২২ক, 
১২২খ (প্রথম পাচ ছরর) | বদি, পু ২২, সং১:; এ, পৃ. ১১৪, সং ১। 
খাতুন, পূ. ১০৮ ইচন বিচন ভাবক]া যা, তত, ফালালো মাগ্ডবমাছ/ 
মাগুব মাচ লডে চডে ' এালপাত নাল পাত, তুঙ্া ফালা এক হাঁহ। 

সং ২৬৪ : ফুলন ফুলন ফুলনাটি। কথাস্থব. জনলীল, পূ ৭৫, স* ১৭; 
এ, পূ ০৬, সং ১৯। কামিম, পূ ১৭০, সং৮৭। বগি, পৃ. ২৯, সং ১। 

সং ২৬৮ক. ও মিয়া, কি কব? ২৬৮খ: ও মিয়া, কোথাষ যাও? 
তুলনীয় : বদি, পৃ, ১৯২২, সং ৫, ৬, ৭| 

সং ২৭৬: তালগাছে ' কবেঙ্গা। তুলনীয় কাপিম, পৃ. ৮৬, স' ৩। 
তুলনীয় : খাতুন, পৃ. ১০২ . পিঠাপিঠি গাঙ্গে, তবল। বাঞ্জাঙে | 

সং ২৮৪ " সদ] সতীনের বিটি, লিত লিয়ায় লাগে। কথান্তব : দণ্ড, সং 
১২২৭: সদাই বিরালীর বিটি লিত্তি লিয়াই করে। 

সং ২৮৪ : তর হাণথি-ঘডায় কত জল খায়? তুলনীয় : খাতুন, পূ. ১০৭। 

সং ২৯৭ক : চু-ৰে কুকুটী :: ২৯১ক : চুরে রাম ডাং | তুলনীয়. দত্ত, 
সং ৪৫৫ : চুরে চুকুটি/বেনা গাছে ঘুঘুটি। 

সং ২৯৮ : দেবে দামান মরুচ ভাঙি” বিরাউক্ক চখুর পানি। তুলনীয়: 
বদি, প. ১২ সং ২ : ভাই বো হোতিনে কান্দে চোকে মরিচ দিয়া। 

সং ২৯৯: জামাইবাবু কমলালেবু ''জানে না, গোটা ছড়া। কথান্তর : 
বদি, পৃ. ১০২, সং ১১: দাদাবাবু কমলালেবু এযাকৃক! খাও না/আমার দিদি 
ছেলে যাস্ুষয কিছুই বুজে না। 

সং ৩০০ : ইষ্টিশনের মিষ্টিকুল'.'গোলাপ ফুল । কথান্তর : বদ্দি, পৃ. *৩, 
গং ১: ই্টিশনের বিষ্টি ফুল/আয়রে আমার গোলাপ ফুল। লাহিডী, সং ৫: 


২২৪ বালা ছড়ার তৃষিকা 


ইদসনে হি কুল, হর্গের বাদাম গোলাপ ফুল ; এবং ৮৪ পৃষ্ঠার পা্টীকাতে : 
ইহিসানে মিহি গুড়, সখের বাজার গোলাপ ফুল। কাসিম, পৃ. ৪৪, সং ১৮। 
সং ০** : রাম ছুই ঘোড়ার ডিম । কথাস্তর : দত্ত, সং ৭৯২ | কাসিম, 
পূ. ৪১, লং ৫ | 
সং ৩৭১ : ছাতার উপর জোমলা, দেখ বিবির কমলা দ্রঃ ভৌমিক সং ১২৩, 
২০৯, ২২৭, ২৯৭ | কথাস্তর : বদি, পূ. ৫, মং ৩: ছাত্তির উপর কমলা, নাচে 
রোবমলা। এ, পূ. ১২, সং ১: ছাত্তির উপরে কমলা, ভ্ডাছ1 বিবি চ্যাপলা। 
এঁ, পূ. ৮৯, সং ১১। কামিম। পু 3৯, সং ৩:ছাতির উপর বাজপাত, 
এল্পাছ। তেল্পাত , এ, পূ. ৪৮, স" ৩৩ :ছাতির উপর কমলা, নাচে বিবি 
শ্বামলা ; এ, পূ. 1৮। স" ৫৬ : ছাতিব উপর কমলা, নাইচ করে বিমলা ; এ, 
৬৬, স* ৭৯ £ ছাঁতির উপুর কদম ফুল, মুচকি নাচে মেহের কুল। দত, সং 
২৩৪ . ছাঁনির উপর কদম ফুল, ভেরুমা নাচন্‌ নাদান ফুল ; এ, সং ৬০৮ক। 
লাঠিডী : সং ৩৭: ছাছিব পব কমেলা, গাছেব গোড়ায় আমেলা ১ এ, সং 
৩৮: নাচে বিধি ভেমোল]। 


সং ৩০২ ঝিয়! ফুল ফুটে বেল নাই। কথাস্তর : দূত, ৪৮৬। 
সং ৩০৩, তাল তলাত আসি জামাই, ইত্যার্দি গোটা ছড়।। কথাস্তর : 
৪8, সং ৬৯৪, গোটা ছড়া। 


স' ৩০৫. আলুর পাতা খালু. বে' দুবুনি (দ্রঃ ভৌমিক, ১৮২ পৃষ্ঠায় 
পাদটাক।)। কথাম্তুব : দত্ত, সং ১১০ক, খ, গ, ঘ, ৪৩৪ (ষষ্ঠ ও সপ্তম ছত্র), 
৫৪৯,৮৬২ | লাহিডী, সং ৮৭, ৯৩, ২১৬, ২১৭। কাসিম, পৃ. ৬৭, সং ৮৪ 
পূ. ১৫৩, সং ৫৩, এ, পৃ. ১৬৬, সং ৭৭ | বন্দি, পৃ. ৬. সং ৬: উপান তো 
খামু না, মায়া বিয়া দিমু না; এ, পূ. ৭১, সং২, এ, পৃ. ১৪৯, সং ১। 
খাতুন, পু. ১১১. অত ট্যাকা নেমে না, আয়েষাক বিয়া! দেমে। না। 

স" ৩৬ : মনহর দাদ] বে' করেছে দীত-ক্যালানো! বৌ। তুলনীয় : জলীল : 
প ৫5 সং ২৩: আবাছো। লিকা,করিল চামড! টিলা বুড়ি ; এ, পৃ.৫৫, সং ২৭। 
বি, পু ৭২২ সং ৪ : ঠাকুরদাদ] বিয়া করছে যটকা একটা বউ। 

সং ৩১১: মুলো রেধেছে কেডা, ইত্যাদি গোটা ছড়া। কথান্তর : 
লাইড়ী, স" ১১২ : বৌ বেধেছে আজকে মূলো/তাইতি তুলে! তুলো; &, 
মং ১"৫ . মার বান্দা যেমন তেমন, বুনির বান্দা ছাই,/এ& অভাগী রানলে আমি 
কেমন করে খাই। 


বাঙল। ছড়ায় ভৃষিক। ২২৪ 


লং ৩২৩ : হাজার টাকার বউ এনেচি, ইত্যাদি গোটা ছড়া । কখাস্তর : 
দত, মং ৫৪৩। 

সং ৩২৪ : সতীন গেইছে বাপের বাড়ী যোক সে আন্দন দ্বিয়া। কথাস্তর : 
বছি, পূ. ১৮, সং ৭ : শতীন গেইচে বাপের বাড়ীত মোক মে আদোন দিয় . 
আন্দিবার না পাও বাড়িবাঁর না পাও/পিটির গালো ছাল/এ্যামোন ঘ্রোত, 
বেচে! খাইচে বাবা! নোয়ায় ভাল। 

সং ৩২৮ : আমি কি-..পটল ভান্দেছি। কথাস্তর : দত্ত, সং ২৩: বাড়ীর 
বেগুন ডোবার মাছ; এ, সং ৬৩ (গোটা ছড়া )। বদি, পৃ. ৮৫, লং ২। 

সং ৩২৮: পান কৌড়ি ..কদ কুট্য না; মং ৩৩১: পানকৌটি-..কোট না। 
কথাস্তব : দত্ত, সং ৬৩৮ক, ধ, গ, ঘ। লাহিড়ী, সং ২২, ₹*৬। বন্দি, পূ. 
৯৩, মং ৪ : পানিকোড়ি পানিকোড়ি জল না জল। 

সং ৩৩১: তে পেথেচে বড্ড লেগেছে । কথান্তর : দত্ত, সং ১১৮ক, ৬২৫খ, 
৬৭৬, ৭৩৭। আলীল, পৃ. ৯ সং ২৩: দাদার হাতে তীর কামট। মাইর! 
ফেলাছে ডূলিতে টোড় সাপ ঞফ্রোস্‌ মাবাছে। বদি, পৃ. ১১২, সং ৪ : কলম 
ফেল্সা মারাছে। 

সং ৩৪২ : বড়ো গাঙ্গের ঢেউ। তুলনীয় : বদি, পৃ. $২, সং | 

মং ৩৮৪ : তেলি, হাত পিছলে গেলি, উত্যাদি। কথাস্তর়: দত্ত, 
মং €৩৪ | 

সং ৩৯৩ : গুরুমশায় গুক্ুমশায় ' 7 সং ৩৯৪। কথাভ্তর : দত্ত, সং ৪*২। 

সং ৩৯৪ : রাষতৃলসী রামতৃলসী...। কথাস্তর : দত্ব, সং ৫৩৩। 

সং ৩৯৮ . বোষ্টম টমটম | কথাস্তর: দত, সং ৭*৭ক, খ। 

লং ৪** : খোড়। স্যাং স্তাং .' | কথাস্তর : দত, সং ৩-৪। 

সং ৪২৯: হাড়ি কোণে মেঘ জমেছে, উড়ে যায় গরু। কথাস্তর : দত্ত, সং 
১৩১ : উত্তরেতে মেঘ করেছে গক্ক বেড়ায় উড়ে। 

সং ৪৩৯ ₹ মেইলী রে সেইলী। কথাস্তর : দত, ৭৬০ ( গোটা ছড়া )। 
জলীল, পৃ. ১৫, সং ৪১ ( গোট। ছড়া )। তুলনীয় : খাতুন, পৃ. ১২৪। 

সং ৪৩১ : ভাত-ঘাট।- ও গোরা চলিয়া! গেইল্‌। তুলনীয় : কালি, পৃ. 
১৬৬, সং ৭৫: সকলে জানছে রুইত কাতলা, গোদার আনছে ইচা/ছুই 
সতীনে সন্্া কইরা! গোদারে মারে পিছ! । 

১৫ 


' সন বাড! ছড়ার ভূমিকা 


লং ৪৩৫ : রছুনাখের মরপ হল বেলতলার ঘাটে । কথাত্তর জলীল, পৃ. ১৯, 

গং ৪৯: রঘুষণি মারা গেল ঠিক দুপুর বেলা। 

লং ৪৩৮: ঘুঘু সই. পিঠে থুইী | কথান্তর : বন্দি, গু. ৯, সং ১: হাপন 
পুত বোকে থু, পরের পুত পিঠে নই, তু উ্ু থুগ্ড সই।. দত, ৪১২খ। 

লং ৪৪ : চৈতার বউ গো, ইত্যাদি গোটা ছড়। | কথাত্তর : বিঃ পৃ. 4৬, 
সাং ৫: চৈতার বউ গো, টেক দেও গো, শেষে অতিরিক্ত কথ।। 

সং ৪৪১: ধার নাই খায় টিশটিপার ঘাও, ইত্যাদি | কথাস্তর : লাহিড়ী, 
স' ১৪৩ : ছাঁক চট%1, কানল্ে কাটা,/তার ভুবন দেখায়েছে চিলে ব্যাট1/ষে 
জানে না টিপটিপের ৬্য/তারির কাছে গে খোপা নাচা| কাসিম, পূ. ১৫, 
লং ৫ (গোটা ছড়া)। 

সং ৪৫২ :বারোমাসের 'ওক্ষটাভক্ষ/-বিষয়ক ছড়া । কথাস্তর : কাসিম, 
পূ. ১০৩, লং ঘ। 

সং ৪৫৭: আতে তিত দাতে হন .. | কথান্তর : কাসিম, পৃ. ২৫১ সং ১ 

সং ৪৫৮. কথাস্তর খাতুন, পৃ ১৩০: দখিনঘারী ঘর রাভা/পূর্বহারী 
ভার প্রজজা। 

সং ৪৬৩. বাপ ভাল! তার বেটা ভালা. | কথাস্তর : লাহিড়ী, সং ১০৮ 
এবং ১৭৩ পষ্ঠায় পাদটীকা। 

সং €৭৪ . ঘরের শোভা ছিকোয়া পাতিল  ইত্যাদি। কথাস্তর : লাহিড়ী, 
ল' ২৪৮। 

মং ৪*খক. শোলোক যোলোক বাশের গৌঁজ।..। কথাস্তর : দত, 
সং ৮৭৯। 

সং ৪৮৪ : তিল জিিফলা সিযুূল ছাল (জ্ঃ ভৌমিক, ২৬৫ পৃষ্ঠায় পাদ- 
টীকা )। তুলনীয় : দন্ত, সং ২৮২। 

মং ৪৮৫ : হাতে কালী যৃখে কাজী... । কথাস্তর : দত, সং ৮৫৩। বন্দি, 
প. ১১৯, সং ৮: হাতে কালি মুখে কালি/তেবে জাননু ছে ওলহা খালি। 

সং ৫*৬ : হশার জালায় গেলাম ঝাড়ে-..১ গোটা ছড়া । কাতর : হত, 
সং ৭৩৪ (গোট। ছড়া )। জলীল, পৃ. ৪২-৪৩, লং ২৮ (গোটা ছড়া)। 

সং ৫*৯ক: ইটে কুষারের জাগো ভিটে বেখেদে ।বথাস্তর: দত, 
লং ১২৩। 


যাডল। ছড়ার ভূমিকা 8২৭ 
সং ৫২৪ : এক নেড়ে'-.কাণে ধরে নাচে। তুলনীয়: দত, সং ১৭৫। 
ক্থাস্তর : দত্ত, ২৫৩, ৪৪২, ৮৪৪৯ 
আমাদের সঙ্কলনের যে সব ছড়ার কথাস্তর ও সাদৃষ্তমূলক ছড়া প্রচলিত 
সন্কলন গ্রস্থগুলিতে মিলেছে, ওপরে তারই কিছু পরিচয় দেওয়া গেল। 
খু'জে দ্বেখলে আরো কথান্তবের উল্লেখ নিশ্চয়ই করা যেতে পারে। কোনে 
একটি ধৃত বূপকেই আমর! ছড়াটির “আদর্শ কূপ? বা বিশু রূপ বলে মনে করি 
না। সব ধৃত রূপশই লোকমানসের প্রতিবিদ্ব। সে জনেই আমরা 1018- 
012:01০ দিক অপেক্ষা 9500150011০ দিকটিকেই গক্ুতহ দিই। ছড়ার 
বর্মোন্ধার, তার রূপ ও কাঠামোটি অন্গধাবন এবং তার পেছনে লোক- 
মনস্তত্বটিকে অন্বেষণের জন্যই কথান্তর নির্দেশের এই শ্রমসাধা আয়োজন ॥ 


“৯১৩: 


এইবার কথাস্তবের আলোকে ছড়ার অর্থোন্ধার ও রূপতত্ব-গঠনতঘ্ের 
দিকটি নিয়ে আলোচন] কর! ধাচ্ছে। কথান্তরের আলোকে অনেক ছড়ার অর্থ 
স্পষ্ট হয়ে যায়ঃ এবং অর্থ স্পষ্ট না হলে রূপ ও গঠনের আলোচন। নিরর্থক হয়ে 
পড়ে । অনেক সময় কথাস্তবের ফলে মরাসরি গঠনগত পরিবর্তন এসে যায়, 


শর 





১ শুশীলকুমার দে-সঙ্কলিভ 'বা€ল। পবাদ' (স্বিৎ স* ভাদ ১০৫৯) বই গেকে আর ক'টি কথাস্তর 
নির্দেশ করছি : সং ১১/৩ : গেঁডি গ্রগলিবলে এরা-_আামর। শঙ্ছ।। স+ ৪১: ভিন ঠগের খেল'/ঠগের 
গুরু য্জেখর, রামচল্প তার চেলা। সং ৪৩: তুলনীয় : মাপার নাঞ্টেডা কাথ। সেলাই করবার সুতো / 
বেটার পায়ে দেখ গিয়ে 'চোদ্দ দিকের জুতো ॥ মা বেচে থায় কলমি শাক, বেটার মাথায় ফরমেসে 
পাগ। সং ১২৬: তুলনীয় : জল জল ইঞ্জের জল, বল বল বাচর বল। নং ১৫১ : মেয়েছেলে কাদার 
ঢেশা, ধপাস করে জলে ফেল্লা ৷ নং ১৯৩ : কিসের মার্সী কিমের পিসী, কি'সর বুদ্দাবন | সং ১১১: 
কেঁদে কেন মর, আপনি ভাবির! দেখ কার ঘর কর। 5হ৭থ : শাকেই এত নাড়া, ডাল চলে 
তাওত হাড়ি, ভাসত পাড়া-পাড়া । সং ৩৭৩ : তুলনীক় : ধনীর মধো অগ্রগণা ক্ামছুলাল সরকার! 
বাবুর মধ্যে অগ্রগণ্য প্রাপকৃষ হালদার । সং ৩৭৬" ঘোছহ, বোস, মিত্র এর। কুলের অধিকারী-" | 
মং ৩৭৮ : আগে থাকে আল্লা-উল্লা, পরে হয় উদ্দীন / তলের মহম্মদ উপরে যায়, কপাল ফেরে 
ধঙ্দিন। সং ৪৫৭ : আতে তেতো, দাতে নুন, পেট খালি এক কোণ । সং ৪৫৯ : পড়াবি ত পড়া 
পোঁ, না পড়াৰি ত সভায় খে! । সং ৪৬৭ : নৃতন নৃতন ঠেতুলের বাঁচি, পুরানো হলে আতান-বাতায 
গুঁজি। সং ৪৬৯ : অভাগীর ছুট] পুত, একটা দানা একটা ভূত। সং 2১৪ : শয়ন উত্ধান 
পাশমোড়া, তার যথ্যে ভীমে ছোঁড়া / ক্ষেপার চোদ ক্ষেপীর আট, এই ধরে বছর কাট। 


২২৮ বাল! ছড়ার ঘৃষিকা 


অনেক সময় তা আমেও না! যাই হোক, ক'টি নির্বাচিত কখান্তর নিয়ে 
আলোচনা করে আমাদের বক্ব/ স্পষ্ট করছি। 

১-সংখাক ছড়ার কথান্তরে “ুপুরবেলা'র বলে “সকালবেলা এবং 
'ঈলাবতী'র বদলে 'লীলাবতী' পাই। ফরিদপুরে এটি 'মাবৃত্তিযূলক খেলার 
ছড়া” অথচ আমর] পেয়েছি ব্রতের ছড়া ব্ধপে। এই £072০197-এর পরিবর্তনের 
ফলেই “সকালবেলা” এমে গেছে, কারণ, ব্রত্তটি দুপুর বেলায় করা হয়। 
গীলাব তী-লীলাবতীর পরিবর্তন সেই তুপনায় গুর়ত্বহীন ; তবে 0101085010০3- 
এয দিক থেকে নতুন একটি ব্যক্ষি-নাম মেলে এবং এই ধরণের নামই ফে 
বঙ্গীয় লোকমানসের পছন্দসই, তা বোঝা যায়। ৪ ও ২৪ক-সংখ্যক 
ছড়1 দুটিও একই সঙ্গে ব্রতেরও ছড়া, খেলারও ছড়া । :01306001-এর 
পর্িবতন এখানেও ঘটেছে, [কন্তু গঠন-কাঠাম়োগত পরিবর্তন পূর্ব উদাহরণটির 
মতো এখানেও ঘটে নি। ব্রতের ছড়ারূপেও ঘখন এ ছুটিকে দেখি, তখন 
একাধিক ত্রতে একে গ্রহণ করতে দেখি। ব্রতের ছড়াতে এটির সংযোজনের অর্থ 
হল: ব্রত করবার ফল হিসেবে যেন এই এস্বধের ও গ্রাচুষের ছবিটি। কথাস্তরের 
একটিতে (কাসিমপুরী ) 'জোড়াপত্ধি। আর একটিতে (বদিউজ্জামান ) 
“পানকৌড়ি'র উল্লেখ আছে। সর্বক্ষেত্রেই বিশেষ ও নিবিশেষ পাখি এই্বর্ের 
প্রতীক । কাজেই ব্র্তের ছড়া হিসেবে অংশটি যেমন এঁহছিক কাযনার প্রতীক, 
খেলার ছড়া রূপে তেমনি প্রতিপক্ষকে পরাতৃত করবার কামন] রূপে ব্যবহৃত । 
মনোভাবের দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই। ৩১-সংখ্যক ছড়াটি আমাদের 
সঙ্কলনে তৃষলার আনুষ্ঠানিক ছড়া, কিন্ধু কথাস্তরে (কাদিমপুরী) অনানুষ্ঠানিক 
ছড়1। তথাপি দেখা ঘায়, বিয়ের প্রসঙ্গ ছুটি ক্ষেত্রেই আছে । আমাদের সঙ্কলনে, 
ঘা 'ঝল্মল্‌ করে” কথান্তরে তাই হয়েছে “আগুন জলে+,__ভাবের দিক থেকে 
একই। তেমনি ২৫-সংখ্যক ছড়াটি, যা তুষলার ছড়া, কথাস্তরে তাই পুালুর 
ছড়াতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ভাব অপরিবতিতই আছে। ছ'" বুড়ি ছ'টা 
ক্ষীরের নাড়ু খেলে কিংবা মকর সংক্রাস্তিতে গঙ্গায় ন্রান করলে তার ফলাফল 
কি হুয়, কথাস্তরসহ সবগুলিতেই সে কথা একই ভাবে বণিত আছে। 

২-সংখ্যক ছড়াটি আমাদের সঙন্কলনে “শিবত্রতের ছড়া”, কিন্তু কথাত্তরে 
(দত্ত) ভ1 দশপুতুল ব্রতের ছড়া” | আশ্চর্যের কথ! এই, বক্তব্যের খুব পরিবর্তন 
ঘটে নি। আমাদের লঙ্কলনে পাই কারণটি ( মহাদেবের তুষ্ট হওয়া! ), কথাত্তরে 


বাওল! ছড়ার ভূমিকা! ২২৯ 


ঈপাই প্রতিফলটি। এইভাবে ছুই কথান্তর মিলিয়ে একটি পূর্ণ বক্তবাকে পাওয়া 
ধায়। “শিল' বলতে শিবের শিলাময় যৃতিও বটে, আবার শিল-নোড়ার শিলও 
বটে) এবং এই কারণেই গার্স্থা জীবনের সথখ-আরামের কথা বল। হয়েছে। 

২২ ও ৪৯৯-সংখাক ছড়া ছুটির কথাস্তরেরও অর্থ ও কাঠামোগত কোনে! 
পরিবর্তন আসে নি। ছুটি ক্ষেঞ্জেই একই মনোভাব এবং ছড়ার একই শ্ুত্র 
কার্যকরী হয়েছে। তেস্কনি, ২৪গ এবং ৩৫-সংখ্যক ছড] ছুটির কথান্তয় পর্যবেক্ষণ 
করলে দেখা যায়, কোনো স্থানে যাওয়া, যাওয়ার প্রস্ততি, এবং স্কান থেকে 
স্থানান্তরে যাবার বিবরণ প্রদান-_যা বাঁঙল। ছডার কাঠামোগত একটি বিশেষ স্ব, 

৮1 ছটিতেই-আছে। 

৭৫৬ ছড়াতে বল হয়েছে, হৃয্যিঠাকুর বিয়েতে যৌতুক পেয়েছে “আমডার 
টি”, অর্থাৎ কিছুই না। এই দারিক্রোর ব্যাপার কথাস্তরে অন্যভাবে গ্রদশিত 
হয়েছে। সেখানে বল] হয়েছে “সরাচাটা, (অল্লাভাবে সরাও্ড চেটে খায়) 
মালসাচাটার মেয়েকে বিয়ে করেছে। এইভাবে একই বক্তব্য ছুই কথাস্তরে 
মেলে। 


এই পর্যস্ত কথাস্তরেব যে আলোচন! করা হল, তাতে কথান্তবের ফলে অর্ধের 
ও কাঠামোর কোনো পরিবর্তন হয় নি। এমন কি, 17010, পরিবতিত 
হলেও তা ঘটে নি। দ্বিতীয়ত: দেখাতে, চেয়েছি, ছড়ার গ$নেব কয়েকটি বিশেষ 
ত্র আছে (যা! আগেই বলে এসেছি), কথান্তর ঘটলেও সেই শ্ুত্রগুলি কার্ধকরী 
থাকে । এতে আমাদের কথিত স্বত্রাবলীর স্থিবতাই প্রমাণিত হয়। 
এবার কথাস্তরের যে দৃষ্টাস্তগুলি দেব, সেগুলি কথাস্তরের মধ্যে ভিন্নতার 
ধিক। অর্থাৎ ছুই কথান্তরের মধ্যে যেখানে ম্পষ্ট-প্রত্যক্ষ ধোগ নেই, অর্থটিও 
সহজবোধা নয় এবং অর্থের উদ্ধারের জন্তে একটির আলোকে অপরটিকে 
দেখতেই হয় (ওপরের দৃষ্টাস্তগুলিতে যার প্রয়োজন হয় নি)। আসলে এখানেই 
কথান্তরের আলোচনার অন্যতম প্রধান সার্থকত1। শুধু দুই কথান্তরের পরস্পরের 
আলোকেই পরম্পরকে দেখ! নয়, সঙ্গে অন্ান্ত সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গকেও যুক্ত করে 
তবে ছড়ার মর্মোঞ্কার করবার দিকটিও এর মধ্যে আছে। 
যেমন, ৪৯১ ৪২, ২৮৪ প্রভৃতি ছড়াতে দেখা যায়, কদম ব1 নিমগাছের 
পাতা ঝুরঝুর” করছে। অথচ তিনটিরই পরিবেশ ভিন্ন । কিন্ত মিল৪ আছে : 
সব কণ”টিতেই প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিবাদের কথ] আছে। কথান্তরের “ইচিং বিচিং 


ই৩% বাঙলা ছড়ার ভূমিকা! 


জামাই কিচিং' এব: 'এলেয় পাতি বেলের পাত” আমাদের সন্ধজনে (সং ২৮৪) 
হয়েছে: 'ইন্চিড় মিকিড় দাত কিড়-কিড়, লহালতি বেলপাত' | সমস্ত ছড়াটি 
লতীনের বিষ-নজরে লক্তানের মৃত্য ও তার পরবর্তী অনুষ্ঠানের অভিনয় ও 
বিবরণ। এইজনেই সতীনের উদ্ষেশে 'দাত কিড়-কিড়' কয়া, তার সঙ্গে 
সম্পর্কটি নিষের মতে] তেতো” নিমের পাতার কাপুনি দাতের “কিড় কিড়? 
হওয়া | বৈষব লজে তাই কদম গাছে পরিণত | ১৪৬-সংখ্যক ছড়ায় কাছুনে 
মালীর এবং ১৩৫গ ছড়াতে অপদেবতা 'পাঞ্চু'র বাসঙ্কান নিমগাছেই কল্পিত 
হয়েছে । মা-বাপের সেহময় পরিবেশ বাক্ত করতে তেমনি তৈলময় তিলগাছেব 
কথা বলা হয়েছে । এই সব কথাস্তুব থেকে এইবার এই কথাটি পাওয়] গেল : 
প্বেহ ও বিবাদ ব্য করতে বাঙলা ছড়ায় বিশিষ্ট গাছের পটতভৃমিকা গৃহীত হয়। 

পৌবসংক্রান্তি-বিষয়ক যে ছড়াগুলি (সং ৪৬-৬০ ) পাওয়া যায, সেগুলিকে 
গুচ্ছবন্ঠভাবে কথান্তরের আলোকে দেখলে তাদের অর্থ বোঝা যায়। চা? 
সংগ্রহ্ফারীরা গৃহস্থের ঘর-বাড়ীর ও অবস্থার খুব প্রশংসা কবেছে, ধেন গাছে 
গৃহস্থ বেশি চা্া দেবেন। বাডীকে প্রতীকের ভাষায় বলা হয়েছে 
'বাঘাইপুব” 'বরামপুরণ,--ত1 ধেন "ঘুঘুব বাসা” (কারণ পাধি ধনের প্রতীক), 
গৃহস্থ যে লাঠিখানা বাবহার কবেন, তাঁও “সোনাব লড়ি' | চাদ] বেশি কবে 
দেখার ফলে তাব ঘব-সংসার ধনে-জনে পর্ণ হ্ল। 

৬৫-সংখ্যক ছড়ার খেঁকশিয়াল” যে একই সঙ্গে “মানবশিশু' ও “গাভী”-- 
কথান্তনটি না শেলে তা বোঝা ঘেত না, অর্থ৪ অঙ্জানা থাকত। যেহেতু 
ভোলার বাড়ী, সেহেতু লগ্বা 'রেশায়া” সুতোতে পরিণত। তাঁতী ও জোলা 
অভিন্ন; তাতীর সঙ্গে ব্যাঙের যোগ দেখা যায় (তাঁতীব বাড়ী ব্যাঙের 


বাসা '.), এইজস্তেই কথাস্তবে ব্যাঙের উল্লেখ । কথান্তরে চিংড়ি মাছ ও 
মুরগীর উল্লেখ দেখা যায়। মাছ-পাখির ০9220051000, লোকসাহিত্যে খুবই 
দেখা ঘায়। পৃথিবীর বহু প্রাচীন দেশে মুরগীকে বীরত্বের প্রতীক বলে মনে 
করা হয়। এইজন্ে মুরগীর সঙ্গে রয়েছে তীর মারার কথ]। 


৯৮"মংখাক ছড়া বৃটি নামানোর ছড়া বটে, কিন্তু কথাস্তর থেকে জান। যায়, 
তা সোনারায়ের মাগনেরও ছড়! | ছু'য়ের মধ্যে হুন্দর ধোগ রচন। করা যায়। 
বড়-বৃঙি ঘেন শিবের নাচন $ আর সেই নাচনের ছন্দ ধর! পড়েছে বাঘ ও 
গোড়ার যুদ্ধে। শিবের ষাঁড় থেকে সোনারায়ের বাঘ এবং সত্যপীরের ঘোড়ার 
আগমন ঘটেছে। 


বাল! ছড়ার সভৃষিক। ৯১ 


১**-সংখ্যক ছড়ার বিভিন্ন কথাক্করে যে বৃড়ীকে মেলে, সে চন্ত্র-হূ্য, 
দবেবত।, পন্মা ও ছাগলের মা1। এই বিচিত্র পরিচয়ের মধ্যে কথাস্তরই এক্যের 
সন্ধান দিতে পারে । পদ্মা মানে পদ্মা নদী, পূর্ববঙ্গে মনন! রূপে খিনি দেবী, 
আর চন্ত্র-ক্র্য এমনিতেই দেবত। | চাদের সঙ্গে জল ও সাপের ০02009130 
জোকসাহিতো ও শিল্পে এক পরিচিত ব্যাপার | চত্র ও সূর্য মহচর শব-বন্ধনেও 
পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা । হুর্যকে বৃষ্টির কারণ বা উত্স বলা হয়। পল্মা যদি নদী 
হয়, নদী সেই জলের আধার । বুষ্টি হবার জন্তে শূর্য ও পন্মার কাছে যেন ছাগ 
নিবেদন করা হচ্ছে । এই ছাগের স্বদ্ধ কাটা গেলেই সে হয় “কাপকাটা?। 
চাদের চবকা-কাটা বুড়ী ও আলোচ্ বুড়ী তুলনীয় । 

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ১২৩ এবং ১৬০-সংখাক ছড়া ছুটির 
কথান্তবও বিচার করা যায় । ১২৩-সংখ্যক ছড়াটি রোদ-তোলার ছড়া,---চন্ত 
ও শর্ষের সঙ্গে বকুল, ঝিডে ও কদয ফুল বা গাছেব সংযোগ দেখা যাচ্ছে। 
ওপরে সুর্যের সঙ্গে জলের মংষোগ দেখে এসেছি ৷ এখানে চন্দ্র-সূর্যের সঙ্গে পাট 
ফুলের সংযোগ ! ১৬০-সংখাক ছড়ায় তেমনি শেয়াল-কুকৃরেব সঙ্গে পাই গাছ- 


পাতা-ফুলকে, ১*৩-সংখাক ছড়ায় ষেমন পাই ভালুকের সঙ্গে পানের উল্লেখ। 
সব কথার থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায়: চন্দ্রস্থ্য - গাছ-ফুল-পাতণ- নদী, 


গাছ-ফুল-পাতা -মানবেতব প্রাধী । অতএব চন্দ্র-স্থ্য -যানবেতর প্রাণী (ষেমন, 
টাদকে “শশধর? বলায় শশকের সঙ্গে যোগ। ছ্বিতীয়ার চাদ গোরু-মোযের 
শৃজ-তুলা, বাঙল! ধাধায় তার পরিচয় আছে, চীনদেশেও চাদের সঙ্গে মানখেতর 
প্রাণীর যোগ খোজা হয় )। 

চাদের সঙ্গে যৌনপ্রসঙ্গ, বিবাহ্ন প্রতৃ্তির ফোগও দেখা যায় । জল, পাখি ও 
সাপ আব কণটি প্রপঙ্গ, যা! চাদের সঙ্গে জড়িত। জল-পাখি ও সাপও ষৌনজীবন, 
বিবাহ ও উর্বরভার প্রত্তীক। অত এব, চাদ _ জল-পাখি-সাপ- বিবাহ, উর্বর], 
যৌন জীবন। যেমন, ২০২ ও ২*৩ ছড়া দুটির কথাস্তর | ছোটে! মামার বিয়ের 
গ্রসঙ্গে চান ও ঘুঘুকে মেলে, সঙ্গে পাই 'যোলো।' জামাইয়ের কথা । “ষোলো 
শব চাদের ষোলো। কলার গ্োোতক | মাষা-মামীর বিয়েতে দু'জনের মাথায় হ 
সকুস্থতো! ও পাগড়ির কথা আছে, আগেই বলেছি, চার্দের বুড়ী চরকাকাটে 
বলে হ্ৃতোর কথা। চাদের সঙ্গে গাছের যোগ আছে বলেই “চিরলপাতা'র 
কথা পাই। 


২৩২ বাল! ছড়ার ভৃষিক1 


২০৫-লংখাক ছড়া এবং তাঁর কথাত্তর শুর্-ঘটিত, রোদ-তোলার ছড়া। 
শুর্বমাম। ও পামকৌড়ি এখানে একই ভূমিকা নিয়েছে । কতকগুলি পাখিকে 
97-100 বলে চিদ্ছিত করা হয় । পানকৌড়ি জলজ পাখি, রোদের ঠিক বিপরীত, 
থেন এই জন্তেই এ পাখির গাত্রবর্ণ কালে | যে কথান্তরের প্রথষে পানকৌড়ি আছে, 
শেষে গার আছে উজ্জ্বল রোদের প্রসঙ্গ (দত্ত : সং ৬৩৮ক)। এতে পানকৌভি- 
গুর্ষের অভিরতা £মাশিত | ছে চু, বেগুন ব) মালু, যাই কুটতে বল] হোক না, 
এগুলি ফল, ফুল ও গাছের সঙ্গে চন্ত্র-নুূর্যের সংঘোগ তে আগেই দেখে 
এসেছি। এট জগ্কেই এক কথাস্তরে কলাগাছের প্রসঙ্গ আছে। বাঙলার বিভিন়্ 
অঞ্চলে বিশ্বাস আছে, বাজ পড়লে কলাগাছই ত1 নিজের মধ্যে সংহরণ করে 
নেয় এবং বজ্রপাতের পেছনে আছে হুর্য। বন্ধ ছড়ায় চন্দ্র-হর্যের বিয়ের কথ 
উত্থাপিত হয়েছে । এই জন্যে কথাম্রে সর্ষের শাশুড়ীর কথা আছে। চন্জ্র- 
শ্র্য 'এামা'ও বটে, এবং যামা-মাষীর বিয়ে বাঙলা ছড়ার এক ঠিয় বিষয়, সে 
দিক থেকেও চন্দ্র-শৃর্ধ বিবাহের সঙ্গে যুক্ত | শূর্য ষেমন বিবাহিত, পানকৌডি ও 
ভাই। বাঁওলাদেশে পানকৌড়ি সম্পর্কে ষে 4১501019815] 7050 চলিত 
আছে, তাতে পানকোৌড়িকে এক 'কালো৷ বউ” বল। হয় । কথাম্তবে ছ” বউ ছ" 
খতুর প্রতীক । কাপড়েব প্রসঙ্গটি চাদ থেকে সঞ্চারিত, কেনন1 নানাভাবে চন্তর- 
সথর্ধ অভিন্ন রূপে লোকমানসে প্রতিষঠিত। 

৩২৮ এবং ৩৩১-মংখাক ছড়। ছুটি এই সঙ্গে উল্লেখধোগ্য। হুর্যকে যেমন 
তরকারী কাটতে বল! হয়েছে, পানকৌড়িকেও তাই । বধূ পানকোৌড়ির ছু" রকম 
পাঁরণতি। এক ধরণের পরিণতিতে মে লক্ষী বউ, শাশুড়ীর কথা শুনেছে 
( সং ৩২৮)। অপর পরিণতিতে “বউ পালালো ছকৃব বেলা, অতঃপর চৌঁড়া 
সাপ লা এবং মাধার কলম ছুড়ে মারা । পানকৌড়ি সম্পর্কে 'মিথ' এই : 
এক কালে বউ মাছ চুরি করে খেত, শাশুড়ীর যন্ত্রণায় সে জলে ঝাঁপ দেয়। বউ 
পালানো মানে মেই জলে ডুবে অদৃশ্ট হওযা। পাঁনকৌড়ি যাছ-থেকো পাখি। 
প্রচলিত ছড়ায় পাই : ছুই পারে ছুই রুই কাতল। ভেসে উঠেছে এবং দাদ! 
কজম ছুড়ে মেরেছে। পাখি ও মাছ ভুইই বিবাহের প্রতীক, এ ছুটির 
007070810077-৩ খুব দেখা যায় (যেমন ২৩৩ ও ২৩৪-সংখ্যক ছড়ায় মাছ ও 
কড়ি ঘৌগপত্ত ১১৪-সংখ্যক ছড়ায় বক ও কড়ির যৌগপন্ডে রূপান্তরিত | 
অতএব মাছ ও পাখিকে সমীকৃত করা যায়), ফলে রুই-কাতলা মাছ 


বাঙল! ছড়ার তৃমিক। ২৩৩ 


পানকৌড়ি পাখিতে পরিণত, অভএব সেই মাছ বা পাখিকে মার] কথাস্তরে 
অত:পর সম্পূর্ণ বিয়ের বর্ণনা । ৩৩১-সংখ্যক ছড়ায় আছে সাপের উল্লেখ। এইসব 
যৌগপদ্ত থেকে বল ধায় : মাছ-পাখি-লাপ হল বিবাহ ও ধৌনজীবনের প্রতীক। 
এক ক্ষেন্জে বা মাছের পটত্ভূমিকায় ব্যক্ত, অপর ক্ষেত্রে তাই সাপের ইন্দিতে 
বাক্ত। কিছু ছু'ড়ে মার] স্পষ্টই ফৌনলীলার ইজিত এবং এ কারণেই বিবাছের 
পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দান। 

১৮৮-সংখ্যক ছড়ায় দেখা যায়, নৌকোর ওপর টৌড়া সাপ ফণ। তৃলে 
উঠেছে। টট্যাপেবি নামীয়া একটি মেয়েকে আহ্বান করায় সে এ কথা 
বলেছে । কথাস্তরগুলিব প্রতি তাকালে মেয়েটির এ কথার অর্থ বোঝা ঘাঁয়। 
চাদের সঙ্গে নৌকোব ঘোগ দেখা যায় (ভ্্ঃ এই গ্রন্থে প্রকাশিত মিশরের 
'চাদের নৌকো'র ছবি), আর সাপ ও জলের সংযোগের তো। কথাই নেই । সব 
কটিই যৌ -সাস্ভাগের ইজিন্বাহী। নাবী চরিজ্ের উপস্থিতিতে ত। ম্পট্টতর হয়। 
কখনো খোপা থেকে সাপ নেব হয় (দ্রঃ ২১২-স'খাক্গ ছড়া), কখনো কলসী 
থেকে । এই কলসী নারীদেহ | কলসী জ্রলপাত্র, নৌকে1ও জল-চারী | এই- 
ভাবে কথাস্তব থেকে আহত জল-নৌকো-সাঁপ প্রভৃতির সমবেত প্রভাবের 
পটভূমিকায় ছডাটির অর্ধোঙ্ধার করা যায়। 

'জল' যে বিবাহের দোঁতক তার আর এক প্রমাণ ৩৪২-সংখ্যক ছড়া এবং 
তাব কথাস্তর। বিয়ের সঙ্গে ফুলেব উল্লেখ থাকে বলেই (তুলনীয় : 


“বিয়ের ফুল ফোটা” এই বাগ্ধার1 ) ২১৩-সংখ্যক ছড়ার “বরের মাথার 
লাল টুপি" কথান্তরে বিরের মাথায় চাপা ফুল? (দত্ত: ১9৪৪ক) হয়েছে। 


ফুলের থেকে গন্ধ এসেছে, ২২৫-সংখ্যক ছড়ায় তাই বল। হয়েছে: 
“ঘি যৌরীর বামে জামাই এল বাদে”। সব ক'টি কথান্তরেই এটি মিলেছে, 
কাজেই এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাঁয়। লাল বঙ রক্ষক বা উর্বরতাব প্রতীক 
বলে ২১৩-সংখ্যক ছড়ার 'লাল টুপি” অন্ত ছড়ায় হয়েছে 'নাল খাড়ী' (সং 
২১৬), কথান্তরে “লাল গামছ1'--সবেরই অর্থ এক | লাল থেকে হলুদ রঙও 
মেলে। একটি কথান্তরে থে হলপ্দে শাড়ীর কথা যেলে, তা বিবাহের মাঙ্গলিক 
দ্রব্য হলুদ থেকে সঞ্জাত ॥ তবে আমাদের সন্দেহ, টীয়ে বা শ্রকের হরিঘর্ণ ই ধ্বনি 
সাৃশ্তে এই বর্ণগত ভ্রাস্তির স্থষ্্ি করে থাকবে | কারণ? শুক মদনের বাহন এবং 
বিবাহের ছড়াতে টীয়ের উল্লেখ মেলে একাধিক বার। বাঙল! বিয়ের গানে ও 


২৩৪ বাওগ ছড়ার ভূমিক! 


ছড়ায় বর-কনে হয় রাম-সীতা, নয় হর-গোরী | সেজ্ন্তে ২২৩-সংখ্যক ছড়াতে 
রাম.শীতার ভজেখ মেলে, বিয়ে থাকলে ফুল-কল থাকে, এই জজেই এতে 
শি এবং কথাস্তরে বেগুন মেলে । টাট.কা ছুধ যে আনলে তগ্চ ছুধ, কথাস্তর 
থেকে তা বোঝ! ঘায়। কারণ, বাঙলার বিভিষ্জ অঞ্চলে শিয়ম আছে, কনে 
যখন প্রথম শ্বশ্ুরবাড়ীতে ঢোকে, তখন উ্থনে ছধের কড়ায় ছুধ ধেন উথলে 
ওঠে | অর্থাৎ কনের আগমনে শ্বশ্ুরবাড়ী ধনে-বৈভবে উৎলে উঠল যেন। 
৩*১-সংখাক ছড়ায় কথিত জামাই, ছাতা, ফুল, নাচ ইত্যাদির নান। 
কথান্তর পেয়েছি । ফুল যেহেতু বিবাহের ইঙ্গিত দেয়, সেই হেতু 'জোমলা 
নামীয় নারীর নাম মেলে ; এ ছাড়া কোনো ।কোনো স্থানে বিবাছে বর-কনের 
গপর ছাতণ মেলে ধরবার প্রথা আছে, কোথাও বা এয়োরা। নাচে । এই নাচ 
আমাশয় কপ নেয় কখনে। (যেমন, ২১৯, ২২*-সংখ্াযক ছড়াতে ), ধা যৌন- 
লালার ঘ্যোতক। সব কট কথাস্তব মিলিয়ে নিলে এই সব কথা স্পষ্ট হয়। 
মা ও পাখি বিয়ের আব ছুটি প্রতীক । ২৩৩ ও ২৩৪-সংগাক ছড়! ছু'টির 
কথাস্তুরে মাছ ও কড়ির প্রসঙ্গ মাছে,_-যাছ আছে বলেই বেশির ভাগ কথান্তবে 
পরিণতি ছিসেবে বিয়ের কথা আছে। মাছ প্রাচুর্য ও বৈভবের প্রতীক বলে 
কড়ির কথা পাই এবং ধন বলতে গোধনই শ্রেষ্ঠ ধন বলে ২২৩-সংখ্যক ছড়ার 
পরিণতি গাই-বাছুর ও রাখালে। আর একটি কথাস্তরের পরিণতি দেখি মামাব- 
বাড়ীর উল্লেখে। শ্বশুরবাড়ী এবং ধন-সম্পর্ময় স্থখের রাজ্য মিলে মামাং- 
বাড়ীর উদ্তব হয়েছে। কোনে! কথান্তরে মাছ ফুলে পরিণত হয়েছে। সুতরাং 
একটি ছড়ার বিভিপ্ন কথাস্তরে যে উপকরপগুলি মেলে, সেই উপকরণের প্রতীক- 


গত অর্থা্ুধায়ী তাঁর পরিণতি ঘটে এবং পরিণতিগুলির মধ্যে এইভাবে 
যোগান ভব করা যায়। 


পাখির সঙ্গে যাহু-রহশ্তের যোগ অনুভব করা যায় ১১৫খ-সংখ্যক ছভ। 
এবং তার কথাস্তর লক্ষ করলে। 

২১৮-সংখ্যক ছড়ায় বিবাহের স্থান হিসেবে আমতল। ও কাঠালতল! ছুয়েরই 
উল্লেখ কর! হয়েছে, কথাস্তরে কেবল কলাতল1 | আমের সহচর শব্ধ রূপে 
এবং বাক্যটির 41000750108] গঠনভঙ্গির পূর্ণতার জন্তে কাঠাল শক এসেছে । 
কলাগাছের উল্লেখে বাস্তবতা থাকলেও ছড়ার পঙ্ক্তি ও দেছনির্মাপের দিকটি 


বোঝ] ষেত না; এবং এ কারণেই কথাস্তরে কলার চেয়ে কাঠালের উল্লেখের 
গুরুত্ব অধিক। 


বাঙল। ছড়ার ভূমিকা! ২৩৪ 


কয়েকটি কথাস্তর থেকে কিন্তু সমাজতাত্বিক উপকরণ ফিলতে পারে। 
২১৯-সংখ্যক ছড়াতে যেখানে পাই “তিনো বইনি তাম্চা, পরবতী 
ছড়াতে সেখানে পাই “তিন-এর ভাই তাম্শ।'। বহুবিবাহ প্রথার ফলে 
একই পুরুষের সঙ্গে তিন কন্তার বিবাহ হয়েছিল। সে প্রথা নিন্দিত ব। 
অবলুপ্ত বলে কন্যার কথ! আর বলা হদ্ঘ নি। অবশ্থ এ শুধু অনুষান। ৩*৫- 
সংখাক ছড়ার কথান্তর বিচার করে সে তুলনায় কিছু দৃঢ় অনুমান করা] ঘায়। 
ভিন্ন-ভিন্ন কথান্তরে মিলছে-_-মেজ জামাই, গোপা! জামাই, খোঁড়া জামাই,_-শেষ 
দুটি নিন্দাঝুক ৷ নিন্দার কারণ, দেনা-পাওন। নিয়ে মতের মিল হয় নি, লে 
কারণেই জামাই পড়্ক্তি ভোজনে অসম্মত | কথাস্তরে তিন ধরণের পরিণতি 
মেলে : পাজজ নিজেই এ বিবাহে অসন্মভ ; কিংবা কনে পক্ষই বিয়ে দিতে 
অসম্মভ। তাই তাবা পান নিতে নারাজ, "পান' নেওয়া মানে খিবাহে 
সম্মত হওয়া। তৃতীম্ন ধরণের পরিণতিতে দেখ। যায়, ছু' পক্ষের মনাস্তর ঘুচে 
গেছে, তাই বিবাহের বর্ণন।। এর থেকে কেউ কেউ এমন ধারণা করতে পারেন-__ 
কালক্রমে ছুই পক্ষের মনোমালিন্য ঘুচে গিয়ে এইবারে ও এতদিনে বব-কনের 
বিয়ে আরম্ভ হয়েছে! ৪৫২-সংখাক ছড়া এবং ভাব কথাস্তরের মধ্যে গভীর 
মিল দেখা যায়, দুই কথাস্তর পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গেল ভক্ষ্যাভক্ষায-বিষয়ক,__দুইয়েব 
মধ্যে এই সাদৃশ্য সামগ্রিকভাবে বাঙালী-সংস্কৃতিব একাকে নির্দেশ কবে । 

৪৩৮-সংখ্যক ছড়াব অন্তরালে একটি “'মিথ' আছে : নিজের ছেলেকে বুকে 
এবং সতীনের ছেলেকে পিঠে নিয়ে “ঘুঘু নদী পার হচ্ছিল, আোতের টানে 
নিজের ছেলে ভেসে ঘায়। কথান্তরে পাই : সই লে। মই তোর পুত কৈ/যোর পুত 
জলে | কথাস্তরকে স্মরণে বাখলে এই ছড়ার অর্থোদ্ধার হয়। ৪৪১-সংখ্যক 
ছড়ার কথাস্তর (লাহিড়ী, সং ১৪৩) রূপে যা মেলে, তার সাহাযা না নিলে 
ছড়াটির অর্থ কর] যায় ন]। 

কথাস্তরের আলোচনায় আমর। ছু'টি দিকের ওপর গুরুত্ব দিয়েছি । প্রথম $:, 
বিভিন্ন বিষয়-প্রসঙ্গের সহাবস্থান, যৌগপদ্য, দ্বিতীয়তঃ, নান| সামাজিক আচার- 
অনুষ্ঠানবিশ্বাল ও 'মিথ '-এর ওপর গুরুত্ব দান ॥ 

52 


এইবার ছড়ার রূপ ও গঠন তথ্বের চুড়ান্ত দিকের আলোচনা, অর্থাৎ 
ছড়ার €5১০10৫% নির্দেশ করা । ওপরে এ পর্যন্ত ধে আলোচনা করেছি, ত। 


২৩৬ বাঙলা ছড়ার তৃষিক! 


এই চূড়ান্ম পর্যায়েরই অবতরশিকা রূপে । এই 757০1085 নির্দেশের মধোই 
এই আলোচনা-সষীক্ষার উদ্দেশ ও সার্থকত] ধর] পড়বে । ছড়ার 36120806105 
( বা 54071010485 )-র আলোচনার সারাংসার দিক হলো 5701085 
নিদেশের মধো | 

বাঙলা ছড়ার রপতত্ব ও গঠনগত বিশেষত্ব নানা দিক থেকে পরীক্ষা 
নিরীক্ষ! করে আমাদের মনে হয়েছে, বাঙলা ছড়ার গঠন ও রূপগত “টাইপের 
সংখা! খুবই কম। হে সবুজ বাওল। ছড়ার বিশেষ 'টাইপ'কে গড়ে তোলে, 
তারও লংখা! বেশি নয়। একই টাইপ এবং একই ধরণের পত্রাবলী খন 
বাঙলার সর্ব অঞ্চলের এবং মর্ব শ্রেণীর ছড়াতেই অন্থশ্থত হতে দেখা যায়, 
তপন মানতেই হবে, বাঙালীর সংস্কৃতি পর্ণ বিকাশ হয়েছে ছড়ার মধো , এবং 
সে সংস্কৃতির একটি গভীর একা আছে। 

আমাদের মতে, বাঙল। ছড়ার কপ ৪ গঠনের ক্ষেতে থে তত্বটি বাপকম 
কুপে সক্রিয়, ত1 হল 'ক্রমপ্রসারণশীলতা'। এই 'ক্রমণ্রসারণশীলত।'-তেই 
বাঙলা ছড়ার প্রধানতম '5091085 নিহিত আছে, বল যায়। আমাদের এ 
পর্বস্ত আলোচনাতে ছড়ার রূপ ও গঠনের ষে সব স্থআ্্র নির্দেশ করেছি, ভাব সব 
কটিই এই 'কুমগ্রসারণশঈীলতা”রই পরিপোষক | বিষয়টিকে এইভাবে নির্দেশ 
কর] ধায়: 

বাল] ছড়া শ্তরে-শ্ববে বিকশিত ও প্রমারিত হয়। প্রত্যেক স্তর আবার 
অবাবহিত পরবত্' শুরের সঙ্গে নানা সুত্র দ্বারা জড়িত থাকে । এইভাবে খণ্ডের 
সঙ্গে সমগ্রের সেতু বাধা হয়। ছড়া থেন জীব-দেহের অতো, তাঁর মধো প্রতি 
কোষের সঙ্গে প্রতি কোষের মংযোগ থাকে ; এবং লেই জন্তেই শ্তরে-স্তরে 
বিকশিভ ও গঠিত হয়। শুরে-স্তরে ক্রমেই প্রসাবিত হবার পথে কতকগুলি 
ধরা-বাধা কঠোর নিয়ম-নীতি-সত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। প্রথমে 
শব, তারপর বাক্য, তারপর পড্ক্তি, স্তবক-_এম্নি করে ক্রমে-ক্রমে ছড়া 
নিমিত হয়, ঘেন তার একটি প্রাণ বা জীবন আছে। একটি শব বা ধ্বনি, তার 
সহচর-অনচর ক্ূপে আর একটি ধ্বনি বা শকের জগ্ম দিল,-কখনে! বা আনল 
বিপরীত ভাব-ধ্বনিকে ;: যে করেই হোক, এক থেকে ত্বিরুক্ির ফলে এলে! 
ছুই। এই “তুই” এবং “ছুই,য়ের ভাবই (যেষন : জোড়া, যুগ, সমার্থক ভাব, 
বিপয়ীতাধক ভাব) অতঃপর নান] বিচিত্র উপায়ে (সেগুলিকে ছড়। নির্যাণের 
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নথ? বলেছি ) তাবৎ বাঙল! ছড়ার ক্রম গ্রসারণের মুল সুত্র এই 'ছুই”কে 
ব্যাপকার্থে বল! হায় :3108019,| ধ্বনির লঙ্গে যেমন প্রতিধ্বনি, শবে 
ক্ষেত্রে তেমনি [২6101158610 বা শবদ্বৈত? | 'শষতৈতের' আছে নানা 
বিচিত্র বিভাগ । 'শবদৈতে'র পর 'শব্ব-পরম্পরা” | 'শষাপরম্পরা' মানে, পূর্ববর্তা 
পও্ক্তির কোনো শব্ধ অবিকৃত বা ঈষদ্ধিকত রূপে অব্যবহিত পরব্ত 
পঙ্ক্তিতে নীত বা গৃহীত হওয়া; তারপর সেই পঙ্‌ক্তির কোনো! শব তার 
পরবতাঁ পঙক্তিতে গৃহীত হওয়া । এইভাবে পর-পর কয়েক পঙ্‌ক্তি জুড়ে 
চলে যে শবের খেলা, তাকেই বলেছি 'শব্ব-পরম্পরা' | এরই সঙ্গে যুক্ত ভার 
একটি ব্যাপার, তাকে বলা যায় 'শব-সমত1, অর্থাৎ একই শবের একাধিক 
পঙ্‌ক্তিতে আবতিত হওয়া । এইসব ধরণের আবর্তনকে চ৪111025 এবং 
কিয়দংশে [72153167515 বল! যায়। 

শব্দের পরবত্তণ দিক বাক্য। বাক্য বলতে একটি বাক্যের বিভিন্ন অংশাবলী, 
পর্ব বিন্যাস, পঙক্লি রচনা । বাক্যের বিভিন্ন অংশ স্থান পায় পর্বের বিল্তাসের 
মধ্যে | বাক্যাংশ আরো নানাভাবে বিন্যস্ত হয়| যেমন, একটি বাকোর ছুটি 
অর্ধ ষেন দাঁড়ি-পাল্লাব দুটি দিকের সমান । সমান ওজনের ভাব ও অর্থ ছু" দিকে 
বিন্বস্ত থাকে । এইখানে আবার ওঠে শবের কথা । একই শব্ধ অথবা] সেই 
শব্খটির সহচর-অন্ুচর-প্রতিচর আর একটি শব্ধ, একটি বাকোর ছুটি অর্ধে, কিংব। 
ষে ছুটি পর্বে বাকটটি দ্বিধান্থিত, সেই দুটি পর্বে বিস্তস্ত হতে পারে। এইখানে 
শব্জের শৃত্র বাকোর শৃত্রের অঙ্গীতৃত হল। দুই অর্ধে বা ছুই পর্বে বাকা ধখন 
দ্বিধাথ্ডিত, দুই দ্িকই তথন থাকে সমান। এইভাবে, এরই ফলে সয় 
'প্রতিসাষ্যা (957709605 ) 1 অবশ্য প্রতিসাম্য' আরে। নান। ভাবে ও রূপে 
ছড়ায় দৃষ্ট হয়। ভাব ও অর্থকে ভিত্তি করেবাক্যের কাঠামোর মধ্যে প্রতিসাময, 
প্রথমে জন্মল/ভ করে অবশেষে ক্রমপ্রধারিত হতে থাকে নানা পন্থায়, গোটা 
ছড়ায় । বাকা 95:)0হ-এর দিক থেকে ঘেমন ছুটি অর্ধে বিভক্ত হতে পারে 
(যেন: 9০16০-01501056 3 581916০৮৬60, ৬6:০-০০15০0) 
000256; ০০-06190565) তেমনি ভাব ও প্রতিবেশ অন্ধায়ীও দুই অর্ধে 
বিভক্ত হতে পারে। এই দুই অর্ধ যেষন 9502076001081 হয়। তেমনি 
আবার £১1100088০21-ও হয়| বাক্যের ছুই অংশ যেন একে অপরের প্রতিধ্বনি 
ও পরিপূরক । সুতরাং যে রীতিতে শঙ্ষের আবর্তন ঘটে, ঠিক সেই একই 
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রীতিতে টে ৰাক্য ও বাক্যাংশেরও আবর্তন | আমরা এর মধ্যে একটি 
গাণিতিক ধারা, জ্যাঙিতিক নকৃশা, গ্রাফিক আটকে লক্ষ করেছি । চিজ্রকলার 
ভাষার একেই বলা যায় 4185806 | 

একটি বাকোয় বিভির অংশের বা দুই অর্ধের যধো যেষন জৈব-যোগ রচনা 
পরা হয়, তেষনি একটি গোটা! বাক্যের সঙ্গে আর একটি গোটা বাকোরও 
ধোগ রচনা কর] হয়। সে ঘোগ কার্ধ-কারণের যোগ ( একে বলেছি £8০৫।- 
90 ), প্রশ্ন-উত্তরের সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ যোগ, প্রশ্ন-উত্তরের “অস্তরমূলক" ধোগ 
(1060/806 1650089) প্রভৃতি । এইভাবে একটি বাকোর সঙ্গে পরবর্তী 
ধাকোর ধোগ রচিত ছবার ফলে বাকাটি থেন ক্রমেই বিস্তৃত ও প্রসারিত হয়ে 
স্ুবকে ছড়িয়ে পড়ে । অর্থাৎ শকই ছোক, ধ্বনিই হোক, আর বাকাই হোক-- 
একটি ধেন পরবর্তী আর একটির সঙ্গে 0017075001086100 স্কাপন করে। 

হ্ববকও ঠিক এই একই রীতি অবলম্বন করে স্যিবকাস্তরে উত্তীর্ণ হয়। 
এর জন্পে ভাবগত শঙ্খলা ও ধারাবাহিকতাকে ভিত্তি করতে হয়। স্ুত্াং 
বাঙলা ছড়ার ক্রমগ্রসারণশীলতার পদ্ধতি হল: প্রথমে তা আড়াআড়ি দিকে 
( অর্থাৎ [01150008115 ) প্রপারিত হয়, পরে তা খাড়াখাডভি দিকে 
(অর্থাৎ ৬6:0০৪115 ) প্রসারিত হয়| আকারে যে ছড়াগুলি ক্ষুত্র, তাদের 
খাড়াখাড়ি সংঘোগটি সহজে দেখা বা] বোঝা যায় ন1। 

আকারে স্ষুঙ্র যে লব ছড়া (অধিকাংশই ছুই থেকে চার বা ছ"-পওক্তির ), 
সে সব ছড়ায় ছুটি করে অংশ বাখণগ্ড থাকে। ছুটি খণ্ডের মধ্যে একটা-না- 
একটা যোগ থাকেই । সেই যোগটিকেই এখানে খাড়াখাড়ি যোগ বলে ধরে 
নিতে হবে । এখানেও দেখ! ঘাবে সেই “ছুইয়ের ভাব? বা “ছুইয়ের নীতি | ছুই 
অংশ যেন পরম্পর়ের সঙ্গে 001070101109000 রক্ষা করে চলে? ধেন পরম্পরের 
4১070006515 7 ঘেন দুই অংশ মিলিতভাবে একটি 210661061 তা হলে 
বাঙল। ছড়ার 152০10£5 সম্পর্কে ষে ভ্রম প্রসারণকঈীলতার তত্বটি আমর পূর্বে 
উপস্থিত করেছি, তাকে এই ধরণের ছড়াতেও দেখা ঘায়। 'ছুইয়ের ভাব' 
উভয় ক্ষেতেই কার্ধকরী ছয়। 

উদাহরণ হিসেবে এই ছড়াগুলির নাম করা বায় : সং ৮ (পরের মন্দে.... 
পয়ের ভালোয় )। ১৬ (যাক, আয় )। ২১খ (“গদ্ষ। যধুন! পৃজান' পর্বস্ত প্রথম 
ধংশ, তারপর গেই পূজোর ফল প্রাপ্তি)। ২২ (বমূন! দেন, আজি দিই )। 
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২ (গা যেমন ঠকায়, ঠাকুর'ও তেষমি)। ৪৩ (জননী ও সন্ভানের 
অবস্থার তুলন! )। ৭৭ (দাও, নাও)। ৭৮ (এক বাড়ীর পর অন্ত বাড়ী)। 
»৭গ (দূর, নিকট )। ৪৭ ( পশ্চিম, পুব)। ১০৪ (মাধ খাওয়া! এবং 
ভার ফল হিলেবে বেশি ধান হওয়া )। ১*৭ (কাক বলি লবা, পর্যন্ত থম 
অংশ, তারপর বিপরীত অংশ )। ১৭৯ ( “গার, হামার? )। ১৩৭ ( দিনে, 
রাতে )। ১৩৮ (কল্তার মা, ছুলার মা )। ১৪৭ (প্রথম অংশে নিদ্রাবতীর 
আগমন, হিতীয়াংশে আপ্যায়নের ফিরিন্তি)। ১৪২ (ভালুফের তেল-মুন 
পাওয়৷ সম্পর্কে প্রশ্ন, দ্বিতীয় অংশে ন। পেয়ে পালিয়ে যাওয়া )। ১৭৭ ( তেল- 
মুন সম্পর্কে প্রশ্ন, পরে তার উত্তর )। ১৮৮ (ট্যাপেরিকে প্রশ্ন এবং ট্যাপেরির 
উত্তর )। ১৯১ (আমাদের ছেলে, ওদের ছেলে )। ১৯৩ ( ধান দেওয়া, খেতে 
না চাওয়া; ধান থেকেই ভাত হয়, তা স্মরণীয় )। ১৯৮ (ঘটি জলে পড়া 
এবং তা তোলবার জন্তে দৌড়ে আসা)। ২১১ (নন্গয়ানীর বিয়ে ও চলে 
যাওয়1)। ২১২ ( খুকীব জন্ম ও বিবাহ )। ২১৬ (বিয়ে ও বিয়ের বর্ণন1) | ২২১ 
(বাবা-মা )। ২৪২ (প্রশ্্, উত্তর) । ২৪৬ (ধর্ঝনি, পরে ধ্বনি অগ্ুঘায়ী বিবৃতি)। 
২৯৬ (প্রথম অংশে “অধিবাস,, দ্বিতীপ়াংশে বিবাহের ফল রূপে অসন্তোষ )। 
৩০২ (জাষাইয়ের আগমন, তার অপ্যায়মের ব্যবস্থা) । ৩১৭ (প্রথমে গহন] 
ন| দেবার অক্ষমতা, পরে গহনার শ্রঙ্খলামূলক বর্ণনা )। ৩১১ (এক দিকে 
বউয়ের রান্না, অপর দিকে মা-বোনের রাকা )। ৩১৫ ( বুলবুলি পাখির গ্রতি 
প্রশ্ন, বুলবুলির উত্তর)। ৩২৮ (প্রথমে তরকারী কোটা, পরে রান্নার বিবরণ) । 
৩৩৬ (জ্যাঠার প্রশ্ন, ভাইপোর উত্তর)। ৩৪৯ (ধান ভানার আহ্বান, পরে টেকির 
বিবরণ )| ৩৫২ (প্রথমে প্রশ্ন, পরে উত্তর )। ৩৫৪ (প্রথমে “চিক” মারা, 
পরে 'চিকা” খাওয়ার শুঙ্থলামূলক বর্ণনা)। ৪৭*ক, থ( “গাব' থাওয়া ও 
না খাওয়ার কথ1)। কেবল নির্বাচিত দৃষ্টাস্তই এখানে দিলাম । 

এইসব উ্দাহরণগুলিতেই ছুটি করে অংশ বা খণ্ড আছে। অংশ ছুটির 
মধ্যে ভাব ও অর্থগত সংযোগও স্পষ্ট । অতএব কাঠামোর দিক থেকেও এগুলি 
সংহত। 

দেখ। গেল, “ছুই দিক” বাঙলা ছড়ার কাঠামো-নিষিতির ক্ষেতে সব চেয়ে 
বড়ো। প্রভাব ফেলে থাকে । এই অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদ্বের একটি জংশেও 
দ্বেখেছি, যে সব ক্ষুত্রা্কতির ছড়ায় শঙ-পায়ম্পর্য আছে, সেখানেও আছে 


২৪, বাঁওল। ছড়ার ভৃষিকা 


ছুই ফিক বা ছুই অংশের ভূমিকা । এক অংশ প্রলারিত হয়ে অপরাংশে উত্তাপ 
হুয়। এইভাবে দেখ! ধায়, সব ধরণের ছড়াতেই “ক্রমগ্রসারণখীলতা'র তত্টি 
সক্রিয় খাকে। 

বূপতত্বের দিক থেকে বাঁওল1 ছড়াকে জামর1 তিন খণ্ডে বিভদ্ক করেছি: 
আদি, মধ্য ও অস্ত । ম্বাডাবতঃই তা হলে প্রশ্ন হতে পারে, এখানে বুঝি 
আফাদের কথিত “ছুইয়ের ভাব বা নীতি' কার্ধকরী হল না। সব ছড়ারইঃপ্রধান 
অংশ--তার শেষাংশ, এটাকেই আমরা ছড়ার 0110082 এবং জক্ষ্য বলেছি 
ছড়ার আদি ও মধ্যাংশকে এখানে একাংশ বলে গণনা করতে হবে| এদিক 
থেকে বিচার করলে আমরা ছড়ার কাঠামোর যূল 7৮০1098গটিকে এইভাবে 
লক্ষ করতে পারি : শুচনা, পরিপুহি, এবং সবোৌন্নয়নের মধ্যে রম প্রসারণশীলতা' ; 
আবার, শুচনা-পরিপুষ্টিকে একদিকে রেখে, সবোরয়নকে অপরদিকে স্থাপন। 
করে “ছুয়ের ভাব ও নীতি'কে লক্ষ করা। 

তবে কিছু ছড়ার গঠন সম্পর্কে আমর] সন্দেহুমুক্ত নই । এইসব ছড়ায় 
'ছুই দিকের নীতি" মেলে না| ফলে, ৬০:০৪] দিক থেকে কোনো সংহতির 
নিয়ম উদ্থাই থেকে ধায়। যেমন: সং ৩গ, ৫, শক্ত, ১২, ১১/৫, ১৩, ১৭, ২০ক, 
২১ছ, ২৫, ২৮, ৩০১ ৩১) ৬৮৮২, ৮৭১৯৭ক, ৯৯, ১১৪৭ ১১১) ৩০৪,৩৬২, ৪৪০, 
৪৪২ গ্রভৃতি। এইসব ছড়া ঘেন একমুখীন। কিন্তু থাড়াখাড়ি দিকের সংহতি 
ন। থাকুক, আড়াআড়ি দিকের হুত্রগুলি সবই অন্ুস্থত হয়েছে । “একষুখীন” 
বলতে কি বুঝি, উদাহরণ দিয়ে তাবলি। যেমন, ৫-সংখ্যক ছড়াটি। এটিতে 
ফেবল চাইবার তালিকাই আছে, পাবার দিক একেবারেই অন্থপসস্থত। কিন্তু 
হদি ৪-নংখ্যক ছড়ার মতে! চাঁওয়! ও পাওয়া উভয় দ্িকই এতে থাকত, তবে 
কাঠামোর পূর্ণভাও থাকভ। তা নেই বলেই একে 'একমুধীন* বলি। 

বাঙলা! ছড়ার গঠনরীতিতে নিশ্চয়ই আরে 52০ কার্ধকরী হয়েছে। 
ছয় সেগুলি আমাদের চোখে ধরা দেয় নি, নয়তো! ভার্দের সম্পর্কে কোনো হুজ্ত 
এখনও আবিফ্কার করতে পারি নি। প্রদত্ত 7১০1985 দিয়ে বর্তমান 
সষলনেরই ভাবৎ ছড়াকে বীধা ঘায় না। সে অসম্পুর্ণতা সম্পর্কে আমর 
লম্পুণই সজাগ আছি। 


বাঙল। ছড়ার ভূষিকা ২৪১ 

হজ ৯ ₹ ++ 

লোকসাহিত্যের বিশি্ই শাখ। লোককথার গঠনগত দিক নিয়ে ধারা 
আলোচন1 করেছেন, তাদের মধ্যে ছু'জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : 
রাশিয়ার ৬1৪170£ 5০০০ এবং ফ্রান্সের 0199০ [-2%$-50:8555, ভবে 
দু'জনের দৃঠিকোণের পার্থক্য আছে। প্রপের ধাবাটিকে বল! হয় 
45578810900 ৪09০6৪5] ৪0915515 ; আব লেভি-ট্রসের ধারাটিকে বলা 
হয় 021901600200 50:0০0018] 217215 515. দুটি অভিধাই ভাষা-বিজ্ঞান 
থেকে ধার কবা । 9১500810806 রীতি হল, একটিবাক্যে ষেমন পর-পর অর্থ- 
বোধক শব ঘোজনা করে পৃণ অর্থ জ্ঞাপন করা হয়, লোককথার গঠনগত 
বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও কাছিনীব পারম্পর্ষ ও ধারাবাছিকতাকে হেষনিভাবে 
অন্থসরণ কর! হয়। অর্থাৎ কাহিনীটিতে ঘটনার ধার! যে শ্রঙ্ঘনা1 ও পারম্পর্ধ 
অন্রসারে প্রবাহিত হয়, আলোচনা -বিশ্লেষণের ধার1ও তারই সঙ্গে সঙ্গতি-সমত। 
রক্ষা কবে অগ্রসর হয়। আমবা এ পর্যন্ত ছড়ার যে গঠনগত বিশ্লেষণ করে 
এসেছি, তা এই রীতির অনুসরণ করেই। 

শ্াধা বিজ্ঞানে 621801£ শব্দেব অর্থ হল : “566 01 10100 13851 
2. 001201001) 21606177110] 000015 ৮৮10, ৮৪01005 27165 ' যেমন, 
[ 5176, 500 51178, 106 51085. কিংবা, শব্দরূপের ক্ষেত্রে : 106) 1100) 1015, 
এক-একটি গুচ্ছ (556 ০£ £0:75+) এখানে মূল লক্ষ্য। এই রীতিতে লোককথা 
বা মিথ-এর কাঠামে। বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমে তাকে গুচ্ছে-গুচ্ছে বিক্ষি 
করে ঢেলে সাজতে হবে। যে ধারা বা ভঙ্গিতে কাহিনীটি কথিত হয়, তাকে 
সম্পূর্ণই এখানে উপেক্ষা করা হয়। গুচ্ছে-গুচ্ছে বিশ্রিষ্ট এবং গবেষক-কর্তৃক 
নতুন করে বিন্তস্ত কাহিনীর বিভিন্ন অংশগুলি নিয়ে অতঃপর গবেষক কাহিনীর 
গঠনগত বিশেষত্ব সম্পর্কে আলোচন! করেন। এই ভঙ্গিতেই [.2৮1-50:8099 
“মিথ ;-এর আলোচন! করেছেন। 

আগেই বলেছি, আমাদের আলোচন| মোটামুটি ১5084078010. ভবে 
চ2080181002-কে ভিত্তি করেও ছড়ার কাঠামে বিশ্লেষণ কর] ঘায়। লেভি- 
ই্রসের রীতিফে আমরা সর্ব এবং পুরোপুরি গ্রহণ করি নি। তার রীতি 
কেবল £001:-0610 1150100109£5 আবিষ্কারের মধ্যেই প্রতিফলিত । জামর! 
789018005-কে ভিত্তি করে অন্তান্ত দিকেও আলোচনাকে প্রসারিত করতে 
পারি। ছু-একটি নিদর্শন এই : 


১ 


২২ বাল! ছড়ার ভূমিক! 
দৃষ্টান্ত : ১। ছড়া! সংখ্যা: ৭৩ক : 


৯ খু 

কুটবকে নিজে কুটলাম যেমন তেষন কইকসযা 
বাধব কে নিজ্গে রাধলাম যেঘন তেমন কইরা! 
খাইধ ফে নিজে খাইলাঘ ষেদন তেমন কইয়া! 
ফুড়াই কে ঠিজে কুড়াইলাম যেমন ভেমন কর" 
ধুইব কে। নিকে ধঘইলাম যমন হেষন কইয়া | 

৩ ৪ 
কুটনী দা জাতে কইগা! ওরা আইল বুটনী দ। ভাঙে কইরা, 
রাধূনী কড়া হাতে কউরা ওয়া আইল রাধুনী কড়াই হাতে কউর" 
থাগুনী খাল তাতে করা ওরা আইল থাওনী থাল ভাছে করা" 
কাটা কুডাণী গোবর হাতে করা? ওর' গাইল বাটাবূডানী গোবর হাতে কইরা 
ধুনী রূল হাতে কইরা] । এরা আউল থাল ধনী জল হাতে কইরা । 


ইচ্ছে করেই একটি শ্ঙ্থলামূলক ছড়াকে এখানে নেওয়া হয়েছে । আমাদের 
কথিত “ক্রম প্রসারণপীলতা।'-ব দ্বিকটি চ্ৎকার রূপে ছডাটিতে উপস্থিত | কিন্ত 
78150187)৩-গত আলোচনা এই রকম: ছড়াঁটিকে ধারাবাহিক রূপে গ্রহণ 
করা হয়নি, মোট চারটি গুচ্ছে তাকে ভাগ করে নতুন করে বিস্তক্ত করেছি। 
বিস্তত্ত কয়েছি ভাব ও ভাষাগত সাদৃশ্ত এবং ভঙ্গিগত গ্লিক থেকে । এইবার এই 
গুচ্ছগুলি পর্যবেক্ষণ করতেছবে ছু'দ্বিক থেকে" আড়াআড়ি অর্থাৎ ধাবাবাহ্িক- 
ভাবে; এবং খাড়াখাড়ি অর্থাৎ গুচ্ছবন্ধভাবে। খাড়াখাড়িভাবে দেখা 
ধাচ্ছে : মাছ কোটা-রধা-খাওয়া-কুড়োনো-ধোওয়] ; দাকডাই-থালা1-গোঁবর- 
জল-_.এইভাবে একটি কর্মের পর্যায় ও ধারা বণিত হয়েছে । আড়াআড়িভাবেও 
দেখা যায় একই ব্যাপার দ্ব' দিক থেকেই বোবা! গেল ছড়াটি ক্রমবুদ্ধিখীল,-_ 
এব: প্রত্যেকটি অংশের সঙ্গে আর একটি অংশ সংযুক্ত, প্রশ্নের বিপরীতে আছে 
উত্তর, 'নিজের? বিপরীতে আছে 'ওরা” ; এইভাবে 73172180-কে বিশ্ষে 
প্রাধান্ত দেওয়। হয়েছে এখানে। 


দৃষ্টান্ত : ২। ছড়া সংখ্যা: ৫৭ 


১ খ্‌ 
'মোনার লাঙ্গল কপার কাল. আমোন 'আইলাম রে ভাই কাদ্দি ভাইয়া. 'ঘরে 
খানের গুড়িত রে।' 'পোলা' | 'ঘরগুষ্টি' | যায় ।' “ও পোলা আমার রে'। 
। আমন ধানের ক্ষেতে কৃষক ভার ছেলে, । এমন সময় এল বাঘ । বাধ হরিণ-সজাক 


জামাই এবং অন্ধান্ হজনমহ সুন্দর লাঙল দিয়ে | খেল, কৃষফের ছেলেকেও খেল । দেইজন্তে কুষি- 


চাষ করছিল) কর্ধ বন্ধ রইল, সোনার লাঙল ঘয়ে তুলে রাখতে 


হল। কৃষক সেই দুখ কেদে-কেছে বাক করতে 
এসেছে? 


৩ ৪ 
'আমোন ধানের বড় বড় পাতা? । “বন বাসী যষায়াম রে' 


| এই বাধের আক্রমণ না হলে, সগোষ্ট ধান ও পুত্রের শোকে কৃষক বনবাসে 
চাষের গল্ঠে আমন ধানের ভালো ফলন হত]. | যেতে চায় 


'বনেতে বেক বাশ '"নেলামে থাক' 
। বনবাদে গিয়ে অথাৎ নতুন স্থানে গিয়ে 
আবার চাষবাসের ফলে কুষকের জথ-সমুদ্ধির 
| কাল্সনক চিত্র 


এই দৃষ্টান্তটি পূর্ববতী দৃষ্টাম্তের তুলনায় ঠিন্ন। এটিতে ছড়াটিকে শুধু 
বিপ্লিষই কব! হয়নি, ক্রমেবগ বিপর্যষ ঘটানো হয়েছে । আরম্ত ধরেছি ছড়ার পঞ্চম 
পঙ়্ক্তি থেকে । “পোলা' ও “ঘরগুষ্টি' এক্‌ ছুটিও ভিন্ন-ভিন্গ স্থান থেকে এনে 
এই অংশে জুড়ে দিয়েছি । মোট চাবটি অংশে ছড়াটিকে ভাগ কবেছি। তৃতীয় 
বন্ধনীতে ক্রমাম্বয়িক ঘটনাব ব্যাখ্যা! করে দিয়েছি, আডাআড়ি দ্িকেব কাজ 
তাতেই সার। হয়েছে । এইবার খাড়াখাড়ি দিক থেকে বিচার: প্রথম অংশ 
থেকে বোঝা যায়, সমাজ সংহত হবার পর, এই ঘটন]1 ঘটেছে। তাই পু, জামাতা, 
(জামাতা যখন স্বশুরের সঙ্গে চাষ-বাঁস করছে, তখন তাঁর মধ্যে কি যাতৃতাস্থিক 
দিক আছে ?) ও স্বজনসহ কৃষিকর্ম কর! হচ্ছে। তীয় অংশের থেকে জানা ধায় : 
সমাজের সংহতি ও ৰাধুনি খুব দৃঢ় , তাই ব্যক্কিগত বিপদের ব্যাপার প্রতিবেশীর 
কাছে জাপন কর! হচ্ছে, প্রতিকারের জন্তে। ঘেন প্রতিবেশীর সকলেই নমবেত 
হয়ে বাঘকে দূর করে দেবে। তৃতীয় অংশে রুষকের কল্পনা, স-গোর্ঠী চাষের 
লে আমন ধানের বড়ো-বড়ো। শীষ উঠত । “আষমন'ই ধে প্রধান শম্য, তাও 
এই উদ্তিতে গ্রমাণিত। চতুর্থ মংশ থেকে বাঙালী ও ভারতীয় জীবনের আর 


হ্৪৪ বাগুল। ছড়ার ভূমিকা! 


একটি সাস্কতিক উপকরণ যেলে। মনে খেষ বা দুখ হলে এদেশের মান্ধুষ 
'বলবাসে। যেতে চায় | পুঞশোকের কখা খন আছে, তখন 'রাষায়ণ ও 
রামচচ্জের বমবাসের কথাও জম্পষ্টভাবে এখানে উপস্থিত। পরবর্তী অংশ থেকে 
তা বোঝ] যায়। “বনবাঁস' এক বিশেষ অর্থে এখানে বাবহত হয়েছে। ধানের 
শোক ও পুত্রের শোকে কৃষক 'বনবাঁপে” বাবে বলেছে বটে, কিদ্ধু ত1 প্রাথমিক 
অর্থেই মাত্র। আলল 'বনবাল' মানে বন কেটে নতুন বাসভৃষি প্রস্তত কতা, 
ধেখানে বাধ নেই | নতুন বাসতৃমিতে থাকবে বাশের তৈরি ঘর; নীল হাস 
পুকুরের আভাস দে, নীল পারাবত তেমনি ধনের প্রতীক । তেলে-জলে 
মনপ শরীর | প্রশস্ত কলার পাতায় প্রচুব অল্প ঢেলে থাবার স্থখের চিত্র। এবং 
এই নতুন বাসভূমিতে ধাওয়। হবে স-গোঠী। সমস্ত ছড়াটি তা হলে নতুন 
বাসতৃমি রচনার পটভূমিকায় রচিত, মানুষ যখন নৈমগিক জগতের উপদ্্রবে 
স্থান থেকে স্বানাস্তরে যেত । এইভাবে [81501£0)৩-কে ভিত্তি করে ছড়াটি 
একটি নতুন অর্থগত মাজা পেল,_ ছড়াব আক্ষরিক অর্থের মধো যা! নেই | এই 
সা'স্কৃতিক বিশেষত্ব ও অথ আবিষ্বারেই এই ধরণের আলোচনার সার্থকতা । 
ধাই হোক, 710211501-এর মধোও মেলে । প্রধম গুচ্ছে ভালে। করে কধিকর্ 
চলতে থাকার বিপরীতে দ্বিতীয় গুচ্ছ, বাঘের আক্রমণে তা ব্যাহত হওয়া। 
তৃতীয় ও চতুর্থ গুচ্ছ আবার এদের বিপরীতে, নতুন বাসভূমিতে গিয়ে ভালো 
কৃষি-কর্মের ফলে হৃথ-সৃদ্ধিব কাল্পনিক চিত্র আক1| এইভাবে 10৪৫০ 
1)0100108%-কে এর মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। 


দৃষ্টাস্ত : ৩। ছড়া সংখ্যা : ২২৬ 
১ ২ 


'আঙ্গ থাক .র 'সাসার কাদায়ে।' 
“আগে কাছে মাসাপিপী, পেছু কাদে পর) 
'কে রেছলা-বাড়ষে কাদার-উছব করে| 


'জামাইকে আনইব -শাখা-শাটি দিয়ো) 
বাপে দিল সরু শাখা, মাএ দিল-শাড়ি।' 
ছল শাগ কাধ উব হিংযশলা দিয়ো |" 





৩ ৪ 
'জামাই গেল কষে) | 'কাদহতে-কাদ্‌হীতে ব।পের ঘর 
পরের বাটায় মার্ইল চড়? 'ধাবি পরের ঘর' 
আর যাব না গে' বাপু সেই শ্বশুরের বাড়ি। 


ছড়াটিতে আগাগোড়া ঘটনার বিপর্যয় ঘটেছে। আমরা গুচ্ছে-গুজছে ভাগ 


বাঙল। ছড়ার ভূমিকা ২৪৫ 
কবে, বিশ্লিষ্ট করে, নতুনভাবে তা বিস্তম্ত করেছি,_-এইবার কালাছুক্রত্বিক- 
ভাবে বেখলে ঘটনার পর-পর ধারাগুলি সহজেই বোঝ যাবে : বর-কনের বিয়ে 
আজ রাতে হল, কাল তার] চলে যাবে, সবাই কাদছে। ক'দিন পর বর-কনেকে 
আনা। তাদের ধুতি-শাড়ি দেওয়া, বিশেষ তরকারি রে'ধে আশ্যায়ন। বর- 
কনে ঘর করছে । একদিন বর কনেকে প্রহার করলে। কনে কেদে বাপের 
বাঁড়ি এল | রেগে বলে, সে আর শ্বশুরবাডি ধাবে না। আডামাড়ি দিক থেকে 
বিচার করে এই পাঁওষ1 গেল। এইবার খাড়াখাড়ি দিক থেকে বিচার: প্রথম 
'মংশে দেখা যাচ্ছে, পর-পর তিনটি প্রসঙ্গে মিলে যে একটি গুচ্ছ রচনা কর 
হয়েছে, তা কাদার” | এই কান্না! পারিবাবিক জীবনের গভীর বন্ধনের দিক। 
তৃতীম দিকটি হলঠিক এর বিপরীত দিক, সেখানে আাছে প্রহার | দ্বিতীয় 
অ'শে কনে-জামাইকে আন ও আপায়ন, চতুর্থ অংশ ঠিক এর (বিপরীত, সেখানে 
কনের বাপেব বাড়ী আসা। আর স্বগের নয় । প্রথম অশেও কান্না আছে, চতুর্থ 
অংশে ৪ আছে, কিন্তু তুই কান্নায় ভেদও আছে। যাওয়া! এবং ফিয়ে আস! 
এব মধো আর এক বৈপবীতা সৃষ্টি করেছে। এক-একটি অংশ আর একটি 
করে বিপরীত অংশের সঙ্গে যু | এইভাবে এব যধো ]780150 দেখা যায়। 
তবে এই দ্ষ্টান্তটি বিশ্লেষণ ও বিস্বান্ত কবনার সময় ইচ্ছে কবেই আমর প্রথ 
গুচ্ছের বিপরীতে দ্বিতীয়গুচ্ছ স্বাপন না করে তৃতীয় গ্রচ্ছ স্বাঁপন কবেছি। 
এখনও অনেক অঞ্চলে নাবীর দ্বিতীয় বার পতি গ্রহণের প্রথা আছে। স্বামিগুহে 
অত্যাচারিত হয়ে পিজ্ঞালয়ে ফিরে এলে অনেক ক্ষেজে পিতাই কন্যার পুনবিবাহ 
দিয়ে থাকেন। বর্তমান ক্ষেত্রে কনেব শ্বঙুরবাডীতে ন। যাবা প্রতিজ্ঞা সেই 
দিকেবই ক্ষীণ আভাস দিচ্ছে বলে অনুমিত হয়। বিবাহের পববতশী একটি 
প্রথার ওপর শ্বালাক পাত কর] হয়েছে: বিবাহের ক'দিন পর জামাতা- 
কন্তাকে জোড়ে নিয়ে আসা। এই সব দিক থেকে ছডাটির সাংস্কৃতিক 


পটস্ভৃয়িক। পরিস্ফুট হয়। 
বিভিন্ন ধরপেব তিনটি দৃষ্টান্ত দিয়ে চ9:801870৫-কে চিত্ত করে ছড়ার 


কাঠামোর আলোচনার নিদর্শন দেওয়া গেল। বাঙল। ছড়ার মধো অনেকেই 
অপজতি-অসংলগ্র তার আতিশধ্য লক্ষ করেছেন । 95088079600 দিক থেকে 
লক্ষ করলে তাই অনেক সময় মনে হয় বটে) কিন্তু 28159167900 দিক 
থেকে দেখে, বিষরবস্তর ধারাবাহঠিকতাকে ওলট-শালট করে পুনবিস্ন্থ করলে 


২৪৬ বাওল। ছড়ার ভূমিক1 


আর তা যনে ছয় মা! | এই জন্তে আহরা যনে করি, 2215018106-কে ভিত্তি 
করে বাল] ছড়ার কাঠাষে বি্লেঘণের অপার স্বযোগ আছে। সে কাজ ধতো 
শী শুরু হয়, ততোই মঙ্গল 1১ 

**৬১৩., 


ওপয়ে 018006 12৮175080058-এর অনুসরণে বাঙলা ছড়ার ঘে 2919- 
018706-ভিত্তিক আলোচনার কিঞিং নিদর্শন দেওয়া গেল, মে সম্পর্কে 
কিছু অতিরিক মন্তবোর গ্রয়োজন 'াছে। লেভি-ট্রমের পদ্ধতি বিভিন্ন 
সমালোচকফের কাছে ক্রটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়েছে । যেষন, 70720182017 
001161 তার ১০৭০০০৪1150 0060105+ (গা [001505ড 01655. 


১০৮০৯ মা পা বা পা উপ পপ পপি সল্প কস 


১ লোককথা ও মিণ -এর বাপ ৫ কাঠামে নম্পন্ে যে সব আলোচন! উল্লেখষোগ্য এব 
আদর যে সব জালোচন। 1৫ পর হ হয়েছি, সেগুলি হল - ১৮ 10195010985 0: 6186 
101105816 (২6৬1560 270 601000, 1968১ [10181890011 0151) ইত 
11001001017 95 4১1 [0010065) . ৬1900117911 11000. ২, ১০০০০০- 
[91 /৯1001)101001085 1 ফরাসী ধোক ইংরেজীতে অন্ধিত, নিউইয়ব, ১৬৩ | ইয়েন 
4907700018] 9000 01 7%501)' [00. 206-231] প্রবন্ধ : 19006 [42৮1 - 
$0:8055. ৩. 41817 [0017065-সম্পাদিত 0106 5000% 0৫ 80110101621 
(10৪ 181], [00500081০০0 0115, টৈ. ]., 1965 ] বইয়ের অস্ততু 
প্রাব্ধ- ক 1010 12৬5 01001 02100905611 0, 12914] 1: 61 
00111, খ. ১2০০০৫1 1570106% 1 20100 4১175611092 [10121) 
ঢ০1502165 [ 00. 205-215] : /১1011015065 ৪. 01900801965 0০ 
120100155 (5০৮160 ১200009]1 চ 01010115015): 7:01060 705 
1000085 4. 9906০9৮ 1 17094000101); 10, 118181708 ( ৬০1. 1]: 
10000017) 00006 79806, 1974) বইয়ের অন্তভুক্ত প্রবন্ধ: ক 9000060181 
15১01041081 ১০৪০৮ ০0 501169165 (00. 19-51 ) : চ0169287 10616- 
01095. খ. 112109£5 : 105 £0006100 20 705101070 1) 0০ 
50000081601 00155516১ (00. €1-72) : 2165250 016160051. 
৫. 965115010 [6১001 17 006 ৬০০৪ (/105061:09), 1959) : 
), 390058. 
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109০9, বৈওজ অণা : 96০০০ 92, 1976 ) বইটিতে লেতি-উলের 
সযালোচন! করেছেন । 

লেতি-ই্রসের মূল জালোচ্য বিষয় হিখে'র গঠন ও কাঠামে!। আধুনিক 
ফুগে 'খিধ কে মানবহনের যৃল ভিত্তির ক্রিয়াকলাপের প্রকাশক রূপে ব্যাখ্যা 
করবার প্রবণতা ঘেপা ধায় । লেভি-ট্রস্‌ বলেন, সচেতনভাবে, এবং বিশেষতঃ 
অবচেতনভাবে, মান্ছষের মন হল একটি '50000000127)8 00601)0138520 ঘা 
কিছুই সে চোখের সামনে দেখে বা হাতের কাছে পায়, তারই একটি 1000 
বা “রূপ'কে সে গঠন করে নিতে চায় মনে-মনে। নইলে স্মৃতির হধো তা 
রক্ষ। করা বাসে সম্পর্কে অর্থ কর! তার পক্ষে সম্ভব হয় না। 

সভ্য মানুষ ঘেখানে অনেক নির্বস্তক শ্রেণীভাগ এবং গাণিতিক গৃজছার। 
ভগদ্যাপারের ব্যাখ্যা করে, আদিম যাগ্ুষ্ড তেমনি যুক্তি” বা '[.0810, 
প্রয়োগ করে; তবে তাদের শ্রেণীবিভাগ আরো বাস্তব ও বন্কময়। তার! 
কতকগুলি যুক্ির কঠোরতাকে মানে । তাদের এই যুক্তি প্রকাশের উপায়কে 
বল] যায় 4০০০, 4০06? কি? কোনে। বিশেষ একটি অভিজ্ঞতার অঞ্চলকে 
কয়েকটি বিষয়-প্রসঙ্গ-শ্রেণীতে বিভক্ত করা: তারপর, তাদের মধ্যে পারস্পরিক 
সম্পর্ক নির্ণয় করা; এবং তার ফলে যে সব নিয়ম-নীতি-পদ্ধতি পাওয়] গেল, 
তার দ্বার। অন্তান্ত বিষয়কে প্রকাশ করা । ০০৫6" হল আসলে 1981০91 
6০০15, “মিথ? যদি আদিম মানুষের মনের প্রতিবিপ্ধ হয়ে খাকে, তবে 
“মিথ +ও হবে “০০৭০, দ্বারা নিয়ন্ত্রিত “মিথে'র মধ্যে যে সব ঘটন1-বিষয়-প্রসঙ্গ 
থাকে, তাদেরও ব্যাখ্যা করতে হবে উপযুক্ত 4০০৫০,-এরই আলোকে | সেটাই 
গবেষকের কাজ বলে লেভি-ছ্রন মনে করেন। 

:0০০০+-এর প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ণাত হয় এক-একটি আদিম সমাজের সংক্কি 
সাংস্কৃতিক পটভূমিক দিয়ে । অর্থাৎ, একটি আদিম সমাজ ভালো-মন্দ, সুখ- 
দুঃখ, শুত-অশুভ প্রভৃতি সম্পর্কে ষে ধারপা পোষণ করে, তারই আলোকে । 
লক্ষ করলে দেখ! যাবে, আইভিয়াগুলি ঠিক একে অপরের বিপরীতে, বিরুদ্ধ 
গুপান্বিত। লেভি-ট্রস এই জন্তে “মিথে'র উপকরণ গুচ্ছের [ এগুলিকে তিনি 
বলেন 7/50)620০১ ) চারটি স্তদ্ভকে দুই জোড়ায় বিভক্ত করে সাজিয়ে 
নিয়েছেন, যেগুলি একে অপরের বিরুদ্ধ ভাবাপক্ন এবং আত্তর-সাদৃষ্ঠসংযুক্ত। 
তার মতে, “মিথ হল এক জোড়া উপকরণগ্চচ্ছের সজে আর এক জোড়! 
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উপকরণগচ্ছের় সম্পর্ক স্থাপন । 'মিখের মধো তিনি দেখেছেন 00000) 
1)0001085+ অর্থাৎ 'চতুষ্পদী সাদৃত্ট-মুলকতা' ৷ চারটি ভাঁগে “৭5 0১00967- 
গুলিকে লেন্ডি-উ্রলম এষন থাড়াখা্ডিভাবে বিশ্যক্ত করেন যে, প্রতিটি গুচ্ছের 
মধো একটি সাধারণ লক্ষণ থাকবে যা ওই 11000106109] 500০576-এর 
আজ ছয়ে উঠবে | দষ্টান্তরপে তিনি 06৫1005 [050-ধর ব্যাথা করেছেন। 
এই দৃষ্টান্তে প্রথম খাড়াখাড়ি স্বত্তের বক্তবা থেন দ্বিতীয় খাড়াখাড়ি শুভটির 
বিরুদ্ধতামুক্ত , ততীয় ও চতুর্থ খাড়াখাড়ি শ্ষ্ভ ছুটি আবার প্রথম দুটির সঙ্গে 
বিরুদ্ধতাময় ঘেমন, তেমনি একট 'াঁবনার অন্তর্গত বলে সম্পর্কমু্ধও বটে । 

একটি “মিথ 'কে এইভাবে চারটি স্ন্তে বিভক্ত ও বিন্তত্ত করবার পব, তুষ্ট 
জোড1 ভ্তপ্ভের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের মধো থাকে মৃতঃ 910211520 
এই বিশেষ পঙ্গতিতে যিথের বিশ্লেষণের পর, অতঃপর তাঁর দ্বিতীয় স্তর | 
গবেষককে “যিপোর কেনল কাঠায়ে। বিচার কবলেই চলবে না. অর্থকেও 
আবিষ্কার করতে হবে। গে জন্তে কেবল একটি মিথের মধো বন্দী খাকজেই 
চলবে না। একটি মিথের ব্যাখ্যার জন্যে দ্বিতীয় আর একটি সম্পর্কাপ্বত 
মিথের সাহাধা গ্রতণ : এবং সেটিকে অন্রধাবনের জন্যে ততীয় আব একটি 
মিখের সাহাঘা নেওয়া । প্রতোকটিব আলোকে প্রত্যেকটি দেখবার ফলে 
একটি পূর্ণ ও সামভশ্াযূলক অর্থকে মেলে । এই বিশেষ পদ্ধতিটিকে লেভি-্রস 
বলেছেন, 2 57721 17706236770 এই পদ্ধতিতে একটি মিথ, 02115 
£017)60 বা 'সংবতিত' হয় আব একটি মিথে; এই সংবর্তনের মাধামেই 
মিথটির অর্থ উদ্ধার কর] সম্ভব হয়। 

লোককথা এব মিথ-এর কূপ ও কাঠামে। বিচারেব দিকটি মূলতঃ ভাষা- 
বিজ্ঞান থেকে সঞ্ধারিত | ১৯২০-৩*-এর দশকেই নৃতত্ব-চাষাতত্ব-ম্নোবিজ্ঞা- 
নের ক্ষেত্রে কূপ ও গঠনগত আলোচনার হুত্রপাঁত হয়ে গিয়েছিল। লোক কথার 
আলোচনায় তখনও তই ধারার প্রভাব পড়েনি। ১৯২৮ খ্রীষ্টাকে বাশ্ফ়ার 
৬7700 যে 11010৮01065 01 006 0115016 নামে বই লিখেছিলেন, 
নান। কারণে ভার ফল গব্ষেকদের ওপরে প্রভাব ফেলে নি। ই'রেজী,ইতালীয় 
প্রভৃতি ভাষায় গ্রন্থটির অন্থবাদ প্রায় তিন দশক পর হলে অনেকেই তখন 
এ দিকে দৃষ্টি ফেরান। লেভি-ট্রস সৃলতঃ একজন নৃতাত্বিক, কিন্ত তিনি ছিলেন 
90০007811178019-দেরও একজন, ক্ষভাবতংই মিথ. -এর কূপ ও গঠনের প্রতি 
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মনোযোগী হয়েছিলেন | নৃতত্বের ক্ষেত্রেও তিনি এই “গঠনগত' দিকটিকে লক্ষ 
করেছেন । এর মধ্যে, ১৯৫৭ খ্রষ্টা্ষে, ফিলাডেলফিয়া ( পেনসিল্ভানিয়া। )- 
4৮200 0800 01000515 ( জন্ম : ৭ ভিসেম্বর, ১৯২৮) বের করেন তীর 
বিখাত বই 99:80016 30০০6016? (76 [79406 : ?101601, 1957) | 
ভাষা-বিজ্ঞানেব এই বইটিতে থে তবকথা বাক্ত হয়, তা বিভিন্ন বিষয়ে 
প্রযুক্ত হতে থাকে । লোককথ। ও মিথেয ক্ষেত্রে তো৷ বটেই । 
017010$15-কধিত “সঞ্জনন' (£217218056) এবং িংবর্তন'-যূলক (0217960 
1180101081) ব্যাকরণ বাকাগঠনের ক্ষেত্রে মানুষের মনকে নতুন করে উপলদ্ধি 
করায়। একটি বাক্য বক্তার মনের গহনে খন প্রাথমিক অবস্থা রূপ ও 
অর্থসহ ধবা দয় ( এটিকে তিনি বলেন 4066] 300০0816? ) তখন প্রকাশের 
জগত্তে মেটি ঠিক সে ভাবেই এমে পৌছর না (এই প্রকাশের বাজাটিকে তিনি 
বলেছেন 5৪16৪০০ 5000606”) : নানাভাবে ওই প্রাথমিক বাকাটির 
মধ্যে অন্য শব্দবন্ধ ব| বাক্যাংশের “সঞ্নন' এবং বাক্টির “সংবর্তন' ঘটে থাকে 
অর্থকে লক্ষ্য বা ভিত্তি কবে। মিথের গঠনেব ক্ষেজ্েও এই “সংবর্তন'কে লক্ষ 
কবা হতে থাকল | )010801১8) 08116: তার পুর্বোন্লিখিত বইটিতে লেভি- 
রসের আলোচনা-পঙ্ছতির সমালোচনা কবে মন্তাবা করেছেন : 19801) 0৫15- 
10100261075 178৮০ 17000170800 00 ৮710) 021050011086101081 £18- 
[000817--(0, 25) 1 তিনি মনে কেন, 0000091ে-র 081500080- 
9208] £18000001:-এর নিয়মাবলীব বিস্তাততর ব্যাখা প্রয়োজন, নইলে নানা 
ভূল বোঝা-বুঝিব সভ্ভাবন1 দেখা ধেতে পাবে । “সংবর্তন' (0809601078002) 
হুল বিশেষ কয়েকটি পদ্ধতি, গ১০ 00611 076 10195 ০ 07036 55500178 
216 00206 70016 8%011010, 006 80061510000 60210200186 021752- 
1086101) 15 1116]৩ 00 16৪ণু 01515 00 ০0176051010. যেমন হয়েছে লেভি- 
ই্রনের কেত্রে। 
ঢ9150150)6-কে ভিতি করে লেভি-্স ঘে পদ্ধতিতে মিথের গঠনগত 
আলোচন। করেছেন, 10175017817 ০0116 তার পূর্বোজিখিত বইটিতে (0১.42- 
43) তারও সমালোচনা করেছেন তিনটি দিক থেকে : প্রথমত: লেভি-্রস 
প্রতিটি মিখ কে পৃথক ও ্বতস্ত্রভাবে বিচার করতে চান; কিন্তু পর একটি 
বিথকে কোন্‌ নিয়ম বা পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রথমটির সঙ্গে যুক্ত কর1 যাবে, 
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তার কোনে! নির্দেশ নেই । দ্বিতীয়তঃ, ফোন্-কোন্‌ উপকরণপ্তচ্ছকে জালোচ্য 
কাঠামোর অক্ষ বলে নির্বাচিত করা ছবে, তার কোনে! নিষ্কম গ্রধশিত হয় নি; 
তা আলোচকের বাক্ষিগত খুশি ও রুচির ওপর নির্ভর কয়ে। ফলে অনেক 
গুরুত্বপৃণ প্রসঙ্গ রা উপকরণ বাদ পড়ে ঘায়। তৃতীয়ত: যে ০০96-এর 
আলোকে লেশ্ডিই্দ হিথকে বিচারের কথা বলেছেন, এই বিশেষ পদ্ধতিতে 
শেষ পর্ধন্থ তাপ্রাধান্ত পায় না। শেষ পর্যন্ত ঘাপ্রাধান্ত পায়। তা হল 100 
06007 1১00701085 জাবিফার। 

যাই ছোক, আমরা লেভি-ই্রদের পদ্ধতিকে ছড়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছি। 
সে জন্যেই মিথের গ্রলঙ্গ নিয়ে এতো কথা বল] ভল। 

এইবার মার একটি প্রঙ্গে আসছি | 10080800811] প্রমুখ গবেষক- 
গণ লোককণ।, মিথ প্রড়তিৰ গঠনগত আলোচনার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত 091753601- 
108 0101201 817015515-ক 00980909-র তবেব সঙ্গে যোগ-বিরহিত বললেও 
পরবতখ গবেমকগণ কিন্ত এ বিষয়ে নিরন্ত হন নি। লোককথা তে! বটেই, 
লোন সাচিত্যের অন্যান্য শাখার গঠনগত আলোচনার ক্ষেতহেও তার নিরলস- 
ভাবে 08010:078001-কে প্রয়োগ কবে চলেছেন। ধার্দের আলোচন! 
এ বিষয়ে বিশেষভাবে দুটি আকধণ করে, তারা! হলেন ছ]1 7000895 
151818108 এবং 1১1626 18101009. এদের দু'জনের যুগ্মভাবে সম্পাদিত 
49077000191 7109615 117 00911010916 2100 112175601108610108,] 7:559.55+ 
(2৮000017:1016178606, 122115: 1971] ) বইটি উল্লেখযোগ্য । এই 
গ্রন্থের অন্থভুক্ত, 0. 708181708 লিখিত 40£156815 2100 519070925./7[:81)5- 
60108010031 21081551501 2 21501) (00. 05-115) এবং ঢ. ঘ, 
ট18121708 লিখিত 4১ 0০০ :05/5/1191050010886005 0£ ৪ 114012 
2)৫0817107 (00. 116-139 ) প্রবন্ধ দুটি থেকে 621756010090100 
সম্পর্কে তাদের ধারণারটিকে স্পষ্ট করে বুঝে নেওয়া ঘায়। 

7১. 213791708-লিখিত প্রবন্ধটি এস্বিমোদের মধো চলিত তিনটি মিণের 
বিচার: এষ্কিমোদের ফাম্পতা ও গার্হস্থ্য জীবনে ভালুক কি ভূঙগিক৷ নেয়, 
তাদের বন্য ও গৃহজীবনে ঘাছু ও অভিপ্রাকৃতের বিশ্বাস কি ভাবে সক্রিয় হয়, 
তাই প্রদশন করা। প্রথমে দুটি মিখের তুলনামূলক আলোচনা, পরে তারই 
ফলাফল ও সিদ্ধান্তটিকে তৃতীয় মার একটি মিখের পটভূষিকায় ধাচাই কর1। 


বাঙলা ছড়ার তৃষিক' ২৫১ 


এই যে 0 79885 6:00 0176 2050) 00 01১6 00১61) এটিকেই তিনি বলেন 
40:81560000800, এই পদ্ধতির মধো তিনি 440505100,-কেও লক্ষ 
করেছেন। অর্থাং একটিতে যে সব উপকরণ ও বিশেষত্ব নেই, মেই সব 
উপকরণ ও বিশেষত্ব অপর আর একটি মিথে উপস্থিত খাকবার জন্চে কী 
ফলাফল হয়েছে, তাই লক্ষ করা । তিনটির মধো একই সত্য বাতত্বই থে 
পরিশ্ুট হয়েছে, তাই দেখানে1 | “সংবর্তন' ( 008151010080107 ) নানা দিক 
থেকে ঘটতে পারে । ফলে 95069828900 দিক হয়ে যেতে পারে 58189018- 
00010 দিক : যে ভালুক ছিল সাহাধ্যকারী, সেই-ই হয়ে ঘায় শিকারের লক্ষা 
ও বিষয় । মিথেব সংবর্তনের মধ্যে তিনি চারটি “শৃঙ্খলা? (56763) দেখেছেন : 
১. প্রথমটি থেকে হ্থিতীয়টিতে ; ২. প্রথমটি থেকে তৃতীয়টিতে , ৩. 
ছ্বিভীয়টি থেকে তৃতীয্নটিতে: ৪. তৃতীয়টি থেকে প্রথমটিতে | অর্থাৎ একই ভাব- 
উৎস (০016) থেকে তিনটি মিথ, সংবতিত, 010010515 যাকে 6706] 
301617০0" বলেছেন, তা এর সঙ্গে তুলনীয় । শেষে মন্তব্য কবেছেন : “[: 
567165 ০8. 0115 7০ €০0918660. 1201 2010 10109) (0. 113). এই 
4£50678660 শব্খটির পেছনে 0107150%-র গন্ধ নিতৃল'ডাবে মিলছে । 


ঢু. [.1৬8721708-লিখিত প্রবন্ধটিতে 00110105.9-র গন্ধ আরও স্পষ্ট | 
প্রবন্ধটি ফিনিশীয় ধাধার গঠন নিয়ে আলোচন1| আলোচনার লক্ষ্য হল: “8 
105 55018801017 ০6 006 01006100165 01 00৫ 1051091 509000016 0 
[100155 20 0£ 0116 0090295 0£ £1721:901116 5801) 5010001165 
(9. 116) ধাধার ছুটি অংশ : প্রশ্ন, উত্তর | প্রশ্নটির বিভ্তৃত্ির মধ্যেই ( একে 
বলে 41016 17785? ) উত্তরের ইঙ্গিত থাকে । প্রশ্ন রচনার মধো থাফে 
সাদৃশ্ত, রূপক, উপম1| সাদৃশ্ত-রূপক-উপম1 মানেই হল এক বন্ধ বা ভাবের সঙ্গে 
অপর বস্ত ব। ভাবের ধোগ-সম্পর্ক। এই োগ-সম্পর্কটিই হল ধাধার সারাৎসার 
দিক, তাই উপমান-উপমেয়কে ধঘোগযুক করে | এই সারাংসার দ্রিকটিই 
যেন 16176] 5677061)02, এই যোগ-সম্পকের দিকটি সম্প্রলারিত হবার ফলে 
নতৃন-নতুন ধাঁধার 'পঞ্জনন' এবং এক ধাধা থেকে অপর ধাঁধায় 'সংবর্তন" 
সম্ভব । [. 0. 1218008 মনে করেন, লোকে ধাধা মুখস্থ করে শেখে না; 
লোকে মুখস্থ করে ধাধা গঠনের কয়েকটি নিয়ম-পদ্ধতি, তাই দিয়েই রচনা করে 
নতুন-নতুন ধাঁধা। এক-একটি সংস্কৃতির ধাধা গঠনের কয়েকটি বিশিষ্ট নিয়ম- 


৫২ বাল! ছড়ার তৃমিক! 
পদ্ধতি থাকে ;: দেই নিযবমগ্জলি অাবিষ্কার করতে পারলেই সেই সংস্কৃতির 
অন্তু ধ্ধাগুলি কোন্‌ পথে কি ভাবে 'সংবতিত' হবে, আগেই তা বলে 
দেওয়া যার; এবং যে ধাধ। আজও স্্ট হয় নি, আবিদ্ধত নিয়মগুলি অহলরণ 
তাও গঠন করা হাক়। 

খড়ার গঠনগত আলোচনায় “সঞ্জনন' ও 'লংব্ান'র প্রসঙ্গে অবতরণ 
করতে ভূমিঙ্গা একটু দীর্ঘ হুল বটে, কিন্তু এ জাতীন্প আলোচন! বাওলায় 
প্রথম বলেই এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । ধাই হোক, 'সগ্রনন ও 
'স'ব্ন' ছড়ার ক্ষেত্রে সঙ্ভব কিনা এবার সেটাই বিবেচ্য । 

ঘি কেউ কোনো ভাষার চ1)00606-গুলি ঠিক-ঠিক চিনতে ও বুঝতে 
পারেন, তবে তিনি সেগুলি দিয়ে সেই ভাষার নতুন শব নির্মাণ করতে পারেন; 
এমন কি, থে শষটি মে ভাষায় এখনও তৈরি বা বাবহৃতই হয় নি, তবুও 
[31)0106106-এর বিশেষত্ব অধলম্বনে তাও নির্মাণ কবতে পাবেন। অনুরূপ- 
ভাবে বল! ধায়, ধাঁধা বা ছড়ার গঠনের নিয়ম-শ্অগুলিও যদি অধিগত করা 
যায়, ভবে নতুন ধাধা বা ছড়] কৃষ্টি করা যায়। বাস্তবিক, লোকমানস কতক- 
গুলি নিয্নম-পক্ধতিফেই স্মরণে রাখে, এবং তা রাখে বলেই ছড়ার গঠনের 


অন্তরালে বিশিষ্ট নিয়ম-গৃত্রগুলিব অন্বিত্ব অনুভব করা যাঁয়। এমনিভাবে 
ছড়ার সহি হয়ে থাকে । 


ধর! যাক, এক-একটি ছড়া ঘষেন এক-একটি বাকা । মাচ্চষেব মনের গহনে 
যেমন অর্থ ও ব্ধপ নিয়ে একটি বাকোব প্রাথমিক আভাল দেখা যায়, তেমনি 
রূপ ও অর্থ নিম্নে ঘেন একটি ছড়ার প্রাথমিক আদল ধবা দেয়। অতঃপর 


প্রকাশের রাজো আমনার সময় বাকোর ক্ষেতে যে সঙনন ও সংবর্তন দেখা 
দেয়, ত] ছড়া? ক্ষেতে প্রযোজা কিনা, তাই বিচার্ষ | 


আগেই বলেছি, বাঙওল! ছড়ার হৃষ্টির পেছনে যে তত্বটি কাজ করে, তা হল 
ক্রম প্রসারপপীলতা'। অর্থাৎ ঘ! ক্রমেই ছোটো! থেকে বিকশিত হয়ে বড়ে। হয়ে 
গুঠে। শ্বডাবতঃই “সঞ্চননে'র একটি স্থষোগ এতে থাকেই। কিন্ত সেই 
ক্রমবিকাশ ঘটে কতকগুলি নিয়ম-পদ্ধতির অনুলণের মাধ্যমে | ননিয়মাবলীর 
অনুসরণ? ও “ক্রম প্রসারণ' ছড়ার লক্ষাকে ধরে যাখে) ফলে ঘথেচ্ছভাবে ছড়ার 
বৃদ্ধি ঘটিত হতে পারে না। তথাপি বাওল। ছড়। সম্পর্কে বল! হয়, এতে 


খাদংলগ চিহ ও ঘটনার সঙ্ধাবেশ ঘটে । তা" কি অকারণ “সঞ্জনন ? অথবা, 
ছাধে। তাকে 'পঞ্জনন' বলা কি উচিত ? 


বাওল। ছড়ার ভৃ'মকা ২৪ 

পূবের আলোচনায় আমর! দেখিয়েছি, একটি শবের ধ্বনি-সাদৃ্থে আর 
একটি শব এলে পড়ে, এবং মেই শব্ধের অন্যঙ্গে পডুন চিত্রও ছড়ায় সংযোজিত 
হয়,--যার ফলে অসঙ্গতি-অলংলগ্নতার সন্দেহ এসে পড়ে । যেমন, ৪২-সংখ্াক 
ছড়ার 'ঠগ'? থেকে 'ঠাকুর” শঙ্খ এসেছে ধ্বনি-সাদৃশ্ে ; কিংবা, ৬৫-সংখ্যক ছড়ায় 


“জোলা-ভাতি'র 2003০007-টি জোলা-জোলানীর চিত্র-চরিত্রকে টেনে 
এনেছে । 


একটি শব ব1 একটি অনুষ্ঠানের ধ্বনি ও অন্য প্রকার অন্বঙ্গ ও সাদৃশ্যে 
ছড়ায় ঘধে একটি বক্তব্য থেকে অপর একটি বক্তবো, একটি চিত্র থেকে অপর 
একটি চিত্রে চলে ঘাওয়৷ হয়, সেট ছড়ার প্রথম অবস্থার অর্থাৎ '[)৫০ট 5৮:8]- 
০০1০-এর ফলাকল নয় বলেই মনে হয় ; সেটাকে 5010906 5000000161- 
এরই ব্যাপার বল] ঘেতে পারে । [0261 500066016-এর স্তরেই সাধারণভাবে 
বাক্যের অর্থ স্থিরীকৃত হয়ে যায়, কাজেই ছড়ার মধ্যে বাড়তি দৃশ্য ও চিত্রের 
আগমন ঘটলে, আমর! দেখেছি যূল অর্থেব হের-কেব হয় না, বা অর্থের 
সঙ্গতি হাবিয়ে যায় না। অতএব, এই বাড়তি দৃশ্য ও চিত্র '581690০6 504- 
০0০:6'-এই ঘটে থাকে [ যেমন, ১৩-সংখাক ছডায় যে 'লাত-ভাত' পাই, 
তা মূলতঃ “সাধ-ভাত,-_ধানের সাধভক্ষণের জন্যে 'সাত-বাঞ্জনে'র উপহার 
বিস্ত, 'সাধ-ভাতই" হোক আর 'সাত-ভাতই' হোক, অর্থ বা অনুষ্ঠানের কোনো 
হেরফের হচ্ছে না ]। প্রসঙ্গতঃ আর একটি কথা মনে রাখতে হবে; ছড়ায় ষে 
বাক্য বাবহৃত হয়) তাতে বাক্যকে 2010091 বলা যায় না। কোনেো-কোনে। 
ক্ষেত্রে ধবনি বা অন্য কোনো বিষয়ের সাদৃশ্ঠে ঘাঁদ বাড়তি ও বিচিত্র দৃশ্য-চিন্ঞ 


এসেও যায়, তা 10652 500000০-এর ওপরে ১৪৪০০ 50000816-এর 
প্রভাবের ব্যতিক্রমাত্মক দৃষ্টান্ত মাজ্র। 


লোকসাহিত্য এবং নৃতত্বের ক্ষেত্রে ধারা 500০0181150, তারা 70815- 
£00080101) বা “সংবর্তন'কে তাই কেবল একটি মিথ বা কেবল একটি ধাধার 
মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেন নি । সংবর্তনকে দৃ'ভাবে দেখা যেতে পারে : ক. একটি 
বিশেষ মিথ্‌ বা ধাধা বা! ছড়ার নিজস্ব ক্ষেজে, প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত-বিভিন্ 
স্তরে; কিন্তু এইভাবে একটি ছড়াকে বিচার করে ওপরে দেখানো গেছে যে, 
তাতে অর্থের ব|। কাঠাঁমোর পরিবর্তন হয় না) খ. একটি গোটা মিথ. বা 
ধাধা বা ছড়া থেকে আর একি গোট। রচনার সঞ্জনন ও সংবর্তন | এই দিক 
থেকে আলোচন! করেই মারাণ্ডা-দম্পতি কিছু সাধল্য অর্জন করেছেন। এই 


২৫$ বাঁওল। ছড়ার তৃষিকা 


পদ্ততিকে বাওলা ছড়ার গুপরও ম্বচ্ছন্দে প্রয়োগ করা বায়। নীচে 
তার ভু-একটি মার দৃষ্টা্থ হিলাষ। 

ঘেছেতে এই পদ্ধতিতে একাধিক ছড়াকে একগুচ্ছে নিয়ে তারপর 'নংবর্তন'- 
কে প্রতাক্ষ করতে হবে, সেই হেতু এমন বিষয়কে বেছে নেওয়। প্রয়োজন, 
ষেখানে একটি একোর ভিত্তিতে আলোচা ছড়াগুলিকে একজ্রান্ধ করা যার । 
ধর] ধাক, ব্রত-বিষয়ক ছড়াগুলি। বিভিন্ন ধরণের ব্রতে একই মনোভাব 
যনস্ত্ব কাজ করে, তাই ব্রতধারিণীর চাইবার তালিকাও অভি হয়। এই 
জন্তে কতকগুলি শব্ধ, পঙ্‌ক্ষি ও ্ভবক লব ধরণের ব্রতের ছড়াতেই থাকে । 
কিন্তু, তাদেরও 'সংবর্তন” ঘটে থাকে । 

যেমন, ১*-সংখ্যক ছড়ায় পাই : চাপড় ধায় ভাইস, ছেলে থাকুক বাইচা। 
পশ্চিষবন্গের প্রাপ্ত রূপটিতে দেখা যায়, শুধু 'ধেঁচে" থাক] নয়, 'ছাসা'র মধ্যে 
সেই বেচে থাকাট্ুকু লংবতিত হয়েছে : চাপড়া গেল ভেসে/অমুক [ ছেলের 
মাম ] এল থেসে। যেন ছেলে মার গিয়েছিল, “চাঁপড়া” ভালানোয় সে বেচে 
উঠে, হেলে হেসে বাড়িতে এল । ছেলেও নিধিশেষ ছেলে নয়, নাম বলায় তা 
সবিশেষ। অতএব পূর্ববঙ্গীয় ক্ূপটি নিবিশেষ, এবং অন্রষ্ঠানের সক্রিয়তাও সেখানে 
অকথখিত , পশ্চিমবঙ্গীয় ব্ূপটিতে বিশেষিকতা এবং অনুষ্ঠানের যাছুময় দিকটি 
প্রাতি্লিত । আবার হেহেতু পশ্চিমবঙ্গীয় রূপটি বিভ্ভৃততর, সেইহেতু এই 
একট ছড়া অপর অনুষ্ঠানেও ( যেমন, তুষলার গাড়ী ভামাবার অনুষ্ঠানে ) 
গৃহীত : তখন, কেবল আর ছেলে নয়, বাপ-ভাই, শ্বামী-স্বশুর, এবং ধন- 
দৌলতের কথাও এসে পড়ল। মূল মনন্তত্ব একই . অনুষ্ঠালের ঘাছু-বিশ্বাসের 
ফলে এছিক স্বখের আগমন । এটাই যেন এখানে *[০0)6] 920061306? এবং 
তাই ছেলে থেকে পরিবাবের অন্যান্যদের ক্ষে্েও গ্রসারিত। 

পুপাপুকুর ব্রত (সং ১), দশ পুত্তল ব্রত (সং ৩), হরিরচরণ ব্রত (সং ৪- 
৫), বন্তধারাত্রত (সং ৬), সাজপৃজনীব্রত (সং ২১), ইতুত্রত (সং ২৪), তুষলার 
আত (সং ৩৩, ৩৬ ) প্রস্ভৃতি বিভিন্ন নামের ত্রতের মধ্য কতকগুলি মনোভাবের 
সংবর্তন দ্বেখা ধায়। দেখা যায়, নারীর সম্পূর্ণ জীবনকথ। এর মধ্যে ব্যক্ত 
ছয়েছে। কুমারী জীবন, আপন রপ-যৌবন সম্পর্কে সচেতনতা, পিতৃগৃহে পিভা- 
মাতা-ভাই-বোনের হৃখন্থাচ্ছন্দা, বিবাছিভ জীবন, স্বামী-শ্বশুর ও পুত্র-কন্তা- 
জাহাতার সমৃদ্ধি কামনা, সপত্বী পরিহারের জন্তে প্রয়াস, শেষে সধব! রূপে মৃত্য 
প্রত্ৃতি কামনার চিত্র আকা হয়েছে। এখানে বাঙলার বিশিষ্ট পারিবারিক 


জীবন, যাছু-বিশ্বাস, ও নারীর স্বাভাবিক মনন্তব কার্ধকরী হয়েছে । ছক করে 
তা এইভাবে দেখানে। যায় : 


জল ; কুযানীলীবন : 
পিতৃকুল, মাতৃকূল 





নিষেয় রপগপ, জন্ম ও 
ভাগা : ষরিয়ে মনুয়হষ, 
স্রাঙ্ষণকুজে জন্ম লব, ৩৭ । 
কৃষ্তীর মত ধীর! হব, 
প্রৌপদ্দীর মত রাধুরী 
হব, কলাষৌয়ের যত 
লজ্জাদীল। হব, বিউলীর 
ডাল বর্ণ হব, দুর্বার মত 
লতিয়ে যাব, ৩গ। 
আপনাকে স্ন্দর চায়, 
৫1 সাত ভায়ের বোন 
ভাগাৰতী, ১। সাত 
জেয়ের বোন, ২১৭থ। 
বাপ-মা : দুর্গার মত 
মা পাব, শিবের মত 
বাপ পাৰ, ঙগ। 
গিরিরাজ বাপ, 
মেনকার মত মা, দুর্গার 
মত আদ্র, ৫। ভাই- 
বোন : লক্ষ্মী সরম্তী 
বোন পাব, কাতিক- 
গণেশ ভাই পাব, ৩গ। 
আমার মায়ের কোলে 
দেখি জই্টমোনা, ৬/৪ | 
আটগাই পেলেন যেন 
হীরার দানা ৬/৪। 
আট ভাই নিয়ে খেলতে 
যাই ৬/৫। আমার 
ভাই গায়ের সোণা, 
২১ঘ। আমার ভাই 
চিবিয়ে ফেলে, অন্যের 


ভাই কুড়িয়ে খায়, 
*১ঘ। আমার ভাই 
পায়ের বর, ১১য়। | 


আমার স্তাই লক্ষেশ্বর, 
৯স্। 





বাঙল। ছড়ার স্কৃহিক। 


বিষাহিত জীবন : 
স্বামী ও শ্বশুরের গৃহ : 
অনুকূল দিক 


স্বামী : ঝাষের মত পতি, 
« রাক্তোশ্বর স্বামী, 
৪1 রাজরাকেস্বর 
স্বামী, ৫ | পুজ্র: লব- 
কৃশ ছেলে পাব, ৩গ। 
দরবার জোড়া ছেলে, 
৪1 বছর বছর পুত্র, 
৪ | রাজার বেটা''", 
& | অমর বর পুত্র, ৫। 
ধনেপুত্রে বাড়খক ঘর, 
২১ক। কল্যা-জামাতা। : 
গ্রণবতী বি, ৫1 সম্ভা- 
আলো জামাই, ১ 
সভা-উল্জ্বল জাঙাই, €। 
পুক্জ-বধূং নাতি : বউ- 
রাস্্া ভাত থেছে চাম্দ" 
পার! মু, ১১৪। এস 
নাতি বস খাটে, ২১ঝ। 
ধন-সম্পদ : ঘর-ভর। 
ধন, ৪1 ঘরের ঘটি- 
বাটি'''ধান, ৪ | 
আলনাভরা.''পাল ভর! 
মহ, ৫1 ঢেক পড়ন্ত, 
উনন জুলস্ত, ২১৪) 
বাপের বাড়ী-স্বস্পর 


বাড়ী যাওয়া-আসা £' 


দোলায় আলি, দোলায় 
যাই, ১। 





বিবান্িত জীবন : 
সতীস্ব : ধ্বাম্পতা 
জীবনে সপর়ী ও 


লনগ্ধ : প্রতিকূল দিক 
দতীত্ব: আমি সতী 
শীলাবতী, ১। লীতার 
মত সতী, তগ, ৫ | 
সাবিত্রী সমান, ১১খ। 
মতীন : নর্বীন কৌটো 
শড়ে চড়ে! লাছ মতীনে 
পুড়ে মরে | নিজে 
কনিষ্ঠা বধূ, তাই 
সি'ছুরের কৌটো নতুন, 
সে কৌটোর ধাছু শক্তি 
তে সভীনেরা পুড়ে 
মরে) থাই সতীনের 
মাথা, সতীন মাগী 
টেরী, সভীন মাগী 
মরতে যাচ্ছে ছাদে উঠে 
দেখি, ৬১ঘ। সাত 
নতীনের মুখটি পুড়ে, 
৩৩। নন্দিনী : মরুক 
মকক ননদিনী, ৩৩। 


মরপ: 






১৫, 


মাধৰা, 
বৈধবা 


জনয শুরে মিছুর 


পাই, ১1 পায়ে 
আলতা, মুখে পান, 
৫ | শঙ্ধের উপর 
মৃবর্ণের খাড়,, ২১ 
থ। দ্বামীর কোলে 
পুত্রের কোলে মরণ 
হয় যেন একগঙ্গ 
ক্টাশে,। ১। ক 
গঙ্গা্জলে, লামীর 
কোলে পুত্র দোলে, 
মরণ হয় অস্ত 
শাঙ্গাজলে, ৫ 


২৫৬ বাওল। ছড়ার তৃষিকা 


এই ছকটির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝ! হায়, বঙ্গনারীর ব্রতকথ। 
আসলে তার জীবনকথা, জগ্ম থেকে মরণের কথা । জীবনের বিভিন্ন স্তরের 
কামনাগুলি তাই এক শ্য় থেকে পর স্বয়ে সংবতিত হয়| নারীর জীবনের 
কাঠামোই ছড়ার কাঠামে। হয়ে ধায় । জীবনের স্তর অনুযায়ীই কামনা- 
বাসনাগুলির তালিকা বিবৃত হয়, এমনি করেই তালিকা বাড়ে (একেই কি 
'সঞ্জমন' বলা যায় 1), তারপর তার সংব্তন দেখা দেয়। সুতরাং ব্রতের 
ছড়াল কাঠামে। বিচার করতে হবে বজীয় নারীর জীবন ও মনগ্চত্বের আলোকে | 
এই সংবর্তনের পেছনে পৌরাপিকত1 একটি বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। কুমারী- 
জীবনে শিব-দুর্গীর প্রভাব [ববাহিত-জীবনে রাম-সীতার প্রভাবে সংবতিত। 
শিবের সঙ্গে আছে গঞ্জার যোগ, শিব প্রাথামক শুরে প্রাধান্ত পেয়েছেন । 
কিন্তু মরণ বা অস্ভিষে আছেন গঙ্গা, হ্বতরাং জীবনের গ্রারস্ভে ও প্রান্তে শিবকেই 
দেখা ধায়। নিজে “গিরিরাজ" পিতার কন্যা, এই 'ভাবটি সংবতিত হয়েছে 
রাজেশের স্বামী'তে, তাই অতংপর পুত্র ও জামাতার ক্ষেত্রে । কুমারী-পর্বের 
“গিরিরাজ আদর্শ রাজা বলে কথিত 'রামচন্ত্রে সংবভিত। এই রাজ-রাজড়ার 
আসজেয় সঙ্গে ধেহেতু ধন-দৌলতের কথা আছে, সেহেতু কুম্বারী-পর্বে ভাই' 
প্রসঙ্গে 'লক্ষেশ্বর' 'সোন।' ও হীরের কথা আছে; বিবাছিত-পর্বে তাই 
বিবতিত হল স্বামীর ধনদৌলতে, শেষে নিজের "স্বর্ণের খাড়া'তে | তা হলে 
পৌরাণিক আসঙ্গে থেকে রাজজ-আসঙ্গে এবং ত] থেকে ধন-সম্পদ্দে ব্যাপারটি 
সংবতিত ছল। কুমারী এবং বিবাছিত-পবে নিজের সঙ্গে পরিবারেব অন্ান্ব- 
দের উল্লেখ আছে; কিন্তু মরণের প্রসঙ্গে কেবল নিজের স্বামী-পুক্জ ও সাধব্যের 
কথ। , অর্থাৎ বৃহৎ পটভ্ভূ্মক! ক্রমে বিশেষভাবে নিজের মধ্যে এসে সংহত 
হওয়া । এই আত্মনিমগ্নতা সভীনের মরণ-কামনায় স্পষ্ট কূপ নিয়েছে । সতীনের 
অকাল এবং আকশ্মিক মৃত্যুর অপর দিক নিজের স্বাভাবিক, প্রত্যাশিত এবং 
স্থখের মৃত্ার চিতঞাঙ্কন। একটি ছড়ায় যে সব দিক নেই, অপর ছড়া থেকে তা 
কুঁড়য়ে এনে শৃন্ত স্থান পৃরণ যায়। ফলে একটি ছড়া ষেন অপর ছড়ার ওপর 
নিওর়শীল, এবং এই জন্তেই গ্রত্যেকটির প্রয়োজনীয়ত। আছে। একেই 
বলা বার 31081 200৮625612৮, যে ক'টি ছড়া একছ্ে নেওয়1 হয়েছে, তার 
অধ্যে নারীর পিতৃকুল, যাতৃকুল ও শ্বশুর কুলকে একত্রে লক্ষ কর! হয়েছে । এই 
জন্টেই ছড়াতে তিনকুলের বর্ণনা মেলে । এইবার বল! যায়, জন্ম থেকে মরণের 
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বি গ্বাফানি তের ছর্জার হুল লক্ষা, সেই অনুযায়ীই ছড়ায় কাঠাষে। নিমিভ 
হছ।। (এফ কি, ভীবনের অনুকূল ও গ্রাতিকৃজ দিকের কথাও এতে ব্যক্ত। 
ঘাছুশক্ির গ্রভাঁবে গ্রতিকৃল সতীন অগকূলে আসবে ( একেও সংবর্তন বল। 
যায় ) এফর কথাও বজ। ₹য়েছে। 

এই একই রীতিতে হাম গুলের ঘিভিন্ন ছড়।, কিংবা মাগনের ছড়া অথবা 
ঘুষপাড়ানি-ছেলেভূলোনো ছড়ার সংবর্তন নিয়ে আলোচনা করাধায়। এই 
জংবঞ$নের ক্ষেত্রে কথান্তব'-এর ভূষিকাও আলোচা, যর্দিও ওপরের আলোচনায় 
কথান্বরের বাহাধা নিই নি) আলোচকের স্থবিধে হবে বলে পর্যায়ে-পর্ষায়ে 
(বিষয় ওলিকে বিন্তুপ্ত করে সঙ্কলিত করেছি। ঘে 'ক্রমপ্রসাবণশীজত)' বাওল। 
ছড়ার স্কুল বীক্গ, ত1 সংবর্তনের সঙ্গেও যুক্ত ॥ 


৪ ৮. ১ শু 

আধুনিক আলোচক-গবেষক্কগণ কোনে! তত্বকেই পরিপূর্ণন্ধপে মেনে 
নেবেন না, যতক্ষণ সেই তত্বটকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে য়োগ করে প্রমাণও 
কর না হবে। বাঙল। ছড়ার 7%০০19৪5 সম্পর্ক আমর! যে তত্বটর কথ 
বলেছি,তাকে ও জীবনের বাভন্ন দিকের সঙ্গে মিলিয়ে |দলে তবেই তা আধু“নক 
গবেষকের কাছে বিশ্বাস্ত ও গ্রহণীয় হবে, নতৃব! নয়। এবার সে চেষ্টাই কর। 
ষাচ্ছে। 

ছড়া লোকসাহিত্যের অন্ততৃক্তি একটি শাখ।। ছড়ার কাঠামোর থে 
বিশেষত্ব আমর লক্ষ করেছি, লোকসাহিত্যের অন্থান্ত শাখার মধ্যেও ধ্দি ত 
লক্ষ কর! যায়, তবেই ছড়ার কাঠামোটির বিশেধত্ব গবেষকদের কাছে গ্রহণীয় 
ছবে। , 

ধাঁধার যধ্যে আছে ছুটি দিক: প্রশ্ন এবং উত্তর, বেপ্রধ্ধোতরের ছুই দিক 
ছড়ার এক বিশেষস্ধ । ছড়ার মতো ধাধার মধ্যেও আছে প্রতীক-প্রবণত! £ 
দুইবার ছাড়া “তিনবারের পুনব্রান্বতি ছড়ার মতে) ধাধাতেও দেখা! যায়। 
ছল়্ার গ্রারভের সঙ্গে ধাধার প্রারভ্ের কেউ-কেউ সাদৃণ্ত লক্ষ করেছেন (সত: 
পূর্বে উঞ্িখিত 4190 0005সম্পাদিত “776 পরও ০£ চ০1510 
বইষেছ। ১৮৯ পৃষ্ঠায় পাসিক/,)। এই অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদের ঘ-অংশে 
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আময়। ফুল-ফলের লঙগে “তায়1'-কে অভিশ্গ ও একাত্ম হাতে দেখেছি । পরল 
ধাধাতেও মেলে | যেন, এই ধশাধাতে : বড়, গিরন্ের বড়, উতান/ফোরক 
আাই,/গাকে বাঁকে ফুস ফোটে/তোলজ1 নাই | ধাধাটির উত্তর হল “ভারা' । 
ছড়াতে ও যখন এটি মেলে, তখন বৃঝতে হবে, লোকযানলে ফুলের লঙ্গে তারার 
লমীকরণটি গভীরভাবে প্রোথিত, যার ফলে ছুই ধরণের রচনাতেই ভ1 ব্যবহত 


হয়েছে। 
প্রদেয় মধো পুনরাবৃত্ব, 8177:150, প্রতৃতি দেখা যায় । লোকলম্গীতের 


যধোও তে এসব দেখা যায় তা আমাদের সম্পাদিত ( গুরুসময় হস্ত সংগৃহীত ) 
“্ুহটের লোকসঙ্গীত" ( কলকাঁচ1 বিশ্ববিদ্যালয়, ১০৬৬ । পূ. ১৮১৯৫) 
এব" "প্রাব-উত্ররবঙ্গের লোকসঙ্গীত” (কলকাত? বিশ্ববিষ্ভানয়, ১৯৭৭ : প্‌. 
৩৮৩-৪১৯) বই ছু'খানি থেকে প্রমাণিত হয়। 

লোককথার সঙ্গে ছড়ার যোগ নিবিড়তষ। ছড়ার মধ্যে যে বাজচিত্র ও 
চরিত্রের প্রকাশ দেখ] ধায় মাঝে মাঝে, 1 বোকাষি ও চালাকির লোককথার 
সঙ্গে (0০016 5001165$ [8015101]-দের গুসঙ্ছে ) তৃলনীয়। কোনো 
কোনো ছড়ার শেষে কর্ষ ও 01010-এর যে নিরস্তরতা দেখা ঘায়, তা 
ঢা01055 0016-এর মতো | যাঁকে বলে [605 অর্থাৎ চিত্রযুলক ছড়া, তার 
সঙ্গে তলনীয় 7101017151 1001100516-গুলো | £১1010586 [6502055 ছড়া ও 
লোককথা উভয়ক্ষে তেই দেখা! যায়। ছড়ার মধ্যে দেখা খায়, শিশু-পশু-পারখি, 
গাছ-পালা এবং অক্কান্থ ইতর প্রাণী ও জড় বস্তর বিবাহচিজ্স আকা হচ্ছে; এবং 
এককভাবে এই বিবাহ-প্রসঙ্গই ছড়াব সব চেয়ে বড়! প্রসঙ্গ । লোককথার 
'অধোও ব্বাহ-প্রসক্ষই সব চেয়ে বড়ো প্রসঙ্গ । ফোনো-কোনো। গবেষক তো 
স্পষ্টই প্রমাণিত করেছেন, বিভিন্ন প্রকার বিবাহই লোক কথার মৃধ্য উদ্দেপ্য এবং 
সেট উদ্দেশ্ত সাধনের লক্ষ্য দ্বারাই লোককথার কাঠামে! নিয়ন্ত্রিত হয়ে 
থাকে । [যেমন, পূর্বে পাদটীকা উল্লিখিত ঢু. 17/6161775% লিখিত 
প্রবন্ধ ]। 

এই সব বিভিন্ন দিকের সাধৃষ্থের কলে ছড়া ও লৌককখার কাঠামো 
সাদৃতও লক্ষ করা হায়। ছু-একটি দৃষ্টাত্ত দিই। পূর্ববন্ধ থেকে সংগৃহীত 
+কিরাধনীর কাহিনীগটিকে (1076 90৫5 ০৫ 2:501808 : চ0118165 ০4 
882818065৮০] 1) 880818 405৩2057 08005 7 78108 
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1972. 1:90৩15060 ৮5 [5510 050501)0. 00. 07-25) একটি 
বৃ্টান্ত হিসেবে নে ওয়া যায়। এট গল্পের কাঠাযোতে ছড়ার মতোই 61829 
দেখা যায়| গল্পের নায়ক ভালিমকুমার বলেছিল : খে তার গাছের প্রথম ভালিম 
প্রথমে খাব, লে তাকেই বিয়ে করব । দৈবাৎ তার লহোদর। জিরাধনী তা 
খায়, এবং কাহিনীর শেষে দেখা যাস, সে তাকেই বিয়ে করেছে। এইখানে 
প্রতিজ্ঞ! ও কর্ষ-__-এই ছুই দিক যেন কঠোর গাপিতিক শ্যত্রে বাধ! । এই বিচিন্ত 
বিবাহের প্রস্তাবে জিবাধনীব মন সায় দেয় নি। তাই সে জলে ডুবে মবতে ঘায়। 
তার এই জলে ডোবার দৃশ্যেব বর্ণনাও 7109101970-এ পূর্ণ । এই দৃশ্বের বর্ণনাতে 
ছড়ার ক্রমপ্রসারণশীসতাকেও দেখা যায়। যেমন, জিবাধনী ঘখন ডুবে মরতে 
ঘাচ্ছে, তখন পর্ধায়ক্রষে তাব পিতা,মাতা, ভ্রাতা এবং অন্যান্ত স্বজনেরা এলো 
তাকে ফিরিয়ে নিতে । প্রত্যেকের অনুরোধ এবং জিবাধনীর প্রত্াত্তর ষেন 
এক-একটি জোডা। সবক্গোড়াগুল মিলে একটি শৃঙ্থসামূলক ক্রমপ্রলারণ- 
লীসতা এখানে কার্ধক্তবী হপ্রেছে। গ্িবাধনী দিনে শামুক-খালের মধো লুকিয়ে 
ধাকত, রাতে বের হত। এ হুল এক ধবণেব বৈপবীতামূলক 1317911900. 
লোককথায় নানাবকম ০০070:896 দেখ! যায়,-চবিত্রমূলক, ঘট নামূল ক, 
পবস্থিতষৃলক। মেনৈপরীভা এখানে মাছে,-তমনে পবি-ষ্কতিগত বৈপরীত্য। 
৯৪] 011: তার (পূর্বে উল্লিখিত) প্রবন্ধে লোককথার মধ্যে যে [.৪অ 
9৫ ০0790:250-এব কথা বলেছেন, ছড়ার পঙক্তিতে বিপরীতার্থক শব্ধ-সমাবেশে 
তাঁকে প্রত্যক্ষ করা যায় | 


আর একটি দৃষ্টান্ত দিই, “ফকির চাদ' গল্পটি (01721001750 : 01 0168 
06 1617551], 18005111917 200 50.) 19109 6417: 7২০৬, 191 0301)811 
[025. 00. 17-52)1 ছুই চরিত্র যেমন পবম্পরের শক্র হয়, তেমনি মিআ্ও 
হর। এই গল্পের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাজপুক্র মগ্রি-পুছ্ধ পবস্প:রর মিন্র কিন্ত এক 
অংশে শক্রতার স্পষ্ট না! হলেও অস্পষ্ট ইঙ্গিত বয়েছে। তেমনি, স্থধের পব 
দুখ, ছুঃখের পর সখ, গণিতের নিয়মে আসা-যাওয়া করেছে। পাগল 
ফকিরচাদের ছন্রবেণে মন্ত্রীর পু াষা। করতে চেয়েছে, প্রত্যাণানুযায়ী ঠিক তাই 
তাই ঘটছে,__এর মধো৪ আছে গলিতের নিয়ম । বাঙ্গমা-সাঙ্গমী যা-ব! বলেছে 
অঞক্ষরে-অক্ষরে তা ফলেছে। এই মংলাপের যধো ক্রমপ্রলারণশীলতাও ধর! 


২ বাঙলা; হকার স্কৃষিক! 


পড়েছে । রাজকল্ায় বর়ন্ূপে গরীবঘর়ের পাগল ছেরে ফকিরচাদকে নির্বাচন 
বৈপরীত্যসৃজকতার দৃষ্টান্ত । 


শুধু লোকসাহিতেই নয়, লাংস্কৃতিক জীবনের অন্তান্ত দিকেও “প্রতিসাষ্য” 
(5370060), 8£778070 শঙ্খলা-পাএ্পধ, প্রভৃতি দেখ! বায়। বাঙলার 
রুছফেরা যখন প্রতিদিন ছলকধণ করতে বায় তখন সে দিনের কষিতব। 
জবিতে চারদিকে একটি পরিসীষা তৈরি করে নেয়। একে বলে আতর 
দেওয়া বা “আছর মার] । হলকধণ মানেই হল ওই 'ভাতর দেওয়া, 
সীমাট্রক্র মধো খুরে-ঘুরে, একটি গাণিতিক শুত্রের মতে। শ্খলার আব তন করে 
হাওয়া । ছড়ার মধ্য যে নতি দেখি, হলকধণের রীতিব মধোও তাই। 
যে লব মানুষ “মাটির কাছাকাছি, তাদের নধঙ্গাত সম্ভানেব নামকরণের 
বেলায় দিন-ক্ষণ-মাপ-বৎসরের বিম্দেত্বকে স্মরণ করা হয়, এবং তদনুষায়ীই 
নামকরণ হু । যেমন, মঙ্জলবারে জগ হলে “ষঙ্গল” বা মঙ্গল নাম হয়, 
পৃশি্গ। তিথিতে জন্ম হলে “পূর্ণচ্্র' বা 'পূণিমা” হয়, সকালে জন্ম হলে হচ্স 
প্রভাত" বা প্রভাতী? বা উধা। তাহলে জন্মের দিন-ক্ষণ-মাস-বৎসর রইল 
একদিকে এবং ভদনুযায়ী নামকরণ অপরদিকে, ধ্বনির সঙ্গে গ্রতিতধ্বনির 
মতে] ছু'দিকের প্রতি সাম্য এতে ধরা পড়ে। লোকসঙ্গীতের কথা ছেড়ে দিই, 
বালা মাজিত সঙ্গীতের কাঠামোতে পর্যস্ত এই রীতি দেখা যায়। আম্থায়ী, 
অন্ধ রা, সঞ্চারী ও আভডোগ-_বাঙলা গানের কাঠাষেো। এই চারটি 'কালতে 
বিভক্ত । এতে দ্নেখা ধায়, আস্থায়ীর অস্ত্যষিল পব-পর চারবার আবৃৰ হয় 
এবং সুরলগত বিশ্যেত্বের দিক থেকে অন্তর ও আভোগ অভিন্ন হয়। অন্ত্ররা- 
জআডোগের পারস্পরিক সম্পর্ক 98790150-এর চমৎকার নিদর্শন । নাচে 
ক্ষেত্রে দেখা ধায়, প্রতি ভঙ্গি (51816) ছু"বার করে কর] হয় ( যেমন, গানের 
ফলি' ছ'বার ফিরে গাইতে হয়) ভানে-বীয়ে, সম্মুখে-পেছনে। এও 
প্রতিসাম্যের দৃষ্া্ত। পরস্পরের কোমর ধরে সরল রেখাবৎ অঞ্চরণ 
অথবা বৃত্বরচন| করে থে চলমানতা, তা ছড়ার শৃঙ্ধঘলা-পারম্পর্ষের শচক। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখষোগা যে, বীরভৃমের ডাজো-নৃত্য, যশোহরের শীতলা-নৃত্য, 
মৈমননিংহের জ্বারী এবং উ্রহট্রের ধামাইল--সবই বৃত্তকারে হয়ে খাকে। 

“মাটির কাছাকাছি' মানুষ মানবেতর প্রাণীর জীবনধার1 দিয়ে বিশেষ- 
ভাবে গ্রভাবিত | পিপড়ে যেমন সার বেঁধে স্থুনিয়ষে চলে কিংবা উটের] যেমন 


বাগুল। ছড়ার তূষিক।  ইস১ 


শৃর্ঘপাবন্ধূপে পথ অতিক্রম করে (এই জন্যে অনেকে উটকে 'ক্রমেক্তক' 
বলেন, যদ্ধিও “ক্রমেলক' শকটি সংস্কৃত ছাড়াও অন্যান্ত ভাষাতে দেখা যায়), 
চিলেরা যেমন তঁকাশে নিটোল বৃত্ত রচনা করে নরন্তর থোরে, মুর যেষন 
গুণে-গুণে পা ফেলে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ঠিক তেমনি ভর্জতেই আবার পিছিয়ে 
আসে, বিঃকলের দিকে কাকেরা যেষন পঙ্্‌ক্কি র5ন। করে বদে খাকে--এ 
সবই ছড়াব মধো কোনো-না-কোনো ভাবে কার্ধক্করী হয়। 

সাধাবণহাবে লোকচিত্র এবং বিশেষভাবে ব্রত-চিত্র বা আলপনার কথা ৪ 
এই প্রসংগ বলা যায়। কছু লোকচিত্র ও ব্রত চিত্ত্রে নির্শন এই গ্রন্থে প্রশত্ত 
তল। তার থেকেই ছার কাঠামোর সঙ্গে এদেব অঙ্কনবাতির সাদৃশ্য অন্থধাবন 
করা যাবে। 

প্রদত্ত লোকচিন্রগুলিব কযেকটিব ব্যাধা-বিবরণ দিচ্ছ | থে 0172500 
ছভাব রূপ ও গঠ;নব এক প্রধান দিক, লোকচিন্ত্ে মধো৪ ত1 প্রধান ভূমিকা 
নিয়ে খাকে । ষেমন, “দে জুতিব্রতেব আলপশনায় (পৃ. ২৬৩। ১৩১৪,৭ সংখ্যক 
চিত্র) , কিংবা, ২৬৪ পুষ্ঠায় ২,৩,৪,৬ সংখ্যক চিত; ২৬৫ পৃষ্ঠায় ৪, ৬, ৭, ৮ 
সংখাক চিত্র; ২৬৮ পর্গায় ৪ সংথাক চিত্র ২৬৯ প্গায় ১, ৩, ৪ সংখাক চিত্র 
সব দৃষ্টাস্ত গু£লতেই দেখা ঘায় “ছুই'য়েব বিচিত্র ভাব এবং প্রতিসাম্য (5১- 
[00)205)-ক তুলে ধরা হযেছে । 

3:087150-এর মধ্যে ষে 'প্রতিসাম্য আছে, তা এক ধরণের জ্যামিতিক 
নকৃশা। ভাব মধো উপযুক্ত সখ্যায় “ডাইযেনশন" নেই | এই 'ডাইমেনশনেব' 
অভাবেব জন্মে একটি 900699 বা কঠোব অনমনীয়তা, একটি গ্বির- 
নিশ্চলতার 'াঁব লোকচিত্রে এসে পড়ে, ঘ1 ছড়ার বাক্য ও দেহ-গঠনের মধ্যেও 
দেখ] যায়। এই গ্রন্থে প্রদত্ত লোকচিত্র গুলির মধ্যে এর দৃষ্টান্ত হল : ২৬৩ পৃষ্ঠায় 
৫১ ৬১৮ ১০ সংখাক চিত্র ; ২৬৫ পৃষ্ঠায় € স'খ্াযক চিত্র; ২৬৭ পৃষ্ঠা &, ৬) 71 
সংখ্যক চিত্র : ২৬৯ পৃষ্ঠায় ২ সংখ্যক চিত্ঞ। 

চ২6০৫:007) বা পুনরাবৃতি ছড়ার গঠনের আর এক প্রধান হজ্জ; লোক- 
চিন্বে তাও প্রভূত পরিমাণে দেখা যায়। যেষন : ২৬৩ পৃষ্ঠার ২, ৯, ১১ ১২ 
সংখাক চিন্ত ; ২১৪ পৃষ্ঠা ১-সংখাক চিত্র) ২৬৫ পৃঠায় ১, ২, ৩, ৭১৯ লংখ্যক 
চিত্র ; ২৬৬ পৃষ্ঠায় ৩ সংখাক চিত্র; ২৬৭ পৃঠায় ১, ২, ৩, ৮ লংখ্যক চিন্ত। 

বচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হল, একই চিত্রের মনো এটি ভঙ্গি সঙ্গে মার 


বক্ষ বাওল! ছড়ার ভূষিক! 


একটি বা একাধিক ভজির মিশ্রণ | উল্লিখিত ভজিগুলে! যে লোকযানমে এক 
গভীর প্রভাব ফেলেছে, এই সংমিশ্রণ তারই নিশ্চিত প্রমাণ । কয়েকটি নিদর্শন 
এই : 13108715004 06060007 : ২৬৪ পৃষ্ঠায় ১,২১৫ সংখ্যক চি; ২৯৫ পঠায় 
২ (ফজমীলতার পুনরাবৃত্তি এবং পর্যায়ক্রমে ভান ও বা দিকে সেই লতার 
পাত] ),৩ (এক-এক বারে তিনটি করে খুস্তীর আবৃতি, এবং তা পরায়ক্রমে 
ডান ও বা] দিকে ), ৭ (ডান ও বা পা, এবং জোড়ায়-লোড়ায় তার আবুতি ) 
গডতি চিত্র ; ২৬৬ পৃষ্ঠায় ১, ২ দংখাক চিত্র, ২৬৭ পৃষ্ঠায় ৪ সংখ্যক চিত্র, 
২৬৮ পষ্ঠায় ৩, ৫ সংখ্যক চিন্তর। 

13117011574 50187285 : ২৬৬ প্ষ্ঠায় ৪ সংখ্যক চিন্র। [২6760101007 
51611055২৬৮ পঠায় ২ সংখ)ক চিত্র) ২৬৯ পষ্ঠায় ২ সংখ্যক চিত্র) 
73177001771 8৫160101071 5087655১২৬৮ পষ্ঠায় ১ জংখাক চিএ, 
২৬৪ পষায় 'সে-ুত-ব্রত্ডেব আলপনা-চত্র সং ৬। 

ল্যাটিন ভাষায় ও রোমান সাহিত্যে 40810001627) বলতে ঘা বোঝায়, 
সবশেষে তারই উদচ্টথ কবি । হত বাঁচজ ধরণের পুন্রাতুতি, *জ্বল] ও ছন। 
ভাষায় লি করাযায়। মিভিতভাবে তাকেই বলে '€217006)1 বিশ্বের সব 
দেশের লোকলাহত্যে ও গাটীনতম সাহিত্যে এই রীতি গৃহীত হয়েছে। এই 
বীতিই বৈদিক সাঁহতেোর ভাষাতেও লক্ষিত হয় (উঃ). 00799 লিখিত 
১5115010 1২660101017) |7) 0136 ৬০০৪, গ্রন্থ 7; 4১17750610970, 1959) | 
ছড়ার ভাঘায় ও +ঠনেও যে 1 কাধকরী হবে, তাতে বিম্ময্জের কিছু নেই। 

যে 81181150)-এর কথা আমরা বারবার উচ্চারণ করেছি, 21001710 5 
80100010501 তার 11016 : 17 17006000110 10 00250161706 ০ 
[01810765৪0৫ 1.106128100]61 (10010) 20107600876 8100 উ৬11056012) 110.) 
1০71) বইতে ওকে 609102 বলে উল্লেখ করেছেন | 93811510-এর 
হধ্যে ধেষন ঢুটি বিষয় থাকে, ?116091107-র মধ্যেও তেমনি থাকে উপমান 
ও উপমেয়ের ছুটি দিক। এইছু'দিকের মধ্যে একটি হল 106100205: 
ঘর্থাৎ আক্ষরিক অর্থের দিক; অপরটি হল 001/701801%6 অর্থাৎ লক্ষ্যার্থের 


দিক, অর্থকে ঘা সঞ্চারিত করে দেয়, তারই ফলে চিত হয় 1/6031020 (09. 
195)1  8£9817:0-ই হোক আর 14066871)0-ই হোক, দেখা যাচ্ছে 
আধুনিক গযেষক 31 লোবসাহিত্যের ক্ষেঙে ছুই দিকবা বিষয়ের সংযোগের; 
খগুপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে চাঁন ॥ 


২৭০ বায় ছড়াছ তৃষিক। 


॥ প্র চিলির বিধরখ & 

পৃ. ২৬৩ ॥ “সেজুতিত্ত' 6 ১. গন্য ননী ২. বদূনা নদী ৩. ওয়োগাছ 
৪. হাতে পো, কাখে পো ৫. উদ্বিভাল ৬. পাখি ৭. কুলগাছ ৮. ময়না] পাখি 
৯. বৈশাখ মালে 'পৃথিধী পৃছো'র জালপনা ১. পাখি ১১. ধানের হয়াই 
১২, স্বশপুড়ুল। 

পু ১৬৪ ॥ ১. কোজাগরী লন্ত্বীপূজোয় আলপনা ২. বিয়ের পিড়ি 
৩. মাটির দেওয়ালে মাটি দিয়ে আকা! নকৃশ1 ৪. “ঘমপুকুর ত্রতে'র ভুধের 
আলপনা] ৫. শুবচনী আতের পাখির কাক ৬. জোড়া পাখি। 

পৃ. ১৬৫ ॥ ১. শক্লত] ২. কলমীলতা ৩. খুস্ত/ীলতা ৪. বিভিন্ন মাঙ্জনিক 
অনুঠানের জোড়া মাছ ৫. দেওয়ালে আক পাখি ৬. কুলোর আকা ওপর 
লক্ষীর জোড়া পা ** জন্্বীর জোড়া পা ৮. দেওয়ালে আকা নকৃশ। ৯. হাট- 
ঘাট: লেভুতিজ্রত। 

পৃ. ২৬৬ ॥ ১. চল্তানর্য: সেজুতিত্রত +. ধানের মরাই ৩. শঙ্খ 
৪. 'ধাতাকাতা' : সেন্ধুতিজ্রত ৫. বাশের কোড়া। 

প. ২৬৬ । ৬. লেক্ধৃতিব্রতের আলপন!। 

পৃ. ২৬৭ ॥ ১৮: সন্দেশ, আমসত্ব প্রভৃতির ছাচ। 

পৃ. ২৬৮॥ ১, গড়িশার আলপনা ২. এ ৩. ময্মুরভঞ্জের দেওয়ালের 
আলপন। ৪. “সোনার হরিখ' : বারাণসীর লোকশিল্পের নিদর্শন ৫. বিয়ের 
ভালার পর আলপনা, মযুরভঙ্জ। 

পৃ. ২০৯। ১. প্রাচীন মিশরীয় কল্পনায় 'টাদের নৌকো? । ছ"পাঁশে ছুটি 
€চোখ ছুটি তারার প্রতীক ২. প্রাচীন ক্রীট দ্বীপের একটি মৃত্রাচিহ্ছ ৩. ওরাগুদের 
উন্ধির নকশা ৪. পৌধসংক্রান্তির দিন পাবনা জেলায় গোময় দিয়ে ষে 


খ্যালপন। দেওয়া হয়, তার একটি ।নদশন। 


ভৃতীস্ব অধ্যায় 
বাঙলা ছড়া : সন্কলন ও সমীক্ষার ধার! 
০১০৯০, 


বাঙল। ছড়। সম্পর্কে স্ম্প্ই একটি ধারণার জন্তে বাওন। ছড়ার নজম 
ও সমীক্ষার ধাবাটি জানা প্রয়োজন তবে, স্থানাভাবে আমরা কেবল প্রধান 
ধারাটিরই অন্বেষণ করব। এই আলোচনার উদ্দেঞ্ঠ কিন্তু পূর্ববর্তী সম্ধনম- 
সমীক্ষার নিন্দাসমালোচনা নয়, কোনো -সঙ্কলন বা সমীক্ষার রীতির লগে 
আমাদের মতের মিল ব1 অমিলের এবং তার ফলজাত নিন্ব-প্রশংসার কখ! 
এখানে গুঠেই না। কি পেয়েছি, এবং তার বিশেষত্ব কী নিরপেক্ষভাবে 
তার উল্লেখ কবাই এ ক্ষেত্রে আমদের লক্ষা ও উদ্েক্ট | 

বাঙল। ছড়ার প্রথষ সঙ্কলন কী বা কোনটি? উইলিয়ম কেরীর 'কখোপ- 
কথন: গ্রস্থের অস্ততূক্ত “মাছ আনিল] ছয় গণ্ডা' ইত্যাদি ছড়াটিকেই আমরা 
সচেতন্াবে সঙ্কলিত প্রথম বাঁঙল1 ছড়া বলতে চাই । ছভাটির কথার 
বাওলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মেলে । ঘোগীঙ্্নাথ সরকারের 'খুকুষণির ছড়া 
বইয়েব 'যোল-কৈ” (সং"৮৫) নামীয় ছড়াটি এই ছড়াই বটে। ভঃ ভবতারণ দতের 
“বাংলাদেশের ছড়া” (ভাদ্র, ১৩৭৭) বইয়ের।তূমিকায় “শিশুবে? নামে প্রবন্ধে 
ডঃ স্বকুমার সেন জানিয়েছেন, এর ক্বপাস্তর তিনি তার শৈশৰে ( সম্ভবত: 
বর্ধমানে ) গুনেছেন। তিনি তার আংশিক উদ্ভতিও দিয়েছেন | 

ভীব “বাংলাব লোকসাছিত্য' বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে (ছক! । এুথষ লং 
১৯৬৩৭। পূ. ৭০৪ ) ডঃ শরীমাশুতোষ ভট্টাচার্য মশাই 'মুদ্রিত প্রথম ৰাংল! ছক? 
বলতে হৃর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় রচিত বিক্রম নাটক" (বাং ১২৭১, ইত ১৮৬৫ 
ব্ীষ্টান্দে প্রকাশিত )-এর অস্তভূক্ত “নিম ভিত! কল্পা তিতো। তিছে1 মাকাল 
কল/তা হতে অধিক তিতে| দু-নতীনের ঘর' ছড়াটিকে বুঝিয়েছেন । বাঙল। 
শ্ছড়ার হিতীয় সম্ধলন বলতে তিনি ১৮৭৩ হ্রষ্টান্জে জর্জ আব্রাহাম প্রয়ারমন 
সংগৃহীত “ছৃপ্ধ মিঠা, চিনি মিঠা, আরো! মিঠ| ননী” ইত্যাদি ছড়াটির উল্লেখ 


করেছেন ( উদ্ গ্রন্থ, পূ. ৭)। 
উল্লিখিত ছু'টি ছড়ার কোনোটিই স্বত্স্থবভাবে সঙ্কলিত হয়নি; “বিক্রম 


হ্থ২ বাওলা ছড়ার সমিকা 


বাটক' ব1 “যানিকচন্র রানার গানে" কাহিনীর প্রয়োজনে, প্রাসপ্জিক ভাবে 
ছড়া হু'টি গ্রখিত হয়েছে। আর নাটকে উন্মিখিত ছড়াকেই যদি এই মর্যাদা ধিতে 
ছয়, তবে'বিক্রমনাটকে'র পূর্বে প্রকাশিত, রামনারায়ণ তর্করত্রের কুলীনকুলসধন্থ* 
বাটঝের নাঘই করা উচিভ।১ উপঘূর্ক কারণেই মধাযুগীয় রচনার অন্ততুক্ত 
ছড়াগু)লকে এই প্রলঙ্জের বছিভূত বলে মনে হয়। 
কেরীর “কখোপ কথন'ও সঙ্কলন গ্রন্থ নয়; কিন্তু না খেকেই বোঝা যায়, 
শংলাপের নমূনারপে এখানে ছড়াটি সন্কলিত হয়েছিল, সে জন্টেই স্বয়ং সম্পূর্ণ 
ছড়াক়পে এটিকে গ্রহণ কর হায়। তা ছাড়া, প্রকাশের তারিখের দিক থেকেও 
গটি প্রাচীন। 
কের়ীর সম্কলনের পর বহুদিন আর ছড়ার সন্কলনের বিষয়ে কোনো তথ্য 
যেলে না। বাওল। প্রবাদের একাধক সঙ্কলনে অনেক ছড়া সঙ্ধ'লত হয়। 
আমর। লেগুলিকে ধর্বোর অধো আন:ছ না। এইগন্তে ১৮৩২ খাবে উইিয়ম 
ধর্টনেয় সংগ্রহ) কিংবা ১৮৬৮ ও ১০৭২ খ্রীষ্ঠান্দে জেমস, লং-এর 
'প্রধাগমাল1, নাষে ছু'টি সঙ্কলন, প্রভৃতিকে বাদ দিচ্ছি। ভবে, ইতিহাস 
ছিদেবে উল্লেখ কর যায়, এই মান্। একই কারণে, ১৮৭৩ খ্রীষ্ঠাজে জর্জ 
আক্াঙাম প্রঘ্ারসনের 900৫৩ 0£ 7150110 01581019+এর অন্তত ছড়া 
বা ১৮৮৩ ইষ্ঠাকে লালবিহ্বারী দে '50110:9163 ০৫ 80881" বইয়ের ভৃমিকাত 
'আমার কথাটি কুকষলো।” প্রত্ভৃতি ছড়ার ষে অঙ্থবাদ প্রকাশ করেছিলেন, তাও 
ঘাধ দিচ্ছি। 
খাটি অর্থে বাঙলা ছড়ার পরত অন্কলক সম্ভবতঃ বৈষ্ণবচরণ বসাক। 
তীর বই আদ বিস্বতিয গর্তে। বহুদিন পর, “ভারতী; (বৈশাখ, ১৩৩ ) 
পঞ্জিকার অবনীঞ্রলাখ ঠাকুর বৈষ'বচরণের 'পু'টুরাণীর ছড়া" বইটির কথা উল্লেখ 
ফয়েন। বহু অন্ুলন্ধানেও জামর বইটি খুজে পাই নি। হাওড়ার ব্যাটরা 
পাবলিক জাইত্রেরীর পুশ্তকতালিকার গ্রন্থটির নাম মিললেও, হইটি নিখোঙ্গ। 
ৈফাধচরশের আর একটি বই 'আমোদ-গ্রমোধ” (এটিও পাই নি)। এই বইতে 
কিছু ছড়া সন্কলিত হয়েছে বলে গুনেছি। বৈফনচরণের “পু টুরাপীর ছড়াই” কি 
ধখুকমণির ছড়া'র নাষকরণে প্রভাব ফেলেছে? 
৯ “ফুলীন কুলদর্বন্থ' নাটকের অধিকাংশ ছড়াই না্্যকারের নিজস্ব রচনা বলে মনে হয় ৪ 
তথাপি, কমেকটি ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রবাহ-মূলক ছড়াঃ প্রয়োগ দেখা যান? 


বাওজ। ছড়ার ভূমিকা ২৯৩ 


*%., বাওলা ছড়ার প্রথম বা! প্রথম দ্বিকের সঙ্কলনের প্রসঙ্গে বাঙলা! ছড়া নিষ্বে 
প্রথম আলোচন1-লমীক্ষার কথাও ওঠে | ছড়ার তত্ব লিয়ে প্রথম আলোচনা 
করেন অক্ষয়চঞ্জজ সরকার তার “জয়দেব (নবজীবন। ফাল্তন, ১২৯৩। পৃ, 
₹+*-৫১২। চৈত্র, ১২৯৩ | পৃ. ৫৬২-৫৭৪ ) নামে প্রবন্ধে। এই গুবন্ধেরই 
পার্ঘটাকায় তিনি ছুটি ছড়াও ('ঙ্লোক') সঙ্কলন করেছিলেন (দ্রঃ বর্তমান 
সঞ্চলনের ৪৭৭-সংখ্যক ছড়া) “জযদেবে'র 'গীতগোবিন্দ এবং ভাতে 
পাচালীগানের কাঠাষে। অন্হ্ধত হওয়া_এই সঙ্গে অক্ষয়চন্জ “ছড়ার কথ! 
উত্থাপন করেছিলেন । 

৬ পাঁচালীব কাঠামোতে থাকে গান এবং ছড়া (বা পয়ার)। এই জন্টেই 
পাঁচালী সম্পর্কে বল! হয় : “খানিক তাঁব রাগবাগিণী আর খানিক তাঁর মুখ- 
জবানী” | এই 'মৃখ-জবানী'ই হল ছড়।। পাচালীর ঘে গান বা “পদ” তার মুখ” 
ট্রককে বলা হত “ধবপদ' বা “স্থিরপদ', গানের বাকী অংশকে বলা হত 
“অন্তর! | অস্তরায় অনেকগ্তলি “কলি থাকত, প্রত্যেক 'কলি'ব পর 
'ঞবপদ”টি গাইতে হত | একবার গান), একবার ছড়।--এই পর্যায়ে পাঁচালী 
গাঁন হত | যে বিষয়ের গান, ছড়াটিও সেই বিষয়ের হত। বাঙলায় যাকে 
ছড়া বলে, সংক্কতে তাকে বলে 'প্লোক?। “জয়দেবে প্রায়ই অগ্রে গান, 
ইছার পব সেই বিষয়ের গ্লোক বা সংস্কৃত ছড়া মাছে ।” 

» অক্ষয়চন্দ্রের অনেক মস্তব্যই অনেকেই মানেন নি। তবে তার আলোচন! 
থেকে এই মনে হয় : “ছড়া? বলতে তিনি শিশুবা নারীর রচনাই কেবল বোঝেন 
নি; মধ্যযুগের গানের আসরে ছড়ার ষে বিশিষ্ট একটি তৃমিক1 ছিল, সে-দিকেও 
ভিনি অঙ্ুলি-সঙ্কেত করেছেন। ছড়াকে যদি “সমাহার” বা “সমষ্টি” বূপে গণ্য 
করতে হয়, তবে অক্ষয়চন্দ্রের ব্যাথ্যা ঠিকই | 'গীতগোবিন্দে'র সঙ্গে ছড়া বা 
শ্রোকের যোগ প্রথম কি না, সাহিত্যের এতিহামিকগণ তা নিয়ে বিবাদ করুন, 
আমর। কিন্তু ছড়ার ভূমিক1 সম্পর্কে অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে ছ্িমত নই | ছড়াকে 
তিনি কেবল শিশু বা নারীর সম্পত্তি বূপেই দেখেন নি। আশ্চর্ষের কথা এই, 
রর সমকালে এবং পরে-পরেই বাঙলা ছড়া সংগ্রহ ও পর্বেক্ষণের যে ধারাটির 
পত্ভন হল, তাতে ছড়। তাঁর ব্যাপ্তি হারিয়ে কেবল শিশু বা নারীর ব্যাপার রূপে 
সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ল এবং তার আলোচনাও হতে থাকলে! সেই দুষটিকোণ থেকেই। 


অক্ষরচন্দ্রের প্রবতিত ধারা উপযুক্ত মর্ধাদাঁ পেলে বাঙলা ছড়ার সঙ্কলনে ও 
১৮ 


৫. বাগলা ছড়ার ঘৃষিকা 


সমীক্ষার ক্ষেত্রে ভুদিন ঘনাত না। বাঙল! ছড়াকে নারী ও নাবালকের 
হেপাজতে দেবার দরুণ, ছড়ার সন্ধলন ও লমীক্ষার নাবালকত্বও আজ পর্যন্ত 
খোচে নি। 

লাধারণছাবে বাঙলা ছড়ার সঙ্কলন বিজ্ঞান-ভিদ্তিক, ধখাধথ ও সন্ভোষ- 
জমক নয় । 'প্রবালী'র সম্পাদক রাষানন্দ চট্টোপাধায় মশাই লোকসাহিত্য 
ঈম্পর্কে বিশেষ শ্রন্তা-মমত1 পোষণ করতেন। তার এ বিষয়ে দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা 
ছিল। 'প্রবালী' পঞিকায় ( জৈঠ, ১৩৪১। পৃ. ২৪৭-২৫০ ) শিশুসাহিত্য" 
নামে একটি গ্রবন্ধে অনাথনাথ বন্ধ প্রসঙ্গত: মন্তব্য করেছিলেন: “অনেকদিন 
পূর্বে গুনিয়াছিলাম কেহ কেহ ছড়াগুলি সংগ্র্থ করিয়াছেন, : * এ বিষে 
পাদটাকায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদকীয় মস্তবা করেন: “মুক্রিত বাংলা 
ছড়ার বহি আছে । কিন্তু তাহা যথাযথ সংগ্রহ নহে ।--প্রবাসীর সম্পাদক |” 

এই মস্তব্য সম্পর্কে মন্তব্য নিশ্রয়োজন ॥ 


»৩*৬৭৭৭ 


রবীশ্রনাথই বাঙল। ছড়াকে সাহিত্যের আনরে প্রথম প্রতিষ্ঠা দেন," 
ঈফলেয়ই সেকথা জানা । লোকসাছিত্যের ভাষা ও ভাববস্তর মধ্যে তিনিই 
জাতীয়-সাছিতোর প্রাণ-বীজকে উপলব্ধি করেছিলেন! শুধু সন্কলন ও 
লমীক্ষাতেই রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য-প্রীভি নি:শেষিত হয় নি; লোক- 
লাছিভোর আত্মাকে আত্মস্থ করে আপন নুষ্টিধ্মী সাহিতোর উপকরণে পরিণত 
করেছিলেন তিনি এবং এখানেই লোকসাহিত্যের প্রতি তার গ্রীতি-্রঞ্ধার 
চূড়াস্ত বিকাশ। 

ছড়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের গ্রবন্ধগুলি এই : 'ষেয়েলি ছড়া (সাধনা । 
আশ্বিম-কাতিক, ১৩*১)। ১৩১৪ সালে, রবীজ্নাথের গ্ঠগ্রন্থাবলীর ততীয়- 
ভাগে 'লাকসাহিত্য' গ্রন্থের অন্তুভু ক্রির সময় নাম পরিবর্তন করে নতুন না 
দেওয়। হয়: 'ছেলেতুলানে। ছড়া : ১1 দ্বিতীয় প্রবন্ধ : "ছেলে ভুলানে ছড়া, 
“কলিকাতায় ষংগৃহীত ছড়া, (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা । ১৩*১: তৃতীক়্ 
সংখ্যা। পু. ১৮৯-২০২)। তৃতীয় প্রবন্ধ: “মেয়েলি ছড়া (সাহিত্য 
পরিষৎ পতজিকা| ১৩*২: তৃতীয় নংখ্যা পৃ. ৩৭৪-৩৭৯)। ভ্বিতীয় ও 


বাওলা ছড়ার তৃষিক। ২৭৫ 


স্কৃতীয় প্রবন্ধ একত হয়ে 'লোকসাহিতা' গ্রন্থের 'ছেলেত্ুলানো। ছড়া : ২ হয়। 
“ভূমিকা! ও ১-২৬-সংখ্যক ছড়া ১৩*১ মাথে ও অবশিষ্ট অংশ ১৩*২ কাততিকে 
মুদ্রিত। উক্ত মাঘ সংখ্যায় পত্িকা-সম্পা্ক রজনীকান্ত গু, সম্কলিত তিনটি 
ছড়ার এক-একটি পাঠাস্তর দেন :..'পরবর্তী কাতিক সংখ্যায় 'বাকুড়া বেল 
তোড় হইতে সংগৃহীত' ২৬টি, “মেদিনীপুর হইতে সংগৃহীত" ১টি, 'বনবিষুপুর 
হুইতে সংগৃহীত” ৮টি এবং 'সাওতাল পরগণার ছড়া” ১৬টি, রবীন্রনাথের ছড়া- 
সংগ্রহের পরিপূরক ছিসাবে মুত্রিত হয় । সংগ্রাহকের। বলেন, এগুলি প্রধানতঃ 
পাঠান্তর বলিয়াই গণ্য হইবে ।” এই তথাগুলি উল্লেখ করবার কারণ ₹ল, 
ছড়ার সংগ্রহ প্রকাশে রবীন্দ্রনাথ ও “সাহিত্য পরিষৎ পঞ্জিকা'ব সচেতনত। «বং 
এ সাধারপভাবৰে বাঙালীর উৎসাহ । ছড়ার সঙ্কলনে 'পাঠান্তব' যে একটি বড়া 
দিক, তখনকার সম্পাদক ও সঙ্কলক ঘে সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন, এটি 
বিশেষ প্রশংসার বিষয়। এইজন্তে রবীন্দ্রনাথ তার আলোচনায় ছড়ার 
পাঠাস্তরের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন । পাঠাস্তরের ঘে ধারাটির প্রবর্তন এইভাবে 
গল, পরবর্তাকালে “সাহিত্য পরিষৎ পত্তিকাতভে'ই যথন চট্টগ্রাম থেকে ছে ন- 
তুলানে! ছড়ার সংগ্রহ প্রকাশ করেন আবছুল করিম-সাহিত্য বিশারদ, শন 
তিনিও সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন । 
যাই হোক, অতঃপর ছড়া প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চতুর্থ প্রবন্ধ 'গ্রামযসাহি ঠা 
(ভারতী । ফাল্গন-চৈত্র, ১৩*৫। এই বছর পৌষ থেকে চৈত্র পর্যস্ত 'ভার গী' 
ছু'মান করে এক সঙ্গে বের হয়)। 
লোকপাহিত্যের গবেষণার তিনটি স্তর : সংগ্রহ, সঙ্কলন ও সমীক্ষা | ছণার 
প্রসঙ্গে এই তিন দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব এই : সংগ্রহ প্রসঙ্গে “ল। 
প্রয়োজন, কবি নিজে প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রহ কর্মটি করেন নি। আত্মীয়-পরি জন 
এবং এষ্টেটের কর্মচারীদের ওপর নির্ভর করেছিলেন । দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে ি5নি 
জানিয়ে দিয়েছিলেন, ছড়াগুলি কলকাত] থেকে সংগৃহীত, যর্দিও তাতে বাঙলার 
বিভিন্ন অঞ্চলের ছড়াও ছিল। তবে স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চল বিশেষ 
এতে প্রাধান্ত পেয়েছে। তৃতীয় প্রবন্ধে জানিয়েছেন, গোট। চারেক চড়া 
বিক্রশনপুর থেকে সংগৃহীশ্ত। চতুর্থ প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন, “গ্রাষ্য ছড়া- 


নংগ্রহের ভার ধাছারা লইয়াছেন” পত্রথার] তার] তাকে সংগ্রহকর্মের অহ্থবিধের 
কখ। জানয়েছেন। 


৭৬ বাল! ছড়ার ভূমিকা 


সন্কলন প্রসঙ্গে কবির সচেতনতা ধরা! পড়েছে হিতীয় প্রবন্ধে । সম্কলনই 
যে এখন কবির উদ্দেস্ত তা বোঝ দায় স্কলিত ৮১টি ছড়াকে পৃথকরূপে প্রদর্শন 
করায়। 'ভষিকা' অংশে সংগ্রহ ও 'পাঠান্তর' নিয়ে ভিনি ধে আলোচন। 
করেছেন, তাতে তার এই উদ্দেষ্ট শ্ুটতর হয়েছে । সন্কলনকে বদি আলোচনার 
অন্গীডৃত করে নেওয়। হয) তবে সঙ্কলনের স্বাতত্তরা, বিশিষ্ঠতা, ০৮)০০৫৬৫৮ 
গোয়া যায়। পাঠক সঙ্কপনকে আলোচকের মন্তবোর আলোকেই কেবল 
ধেখতে বাধ্য হন। সাম্প্রতিক কালের অনেককেই দেখা গেছে ( ধেমন” 
হামাগুতোহ ভট্টাচার্য মশাইকে) আলোচনা ও নস্কলনকে মিশিয়ে ফেলতে | সে 
ভুপ রবীজ্জরনাধ করেন নি। প্রথম গ্রধন্ধটির সঙ্গে দ্বিতীয় প্রবন্ধটির এ বিষয়ে 
পার্থকা আছে। প্রথম প্রবন্ধে আলোচনাই প্রধান, সেই আলোচনাকে পরি- 
শট করতেই ঘতটুকু সঙ্কলনের প্রয়োজন, তাই করেছেন । দ্বিতীপ্র প্রবস্ধে 
আলোচনা নেই, ধতটুক আছে তা মঙ্কলন প্রসঙ্গেই এবং “ভূমিকাতে 
পণকরপে তা গ্রদশিত। কবির দ্বিতীয় বৈশিষ্ঠ্য পাঠাস্তর' সম্পর্কে (আমর! 
'পাঠাস্তর? শের পরিবর্ডে 'কথাস্তর” শব প্রয়োগের পক্ষপাতী ) সচেতনতা । 
দ্বিতীয় প্রবন্ধের “ভৃষিকা'তে এ বিষয়ে আলোচন1 ও উদাহরণ তো আছেই, 
গ্রাথম প্রবন্ধের শেষেও এ সম্পরকে উদাহরণ আছে। 


, ছড়ার 'পাঠাস্তরণ সম্পর্কে কবির মন্তব্য বিজ্ঞান-সম্মত এবং নিতাস্ত আধুনিক 
গবেষকের কাছেও গ্রহণযোগ্য | তিনি বলেছেন : “একই ছড়ার অনেকগুলি 
পাঠও পায়! যায়; তাহার মধ্যে কোনোটিই বর্জনীয় নহে। কারণ ছড়ায় 
বিশরদ্ধ পাঠ বা আদিম পাঠ বলিয়া! কিছু নির্ণয় করিবার উপায় অথবা প্রয়োজন 
নাই ।* আধুনিক গবেষকগণ আর লোকসাহিক্ের কোনো! বিশেষ নিদর্শনের 
4১101500996 বা আ'দকূপ ব বিশুদ্ধরূপ অদ্বেষণ করেন না, প্রাপ্ধ যে কোনো 
কূপকেই তারা লোকজীবন ও মানসের প্রতিবিস্বর্ূপে গ্রহণ করে, তারই 
আলোচনা-সমীক্ষা! করেন । অর্থাৎ 101801/:00 দিক অপেক্ষা 95150110015 
দিকের ওপর আধুনিক গবেষণায় জোর পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ সেটা আপন দূরদৃষ্ি 
ছারা জুধান করতে পেরেছিলেন বহুদিন আগেই । 

তবে সন্কলন-কর্ষে ছ'-এক স্থানে তাকে পরিষার্জন। করতে দেখা যায়। 
আধুনিক গবেষক সেটা কোনোমতেই শ্বীকার করে নেবেন না। কবি এখানে 
নোঁকজীবনের ফচিবোধকে আপন ক্চিবোধের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেছেন & 
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“ভাতারখাগ্ী' শব উচ্চারণ করতে তীর বেধেছে বলে “ম্বামীখাকী” শষ দিয়ে 
(ভিনি পঙ়কির পাদপূরণ করেছেন । ক্িন্ধ 'মাগী' শব্ধ উচ্চারণ করতে তার 
বাধে নি; প্রথম দিিকেব কাবো এবং "শান্তি' গল্পের সংলাপে ভিনি নিজেও শকটি 
ব্যবহার করেছেন, অবাধেই 'তেলি মাগীদের পাড়া” লিখেছেন। আমাদের 
এনে হয়, এক্ষেত্রে কবি বাক্তিগত রূচিবোধ অপেক্ষ। সমকালীন সাহিত্যরুচি দিয়ে 
প্রভাবিত হয়েছিলেন বেশি । এ ধরণের পরিমার্জন তখনকার দিনে কাজ্ছিতই 
ছিল | তা ন। হলে, 'খুকুমণির ছড়া" বইতে কোনো! স্কানে মার্জনা করেন নি বলেই 
ঘোগীন্দ্রনাথ সরকারকে তিবস্কার সইতে হত না । একালেব গবেষক এ বিষয়ে 
কবিকে ক্ষমা করেন নি। “বিষ্টি পড়ে টাপুর ট্পুব নদী এল বান" ইত্যাদি 
রচনাতে কবি “নদী'র জায়গায় “নদেয় লিখেছেন বলে ডঃ স্বকুমাধ সেন মশাই 
ক্ষোভ গ্রকাশ করেছেন (পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি”, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭০, 
গ্রন্থের অস্থতুষ্ঠি' প্রবন্ধ. 'লোকসাহতোোব ভাষা", পু ৭২-৭৭)| 

ছড়ার সংগ্রহ ৪ সঙ্কলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কবি বিভিন্ন মন্তব্য 
কবেছেন, তবে ভাদ্র মধ্যে সামঞকস্যও লক্ষ করা যায়। প্রথম প্রবন্ধে মস্ত 
পাই: “তাহাদের [ ছড়াগুলির ] মধ্যে বে-একটি সহজ হ্বাভাবিক কাব্যবম 
আছে সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল ।” অর্থাং 
“ভাষা ও “সমাজের ইতিহাস অপেক্ষ। সহজ কাব্যরসই কবিকে 'মাকুষ্ট করেছে। 
দ্বিতীয় প্রবন্ধে এই সহজ-ম্বাভাবিক কাব্যরসকে বলেছেন “বাল্যরস, এবং 
“শুদ্ধমাত্র এই রসের দার] আকৃষ্ট হইয়াই আমি বাংলাদেশের ছড়া-সংগ্রতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। 'এই ছড়াগুলি স্থায়ী ডাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা! যে কর্তণা 
সেবিষয়ে বোধ করি কাহাবো মন্তাস্থর হইতে পাবে না। কারণ, ইহা 
আমাদের জাতীয় সম্পত্তি।” লক্ষা যখন “কাবারস' ও 'বাল্যরস, তখন 
নমীক্ষাও ঘে এই দৃষ্টিকোণছারাই পরিচালিত হবে, তাতে আশ্চধের কিছু 
নেই। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। 

সঙ্কলনের গ্রনঙ্গে শ্রেণীবিভাগের কথাও ওঠে । স্পষ্টভাবে শ্রেণীর ভাগ 
করেছেন কেবল চতুর্থ গ্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে ছড়াকে তিনি ছু'টি (বা তিনটি) 
ভাগে ভাগ করেছেন: হরগৌরী-বিষয়ক, রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ( এবং রামসীতা, 
রাম-রাবপ-বিষয়ক )। হুরগৌরী-বিষয়ক ছড়ার মধ্যে বাস্তবতা এবং রাধারু 
বিষয়ক ছড়ার মধ্যে মানমিকত। ও “ভাবের হৃষ্টি? প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রথম দুই 


২৭৮ বাঙল! ছড়ার তৃমিকা 


প্রেন্ধে স্পট ও সচেতনভাবে শ্রেশীভাগ নেই, বদধিও শ্রীযুক্ত আগুতোষ ভ্টীচার্য 
মশাই এর মধো 'তুষপাঁড়ানি ছড়া” ও “ছেলেখেলার ছড়া”_এই ছুই ভাগ 
লক্ষ করেছেন। এই বিভাগ কল্পনা ডঃ ভট্টাচার্যের, রবীজজনাথের নয় | “শ্রেণীর 
কথা করি একেবারেই উল্লেথ করেন নি, একথাও অবশা সত্য নয়। প্রথম 
প্রবন্ভের এক জায়গায় কবি লিখেছেন : “এই তো এক শ্রেণীর ছবি গেল আর 
এক শ্রেণীর ছবি আছে বাঁহা বর্ণনীয় বিষয় অবলম্বন করিয়া একটা সমগ্র ব্যাপার 
মনের মধো জাগ্রত করিয়া দেয়।” এই যস্তব্য পড়ে অনুমান হয়, কবি শ্রেণী- 
ভাগ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং ছড়ার দ্ঘস্তনিহছিত “ছবি” অস্থসায়েই হয়ছে 


ব। শ্রেণীবিভাগ করতে চেয়েছিলেন, যদিও তার স্থষ্পষ্ট প্রতিফলন প্রবন্ধে আর 
নেই। “ছবি*-ভিত্তিক এই শ্রেণীভাগ ছড়ার রচনারীতি-ভিত্তিক শ্রেণীভাগেরই 
নামাস্তর, অর্থাৎ ছড়ার কাঠামো সম্পর্কে কবির সচেতনতা এর মধ্যে 
গ্র4তফলিত হয়েছে | ববীন্দ্রনাথ যে শ্রেণীভাগের ইঙ্গিত মাত্র দিয়েছেন, অথচ 
পর্ণ পে নিজেই ভাব অন্রমবণ করেন নি, পরবত্ত্থ গবেষকদের উচিত, তাকেই 
পর্ণকর কর]। যে ধরণের শ্রেণীভাগেব কল্পনা কবি করেনই নি, সেই ধরণের 
শ্রেণী ভাগ, অতএব কবির নয়,_ত1 আলোচকের নিজন্ব। 

শ্রেণীডাগের প্রসঙ্গে আমাদের আর একটি সংশয় আছে। সেটি অবশ্য 
স্বয়ং কবিরই ধারণা সম্পর্কে | স্পষ্টক্ূপে চতুর্থ প্রবন্ধে তিনি ছডাঁর তিনটি 
শ্রেশীভাঁগ করেছেন । এই শ্রেণীডাগ স্বতঃই অসম্পূর্ণ, কেনন1, ছেলেতুলানে। 
বা মেয়েলি কোনে] ছড়াই এর অন্তভূক্তি হয় না। তবে কি ছেলেতৃলানে। 
ও মেয়েলি ছড়ার ছবি-ভিত্িক এবং অন্তগুলির বিষয়-ভিত্তিক শ্রেণীভাগের 
কথ] কবি বলেছেন? কিংব1 “ছেলেভূলানো ছড়া" নাবালকদের এবং হরগোরী, 
রাধাকষ্ণ-বিষয়ক ছড়া] সাবালকরের । “ছেলেতূলানে? ছড়ার প্রথম নামে 
'মেয়েলি' শফও সংশয় সৃষ্টি করে | তবে কি মেয়েদের ও পুরুষদের ছড়া ভিন্ন? 
কিন্ত তাই ঘদি হবে, তবে হরগৌরী বা রাঁধারুষ্-বিষয়ক ছড়া মেয়ে-পুরুষ 
সকলকেই কেন বাবহার করতে দেখ! যায়? রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন : 
“গ্রামের ভিক্ষুক কথক গায়ক হুরগৌরীর কথায় বারে বারে ছ্বারে দ্বারে সেই 
ভক্তি উদ্রেক করিয়। বেড়ায়।” পুরুষ গায়করাও যখন এই "গ্রাম্য ছড়া” গায়, 
তধন এই ধরণের ছড়াকে মেয়েলি বাঁপার বলছেন কেন? তবে কি গায় 
পুর্ধষ কেবল এবং শোনে স্ত্রীলোক কেবল ? 


বাঙলা ছড়ার তৃষিক। ইঃ 


এই প্রসঙ্গ কবি 'গ্রাম্যছড়]' অভিধাটি বাবছার করেছেন। এটিও সংশয়ের 
স্থাট্টি করে। যেহেতু হরগৌরী-রাধাকৃফ-বামসীতা-বিষয়ক ছড়ার প্রাসজে 
ধভিধাটি ব্যবহৃত হয়েছে, হতরাং সিদ্ধান্ত হওয়া! স্বাভাবিক, উক বিষয়াখষ 
ছড়াই 'গ্রাধা ছড়া” । এর আগে কবি “মেয়েলি ছড়1', 'ছেলেতুলানো ছড়া 
প্রভৃতি ছুই পদ্নের ছড়ার কথা বলে এসেছেন। গ্রাম ছড়া” অভিধার 
ফলে তিন পদের ছড়ার নাম শোন] গেল। তবে কি কবি ছড়াকে তিনভাগে 
বিভক্ত করতে চান? তাই বা আবার বিশ্বাস করি কি ভাবে; “মেয়েলি ছড়া" 
অন্তিধা তো তিনি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন । 
এই সংশয়ের শিকার হয়েছেন শ্রীবিমলকুমার মুখোপাধ্যায় মশাই। 
ববীক্নাথের নজির টেনে তিনি তাঁর বইয়ের নাম দিয়েছেন বাঙলার গ্রামা 
ছড়া? (সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ )। রাধার ও হরগৌরী-ব্ষয়ক ছড়ার সঙ্ধলন 
বলেই এই নাম দিয়েছেন । “গ্রাম ছড়া” নাম ঘখন, কৃট বাক্তি তা হলে 'শহুরে 
ছড়া”র নাম কবে ফেলতে পাবেন । ধেন ছড়ার গ্রামা ও শহুরে এই দু ভাগ 
আছে এবং যা “গ্রামা ছডা' নামে সঙ্কলিত হয়েছে, প্রচলিত ও পরিচিত ছড়া 
থেকে তা পৃথক ' ছড়া বা ছড়|-কবিতার নানা আকার আছে, সে জন্তে 
তাদের “ছড়া” বই অন্ত নাম দিয়ে বিভ্রান্তির হি না করাই ভালো । ববীক্নাথ 
সাধারণভাবে এই গগ্রাম্া ছড।” পদটি বাবহাব কবেছিলেন, তাকে এতোখানি 
বিশেষিত করে বিমলবাবু ঠিক কাজ কবেন নি। 
এইবার ছড়া সমীক্ষার বিষয়ে রবীন্দ্রনাের বিশেষত্তবের কথা! বলি। প্রথম 
প্রবদ্ধটিতে সমীক্ষাই প্রাধান্য পেষেছে | ছড়াকে কবি বিচার করেছেন বালকের 
অনশ্ুত্ব দিয়ে, এইজন্যে নিজেও তিনি পুনরায় বালকত্তে ফিরে তবে ছড়াকে লক্ষ 
করেছেন। এইজন্যেই তিনি “বালারস' শব্টি ব্যবহার করেছেন । সব ছড়াকে 
কেবল বালকের সাহিত্য বলতে ন্বভাবতঃই কবিকে একপেশে বলে নিন্দে কর! 
চলত; কিস্ততিনি “সহুজরস'-এর কথা খন তুলেছেন, তখন সে দোষ 
অনেকাংশে ঘুচে ধায় । দ্বিতীয়তঃ, তিনি গ্রামজীবনের পটভূমিকায় লোক- 
সাহিত্যকে বিচার করতে চেয়েছেন । তৃতীয়ত: লোকসাহিত্যকে তিনি মাজিত 
ও শিষ্টমাহিত্যের ভিত্তিরূপে দেখেছেন এবং এই ছুই সাছিতাধারার মধ্যে একটি 
যোগকে অন্থভব করেছেন | চতুর্থত:, কবি পরোক্ষে ও দম্পষ্টভাবে ছড়ার 
পুনর্গঠনের কথ! বলেছেন, হ1 পরবর্তাকালে স্পষ্টতর হয়েছে জঅবনীন্্রনাথের 


হ৮৭ বাঁওল! ছড়ার ভূষিক। 


প্রবন্ধে । 'শিবুঠাছয়ের বিষ্বে হল, তিন কনে দান' ইত্যাদি পড়ক্কির 
আলোচনায় কবি যন্তবা করেছেন: “হয়তো এই ছড়ার অধো পুরাতন বিস্বৃত 
ইতিহাসের অতিক্কুত্র এক প্প অংশ থাকিয়া গিয়াছে । আর কোনে ছড়ায় 
ছয্ঘতে। ব। ইহার আর এক ট্রকর। থাকিতে পারে ।” রবীন্তরনাথ একট ভাব ও 
প্রসঙ্গকে ভিন্ন ছড়ার মধো আঁদদ্ধ হবার কথাট্টরকুই কেবল তুলেছেন; অবনীজ্ুনাথ 
ভাঁধ ও প্রসঙ্গ অন্থপায়ী তাবং ছড়াকে পুনর্গঠিত করবার কথা বলেছেন। অতি 
অআধুনিককালের 0৫1/5091108010781 81581515-এর ভিত্বি কবির এই মস্তবো 
নিহিত আছে। 

ছড়ার আলোচনার ভঙ্গিতে কবি কিন্তু উচ্চসাহিতোর প্রসঙ্গ টেনে এনে 
ছড়াকে গৌরব দান করেছেন। ভিনি যে সাহিত্যাদর্শে বিশ্বাসী, ছড়ার 
আলোচনাতেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। মেঘদৃত, কূমারসম্ভব বা পৈষঃ€কবিতা 
ঈম্পর্কে তার ধে ধারণা, তা তিনি ছড়াব ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন। মেয়েলি', 
'ছেলেক়পানে', গ্রামা' ইত্যাদি যে অভিধাই ডিনি দিন, আলোচনার ভঙ্গিতে 
কিন্ত উচ্চ ও শৃক্মতার কোনো অভাব নেই । 

কিন্তু সমকালীন রবীন্দ্রসমালোচকগণ কবির এই বিশেষ দৃষ্টিকোণের তাৎপর্য 
অনুধাবনে অক্ষম ছিলেন। আলোচনা-প্রসঙ্গে কবি পারিবারিক জীবনের ন্মেহ 
ও ছদয়-:ব্দনার কথা তুলেছিলেন। “সাহিত্য (কাতিক, ১৩০১) পত্রিকায় 
স্থরেশচন্দ্র সমাব্পতি লিখলেন: “মেয়েলি ছডা' [ সাধনা : আশ্বিন-কাতিক, 
১৩০১] শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি রচন1। এই প্রবন্ধটি চৈতন্য 
লাইত্রেরীর সভায় পঠিত হইয়াছিল,_-কিন্তু চিতা 'মাধনা'য় তাহাব উল্লেখ 
ফরেন নাই। ইহা নিতান্ত অন্তায় ও অসঙ্গত মনে করি। “মেয়েলি ছড়া-_ 
“ছেলে ভূলাইবার জল্স বঙ্গৃলন্্রীদের মুখে যে মব অদ্ভুত অথচ সরল ও সুমিষ্ট 
ছড়। গুন যায়, তাহার একটি বস্তুত সমালোচনা । কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে, 
পমালোচনার কিছু বাহুল্য হইয়াছে! এই সকল ছড়ায় ধে কোনও বিশেষ 
দার্শলিক বা নৈতিক তত্ব নিহিত নাই, সে কথা না বলিলেও চলিত। এই 
ইড়াগুলি যে রমণীদের স্বপ্ন রাজা হইতে সংগৃহীত, ইহা সহজ বুদ্ধিমাত্রেরই 
বোধগহা |...” হুয়েশচজের এই মন্তব্য ছড়া সম্পর্কে সাধারণভাবে তখনকার 
ধাঙালীর মতামতকে প্রতিবিদ্বিত করে। 

ছড়া স্ষদ্ধে রবীন্দ্রনাথের পরবতী বক্তবা পাই অথোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 


বালা ছড়ার স্কৃষিকা ২৯১ 


«ষেয়েলিব্রভ' ( গ্রথয প্রকাশ, ১৩*৩) বইয়ের ভূমিকায় (তায়িখ: ৭ 
কাতিক, ১৩০৩। কাঁসিয়াং )। অঘোবনাথের বাড়ী ছিল বীরতৃষের নলগাটিতে, 
তিনি ছিলেন শাস্কিনিকেতনের তত্বাবধায়ক ও আচার্ধ । রবীন্দ্রনাপ ছড়া সংগ্রহ 
করতে থাকলে সাধারণভাবে উৎসাহ ও প্রশংসা পান নি। সেজে তার যনে 
যে ক্ষোভ ছিল, অঘোবনাথের বইয়েব ভূমিকায় তাই তিন বাক্ত করেছেন : 
“সাধন পত্িক] সম্পাদন কালে আমি ছেলে তুলাইধাব ছড়া এবং মেয়েলিত্রত, 
সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম । ত্রতকথ] সংগ্রহে আঘোরধাবু আমার 
প্রধান সহায় ছিলেন,-"” 

“অনেকের নিকট এই সকল ব্রতকথা ও ছড়া নিতান্ত তুচ্ছ ও তাম্কর 
বলিয়া মনে হয় । ” 

“বুরোপীপ্জ পঞণ্ডিভগণ দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসে যথেষ্ট মনোধোগ করিয়া 
খাকেন এন্বং ছড়া দূপকথ। প্রভৃতি সংগ্রহে ও সঙ্কো5চ বোধ করেন না। তাহাদের 
এ আশন্ক। নাই, পাছে লোকসাধাবণের নিকট তাহাদের মধাদ] নষ্ট হয়। 
প্রথমতঃ তাহারা জানেন ঘে সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে 
চিরকাল স্থান পাইয়া আসিয়াছে, তাহাবা দর্শন, ণিজ্ঞান ও ইতিহাসের 
ষুল্যবান উপকরণ ন। হইয়া যায় না| দ্বিঠীতঃ যাহাবা ব্ব্দেশকে অস্তবের 
সহিত ভালোবাসে ভাহাবা শ্বদেশেব সহিত সর্মভোভাবে অন্তবঙ্গদূপে পরিচিত 
হুঈতে চাছে এবং ছড1, বূপকথা, ত্রতকথ] প্রভৃতি বাতিরেকে সেই পরিচয় 
কখনো সম্পূর্ণতা লাভ কবে না 1৮, 

এই মন্তবো এক দিকে লোকসাহিত্যের প্রতি শ্রচ্ধা, অপর দিকে সমকালীন 
'শিক্ষিত বাঙালীব উপেক্ষার প্রতিক্রিয়া দেগা যায়। কেন লোকসাহিত্যের 
আলোচন1-গবেষণা বালায় উচ্চমানের কিছু হয় নি এবং রবীন্দ্রনাথ প্রবতিত 
লোকনাহিত্যের সংগ্রহ-সঙ্কলনের ধাব] মত্বঃপর হুঙ্ক হয়ে গিয়েছিল, ভার কারণ 
এখান থেকেই বোবা ঘায়। 

অপরকে ছড়া সংগ্রহে উতৎসাহ-দানও ছিল রবীক্ত্রনাথেব ছড়া-চর্চার 
এক দ্দিক। এজন্যেই বিভিন্ন সঙ্কলনের ভূমিক! লিখেছেন । 'অঘোরনাথের 
সঙ্ষলন ছাড়াও, পবমেশপ্রসন্গ বাছ, বি.এ, বিগ্ভানন্দের “মেয়েলিত্র হকথা” 
€ পূর্ববঙ্গের, বিশেষতঃ পশ্চি়্ ঢাক| অঞ্চলের ব্রতকথা। প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র, 
১৩১৫) বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন । আবছুল করিম সাহিত্য-বিশারধ ছড়া- 


২৮২ বাওলা ছড়ার তৃষিকা 


সংগ্রহে রবীজনাথের কাছেই উৎসাহ পান। সংগ্রহকর্ষে ছাত্রদের ভভূষিকট 
লম্পর্কে কবি বিশেষ সচেতন ছিলেন। প্রতিষ্ঠানগত'ডাবে সাহিত্য পরিষৎ 
ছযিদের দিয়ে সেই কাজ করিয়ে মিক, এই ছিল তার পরিকল্পনা । ছাদের 
প্রতি সম্ভাষণ? ( বঙ্গদর্শন | বৈশাখ, ১৩২২) নামে ছাত্র-মভায় পঠিত প্রবন্ধে 
তিনি তাই জিখেছিলেন : “.. গ্রামা ছড়া, ছেলেতুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান, 
প্রভূতির মধো অনেক জানা বিষয় নিহিত আছে । বস্ভত দেশবাপীর পক্ষে 
দেশের কোন বৃত্তান্তই তৃচ্চ নহে, এই কণা] যনে রাখিয়াই সাহছিতা পরিষদ 
নিজের কর্তবা নিজপণ করিয়াছেন |” এই মন্তব্যে ছড়া-সংগ্রহের শ্বাদেশিক 
দিকটিই প্রাধান্য পেয়েছে । ছড়া-সংগ্রতেব লঙ্গ্য ছুটি হতে পারে : ১. ছড়া- 

রক্ষণ এবং তার মাধামে ছড়ার উচ্চতর গবেষণা; ২. স্বাদদেশিকতার জনে 
ছড়া সংগ্রহ | খদিও ছুটি লক্ষ্য যূলত: এক, তথাপি বাওলাব ছড়া-চর্চার ক্ষেত্রে 
ছিতয় মনগ্তহটিউ প্রাধান্ধ পেয়েছে । এইজগ্কেই সমীক্ষার চেয়ে সংগ্রহ বেশি 
হয়েছে। 

এরপর অনেকদিন রবীন্দ্রনাথ ছড়া সম্পর্কে কোনো আলোচনা-মস্তবা 
ফরেন নি। ভীবনেব শেষে এসে, ছন্দ নিয়ে তিনি যে আলোচনা করেন ( ঘা 
কলকাত। বিশ্ববিষ্ালয়ে পঠিত হয়) তাতে প্রসঙ্গত: ছড়ার ছন্দের কথা 
তোলেন (উদয়ন পত্রিকা । বৈশাখ, ১৩৪১ | পূ. ১১৩)। তিনি বলেন : 

"্যতিকে কেবল বিবতির স্থান না দিয়ে তাঁকে পুরির কানে লাগাবার 
অভ্যাস আরম্ত হয়েছে আমাদের ছড়ার ছন্দ থেকে । ছড1 আবুত্বি করবার সময় 
আঁপনি ঘি গোঁগান দেয় আমাদের কান ।” 

“কাক কালে! বটে পিক সেও কালো, 
কালো সে ফিডের বেশ 

তাহার অধিক কালে। ঘষে কন্তা 
তোমার চিকণ কেশ।” 

“এমন করে ছনটাকে পূরোপুরর ভরিয়ে দ্রিলে কানের কাছে খদী হোতে 
হোত না। কিন্তু এতে ছড়ার জাত যেত। ছড়ার রীতি এইঘে, সে কিছু, 
ধ্বনি জোগায় নিজে, কিছু আদায় করে কের কাছ থেকে, এ ছুইয়ের মিললে 
মে ছয় পূর্ণ।...বখেষ্ট হতি যিশোল কর! হয়েছে ছড়ার ছন্দে, শিশুকাল থেকে 
বাডালী ভাতে আনন পায়।-..” 


বাঙলা ছড়ার সৃষিকা ২৮৩. 


ছড়ার প্রভাব রবীজ্যানসে অস্থ্ঞ্ধ ধারায় সঞ্ধীবিত ছিল। গার শেষ 
বয়সের কাব্যেও তাঁর প্রমাণ রেখে গেছেন । এ বিষয়ে অঙিয়চন্জর চত্রবতণুর 
*বিচিন্া' এবং 'প্রধাসী” (কাতিক, ১৩৪৮। পৃ. ৯৮১০৭) পজিকায় পতস্থ 
প্রবন্ধ দুটি আকর্ষণ করে ॥ 


৮ 


রবীন্দ্রনাথের পর ছড়। সংগ্রাহক ও সঙ্কলক হিসেবে ঘোগীক্রনাথ সরকারের 
নাম উল্লেখযোগ্য | ঘোগীব্্রনাথের 'খুকুমণির ছড়া” (১৩০৬ ) এক সময়ে বাঙল1 
দেশে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বনু সংস্করণ তারই প্রমাণ। বইটির 
ভূমিক। লিখেছিলেন (ভূমিকার তারিখ; ৮ই আধাঢ়ঃ ১৩০৬। কলকাত1) 
রামেন্্রন্থম্দর ভিবেদী | বাঙল। ছড়া সম্পর্কে আজ পর্বস্ত যে ক'টি প্রবন্ধ লিখিত 
হয়েছে, এটি তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য । এই প্রবন্ধটি নিয়ে আমরা 
প্রথম অধ্যায়েই বিশ্বীত আলোচন। করেছি, কাজেই এখন এ নিয়ে পুনরার 
আলোচনাব আবশ্বীক নেই । 

'খুকুমণির ছড়া” নাম থেকেই কিন্তু সংগ্রাহকের ও সঙ্কলনের উদ্দেশ 
বোঝা ষায়। ছড়। যে নারীর জীবনেরই একটা বিশেষ বিশেষত্ব, এইজন্ে 
শৈশব থেকেই তার প্রস্ততি প্রয়োজন আছে,এই বোধ মনের মধ্যে 
থাকাতেই এই ধরণের নামকরণ হয়েছে । নইলে 'খোকা'দেব কথ! নামের 
মধো নেই কেন? এই রকম “পুটুরাণীর ছড়া” প্রভৃতি নামকরণের মধ্যেও সেই 
একই মনোভাব কাঙ্জ করেছে। 

এ কালের গব্যেক ধোগীব্্রনাথের সঙ্কলনের মধ্যে নানা ক্রটিই দেখতে 
পাবেন। প্রথমতঃ, বাঁউলার বিভিন্ন অঞ্চলের সম্থলন এতে থাকলেও অঞ্চলের 
নামোল্পেখ নেই । দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিমবঙ্গের ছড়াই এতে প্রাধান্ত লাভ করেছে।, 
তৃতীয়তঃ, ছড়াগুলি বদৃচ্ছ। পরিমাছিত হয়েছে। চতুর্থত:, বিস্তাসের কোনো 
ক্রম ব1 আঁদর্শ এতে ধর] পড়ে নি। 

বইটির প্রথম সংস্করণ ছত্পাপা, আব] দেখি নি। যোড়শ সংস্করণে ৪১৭টি 
ছড়া আছে। বইটি সচিত্র, চিন্ত প্রথম থেকেই ছিল। প্রথম সংস্করণের স্ৃমিকায়, 
রামেন্রহুন্বর সস্তবা করেছেন: “এই পুন্তকের সংগৃহীত ছড়ার সংখ্যা আড়াই 


৬৮৪ বাড! ছড়ার গৃষিক! 


শতকেয়ও কষ ।” পাগ্চীকগায় যোগীজানাথ লিখে জানিয়েছেন : “পরবতী 
স্বরণে আর গ দেড় শতকের অধিক ছড়া সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে ।-- 
্রস্থজার 1” বইটি “ভিরেক্টার যছোদয় কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেবীর জন্য 
অন্ভুযোদিত? হয়| 

বইটি বের তবার পরব বিভিন্ন সামফিকপতে প্রধ্াছ বাক্তিগণ এর 
অমালো5ন। ফরেন । সেই দমালোচন! পেকে সাধারণভাবে লোকসাহিতা এবং 


বিশেষভাবে বইটি লম্পর্কে সমকালীন শিক্ষিত বাঙালীর মতামত জানা যায়। 
সীচে কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 


অক্ষয়কুমার মৈজ্রেস (খুমণির ছড|| উৎসাহ পত্জিক|, বৈশাখ-স্গা্ঠ, 
১১০৬ | পু. ৩১০৩৯) এ বিষয়ে যে দীর্ঘ নিবন্ধটি লিপেছিলেন, তা তখনকার 
রস ও রুচিবোধ ছারাই নিয়স্থত | শিশুব আনন্দ ও শিক্ষাব জন্যেই ছড়া 
সঙ্কলনের প্রয়োজন বলে |হনি অন৬ব করেছেন, অনা ফোনে কারণে নয়। 
সূমিকাতে রামেম্রন্রন্দর ধে ইতিহাস-প্রত্ততত্বের আলোকে ছড়ার পর্যবেক্ষণের 
কথ। বলেছিলেন, প্রাঙ্জ এট্হাসিক ও প্রতুতাত্বিক অক্ষয়কৃষাব সে বিষয়ে 
মন্ত্বা করেছেন: “এই সকল ছড়া] এক সময়ের রচিত নহে; কিন্তু কালক্রমে 
পরিবতিত হইতেছে বলিয়া প্রাচীন পদাবলী নিয়ত নব'ভাবে রূপাস্তবিত 
হইতেছে । পুরাতনের মধো কেবল দুই চারিটি মানুষ বাস্থানের নাম পাওয়! 
ঘায়,--তাহাতে৪ কোন এতিহাসিক বিশেষত্ব নাই।” 

ধে পরিমাজনার জন্যে একালের গবেধক ষোগীব্রনাথকে তিরস্কার করবেন, 
সেই পরিমার্জনা না করবার ভন্তেই অক্ষযকুমার ঘোগীক্রনাথকে তিরস্কার 
করেছেন! অক্ষয়কুষারেব মন্তব্য: “পাঠাপুষ্তকের স্থায় এই মকল ছড়াও 
লোকশিক্ষার উপাদান বলিয়া ইহাকে ক্রমশঃ একটু আধটু সংশোধন করা 
কর্তব্য। এ হিসাবে সমালোচয গ্রন্থেব অনেক কবিতা পারত্যক্ত বা পরিবতিত 
হইলে ভাল হইত .'” এই সংশোধন কি ভাবে ও কোথায় কর] হবে, অক্ষয়- 
কুমার নিজেই তা প্রধর্শন করেছেন। “বাড়ীতে আছে হুলে। বেরাল কোমর 
বেধেছে - এর মধ্যে লো? শব্ধ অশালীন মনে হওয়ায় তিনি তার জায়গায় 
“কাট? শন্ধ লিখে দিয়েছেন | তার যুক্তি: “ষেকালের পিতামাতা যে সকল 
কথ। তুলিয়। পুজকন্ডার সঙ্গে হাশ্ত পরিহাস করিতেন, একালের আমরা যখন 


লে মকল ত্যাগ করিতে পারিয়াছি, তখন খুকুমশির ছড়া হইতেও কিছু কিঞ্চিৎ 
ত্যাগ বা পরিবর্তন করিলে তেন অন্তায় হইবে না." ”। 


বাঙল। ছড়ার ভূমিকা ২৮৫ 


ক্ষীরোদচজ্জ রায়ের সমালোচনার (নব্যভারত | আঙ্বিন। ১৩৬|, 
পৃ. ২৯২-২৯৫ ) হু-একটি স্থান অক্ষয়কুমারের আলোচনা থেকে ভিন্ন! তার 
বিশেষত্ব তিনটি : ১. ছড়াগুলি যে £010-100-এর অন্তত, ত তিনি স্পট 
করে বলেছেন; ২. “ইতিহাস রচনার পক্ষে ও দেশের প্রাচীন অবস্ক। চিজ 
করিবার জন্য খুকুমণির ছড়া! অসামান্ত সহায়।” কিন্তু কোথায় পেই 
ইতিহাসের উপকরণ ছড়ানে। আছে, ত। একবারও বলেন নি। তবে, সমাজ চিত্রের 
দিকটি তিনি আলোচ্য ছড়াগ্ুটল অবলম্বনে স্থম্পই্টভাবে তুলে ধরতে 
পেরেছেন। এ বিষয়ে তাব একটি মন্তব্য , “ঘখন মামীর সঙ্গে আজকালের 
শালীর কি বড় ভাজের মত রহশ্ত চলিত, মে অনেক দিনের কথ11"-*ভারতচন্জ 
যে স্বরে “আরে আ মামী” গাইয়াছেন, সে স্ব এখন আর বাঙ্গালায় বাজে 
না। (খাকন মামা পাত কাটতে যাইবার অবলর পাইয়া মামীকে চোরের 
হাতে দিয়া নিজের ছোট ছুটি হাতে হাততালি দ্িতেছেন, এ ছবি বড় 
পুরাতন |” ৩. ছড়ার শব্দগুলির প্রতি ক্ষীরোদচন্ত্র বিশেষ দুটি দিয়েছেন, 
এগুলির প্রাচীনত্ব ৪ ব্যাকরণগত বিশেষত্বও লক্ষ করেছেন | শেষে শব্গুলির 
উল্লেখ করেছেন: ট্যাপর, নোটা, বিচুলী, শিকে, মেনাগাই, নড়ি, ঢুলকী, 
কাটি, হাঁ ট্শ, আড় প্রভৃতি | 

দ্বিজেন্ত্লালের সমালোচন। (প্রদীপ । অগ্রহায়ণ, ১৩*৬। পৃ. ৩৮৬-৩৯০ ) 
মোটামুটিভাবে বিশেষত্ববিহীন। তবে তার আলোচনাব ছুটি প্রসঙ্গ 
উল্লেখষোগ্য। তিনি ছড়াগুলির “পাঠ+ এবং শ্রেণীভাগ সম্পর্কে মন্তব্য করে- 
ছেন। “তিনি যোগীন্দ্রনাথ ] ছুই এক স্থানে এরূপ পাঠ আরোপ করিয়াছেন 
যাহার সহজে অর্থবোধ হয় না। যেষন, “বস্তি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বাণ” 
এটি আমার বিবেচনায় “নদেয় এল বাণ” এইরূপ হইবে । 'নদেয়'র অর্থ 
নবদ্ধীপ। আর এক স্থানে “হ্রলকে নিয়ে যাব দ্রিঙ৬নগর দিয়ে” এটি 
“দীঘনগর” হুইবে। দীঘনগর কৃষ্টনগর ও শান্তিপুরের মাঝামাঝি একটা! 
গ্রাম | ..“নবন্ধীপ বা তন্গিকট ব্তী স্থানে অনেকগুলি ছড়ার ঘে উৎপত্তি তাহাতে 
সন্দেহ নাই।.'ছ্বিতীয় প্রমাণ ছড়াগুলির পরিভাষ। | ..” ছিজেন্দ্রলালের 
দ্বিতীয় বক্তব্য: “আমার বিবেচনায় বিষয় অনুসারে পুল্তকখানি [র] বিভাগ 
থাকা উচিত ছিল। যেরূপ ঘুম পাড়ানী গান, গল্প, খেলার ছড] ইত্যাদি ।.'*+ 
মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথও “নদেয় এল বান' লিখেছেন। 


২৮৬ বাডগা ছড়ার তভূষিকা 


ওপরের লমালোচনাগুলি থেকে তৎকালীন লোকসাহিতারচিরও একটি 
শপরিচা হেলে | 


১১৪ &+ 


'খুকুমণির ছড়া'র পর দীর্ঘকাল কোনো উল্লেখষোগ্য সঙ্কলনের নাম 
ষেলে না। কিন্তু খুচরে! কিছু প্রবন্ধ পাওয়া গেছে, বকব্ের বিশিষ্টতার জন্বে 
সেগুদল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এইসব গ্রবন্ধকারদের মধো আছেন: 
অবনীন্দ্রনাথ, শরত্চ্ মিঅ। যোগেশচন্দ্র রায়, ভঃ সুকুমার সেন এবং বুদ্ধদেব 
ধন 

অবনীন্দ্রনাথের 'ছেলেভোলানো ছড়া" (ভারতী । বৈশাখ, ১৩৩। পৃ. 
৪-১৫) প্রবন্ধটির উল্লেখ পূর্বে একাধিক বার আমরা করেছি । কাজেই এখানে 
সে-সব কথার পুনরাবৃত্তি আর করব না। এখন অন্তান্ত দিকগুলির কথা 
বলি। অবনীজ্জনাথ নিজে চিত্রকর, চিত্রকরের মন ও দৃষ্টি দিয়েই তিনি বাঙলা 


ছড়ার বিচার করেছেন। সমগ্র রচনাটির মধ্যে তিনি একটি চঙ্জময় রসের 
জগৎ স্থষ্্র করতে পেরেছেন। রবীন্ত্রনাথ ছড়ার অস্তনিহিত চিত্রের কথা 
উত্থাপন করেছিলেন । অবনীন্দ্রনাথ সেই প্রসঙ্ষটিকে পূর্ণতা দিয়েছেন । তার 
আলোচনাভঙ্গিকে বিশ্লেষণ করলে পাই: ১. গ্রামজীবনের ল্যাগুস্কেপ রূপে 
তিনি ছড়াকে দেখেছেন; এক-একটি ছড়। যেন এক-একটি গ্রাম । ২. এক- 
একটি গ্রামে যেমন নান। খবর আপা-যাওয়া করে, তেমনি একটি ছড়ার মধ্যেও 
থাকে নানা ছবি। যে গ্রাম্য পটতৃত্িকার কথ! উল্লেখ করে তিনি তার 
আলোচন! শুরু করেছিলেন, সে গ্রামটি এর ফলে মুহূর্তে একটি অবান্তব 
করলোকের রাজ্য হয়ে গেল। ৩. এক একটি ছড়ার মধ্যে একদিকে থাকে অতীত 
কালের মানহধষের মনের হৃখছুঃখের ছবি, অপর দিকে থাকে বাস্তব 
ইতিহাস ও সমাজ থেকে আগত ছবি। এইজন্বেই ছড়া অতীতময়, শ্বতিময়। 
ক্ষোথায ইতিহাস, কোথায় মনের শ্বতি জড়ানো-ছড়ানে1 আছে ছড়ায়, উদাহরণ 
প্রশ্নোগ করে অবনীন্দ্রনাথ তা] স্পষ্ট করেছেন । ৪. অতীতের মন ও ইতিহাসের 
স্তিকণিকা অসম্পুণাকারে ছড়ায় ব্যক্ত হয়। বাস্তব জগৎ ও ইতিহাস 
' অবিকৃত রূপেই ছড়ায় ধর পড়ে না| ছড়ার থে বর্তমানকালের জগৎটা, সে 


বাঙল। ছড়ার ভূমিকা! ২৮৭ 


ধশিশডকে ভয় দেখাবার আর অতীতকলের জগংটা, সে শিশুকে গল্প শোনাবার। 
কখনে বা দেখা যায় ছড়ার ভেতর নাটকের আভাস। 

ছাড়ার গঠনে অসংলপ্রত1 এবং গ্রাসঙ্কিকতাকে ভিত্তি করে ছড়ার পুনর্গঠন 
সম্পর্কে অবনীন্তরনাথের মন্তব্য : “একটার আগা গেছে অন্তটার শেষে, অন্তটার 
শেষ এসে জোড়া লেগেছে একটার আগায় ! এই ছেলে ভোলানে। ছড়ার সম্পূর্ণ 
রূপটা ধরতে হলে এটার এক অংশ ওটায়, সেটার খানিক এটায় জুড়ে না 
দেখলে উপায় নেই, কাজট। ভারি শক্ত কিন্তু ভারি চিত্তাকর্ষক ।* অবনীক্রনাথ 
মনে করেন, “ছড়াগুলিকে গুছিয়ে ধরার সয় এসেছে”) এব' একাজ ন1 করলে 

ংগ্রই কর্ম সম্পূর্ণ হয়েছে বলে তিনি মনে করেন না। তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি 

বলেছেন, টুকবো ছড়। থেকেও রম পাওয়া ধায়; এবং যে ভাবেই ছড়াগু'লকে 
সাঙ্জানে। যাক ন। কেন, তা থেকে রস মেলে । 

ছড়ার মধো তিনি ছুটো। দিক দেখেছেন: একদিক বাস্তবতার দিক, 
অপরটি কল্পনার রাজ্য। ভাষার মিল আছে অথচ ভাবের প্রাসঙ্গিকতা। নেই, 
এমন ছড়াকে তিনি বলেছেন “পাক ছড়া' অর্থাৎ খাটি ছড়া। ছড়ার মধ্যে 
এইজন্তে, তিনি 0901500-এর ছাপ দেঁখেছেন। এভাবে ছড়ার একঘেয়েমিও 
কাটে। ছড়ার পুনবিন্ঞাসের প্রসঙ্গটিই অবনীগ্রনাথের এই আলোচনার 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ । তবে আধুনিক নৃতাত্বিকেরা তার এই মতবাধ মেনে 
নেবেন কিন! সন্দেহ। প্রাপ্ত যে কোনে ব্বূপকেই নৃতাত্বিকের লোকমানসের 
প্রতিবিম্ব বলে আঙ্কাল গ্রহণ করে থাকেন; এখন বদি কোনো! শিষ্ট ও মাজিত 
মন নিয়ে" ছড়াকে নতুন করে বিন্তাস্ত কর] হয়, তবে তা কি আর লোকমানসের 
প্রতি'বন্ব বলে গৃহীত হবে ?৯ 

অবনীন্্রনাথের ছড়ার আলোচনার কথা যখন উঠলই, তখন তার 'বাংলার 
ব্রত' (প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৫* )২ বইটির অন্তর্গত ব্রতের ছড়ার কথাও 
বলে নিই। উপযুক্ত প্রবন্ধের তুলনায় এখানে অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টি অনেক 
পরিপক। “ছেলে ভোলানে। ছড়া'তে তার দৃষ্টিকোণ কবির, রমিকের, চিত্র 


১ ছড়া সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের পুববতী আলোচন! : দুষ্ট ও স্থষ্টি (বঙ্গবাণী : বৈশাখ, ১৩২৯)। 
এটি পরের মাসে 'ভারতী'তে (আৈষ্ঠ, ১৩২৯ । পৃ* ১৭৮-১৮১) সম্বলিত "হয় । বিষযবস্ততে 
তেমন অভিনব কিছু মেলে না । 

২ প্রথম প্রকাশ 'ভারতী'তে (কাতিক-চৈত্র, ১৩২৫ )1 


২৮৮ বাঙল। ছড়ার ভূমিক। 


শিল্পীর । কিন্তু 'বা$নার ব্রতে' [গিনি নৃতাত্বক দৃরিকোণের পরিচয় দিতে 
পেয়েছেন | ব্রতের ছড়া বিচার করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ দুটি বিষয়ের ওপয় 
গুরুত্ব গিয়েছেন: ১. ব্রহের ছড়ার মধ অভিনয় ও নাট্যকলার একটি দিক 
আছে, ছেলে-ভূুলোনো ছড়াতে যার অন্কাশ নেই । ব্রতের ছড়ার মধ্যে 
অভিনয়ের দিকটিকে আরিক্কার়ের মধো তার নৃতাত্বিক জানের পরিচয় আছে। 
ব্রত মাজই ম্যাঞ্িক বা অভিচার, এবং ভিচার মানেই সাধৃশ্যাত্বক, অন্ু- 
করণাখ্মুক প্রভৃতি বিশেষ ধরণের কর্মের বা অনুষ্ঠানের অভিনয় । ২. সেই 
অভিনয়ের দিকটিকে কখনো বা চিন্তে ও আলপনায় প্রকাশ কর] হয়| এইজন্ে 
আলপনা-চিত্তের প্রচুর দৃষ্টান্ত বইটিতে সঙ্কলিত হয়েছে। তবে, আরো খুশি 
হওয়া যেত, চিত্রশিল্পী রূপে ওই আসপনার মধ্যে লোকজ্ীবন ও মানসসম্ভৃত 
০0-গুলিরও বিশেষস্ব উল্লেখ কবলে । মে কাজ অবনীন্দ্রনাথ ছাডা মার 
কারোরই বা করবার যোগ্য] মাছে ! 

শরতচন্জ। মিত্র মশাই বিশিষ্ট নুহাত্বক ছিলেন । তার ছড়ার আলোচনাতেও 
তা ধরা পড়েছে । ছড়া-বিষয়ক তার আলোচনাগুলি বের হয় 008106115 
]10717781 0 070 009 01510 5001665 06 13810685106 পর্িকায়। গোট। 
তিনেকের নাম করছি : 00. 8 8৩610109£1581 10901) 2১০৪ 006 11701912 
[710055-0৫0% (৬০1. 2৬]]) 0 2. 0000061, 1926. 70. 143- 
144) 7 071 0 1360£911 ০0100100150 00115081606 41155 010 10902 
[.08$% 1506? (৬০1. তা], 10 17115151923. 00, 767-775 )। 
0 010 1888 96001041091 0750 00 01০ 0118100৫015 ০০9০5 
00৮12800600 50110715 (৬০1. ১১0], 91, 00155 1931. 0, 
97-100). প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন, শরৎচন্দ্র হিতর বিশুদ্ধভাবে ছড়ার 
আলোচন। করেন নি; অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচন! করতে গিয়ে প্রসঙ্গত: 
বাঙল। ছড়ার সম্পরকে আলোচনা-মস্তবা করেন। 

উদ্লিখত তিনটি প্রবন্ধের মধ্যে দ্বিতীয়টি একটি ক্রমপুধিত লোককথার 
অস্তরগত্ড ছড়া, যার প্রথম পঙ়্‌ক্তি 'উ্ুনে বিবি মরি গেইয়ে। এই প্রসঙ্গে 
ক্রমপুঞিত লোককথা সম্পর্কে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেন। দ্বিতীয্ন ও 
তৃতীয় প্রবন্ধটি ছুটিই উল্লেখযোগ্য । একটি পরিচিত ছড়ার পঙ্ক্তি হল: 
'সাতট। কাকে দীড় বায়? | শরৎচন্দ্র মিত্র সস্তব্য কয়েছেন, বাঙলার নাবিকদের 


কাঙল! ছড়ার স্কৃমিক। ২৮৪ 


কোনে গোষ্ীর টোটেষ ছিল “কাক, তাই একখ। বজা! হয়েছে । অন্তবাটি 
চমকপ্রধ, সন্দেহ নেই। শরৎচন্দ্র হ্দি নৃতাত্বিক রূপে বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের 
মাঝি-মাক্সাদের গোষ্ঠির পরিচয় দিয়ে দেখাতে পারতেন থে যথার্থই “ক1ক' 
একটি টোটেম রূপে তাদের মধ্যে ম্বীুত, তবে তার এই উক্ত তৎক্ষণাৎ গৃহীত 
হত। এইখানে বজ! দরকার, নু, লু. 231০5 লিখিত [0610195581৫ 
(08959 0৫ 827365]1 বইতে ষথার্থই দেখা ধায়, পাখি বাওল। ও তংসঙ্গিহিত 
অঞ্চলের বিভিন্ন জনগো্ঠীর টোটেম রূপে গৃহীত হয়েছে। তৃতীয় প্রবদ্ধটির 
কথা প্রথম অধ্যায়েই আলোচন। করেছি, এজন্বে আর তার আলোচনা 
করলাম না। 

শরৎচন্দ্র মিত্রের দৃষ্টিকোণ যদি নৃতাত্বিক হয়ে থাকে, যোগ্নেশচন্্র রায়ের 
দৃষ্টিকোণ তবে পৌরাণিক | যে 50010851581] 9০17001 একদা লোককথ! 
বিচারের ক্ষেত্রে ইউবোপীয় গবেষকদের (ম্যান্সযূলার প্রভৃতি ) বিশেষ ভাবে 
প্রভাবিত কবেছিল, তা ঘযোগেশচজ্জকেও আচ্ছন্ন করেছে । অথচ, আশ্চর্যের 
কথা এই, যোগেশচন্দ্র খন ছড়ার পৌরাণিক ব্যাখা দেন, তার বহুপৃবেই 
£৯1000000109810851 ১০০০০1-এর ধাক্কায় 15010109£1081 ১০1)0০1-এব 
ভিত. বিপর্ন্ত হয়ে গেছে। যোগেশচন্দ্রও অন্য বিষয়েব আলোচন1! করতে 
গিয়ে প্রাসাঙ্গকভাবে ছড়ার আলোচনা করেছেন। তাঁর 'পৌবাণিক উপাখাঁন' 
(মাঘ, ১৩৬১) বইয়ে (পৃ. ৭২-৭9 ) তিনি 'আগভোম বাগভোম ঘোড়াভোম 
সাজে ইতাঁদি ছড়ার ব্যাখা! কবেছেন : 'কমলাপুলী" মানে “কমলাপুবী”, 
কমলালয় বা আকাশ-সমূদ্র । প্রলয়কালীন মহা-সমুদ্্র থেকে সুর্য ও চক্রে 
উদ্ভব হয়েছে, অত এব তাবা সহোদর, এই অর্থে আমাদেব যামা। ছড়াটিতে 
শর্য-মামার বিবাহ-ধাত্রার বর্ণনা করা হয়েছে । শ্ুর্যান্তকালে আকাঁশেব 
রক্তিমবর্ণকে দেখেই এই ছড়ার ব্লচয়িতার মনে এই বিবাহের কল্পন। জেগেছিল। 
সাধারণভাবে এই ছড়াটি থে অর্থ নিয়ে শ্রোতার মনে হাজির হয়, যোগেশচন্দ্রের 
ব্যাথার মঙ্গে তার কোনোই মিল নেই | ধোগেশচন্দ্রের ব্যাখা হয়তো অনেকেই 
মানবেন না । কিন্তু যা লক্ষণীয়, তা! এই: ছড়াটির ব্যাখা তিনি ছড়াকে 
“শিশু” সাহিত্য বলেৰ নি ; এবং দ্বিতীদ্পতঃ, একটি বিশেষ মতবাদের জালোকে 
ভিনি এচির ব্যাখ্যা করেছেন, বাঁওল। ছড়ার আলোচনায় ষ। ছুর্নভ। 
এই ব্যাখ্যার প্রসজে “টীকা'তে তিনি ছড়ার প্রকৃতি সম্পর্কেও মন্তব্য 
১৯ | 


২৯, বাঙলা ছড়ার ভূরিকা 


ময়েছেন : “ছড়ার দুই ক্ষণ, (১) বাক্য ছোট ছোট্ট, (২) পল পর বাকোর 
ব্র্থের হোগ নাই ।” 

ঠা 'পাহিভার্চা' ( বৈশাখ, ১৩৬১) বইয়ের অন্তর্গত “বাংল! শিগুলাছিতা' 
(পৃ. ৪৭-৮২। প্রবন্বটি ১০৫২ প্রীষ্টসনে লেখা ) প্রবন্ধে বৃদ্ধষেধ হু মশাই ছড়া 
শহন্ধে সামান্ড জাঙোচনা করেছেন । প্রবন্ধের নাম থেকেই ফোষা। যাচ্ছে, 
ছড়াফে তিনি 'শিশুলাহিতো'র অন্তর্গত করেছেন। উপেজকিশোর দ্নায়- 
চৌধুরীর প্টমটুনির বই'ফে তিমি বলেন : “বাংলাদেশের অমর ছড়ার গন্ভক্পপ' | 
কিন্ত তিনি যখন এডওয়ার্ড লিয়য়ের “'জিষেরিক' ছড়ার সম্পর্কে হস্যব্য করেন, 
তখন তার পেছনে তৎকালীন সমাজ-গ্রতিবেশকে অন্বেষণ করেন, তখন ছড়! 
আর 'লিগুলাছিতা? নয়! বুদ্ধদেব বাবুর মতে, “ইওরোপে হস্যুগ এসে বখন 
বললে1, 'সব মাচঘকে এক ছ্বাচে ঢালাই করে দাও”, সমাজের সেই ম্পর্ধার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জেগে ও$ঠলে। সাহিত্যের মানা বিডাগে। লিয়রের আপাত 
লগ্কু পঞ্চপদ্দাবলী মেই গ্রতিবাদেরই ন্ততম দলিল | এই “ননসেক্ষে' আর 
কিছুই নয়, আধুনিক সমীকরণের বিরুদ্ধে তির্যক বিদ্রোহ-দ্বোষণ1 1” 

ডঃ সুকুমার মেন মশাই লোকলাফিত্যের আলোচনা-গবেষণ। পরিমাণে খুব 
বেশি করেন নি, কিন্ত ভার মধোই এ বিষয়ে তার দষ্টিশক্কির গতীরতা প্রষাণিত 
তয়েছে | পূর্বে কাধিকবার আমরা তার প্রবস্ধাবলীর উল্লেখ করেছি, কাজেই 
এখন কেবলমাত্র প্রবন্ধের নামোল্েখ করব । ভঃ মেনের লোকলাহিত্য-বিষন্নক 
প্রবন্ধাবলী পৃাপর পর্যালোচনা করলে মনে হয়, ঘে ভাষাতত্ব ও সাহিত্যের 
ইতিহাস তার ঘৃল আলোচ্য বিষয়, সেই ছুই কারণের কল হিসেবেই তিনি 
'লোকমাছিত্যের গবেষণা পদার্পণ করেছেন। লোকসাহিত্যের কোনে 
বাঙালী সমালোচককেই লোকসাছিতোর ভাষা-বৈশিষ্টা নিয়ে সচেতন ভরতে 
'দেণি নি, একাজ তিনি ছাড়া। এখানেই তাঁর প্রথম ও প্রধান বিশেধদ্থ । এ 
বিষয়ে তায় 'লজোকসাহছিতোর ভাষা" (পশ্চিষবঙ্গের জোকসংস্কৃতি | পশ্চিমবজ 
পরকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭*। পৃ. ৭২-৭৭) প্রবন্ধাট বিশেষভাবে দৃি 
খবাকর্ষণ করে। বহুদিন আগে 'বাওলায় নারীয় ভাষা' (সাহিত্য পরিষং 
পিক] : ১৩৬৩, চর্থ অংখ্যা। পৃ. ২৩৯-২৫*। প্রবন্ধটি এখন "বিচিঅলাহিতা 
[ দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬৩ ] অইয়ের অন্তত [ পৃ. ১-১৭]। প্রবন্থটির একটি 
ইরিজি জপ ']5হ৫7781 ও (6 [0600 66 1405 পন্তিকাতে 
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বের ছয়) প্রবন্ধে নারীর তাষা-ভঙ্জি নিষে আলোচমাকালে তিনি ছড়ার 
কখাও তুলেছিলেন । ভুতরাং লোকভাবা, নারীর ভাষা, ইত্যানির় আলোকে 
লোক-সাহিভোয় বিচার প্রবণত? বছ্দিন থেকেই ভার মধ্যে দেখ যায়। 

'লোকসাহছিতোর ভাষা' প্রবন্ধটি বিঙ্লেষণ করলে দেখ! যায়, ছত্তার 
ভাষাতে নারীর ষহনোভাব এবং প্রতিধ্বনি শবে প্রয়োগ স্বীকার করলেও, 
ড: সেন শবগুলিকে ঠিক-ঠিক, বার্থ ভাষাতাত্বিক দিক থেকেই ফেবল 
দেখতে চান। 01806 [০৬1'-905855 প্রমুখ নৃতাত্বিক-ভাষাতাত্বিকগণ 
কিন্ত লোকসাছিত্যের আক্ষবিক ও আভিধানিক অর্থ অপেক্ষা তার ব্যসনা- 
গত দ্বিক এবং লোকমনন্তাত্বিক দিকটি ওপব গুরুত্ব দিতে চান। এইখানেই 
ভঃ সেনের শঙ্ষে 1০1-50৪83৪5-এর তঙ্কাত। যেমন : আট কৌড়ে বাট 
কৌড়ে ছেলে আছে ভালো, এর মধ্যে 'বাটকৌড়ে'কে নিছক অর্থহীন 
প্রতিধ্বনি শব না! ভেবে অর্থময় “বাট কড়িয়।' (এই অনুষ্ঠানে ঘে কড়ি বেটে 
দিত ) শবের কপাস্তর বলে মানেন । তেমনি, 'আটুল বাটুল সামল! সাটুল' 
ঈত্যা্দিও অর্থহীন নয়। “আটুল-হাটু ; বাটুলম্বতু, ভাটা, সাটুল-- 
শান্ত সমর্থ ।' “আছলে কুছুলের মানী কুলঙুলাতে বালা” : এএ মধো “আছুলে' 
শষাকে স্বাননায বলে সন্দেহ করেন। হলুদ বনে কলুদ ফুল,-_-এখানে 
“কলুদ” নিছক “হলুদের প্রতিধ্বনিষাত্র নয়, তা 'কলবু' "থেকে আগত। 
তেষ্ষনি 'উড়,কি ধানেব মুড়কি'র 'উড়কি' শব্দ এসেছে 'উড়' শব থেকে, ঘ। 
নীবার খ্ামাঙ্গ ইত্যাদির মতো ঘাসবীজ, মধামিলের অনুরোধে নারীর 
ভাষাতে 'উডকি? হয়েছে । “এক ছিয়লি রাদ্ধে বাড়ে, এক ছিয়লি খায়? 
ইত্যাদির “ছিয়ুলি' শব্দকে 'ছেইল1” (_ ছেলে ) শকের স্্রীলিঙ্গ ছেউলি' খেক 
আগত বলে মনে করেন। 

ডঃ সেনের এই পর্বেক্ষণ থেকে তাকে যতোট। ভাষাতাত্বিক বলে মনে ছয়, 
অনেকের কাছে তাকে ততটা লোকমনন্তাত্বিক নাও মনে হতে পারে। 
প্রতিধ্বনি শকের বুাৎ্পত্তি নির্দেশ, মে তো! 'ভাষাতাত্বিক আর্পোচনাই হল, 
'“লোক'ভাষার আলোচনা হল কোথায়! কেন এই প্রতিববনি শবের প্রাচূর্ষ, 
ভার পেছনে কোন্‌ মনস্তাত্বিক ও সাংস্কৃতিক কারণ ক্রিয়াশীল, বাক্যের মধ্যে 
তা বাবহারের ও প্রয়োগের বিশেষত কোথায়, এই প্রয়োগ জোকজীবনের 
সঙ্গে কি ভাবে জড়িত-_ত প্রার্শন করাই হত 'লোকভাহ/'র আসল 
আলোচনা । ভাধাতাত্বিক কূপে ড: সেন তার ভূমিকা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে 
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পালন করেছেন, পরবতী ভূমিকা! পরবভাাকালে তিনি পালন করবেন (একযাজ 
তিনিই পারেন সেই কাজ করতে ), আমরা এই আশা পোষণ করি । যেন, 
“ছিয়লি' শঙ্ষকে তিনি 'ছেউলি? শষজাত বলে মনে করেছেন । লোকচারণিক 
ব1 £01010115রো আজকাল কোনে! ছড়া বা ধাঁধার আদি স্তরে বা বিশুদ্ধ স্তরে 
যেতে চান না। বর্তমানে বা মেলে, হোক তা আধুনিক, কিন্ত তাও তো 
লোকমানপেরই গ্রতিবিদ্ব । কাজেই অতীতের দিকে পিছিয়ে গিয়ে তার উৎপত্তি- 
ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা আজকের লোকসাছিত্যের অনেক গবেষকেরই উদ্দেগ্ত 
ময় | তার! 'ছিয়লি? শবের কথাত্তর রূপে ঘে 'শিয়লি? শৰ্ পাবেন, দেখবেন, 
তাকেই সমগ্র লোকমনন্যত্থের সঙ্গে মেলানো! ধায় কি না। তা করতে গিয়ে 
দেখা ধায়, শিশুকে নানা জীব-জন্কর প্রতীকে ছড়ায় উল্লেধ করা হয়েছে, 
অতএব এই পুত্র দিয়ে কেবল একটি ক্ষেন্্েই নয়, সমগ্র ছড়াসাহিতোর একটি 
বিশেষত্বকে নির্দেশ কর] গেল। সকারীভবনের ফলে “ছিয়লি “শিয়লি? 
হয়েছে কিনা, কিংবা তার বিপরীতটি, আধুনিক গবেষক সে নিয়ে মাথা 
ঘামাবেন না; তিনি দেখবেন, শেয়াল-শেয়ালনী কিভাবে লোকসাহিত্যে 
1/10011 ও 01001651006 হয়েছে । 

তবু, ডঃ সেন যে আলোচনা-ধাবার পত্তন করেছেন, বাঙলার লোকমাহিত্য 
বা ছড়া-সাছিত্যের আলোচনায় তা এক মুল্যবান লংযোজন। উল্লিখিত 
প্রবন্ধটিতে তিনি ছড়ার ছন্দ ও ভাষ। সম্পকে অন্তান্ত যে সব মস্তধ্য করেছেন, 
তাও আমাদের দৃি আকধণ করে। ছড়া সম্বন্ধে তার অন্যান্ত রচন] এই : 
এবিচিজলাহিত্য (য় খণ্ড। ১৩৬৩) গ্রন্থের অগ্নভূক্তি 'লোকসাহিত্য, 
(পৃ. '১৯২-১৯৮) প্রবন্ধ , 'ছেলেভুলোনে। ছড়।' (এ | পৃ. ১৯৯-২০৫) প্রবন্ধ, 
“লোকসাহিতো গাথা (1 পৃ. ২০৬-২১৩), প্রভাতি । এ ছাড়া, ডঃ 
ভবভারণ দত্তের 'বংলাদেশের ছড়া? (ভাত্র, ১৩৭৭) বইয়ের ভুমিকায় যুক্ত 
'পিগুবেদ? নামীয় প্রবন্ধ | ভাষাতাত্বিক দিক ছাড়া ডঃ দেন ছড়ার আলোচনায় 
অন্ত যে দৃটিকোণটির পরিচয় দিয়েছেন, তা মোটামুটিভাবে সাহিত্যিক দিক। 
ছড়া তিনি শিশু ও নারীর জীবনের সঙ্গে যুক্ত করেই দেখেছেন কেবল, 
এবং. মারীর কোমল বৃত্তির আলোকেই তা বিচার করেছেন। এইখানে 
কতকাংশে তার দৃহি রবীন্্ান্থসারী, লে কথা ভিনি নিজেও উল্লেখ করতে 
োজেন নি। এইসব দিক মিজিত হয়ে প্রথম ধরা দিয়েছে (স্ভবতঃ এ 


বাঙলা ছড়ার ভৃষিক। ২৯ 


(বিষয়ে তার প্রথষ রচন।) তার “গখেষে খুষপাড়ানে। গান? ( প্রবালী । ভাঙ্ত, 
১৩২৮। প্‌. ৭৭২-৭৭৩) প্রবন্ধে। 

উল্লিখিত প্রবন্ধগুলি নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি, এধন ফেবল 
'শিশুবেদ' প্রবন্ধটির কথ। বলি : ১. রবীন্দ্রনাথ ঘেমন আপন শৈশবের স্মৃতিকে 
পটগভূুমিকা রেখে ছড়ার বিচার করেছেন, ভঃ সেন তাই করেছেন; ২, 
রবীন্দ্রনাথের “মেয়েজি” ছড়ার অস্থকরণে তিনি 'ছেলেমি ছড়া'র কথা উত্তাবন 
কবেছেন। তাবপর এই ধরণের ছড়ার শ্রেণীভাগ কবেছেন: “ছেলেমি 
ছড়াকে তিন প্রধান শ্রেণীতে ফেল! যায়,-ঘুষপাড়ীনি, মনডোলানি ও 
খেলাচালানি |” উদাহরণ দিয়ে তার ব্যাখ্যা করেছেন , ৩. ছড়াকে জীবনের 
প্রাচীনতম সাহিত্য বলেছেন। ছড়ার উত্তব সম্পর্কে তার মন্তন্য: “ছড়! 
মাত্রেই স্বমস্থ নম । ভার যেমন 'ভাববীজ আছে, বন্তশীজ্জও আছে। এমন 
ক কোন কোন ছড়ায় সাহিত্য বীজ আছে। ৪ পরিশেষে ছড়ার 
সংজ্ঞা নিদেশ করেছেন, যা নিয়ে পূর্বেই আমবা আলোচন। করেছি, 
£ তিনি দাণী করেছেন, “তাপের হলুদ মাথা গা/তোরা। রথ দেখতে যা, 
হত্যা্দ ছড়াটি তিনিই প্রথম ১৯২৮ সালে বাগওলায় মেষ্েলি ভাঁষাব 
আলোচনায় প্রকাশ কবেছেন। “বাঙলায় নারীর ভাষা" সাহিত্য পরিষৎ 
পাত্রকায় ১৩৩৩ সনে প্রকাশিত হয়, সে হিসেবে '১৯২৮ এই ইংরেজি সাল 
মেলে না। দ্বিতীয়তঃ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁৰ “ছেলেভোলানো ছডা” 
(ভারত । বৈশাখ, ১৩৩০) প্রবন্ধে এটির উল্লেখ করেছিলেন । 

ছড়ার ভাষা প্রনঙ্গে ডঃ ভক্তিপ্রলাদ মঞ্লিকেব লেখা বাংলার লৌকিক 
ভাষা" (পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি : পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক্ষ প্রকাশিত, 
১৯৭০ | পৃ. ৭৮-৮১) প্রবন্ধটিও উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেছেন : “অ, মা, 
ক) থ প্রভাত যাদের আমর] বিভাজ্যধ্বান (92810600681 [1:0770106) লি 
সেগুলির শ্বাপাঘাত, স্বর, হ্বল্পবিরাম (011026615 107001:6) অল্পবিরাম 
(81075510010 00000016) প্রভৃতি ধ্ন্[নগত প্রভাব অনেক সময়ে ছড়া, 
কবিতা, গানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পারে । শ্বাপাধাত, স্বর বা 
বিরাষের ভূল প্রয়োগে অর্থাম্তর ঘটা বিচিত্র নয় | কবিত] ছড়ামু যেন 
অস্থপ্রাসের কাব্যালঙ্কার রয়েছে তেমনি টোন (079৪) মেখানে (91,996054 
০000590 ) কৃষি করে, যেমন তিব্বতী-বম্ প্রভৃতি ভাষা এবং তিব্বতা-বী 


২৪৪ বাঙঙ ছড়ার কৃষিক! 
প্রভার যুক্ত বাংলার পূর্বাঞ্চলায় উপভাষায় হয়তে1 ১০০৪ বিশিষ্ট চ১০০০::০-এর 
রূপ নিয়েছে। হয়তো আমরা দেখব যে, একই ছড়া-কবিতা ভিষ্বতী-বর্সী 
প্রভাব মুক্ত হয়ে যথা বা পশ্চিম বাংলায় এসেছে কেবলমাত্র শষ বা অর্থ 
পরিবর্তনের মধ দিয়েই, নয় 607 বা যাকে আমরা 50158 58809617221. 
চ1107880৩ বলি তারও পরিবর্তন ঘটে গেছে।” 

দৃিকোণ হিসেবে এসব কথা চষৎকার বটে, কিন্তু স-উদাহরণ বিশ্লেষণ 
ছাড় এ দৃহিকোণ 'অমূলতরু' বই আর কিছু নয়। 

ঘাই হোক, কালানুক্রমকে উপেক্ষা করে, বিচ্ছিন্নভাবে ছড়া সম্বন্ধে 
বিশিষ্ট কয়েকটি প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করে, বাঙুল] ছডার আলোচনার বিভিন্ন 
ধারাকে গ্রদর্শন করা গেল। ছুঃখেব কথা এই, অক্ষয়চন্জরের বিশিষ্ট দৃটিকোণঃ 
অবনীন্্রনাথের পুনর্গঠনের কথা, রামেজ্জহ্ন্্র ভিবেদীর এতিহাসিক-প্রত্ুতাত্বিক 
দৃষ্টিকোণ, শরৎচজ্জ মিত্রের নৃতাত্বিক দৃষ্টিকোণ কিংব। ফোগেশচন্ত্রের পৌরাণিক 
দৃটিকোণ কিংবা ভঃ সঞুমাব মেশের ভাষাতাত্বিক দৃষ্টিকোপ_-কোনো। 
দৃহিকোপই বাওল] ছড়ার আলোচনা-সমীক্ষায় গুীত হয় নি। অথচ, 
উল্লিখিত দুিকোণগুলির ঘে কোনে। একটিও যদ্দি বাঙলা ছড়ার আলোচনায় 
স্বীকৃত ছত+ তবে সামগ্রিকভাবেই লোকসাহিতোব গবেষণা উন্নত হত। 
বাঙলা সাগ্থিতোব সমালোচনা বিভাগের দীনতষ্ম ও দুর্বলতম বিভাগ 
লোকসাহিত্োের সমালোচন। | রবীন্দ্রনাথ প্রদশিত নিছক সাহিত্যিক দৃষ্টি- 
কোণটিউ বাঙলা! ছড়ার আলোচনা-দমীক্ষায় প্রধান হয়ে উঠেছে। এবং 
দুহিকোণ এক বলে সবার আলোচনার ভাব ও ভাষাও মোটাম্‌টি অভিন্ন, 
অতএব একঘেয়ে । সেই তুলনায় ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলের ছড়ার আলোচনা 
বৈচিত্রাপূর্ণ। দৃষ্টান্ত €সেবে 0.চ7.0২8০-লিখিত [" 01817 0565 [175 1065' 
(126 39৪1০] 1০910810৫06 1050510 5০00150 ০1 93811881016 : 
৬০৫, ৬1, ০ 1, 7015) 1925. 70 32-35) প্রবদ্ধটির নাম করা যায় ॥ 


রও *৫ $ ৬ ক্ষ 

এইখানে, পরবর্তা প্রসঙ্গে ধাবার জাগে, বাল! সামজিক পত্রিকায় বাওলা। 
ছড়ার সংগ্রহ-সমীক্ষার কথা বলে নিই | এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানগত দিক থেকে 
ধর্মীয় সাহিত্য-পরিষৎ এবং “ভারতী? পত্রিকার সম্পাদক-মন্পাদিকাগণ, 


বাওল। ছড়ার দক ফিকু। ২০৫ 


“প্রবানী'র রামানন্থ চটেশীধ্যায়ের নাজ উজ্েখছোগ্য । 'লাধনা'র আবযাসও 
অবিস্বরনীয়। লেই তুলনায় শক্িশালী পত্রিকা 'লাহিত্য' ঠিক ভতখানি 
সচেতনতা প্রদর্শন করে নি। 

বাল! ছড়ার সঙ্কলন-সমীক্ষার ক্ষেত্রে দুটি দিক প্রাধান্ত পেয়েছে। 
সঙ্কলনের ক্ষেত্রে স্বা্দেশিকতা, সমীক্ষার ক্ষেত্রে সাহিত্যিক দিক। পৃথিবীর 
অনেক ধেশেই লোকসাহিত্োর সঙ্কলন-সংরক্ষণের পেছনে স্বাদদেশিকত কার্ধবরী 
হয়েছে, আমাদের বাঙলাদেশ তার আর একটি উন্বাহরণ। 

এবার সাময়িক পত্রে পত্স্থ কিছু সঙ্চলন-সমীক্ষার তালিকা উপস্থিত করছি: 

ভারতী: প্রাচীন লাছিতোর ক্রমোক্গতি (বৈশাখ, ১৩৯৩ । পৃ. ১৭-২৭)। 
প্রবাদ প্রসঙ্গ ( আফাচ, ১৩*৭ ) : দীনেন্্রকুমার রায়। গার্সী উৎসব (কাতিক- 
অগ্রহায়ণ, ১৩০৪) : উপেন্ত্রনাথ সরকার । কৃষিকার্ধ (চৈ, ১৩০৪) :: 
রাজেজ্রলাল বন্দোপাধ্যায়। প্রবাদ প্রসঙ্গে (আঙ্বিন। ১৩০৫) 
শৈলেশচন্দ্র মজুমদার | হঠীত্রতের কথা (আশ্বিন, ১৩০৫): অধোরনাথ 
চট্টোপাধায়। ব্রতকথা (কাতিক) ১৩৫): লেখকের নাম নেই। 
গ্রাম্য সাহিত্য ( ফাল্তন-চৈত্র, ১৩০৫ ) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | নীলকুল বাহদেবের 
ব্রভকথা (পৌষ, ১৩০৭) : লেখকের নাম নেইঈ। গ্রামা ছড়! ও গ্রার্দেশিক 
বাঙল1 (ফাল্গুন, ১৩১৩). যোক্ষদাচনণ ভট্টাচার্য । মাঘম গুলের ত্রতকথা 
(অগ্রহায়ণ, ১৩১৫) শতদ্দল বাসিনী বিশ্বাসজায়া। পল্ীবালিকাদদের উৎসব 
( বৈশাখ, ১৩১৯) : নিরুপম। দেখী। ক্রতম্ত্র ( আধাঢ, আঁঙ্গিন, অগ্রহায়ণ, 
চৈত্র, ১৩১৯) : রেণুক্াবাল। দাসী । মাতৃভাষা! কি পেন্ঠী ভাব।? [ছড়ার ছন্দ 
নিয়ে আলো5ন। ] (শ্রাবপ, ১৩২৩ । পৃ. ৪৭৮-৪৮১) : নবকুমার কবিরদ্ব। 
বাংলার ব্রত ( কাতিক ফাল্ঠন, ১৩২৫): অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । [ ছড়া সম্পর্কে 
আলোচনা ] ( জৈষ্ঠ, ১৩২৯): অবনীন্দ্রনাথ ঠাক্ুব। ছেলেভোলানে। ছড়া 
( বৈশাখ, ১৩৩* ) : অবনীক্রনাথ ঠাকুর | 

বান্ধব : [ খুষপাড়ানী ছড়া ]: ( স্বোষ্ঠ, ১৩০৯ )। 

প্রচার : বঙ্গে দশভূজা [ বিজয়া দশমী সম্পর্কে রচিত একটি সাহিত্যিক 
ছড়া ]: (আশ্বিন, ১২৯৩ )। 

সাহিতা : “কাহিনী” [লোককথার অন্ততূক্ত ছড়া]: বৈশাখ, জৈয্ঠ, 
আঁখিন, ১৩০৯): ক্ষীরোদচন্্র রার | প্রাচীন পল্পলীস্গীত ও কবিতা : 
( আশ্বিন, ১৩২৭ ) : ভীবেজ্্রকৃমার দত । 


২7৬ বালা ছড়ার ভূমিকা 


মব্যতারত : নুক্মরবনের প্রজা [ধানের লাধতক্ষণ-বিষয়ক একটি ছড়া ]: 
(অগ্রথাণ। ১২৯১)। তখুকুষনির ছড়ার সমালোচনা ( আঙ্গিন। ১৩০৬): 
'য়োদচচ্জ। যার | খণ্ডুপাড়া ( আধা, ১৩১১): ক্ষীরোদচন্তর রায়। 

সাধনা : পৌষসংক্রান্ধি (মাথ, ১৩০১): দিনেঙ্গকমার রায় । চড়ক- 
কান্তি ( বৈশাখ, ১৩০২): 1 মেকেলিত্রভ : দশ পুহল ব্রত (স্যোষ্ঠ, 
১৩০২) ষেছ্েলি ব্রত: হযিচলণ ব্রত ( কাষ্ঠ, ১৩০১ )। মেয়েলি ব্রত : 
সাত পৃঙ্জনী ( ন্সাযাঁ়। ১৩*১)। নন্দোৎসব (ক্সার্তিক, ১৩৯২): দীনেম্তর- 
কুষাররায়। 

প্রদীপ : তুষল ( ফান্তন, ১৩০৪): আঅধিনাপচন্দ্র দাস। [তৃষলার ছড়া ] 
(মাঘ, ১৩*৫ ). জআবিনাশচন্দ্র দাস। গাপিব্রত (আশ্বন-কাটিক, ১৩০৬) : 
ষ্ঘলাথ চক্রবতী। 'খুকমণির ছা [সমালোচনা ] € অগ্রন্ঠীয়ণ, ১৩০৬ ) : 
থিলেজলাল রায়। 

সাহিতা পরিধৎ পদ্িকা : [চা পৃজার ছড1 1] (মাঘ, ১৩০১1 পার্গ- 
টাক1): রঙ্গনীকান্ত গুপু। ছেলেভুলানো ছড়া [কছিকাতায় সংগৃগীত 
৩০টি ছড়া]: (১৩০১, ৩য় সংখা । পৃ ১৮৯-২০২). ববীন্দ্রনাথ ঠাকব। 
মেয়েজি ছড়া (১৩০২, ৩য় স'খা1| পূ. ৩*৪-৩৭৯): ববীন্দ্রনাণ ঠা?র | ছেলে- 
ভুলানো ছড়া [সাওতাল পবগণার ছড়া) : (১৩০২, ৩ম্ব সংখ্যা । প. 
৩৯১-৩৭৪ ): রঞ্জনীকাস্ত গুপ্ব। ছেলে ভুলানে! ছড়া [ বাকুডা-বলতোড়, 
যেদিনীপুর, বনবিষ্ণপুল থেক্ষে সাগৃহীচ ]:0১৩০১, হয সাখ্যা। পু ৩৬৭: 
৩৭১): বসম্তরঞন বিষ্বদ্বল্লভ। ছড়1 [হুগলী ভাঙ্গাযোড়! হইছে সংগৃহাত 
১৮টি ছড়া]: (১৩*৩, ১ম সংখা] । প ৬১-৬৩)- অস্থিকাঁচবণ গুপ্ত । ছড়া 
[ বর্ধমান-দেবগ্রাম থেকে সংগৃহীম ৪১টি ছড়া] :( ১৩০৩, ১ম সখা!। পু. 
৫€৬-৬১ ) : কৃগুলাল হায় | ত্রভবিববণ (১৩০৯, ২য সংখা! । পূ. ১০*-১২০ ); 
রামপ্রাণ গুপ্ত। চট্টগ্রামী ছেলেতুলানো ছড়া : (১৩০৯, ২ম সখা । পূ. ৭৬- 
৯১। ১৩১০, ২য় সংপা। পূ. ১১৩-১১৬। ১৩১৩, ২য় সখ্য । পূ. ১০৭- 
১১৪): আবদুল করিম সাহিতা বিশাবদ। শরৎ-কালী রা ১৩.০, ওক 
সংখ্যা): ব্রজননয় সান্গাল। নিরক্ষর কবি ও গ্রামা কবিতা [রুষ্ণের ননী 
চুরি বিষয়ে ছড়া ] (১৩১১, ২ সংখা) : মোক্ষদ্াচরণ ভট্টাচার্য । বাঙ্গালীর 
মেয়ের ব্রতকথা (১৩১৩, ১ম সংখ্যা| পৃ. ২৩-২৪ ): অক্ষর়চন্্র লরকার | 


বাল! ছড়ার তৃষিকা ২৯৭ 
বাঘাইর বয়াত [যৈষনসিংহের পৌষসংক্ষান্থির ছড়া ] (১৩১৯, ৩য় সংখ্য1) 
ষোগেন্দ্ন্দ্র ভৌমিক । শ্রীহটের পই (১৩২৯, ১ম অংখ্যা। পৃ. ৭৭৮৯) : 
দবারকানাথ চৌধুরী । দেলপৃজার ছড়া ; (১৩৪৭, ৪র্থ সখা! । পৃ. ২৬৪-২৭২) : 
তারাপ্রমঙ্ন মুখোপাধায়। ওলাবিবির গান [দক্ষিণ ২৪পরগণায় চলিত 
গলাবিবির মাহাত্মযশ্থচক অহুষ্ঠানের ছড়া] (১৩৮৩, ৩য়-৪র্ঘ সংখ্যা। পৃ. 
৩০-৪১ ): অমরকৃফ্চ চক্রবত্তখ | 

উৎসাহ: [ ঘুমনপাড়ানী ছড়া]: (জোট, ১৩০৯)। 'খুকুমণির ছড়ার 
মমালোচন। ( বৈশাধ-ঠজ ১৩৬): অক্ষয়ণমার মৈত্রেয়। 

বঙ্গদশন ( নবপর্যায়): বরিশালে নবান্ধ [ নবাঞের ছড়া]: (মাঘ, 
১৩২৯): মনোব্ঞ্ন গুহঠাকুরতা | 

প্রবাসী : মেষেলি সাহিত্য ও বারব্রত [জয় মজলবাব ]: ( অগ্রহায়ণ- 
"শীষ, ১৩০৮) : অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় । [বদর-পীরেব ছড়া 1: (শ্রাবণ, 
১৩১৪ | পৃ. ১৯১-২০০)1 বঙ্গের পলা পৌষ (পৌষ, ১৩১৮), নিরুপমা- 
দেবী | বজের পৌষস'ক্রাঁন্ঠ (মাঘ, ১৩১৮): হবগোপাল দাসকুণু। পৌষ 
স'ক্রান্তি (দ্ষান্গুন, ৩১৮) শশিভৃষণ দত্ত | বাজন"শী দিগেব কথা [ পৃজা- 
মঙ্্েব ছড়1]: ( ফাজ্ন, ১৩১৮) : আশতভোষ বাগচী । পৌষ সংক্রান্তি : 
(চৈত্র, ১৩১৮): নলিনীনাথ দাসগ্তপ্ু। পৌষ সংক্রান্তি ও নবান্ন: ( চৈত্র, 
১৩১৮) : কাতিকচন্দ্র দাশগ্ুপ্ধ | পৌষ লংকাস্তি : (চৈত্র, ১৩১৮) : জগৎমোহিনী 
দেবী | পৌধষ-সংক্রান্থি (বৈশাখ, ১৩১৯): হেমচন্ত্র বন্পী। পৌধ-সংক্রান্তি 
(বৈশাখ, ১৩১৪৯) প্রাণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় । পৌধ-সংজ্রান্থ (ষ্ঠ, ১৩১৪): 
স্থরেন্্রনাথ সেন। হ্রের ব্রত ( বৈশাখ, ১৩২১): সত্াভৃষণ দত্ব। ভাছুপরব 
[ 'ভাছুর ছড়া) ( আশ্বিন, ১৩২১)" জীবনহবি সামস্থ। [পৌষ সংক্রান্তি]: 
( পৌষ, ১৩২৬): শ্রবেন্দ্রনাথ চট্টে/শাধায়। ক্কোন্‌ মাসে কি থেতে হবে 
(মাঘ, ১৩২৮): উৎপলাক্ষী দাপী। তোষল] ব! তুষু পৃজা (ফাস্কন, ১৩২৯) : 
বাধারমণ চক্র | [বিভিন্ন ছড়া]: (অগ্রহায়ণ, ১৩৩১): পূর্ণেন্দুত্থষণ 
দত রায়। [বারোমেপে ছড়া): ( আধাটঃ ১৩৩২): ভমাপদ মুখোপাধায়। 
[গাছ নোয়াবার ছড়া]: (শ্রাংণ। ১৩৩২ । পৃ. ৫১৫)। [আড়বাছের 
ছড়া ] (শ্রাবণ, ১৩৩৫) £ নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী । [ বাঘের মাগনের ছড়া 1: 
(আশ্বিন, ১৩৩৫): স্ুধীরকুমার সেন। জাতীয় জীবনে ঠাকুরমার দান 
(কাতিক, ১৩৪*): অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় | [ ছড়1]: (কাতিক, 


২০৮ বাঙলা রায় তৃষিকা 


১৩৪৮): অঙগিক্চগ চক্ষবত | বাঙলার লোকলংস্কৃতি_তত ও উৎসধ 
(খর্িন, ১৩৫৬ ) : দজিনীকুষায় তর্। 

বাষাবোধিনী পজজিক1 : ভ্রাতৃদ্বিতীয়। [ এই বিষয়ের ছড়া]: (কাঁতিক, 
১৩১৮); সরোঞকুষার মৃখোপাধ্যায়। 

প্রতিষ্ঠা : ধেয়েলিলাহিতা [ মাঘমপুগ ] : (শ্রাবণ, ভাত, ১৩১৮): 
হক্ষিপারগ্রন যিজমজুমগার | 

লৌরড : গোরক্ষমাথের পুজা ( আধা, ১৩২৭): রসিকচচ্জর বহু । কুঙ্গারী 
ব্রতের শতি : মাম গুল ( যাথ, ১৩২৯): '্রীমতী _দালী'। 'ভাঙ্রের শৈশবস্থৃতি 
(ভাঙ্ছ। ১৩২১): চঙ্কূমার দে | প্রবাদের আবাদ (পৌষ, ১৩৩১। ভাদ্র, 
১৩৩৪); কুমুদচন্্র কট্াচার্দ। টাঙ্গাইলের প্রাচীন সাহিতা (কাতিক, 
১৩৩৪ ): রসিকচন্তা ব্ত। 

মর্ধবাণী | মানসী ও প্রবালী : বেতের কথা (আশ্বিন, ১৩২১/১১শ সংখা।) : 
অস্জ্যচয়ণ বিভাডৃষণ। সেকালের পল্লীচিত্র (ফাল্গুন, ১৩২৮। মানসী ও 
বর্সবাণী ) : প্রবোধ$জ সেন | "ভজার বাশী'র সমালোচনা! ( পৌষ, ১৩২৯। 
পৃ. ৪৭৮ )। 

ভারতবধ : বাঙ্জালায় মাপী (শ্রান, ১৩২১). 'নশীরাম দেবশর্যা' | 
নিরক্ষর কবি: জয়া? গা'ন [গাজীর রীতের ছড়া]: (ছ্রযেষ্ট, ১৩৯৩): 
ধোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য । গ্রামাগানা ও গ্রবচল প্রলজ (মাঘ, ১৩২৩): হবেরু 
মুখোপাধার । বর-বরণর নৃণ্হন ছড়া [বাঞ্জ কবিতা, সাহিতাল ছড়া]: 
(জআ্রারপ, ১৩৩১) : কাছিনী বায়। নদীয় হইতে সংগৃহীত মেয়েলী ভড়া 
[ আগমনী-বিষয়ক ছড়া, উক্ভি-গ্রতুক্তিযূলক ] (ভাত্র, ১৩৩৭)" শচীন্দ্রনাধ 
ধুধোপাধায়। টি 

মারায়ণ : গ্রাচীন কবির কলিতা ( ফাল্ধন, ১৩২২): বিজয়রত় মছুমধার | 

ফালিক বস্রমতী : মধাবঙ্জের গ্রামারীতি/মাপিকপীর [ মাণিন্পীর সম্পকাঁয় 
ছড়া ) (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭): নৃপেঞ্জনাথ রায়চৌধুরী । নদীয়া ও ধশোহরের 
গাঁজনলীতি [ গাজনের ছড়? ): (মাঘ-চৈত্ত, :৩৩৭) : শচীজ্ঞনাথ মুখোপাধ্যায় 
পল্পীগ্রামে ই্যাচড়। পূলার ছড়। ( ভাত্র, ১৩৪৯)। ইটাকুষারের ছড়া ( বৈশাখ, 
১৩৫৪): শচীজনাখ অধ্ধকারী। স্মরশীয় বৈশাখ [ বৈশাখমাপ সংক্রান্ত 
ছড়া]: ( জোষঠ, ১৩৫৮): সোমেজ্পাথ দাস কাজনগে! | 

বিচিজঞা: ছড়ায় চট্টগ্রাষের পারিবারিক জীবন (আশ্বিন, ১৬৩৫ ) : 
মোহাম্মুব এনামুল হক । শিশুমনের চলচ্চিজ (বৈশাখ, ১৩৩৯) : বতিলাল হান । 


বাওলা ছড়ার তৃষিকা ইজ" 


বঙ্গজন্মী : দক্ষিণবন্গের হাহত্রত (ভার, ১৩৪৬) : তারা প্রদন্ধ হখোপাধ্যাক্ষ ? 
পঞ্ীকীপ়াসীতের আলোচন। [ খেলার ছড়া! ] (কাতিক, ১৩৪৬) : ননীগোপাজ 
দ্াস। প্রাচীন ছড়া (ফান্তন, ১৩৪৮) : মোসাম্মাৎ রাহাতুক্নেছা খাতুন । 

গ্রংট সাহিত্য পরিহৎ পঞ্জিকা: [মাঘমগজ ] (শ্রাবণ) ১৩৪৪): 
রুষ্ণবিহারী রায়চৌধুরী | রাজনগর ধ্বংসের কবিত। [ বর্ণনা-বিবৃতিমূলক ছড়া! ] 
(বৈশাখ, ১৩৪৫ | পৃ. ১৮)। নির়ানব্যই লনের গিরাইর করিত [ বর্ণনা- 
বিবৃতিধূলক ছড়া ] ( মাঘ, ১৩৪৬। পৃ. ১৩৬-১৩৯)। 

অলকা। : রঙ্গপুরের পল্লীগীতিকায় রঙ্গরল ( বৈশাখ, ১৩৪৭): তারাপ্রলঙ্গ 
মুখোপাধ্যায় | পশ্চিমবঙ্গে শিবের গাজন  গাজনের ছড়া] ( জোষ্ট, ১৩৪৮): 
তারাগ্রসর মুখোপাধায়। 

বন্ুধারা: বন্্ধার1 অ্রভ (বৈশাখ, ১৩৬৪ ): বেলা দে। বাঙলার 
মেয়েদের ব্রত ( জোষ্ট, ১৩৬৪): মিনতি মিত্র । পল্লীর বারমাস্যা ( ১৩৬৫- 
১৩৬৬, বিভিন্ন মংখা। ) তুলসীদান সিংহ। 

পশ্চিমবঙ্গ পত্জিক| [হেটে] কবির ছড়। ]: (২১ বৈশাখ, ১৩৮০) : বীরেশ্বর 
বন্দোপাধায়। 

নিতান্ত সংক্ষেপে, বাঙলা সাময়িক পঞ্জ-পত্রিক্ায় ছড়া স্ঘলন-সমীক্ষার 
একটি রেখাচিজ তুলে ধর1 গেল। এই তালিক। যে নিঃশেষ নয়, তা বলাই 
বাহুল্য । কালের দিক থেকে, একেবারে মাম্প্রতিক কালের কথ। কিছুই বলা 
হয়নি। তেমনি, কয়েকটি তথা পুনশ্চ উল্লধঘোগা : সোমগ্রকাশ' পঞ্জিকা 
প্রকাশিত ( ৩ ফাল্তন, ১২৬২) গ্রা্কবন্দা কাব্য-ছড়।; “দাপারণী” পত্রিকার 
'চনকচূণ” বিভাগে প্রকাশিত (১৯ মাঘ, ১২৮১) পত্রিকার মুল্য চেয়ে ছড়া 
'নবঞ্জীবন” পত্রিকায় “জয়দেব? (কাল্ধন, ঠৈত্ত। ১২৯৩) প্রবন্ধে অক্ষ 
সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ছড়া। 

সাময়িক পত্রে বাঙল! ছড়া-চর্চার গে দৃষ্টিকোণটি ফুটে উঠেছে, সাধারণভাবে 
বলতে গেলে তা প্রশংসনীয় কিছু নয়। সমীক্ষা! ৪ পধবেক্ষপণের দিকটি পুয়ো পুরিই 
অবহেলিত ব! উপেক্ষিত। সঙ্কলনগ্ুলির মধ্যেও কোনো পদ্ধতির অনুসরণ 
নেই, বৃচ্ছ। গ্রকাশিত | “ভারতী', “সা হতা পরিষং পত্তিক]” এবং 'প্রবাশী? 
এই তিমটি পত্রিকার সম্পাক-সম্পার্গিকাদের লচেতনত। অবস্থাই প্রশংননীয়। 
ছড়। প্রকাশিতও হয়েছে এই তিনটি পন্জিকাতেই সর্বাধিক। “ভারত, “সাহিত্য 


০ বাঁওল! ছড়ার ভূষিক! 


পরিষৎ পত্ভিক!' এবং 'প্রবাসী' তিনটি পজিকারই সম্পান্ক-সম্পাহিকাগণ এ 
বিষয়ে পাদচ়ীকার হত-যদ্তবা-কথাস্তর প্রকাশ করে নিজেদের সচেতমত। বাক 
করতেন। 

ছড়ার 'পাঠান্তর' ব] 'কখান্ধর সম্পর্কে সচেতনতা! একমাত্র দেখা গেছে 
'াহিতা পরিষৎ পত্রিকায় । এজন অন্তান্তদের সঙ্গে আবদুল করিম সাহিতা- 
বিশারদের নিষ্ঠা শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্বরণযোগ্য। “পৌধসংক্রান্তিকে? কেন্্র করে 
গ্রবাসী'তে এবং বিভিন্ন ব্রতকে কেন্ছু করে “ভারতী?তে যে বিষয়ভিত্তিক ছড়া 
সংগ্রহের উৎসাহ প্রবতিত হয়, ডার মধ্যে ধেন একটি পদ্ধতির অনুসরণ আছে। 
সাময়িক পঞ্জের ছড়া-চর্চার পেছনে কাজ করেছে স্বার্দেশিকতা, কাজেই তা 
আবেগলর্বন্থ হদে উঠেছে । কোনো তত বা বিশেষ নৃষ্টিকোণ প্রাধান্য পায় নি 
বলেই এই প্রপ্নান হালডাঙ্গা নৌকফোর মতো এলোমেলো পথে বিভ্রান্ত হয়েছে । 
প্রায় নব আলোচনাই রবীন্দ্রান্নসারী। 

'সাহিতা পরিষৎ পর্বিকা'তে (মা, ১৩০১। পূ ১৮৯-২০২) রবীন্দ্রনাথ 
'ছেপেডুলানে। ছড়া? প্রবন্ধে লিখেছেন : এক্ষণে সাহিত্য পরিষদে পাঠকগণের 
নিকট সাঞুনয় অভরোধ এই যে, তাধাবাও ধখাসাধ্য আমাদের এই সংগ্রহ কার্ধে 
গাহাধা কাঁরবেন।' রবীক্্নাণের এই আবেধন বুথ! হগ্স নি। ১৩০৯, ১৩১০ 
এবং ১৩১৩ মালে 'দাহিতা পারষৎ পঞ্জিকা'তে মুনশী আবছুল করিম সাহিতা- 
বিশারদ ঘখন চট্রগ্রামের অঞ্চল বিশেষ থেকে ছড়া সংগ্রহ করে প্রকাশ করতে 
থাকেন, তখন তিনি ধে রবীন্ত্রনাথদ্বাবাই প্রাণিত হয়েছেন, সে কথ! বলেন : 
“মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আহ্বানে চট্টগ্রাম আনোয়াবা 
অঞ্চল হইতে নিশ্ন প্রকাশিত ছড়াগুলি সংগৃহীত হইল। 'ইহাদেব রক্ষপের জন্য 
আমাদের যে একান্ত যতুপর হওয়া আবঞ্কক, তাহাতে আর কথ। কি? ' 
রবাজনাথ শালীনতা রক্ষার জন্তে ছু-একটি ছড়ার পরিমার্জনা কবেছিলেন, 
আবদুল করিমও তাই করেছেন | তবে করিমসাহেবের যুক্তি ছিল এই: 
চটগ্রাহের দুর্বোধ্য ভাষ। সাধারণ বাঙালী বুঝতে পারবে না, এই আশঙ্কাতেই 
তনি এ কাজ করেছিলেন । যদি [70073 0002] 51590600500100-4 
এই ছড়াগুলি প্রকাশিত হত, তবে আজকের গবেষক ওই সন্কলন ছার! 
নানাভাবে উপকৃত হতেন | ন| হয় ভাষা-গত টীকা-টাগ্লনীর পরিসর একটু 
বেড়ে ষেতই ! 


বাওল। ছড়ার ভূমিকা ৩১ 


তবু তার মধো কয়েকটি প্রবগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেষন, গুরুলদয় দ্য 
প্রীত ছড়ার বই 'ভজার বা৯'র সমাজোচন। প্রসঙ্গে (মানসী ও মযবাণী : 
পৌধ, ১৩২৯, পৃ. ৪৭৮) সাধারণভাবে ছড়ার বৈশিষ্ট নিয়ে আলোচন!। 
সমালোচক ধেখিয়েছেন, পুনরাবৃত্তি ছড়ার একটি বৈশিষ্ট্য। ভবে তিনি ছে 
বলেছেন, এই পুনরাবৃত্তি ইংরেজী ছড়া থেকে বাওলায় সঞ্চারত, তা সত্য 
নয়। যে কোনে। দেশের ছড়াতেই ত দেখা ঘায়। অবন্থ বলা প্রযোঞ্জন, 
তিনি সাহিত্যিক ছড়ার প্রসঙ্গে, বিশেষে একজনের (গুরুসদয় দত্ত) রচন। 
আলোচনা কালে তা বলেছেন । কিংবা খবচিআ। ও 'প্রবাসী'তে রবীন 
সাহিতা সমালোচনার প্রসঙ্গে ছড়া সম্পর্কে অমিয়চন্দ্র চরুবতীর আলোচন]। 

সাময়িক পত্রেব গ্রলঙ্গে সাময়িক আলোচনাচক ও ম্মরণ সংখ্যার কথাও 
বলা ঘায়। ১৯৫৩ গ্রী্ননে শান্তিনিকেতনে এক 'দাহিতামেলা'র আয়োজন 
কর! হয়। আলোচনাচক্রে পঠিত প্রবন্ধাবলী ক্ষিতীশচন্দ্র রায় স্বারা সম্পার্দিত 
ছয়ে প্রকাশিত হয় (“সাহিত্য মেলা? : আমা ১৮৭৯ শকাক)। ছড়া 
সম্পর্কে এই আলোচনাচক্রে আলোচিত ছুটি প্রবন্ধ দুঠি আকর্ষণ করে। 
একটি ভঃ পঞ্চানন মণ্ডলের “লৌকসাহিত্যের ভিধারা, (উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৮২-৫১) 
প্রবন্ধ। ছডাসাহিত্যের নির্শন অদ্বেষণ করছে, তিনি মধাযুগ, অন্থ্যমধাযুগ 
এবং উননবিংশ-বংশ শতকের অগ্রধান কবিদের পু'খির রাজ্যে প্রবেশ করেছেন, 
এবং কয়েকটি ছুর্ল5 তথ্যের যোগান দিয়েছেন। ছড়া সাহিতোর ধার। যে 
বরাবর বাঙলা সাহত্যে বলবতী ছিল এবং অক্ষুণ্ন ধারায় তা সেদিন পর্ধস্ত 
প্রবাহিত ছিল, তার তিন খণ্ডে পূর্ণ “পুাখপারচয়? গ্রন্থ (যার কথ! পূর্বে 
একাধিকবার উল্লেখ করেছি ) থেকে এবং ধর্তমান আলোচনা থেকে প্রমাণিত 
হয়| কোনে কোনো গবেষক ছড়ার প্রাচীন নিদর্শন অশ্বেষণ করতে 
মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের অস্ততু ক্ত রচনার স্থান বিশেষের প্রতি গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন। তিনি ব| তারা স্বয়ং সম্পুর্ণ ছড়ারূপেহই এইসব রচনাগুলির 
প্রতি দূকপাত কর] আবশ্তক বিবেচনা! করেন নি। ডঃ মগ্ডল জানাচ্ছেন : 
“বিবিধ এতিহাসিক ঘটন। পল্লী কবিদের ছাতে ছোটখাট গাথা কবিতায় ও 
ছড়ায় রূপ পাইয়াছিল। ঘেমন, রঙ্গপুরের বর্ধনকুঠীর নয় আনির জমিদার 
সীতারাম রায়ের ব্যাপার লইয়া উত্তরবজে কবি কুষ্হরি দাপের “লয় আনার 
কবির পাঁচালী ।”...উত্তরবঙ্গের কবি রামগ্রসাদ মৈভের রচিত ইংরাজলীলা 


৩*২ বাল ছড়ার ভূছিক। 


কাছিনীখবুলফ এঁতিহাসিক ছড়া মুকিত হইয়াছে ।” [এই জাতের রচনা 
রাইকফ দাসের লেখা বীয়তৃষের সাগুতাল ছাঙামার ছড়ার কথা ডঃ: বগল 
উল্লেখ করেছেন ।] 

“উত্তর়বন্ধে প্রাপ্ত বিবিধ ছড়ায় মধ্যে উল্লেখযোগ্য বগুড়া জেলার গজ 
গৌরীকাত্তের মহাগ্লান ক্মানের বা পৌষ নারায়ণী কানের ছড়া, ' ” *পূর্বরজে 
পাওয়া পিয়াছে, শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ সম্পাদিত . 'কৃষিকন্পের ছড়া,”:.. 1” 
বান নিয়ে ছড়! জনেকেই লিখেছিলেন । একজন হলেন দি দ্বারকান্বাথ, 
নিধাল কৃকুটা গ্রাম | তার পুধির লিপিকার ভ্ীনাধ বন্দোপাধ্যায়, লিপিকাল 
১২৩৮ বঙ্গাব। 

উ্লিখিত আলোচনা চক্কের অপর প্রবন্ধ ডঃ কুজবিহারী দাশের "বাংলা ও 
গড়িয়া পল্লীসাছিতোর এঁকা' ( উক্ত গ্রন্থ, পূ. ৫২-৬০)। বাঙল! ও গুড়িশার 
কয়েকটি ছড়ার তিনি সাদৃশ্য গ্রদর্শন করেছেন দৃষ্টান্ত দিয়ে। যেমন, বাওলাব 
'দিদি লো দিছি, একট। কথা” ( গড়িয়া: “কথাটিএ কছ, কথাটিএ কহু'/কিস 
কথা, বেজ কথা? ), “জামার কথাটি ফর়োল/নটে গাছটি মুড়োল” ( ওড়িয়া . 
ষে। কথাটি সারিলা/ফুল গাছটি মরিল1')১ ; “তালগাছ কাটম বোসের বাটম 
গৌরী এল ঝি” ( ওড়িয়া : 'দান্ত নাহি বুঢ়া পাকুয়। পাটি বোউ কি লো”), 
“জাত এতে] রঙ্গ জাছু এতো বড় বঙ্গ' ( গড়িয়া : 'ধোব চারি ছান্দ কহিলু নাগর 
তুষোর জীবর ধন”) 'জোর্ঠ মাসে মিষ্ট ফল, আযাঢে বরিাব জল ( ওড়িয়া : 
'মুশিরে নৃঅ! ভাত চুঙ্গুড়ি মাছের রস'), প্রভৃতি । কোনো আলোচনা- 
বিশ্লেষণ নেই । 

শ্রীধূ্ ওহদকুমার ভৌমিক তার 'বাঙঙার যৌল সাহিত্য" (*বিস্যাসাগর 
স্মারক গ্রন্থ: ষেদিনীপুব বিস্তাসাগর সারম্ধত সমাঙজ: অক্টোবর, ১৯৭৪ | 
প. হ২২-২৩২ ) প্রবন্ধে বাঙল] ছড়ার ছন্দের সঙ্গে সাওতালী ছন্দের মিল লক্ষ 
করেছেন। 'গপারেতে লক্কাগাছটি রাঙা টুকটুক করে' ইত্যাদি ছড়ার ছন্দের 
সঙ্গে এই সাওতালী ছড়াব ছন্দের মিল পেয়েছেন : 

তিছিঞ পেড়! / ভাহেন সে সে / তিছিএ, তোয়। / ঘাকা 





১ খড়ি] কথাতর প্রাধশন এই প্রথম অয়। ছড়াটির ওড়িয়া কথাত্তর এর জাগে পাই 
'ফায্িতা' পত্রিকায় । (বৈশাখ, জ্যেষ্ঠ, আছিল, ১৩,৯), ক্ষীরোদচল্ "রায় লিখিত কাহিনী 
নার । 


কাঙল? ছড়ার তূজিকা ৩৯৩ 


গাপা পেস্কা | তাহছেন সে সে / গাপা জেল / হাক 

ফিন্‌ গে শেড়া / ভাঙন সে সে / দিন্গে রাশে / উতৃ॥ 

[অর্থ : 'হে কুটুম, আজকে থাকলে ছুধভাত খাওয়াব। ঘর্চি কাজ ফের 
থাক তবে মাংসভাত খাওয়ার । আর চিরঙ্গিনের যত থাকলে রোজ রোজ 
বোঙভাত খাওয়া? 

কোল-অহিক গোষীর ভাষ! দ্বারা বাঙলা ভাষা নানাভাবে প্রভাবিত 
হয়েছে । ছড়া একটি আদিম সাহিত্য, তার ছন্দও কি তাহলে আঙিম কোনে! 
ভাষ। দ্বার! প্রভাবিত? নুহদবাবু প্রসঙ্ষটি কেবল উত্থাপন করেছেন, পর্যাপ্ত 
আলোচনা করেন নি। এই বিষয়ে অধিকতর গবেষণা হলে বাঙলা ছড়ার ছন্দ 
সম্পর্কে তার মন্তব্য মেনে নেবার স্থযোৌগ হুবে। 'বুলবুলিততে ধান খেয়েছে 
খাক্জনা দেব কিসে” ইত্যাদির ছনুরূপ একটি সাওতাঁলী ছড়। তিনি দিয়েছেন : 
“এ সীম সীম, দেনুসাক মে, বুগিকে হিন্ভুকানা, দোড় বাগিয়াম |” অর্থাৎ; 
গুরগী রে মূরগী,/তুই ডিমট1 দিয়ে দে না,/আমর] নিয়ে পালিয়ে ঘাব / বগির 
আমছে করতে হানা । 

আরো বেশি পরিমাণে উদাহরণ দিলে একটি স্ম্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসা যেত। 
এ বিষয়ে অপর নিবন্ধ “উইলিয়াম কেরী ষ্টাডি আও রিসার্চ সেপ্টারে'র 
উদ্যোগে আয়োজিত ( আগষ্ট, ১৯৭৬) আলোচনাচক্রে পঠিত ৬: নীলরতন 


সেনের লাককাব্যের ছন্দ' প্রবন্ধটি উল্লেখধোগা | পরে ত1 নিয়ে আলোচনা 
করছি। 


ক ০৬০০০ ০ 


১৩০৬ সালে “খুকুমণির ছড়া? প্রকাশিত হয়।তারপর অর্ধশতকের মতো? 
সয় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও উল্লেখযোগ্য কোনে! ছড়ার সন্কলন গ্রন্থ মেলে নি। 
যে কটি মিলেছে, ত লাবালফের পাঠা ও পথ্যরূপে, সর্বপ্রকার বিশেষস্ববিহ্বীন, 
উদ্লেখের ৭ অধোগ্য | 

ব্ছদিন পর প্রীনিত্যানন্দবিনো গো্বাযীমশাই তার বাংলা সাহিত্যের 
কখা (বিশ্বভারতী | মাঘ, ১৩৪৯ ) বইতে ( পৃ. ৬১-৬৪ ) এবং 'ছেলেছুলানে! 
ছড়া' (পুনযূ্ণ : দোলপৃণিষা, ১৩৫৮) বইতে ছড়া সম্পর্কে ফিঞ্ষিৎ আলোচন! 


৩৪ বাওল। ছড়ার তৃষিক। 


করেন। প্রথষ বইটিতে ছড়াকে তিনি তিন ভাগে ভাগ করেছেন: খেলার 
ছড়া, ছেলেতুলানে। ছড়। এবং বিবিধ ছড়া (এয যধ্যে শিব-ছুর্গা-গোপাল এবং 
লাময়িক ও ব্যদ্িগত জীবনের ঘটন] অবলম্বনে রচিত ছড়াকে গ্রহণ করা 
হয়েছে )। দু-এক পঙ্‌ক্তি করে দৃষ্টাস্তও দিঘ়েছেন। আলোচনার ভঙ্গিতে 
কোনে। নতুনত্ব নেই | “ছেলেতুলানো ছড়া ফোট ৬*টি ছড়ার সঙ্কলন, 
একাদিক্রয়ে লঙ্কলিত, শ্রেবীবিস্তানে বা সঞ্জায় কোনো! নীতি-নিকম নেই। 
মাষ থেকেই সন্কলয়িতার উদ্দেশ্য ব্ক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহের সঙ্গে 
আরো কিছু ছড়া ঘোগ করে এই নঙ্কলন প্রস্বত হয়েছে । ননলাল বন্থর আকা 
প্রচ্ছধ বইটির একটি আকধণ। 

অভঃপর উল্লেখধোগা ধই ডঃ শ্রুমাশ্ুতোধ ট্াচার্য মশাইয়ের “বাংলার 
লোকনাহিতয' প্রথম প্রকাশ : ভাহু-সংক্রান্তিত ১৩৬১। তৃতীয় সংস্করণ : 
চৈএসংক্রার্তি। ১৩৬৮) তৃতীয় সংস্করণে (পৃ. ১৩১-২৭৪) ছড়া নিয়ে তিনি 
ধে আলোচনা করেছেন, তার সুচী এই ; ছড়ার'সংজ্ঞা, লোকসঙ্গীতের সঙ্গে 
তার পার্থক্য নির্দেশ, ছড়ার বিাঁভল্গ [বভাগ, ছন্দ; ছড়ায় শিশু, নারী ও 
প্ররাতির বিভিন্ন দিক। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণেই লেখক জানিষেছলেন, ডঃ 
ডেরিয়র এল্উইনেব নির্দেশেই তিনি লোকমাহিত্যের “আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীর সঙ্গে" পরিচিত হুন। ভেরিয়র এল্উইন বিদেশী হওয়া সত্তেও 
অবিনংবাদিতভাবে ভারতের শ্রেষ্ঠ লোকচারণিক, লোকসাছিত্যের সম্পাদনা, 
সংগ্রহ, শ্রেণীভাগ ও বিক্লেষণে তিনি যে দৃান্ত স্বাপন করেছেন, তা আদরশ্থানীয় 
ও অন্থকরণের ধোগা। কিন্তু ঠার শিশ্তত্বগ্রহণ কবে ডঃ ভট্টাচার্য কোনো দিকেই 
ভেরয়র এলউইনকে অনুসরণ করেন নি। শিষ্যত্ধ গ্রহণ করলেই ঘে গুরুর 
পদ্ধতি অনুসরণ করতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু এমন একটি 
বিশেষত্ব থাক উচিত, যাতে শিষুকে শুকুর সঙ্গে সম্পর্কান্বিত করা ঘায়। ভঃ 
ভষ্টাচার্ধের আলোচন] পদ্ধতিতে এমন কোনে। বিশেষত্ব নেই, যাতে তাকে 
এল্উইনের শিল্ভ বলা যায়। তৃতীয় সংস্করণে ভঃ ভটাচার্ধ রবীন্্র-প্রবতিত 
রসতাত্বিক ব্যাখ্যার সঙ্গে পাশ্চাত্য গব্ষণার বৈজ্ঞানিকতার সমহ্থয়ের কথা 
বলে নিগস্থ নৃ্ঠিকোণের যে খিশেযস্টি নির্দেশ করেছিলেন, তা শেষ পর্স্ত নিছক 
রবীজ-প্রবতিত ধারারই উদ্ধাহরণ হয়ে গেছে, অস্ত কিছু নয়। 

তীয় সংস্করণ থেকেই “বাংলার লোকসাগিত্য' গ্রস্থখানি “ভূষ়িকা' ক্ধপে 


বাঙল। ছড়ার সৃষিক। ৩০৫ 


গৃহীত হয় এবং প্রত্যেক শাখার একটি পৃথক খণ্ডের প্রয়োজনীয়ত1 লেখক 
আন্থতব করেন। পরিকল্পনাটি ভালোই । এই হিসেবে "বাংলার লোক 
নাহিতা : দ্বিতীয় খণ্ডত-_ছড়া' (প্রথষ সংস্করণ: ১৯৬৩। অশোক-যচা, ১৩৬৯) 
বের হয়। হি ছড়া সম্পর্কে লেখকের ভাবৎ বক্তধ্য এই বইতেই বলা হয়, 
ভবে “ভূষিক)' ক্ূুপে অবার আর একটি খণ্ড রাখা কেন? 

বইয়ের বিষয়-স্থঠ এই : প্রথমে “ভূমষিকা'তে প্রাথমিক বক্তবা। তারপর 
আউটি অধ্যায়ে 'ধুষপাড়নি', 'ছেলেভুলানো', “খেলা”, “কন্তা, 'পরিবার» 
“প্রকৃত দ্বগৎ?, 'অতি প্রাকৃত' এবং 'সাহিত্িক ছড়া'র ব্যাখ্যাধ্মী আলোচনা ও 
সঙ্কলন করেছেন । মনে হয়, এটাই তার ছড়া সম্পকে শ্রেণীভাগ। সঙ্কপ্গন ও 
সষীক্ষা তিনি একই সঙ্গে করেছেন, ফলে ছুই-ই স্বাতঙ্জা হারিয়েছি । তার 
আলোচন। সাহিত্যিক দ্রিককেই প্রাধান্ত দিয়েছে। সঙ্কলনের ক্ষেে তিনি 
রবীন্বাকা শিরোধার্ধ করেছেন, কোনো পাঠই উপেক্ষার নয় বলে একটি ছড়ার 
একাধিক কূপ প্রদান করেছেন। কিন্তু একটি ছড়ার 'পাঠান্তর” তিনি কেবল 
ছড়াটির প্রথম বা প্রারভ্তিক পও্‌ক্তিকেই ভিত্তি করে প্রদান করেছেন , ফলে, 
পাঠাস্তরটি একান্তভাবে উক্ত ছড়াটিরই পাঠাস্তর কিন! সে বিষয়ে সংশয় থেকে 
যায়। কেন পাঠান্তর ঘটে এবং তার ফলে কোনে সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব উত্তাসিত 
হয় কিনা, সে সম্পর্কে তার লেখনী নীরব । ছড়াগুপির স্থানগত উত্ন নির্দেশ 
এবং সংগ্রাহকদের নাম পূর্ণতর হওয়া বাঞনীয় ছিল। 'সাহত্যিক ছড়া'র 
নিদশনের জন্তে এমুগের কোনো কোনে অর্ধাচীন কবির রচনা সন্কলনের 
পরিবর্তে, পূর্বে উদ্লিখিত পঞ্চানন মণ্ডল মশাইয়ের অনুলরণে বিংশ শতকের 
অন্টান্ত গ্রাম্য কবিদের রচন] সঙ্কলন করলে তার ইতিহাস-জানকে সাধুবা? 
দিতাম । বিষয় অনুসারে তিনি ছড়াকে যে ভাবে সাজিয়েছেন তাতে সব 
ধরণের ছড়! ঠণই পায় নি। তবে একথা বলতেই হবে, ছড1 সম্পর্কে এতো 
বড়ো ও ষোট1 বই বাঙলায় এর আগে আর লেখাও হয় নি। 

এরপর পাই ডঃ ভবতারণ দত্তের “বাংলাদেশের ছড়া” (ভান, ১৩৭৭), 
পশ্চিমবঙ্গ সর্নকারের অর্থান্থকূল্যে প্রকাশিত, শুৃশ্ত প্রচ্ছদপট-শোভিত এবং 
সুচারুরূপে মুদ্রিত । বইয়ের দ্বিতীয় শিরোনাম “শিশু-লালিক! ও গ্রছেলিকা, 
এবং ভূষিক। ক্পে যুক্ত ভঃ; ন্বকৃষার সেন-লিখিত “শিশু বেদ' প্রবন্ধ থেকে ছড়া 


সম্পর্কে ভঃ দত্তের দৃষ্টিকোণ পরিস্ফুট হচ্ছে-_ছড়াকে তিনি শিশু-সাহিত্য রূপে 
ও 


৩০৬ বাওল। ছড়ায় তৃঙ্গিকা 


দর্শন ও প্রদর্শন করছে চান] যোট ৮৭২টি ছড়া এতে প্রদত্ত হয়েছে, 
কিছ শ্রেনী-বিডাগের কোনো বালাই নেই, প্রথম ছজ্রের বর্ণাসুক্রমে ছড়াশুণল 
পর-পর গ্রথিত। ভৃষিকাধর্ী প্রবদ্ধটিতে ডঃ হৃকুষার মেন মশাই অস্ভব্য 
করেছেন: “শ্রেণীবিভাগের দুকজ্ধহত] স্বরণে রেখে সঙ্হলযিতা এই সংগ্রহে 
ভড়াগুলিকে শ্রেনীবিডক করেন নি। : শ্রেবীবিভাগ ম। করার ক্রটি আমি 
দথাসাধা এখানে মিটিয়ে দিচ্ছি |” এই বলেডঃ সেন তার নিজন্ব ভন্গিত্তে 
ছড়াকে থে তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, সে সম্পর্কে আলোচনা 
স্সাষর। পৃর্বেই করে এসেছি | 

'বতারণ বাবু ছঢাঁর মধো ধাধাকেও গ্রহণ করেছেন,_-করে এক ছিসেবে 
ঠিক কাজই করেছেন, কেননা, ধশাধার রচনা ভঙ্জিতে ছড়াকেই মেলে । ঘ্বে, 
ফেহেতু ধাধাধাধাই, ছড়া নয়, সেই হেতু এগুলি পথকর্পে প্রদর্শন করলে 
ভালে হত । একই ছড়ার করপাস্থব-কখান্থরণ্ড ভিনি প্রদর্শন করেছেন। 
সঙ্কলনেবর পর "টাকা", '5ুরূহ শকার্ণ', “প্রথম ছাত্রের কুচী” ও “নির্ঘণ্ট? দিয়েছেন। 

“টীকা” অংশটি গ্ুকত্বপূর্ণ। কোন্‌ ছড়া কার সংগ্রহ থেকে গৃহীত, ভাব 
নির্দেশিকা এটি । সঙ্কলনটি মূলতঃ “সাহিতা পরিষৎ পন্তিকা'য় প্রকাশিত 
অদ্থিাচবণ গু%, আবদুল করিম, কুগুলাল রায়, বসম্তরঞ্ন রায় গুভৃতির 
সংগ্রহ, রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেভূলানো ছড়া” ও মেয়েলী ছড়া, এবং 
ধোগীম্্নাথের 'ধুক্মণির ছড়া'র পুনর্সঙ্কপন। সামান্য কিছু আসানসোলের 
“মচিলা বান্ধব” পত্রিকা এবং সঙ্কলকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে গৃহীত। 
বর্ণাগ্ুক্রমে সজ্জিত বলে একটি 01095-1616167)06-এর প্রয়োজনীয়তা ছিল। 
ভবতাঁরণ বাবু ভাষা-বিজ্ঞানী, কাজেই, “ছরহ শব্দার্থ অংশে বিস্তৃততর ভাষা- 
ভাখিক পরিণত প্রহাশিত পিল। 'অবশ্বা “নির্ঘন্ট অংশে আমাদের সে 
আক্ষেপ তিনি পুষিয়ে দিয়েছেন, ভাষ!-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের হুন্দর 
সামঙশ্য তিনি এতে করেছেন। 

ইন্দুষকাশ বন্ধ মশাইয়ের 'বাংল। ছড়া? ( বৈশাখ, ১৩৮৭ । এপ্রিল, ১৯৭৩) 
আসলে ৮৫০টি প্রবাদের সম্কলন। গ্রন্থের নামকরণে সঙ্কলক উনবিংশ শত্তকের 
ধারা দ্বার! গভাবিত হয়েছেন? প্রবাদকে যখন “ছড়া রূপে ডাকবার রেওয়াজ 
ছিল। ভবতভারণ বাবু ও ইন্দুবিকাঁশ বাবু--ছু'জনের সম্বলনে একদিক থেকে 
মিল আছে,-একজন ধাধাকে অপরজন প্রবাদকে ছড়ার অঙ্গীকৃত 'করে 
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বিছেছেন। বাওস। ছড়ার লঙ্কননের ইতিহাসে এটিকে একটি বিশিষ্ট টন! 
বল। যায়। 

পননটির প্রস্ততি দীর্ঘদিনের | ১৩৩* বঙ্গান্খ (১৯২৩ খ্রীষ্টাক ) থেকে, 
আম্মাম-প রজন-প্রতিবেশীদ্দের নিকট সংগৃহীত। পশ্চিমবজের বিভিজ্জ গ্রাম 
এব" বিহারের বাওলা-ভাষা অঞ্চল হলে। এগুলোর প্রচলন ভূমি । অমৃলাচরণ 
বগা ভুষণ-সম্পার্দিত “পঞ্চপুপ পতিকায় (১৩৩৭ থেকে ১৩৩৯ সনের একাধিক 
সংথায়) এগুলি প্রথম প্রকাশিত হয়। ওই পত্রিকায় এ বিষয়ে সঙ্কলকের যে 
প্রবন্ধটি বের হয় (ফালন্ধন, ১৩৩৮) অ!লোচা সঙ্কলনের প্রারস্তে 'মৌখিক 
সাহিভা : বাংল। ছডা নামে ভা যুক্ত হয়েছে। প্রবন্ধটির বক্তব্য এই. 
১ মাধাবণ শিক্ষা এবং চরিত্র ও সমাজসংগঠনের ক্ষেত্রে লোকসাহিত্োব 
ভূমিকা; ২. গ্রামবাসী, বিশেষতঃ নারী-কর্তক লোকসাহিত্য সংরক্ষণের প্রয়াম 
ও পদ্ধতি; ৩. ছড়। সম্পর্কে মন্তবা: "ড় সম্ভবতঃ “ছন্দ শব্দের অপভ্রংশ 
৪ ছড়ার শ্রৌভাগ 'বারব্রতের ছড়া," “'কপকথ। সহ ছড়।, “ঘুষ পাড়ানে। 
ছড়া, 'জানগর্ভ ছড1', 'পাঁচ মিশালী ছড়া'_-এই পাঁচটি ভাগ করেছেন। 'পাচ 
(মশালী' ছড়া বলতে ইন্দুবিকাশ বাবু কি বোঝাতে চান, ভা স্পষ্ট নয়। এই 
ধরণের ছড়ার মধ্যে কথনো। কখনো 'অঙ্লীলতা”ও তিনি লক্ষ করেছেন। বইটি 
ঢনছকই সঙ্কলন, 'শবন্থচী? পর্যন্ত নেই । 

বইটির ভূমিকা লিখেছেন ভ: শ্রঁবঙ্জনবিহারী ভট্টাচাধ মাই | “ছভাষিত' 
বা 'সহৃক্তি'র সঙ্গে তিনি ছড়া (প্রধাদে )-র মিস লক্ষ করেছেন। ছড়া 
(প্রবাদ )-গুলিকে তিনি যূলতঃ মেদিনীপুরেব আঞ্চ।লক সাহিভা-পদ্ার্থ বলে 
মনে করেন, এবং এর মধ্যে দেখানকার সামাজিক ইতিহাস্রে উপরকণ 
অন্বে্ণের কথ! ভোলেন। তবে, সঙ্কলক স্থানে-স্থানে ঘে মেদিনীপুরের 
আঞ্চলিক ভাষা-বৈশিষ্ট্াকে বিকৃত করেছেন, ডঃ: ভট্টাচার্য স্পষ্ট করে তা জানিষে 
দিয়েছেন। 

ছড়া! সম্পর্কে ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ভার “সমীক্ষা” (মিহ ও ঘোষ, 
কলকাত1-১২) বইয়ের ত্রতের ফল” (পৃ. ১-১৮) এবং িত্তর পশ্চিম 
ভারতের গ্রাম্যছড়া' (পূ. ১৯-৩২) প্রবন্ধ ছুটিতেও আলোচনা করেছেন। 
প্রথম গ্রবন্ধটি বিভিন্ন ব্রতের বিবরণ ও ব্রতের ছড়ার সঙ্কলন, সেখানে তার 
জক্ষ) হল, ব্রতের মধ্যে নারীমনের বিকাশ পর্যবেক্ষণ । ভ্িতীয় প্রবন্ধটিতেও 
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সাহিঘ্যিক ও পারিবারিক পটতৃ্িকাটি আলোচনায় প্রাধাক্ত পেয়েছে। কিছু 
বাওজ। ছড়ার লঙ্গে সাদৃশ্ক আবিষ্কার, তাদের স্বাভাবিকত্ব ও উপযার বৈশিষ্ট 
প্রার্শন, প্রতৃছিই তার লক্ষা। এই হবিতীয় প্রবন্ধের ছড়াগুলি 'গের ছড়া" এবং 
ত1 নিতান্ত নাবালকদের জনে নয়। 

জীবিষল মুখোপাধ্যায়ের 'বাওলার গ্রাম্যছড়।' (সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪) বইয়ের 
সন্তঙগন ও সমীক্ষ। প্রসঙ্গে গ্রথয অধায়েই আলোচনা করেছি । 

অল্যান্ত ধে সব ছড়ার আলোচনা ব1 সঙ্কলন মেলে, তা খুচরে। প্রবন্ধ, অন্য 
প্রসঙ্গের দস্তর্গত। যেমন, পুলকেন্টু গিংহের “মুশিদাবাদের লোকায়ত সঙ্গীত 
ও সাহিত)' (১ম খণ্ড । ফাল্গুন, ১৩৭৭) বইয়ের অন্ততূক্ত কিছু ছড়া। 
কেবলই সঙ্কলন, সমীক্ষার কোনো দিক নেই। ছড়াগুল এই: ইন্দুতা 
ঘোষ-যৌলিক সঙ্কলিত বঙ্গনারীর ব্রতকথ! অবলদ্বনে বিভিন্ন ব্রতের ছড়া, 
তাছুই ত্রতের ছড়া; 'বোলান'-এর ছড়া, প্রভৃতি। সত্যেন্ত্রনাথ ঘোষালের 
লেখা সংক্বিধ ভূষিক সবগ্রকার বিশ্ষত্ব-বর্জিত। 

ত্রত্তের বিবরণ এবং সেই প্রসঙ্গে ছড়। প্রধান করে রচিত কয়েকটি বই 
পাই। সবই উল্লেখ-যাগা নয় | তবে এ খবর কবশ্বই উল্লেখষোগা যে, এই সব 
নটয়ের এক সংস্করণেই কৈবলাপ্রাধি হয় নি,_অনেকগুলিরই একাধিক সংস্করণ 
হয়েছে। ধেমন : পরমেশ প্রসন্ন রায় বিগ্ানন্দ-সঙ্কলিত “ময়োল ব্রতকথ। 
( শঞ্চষ সংস্করণ, ১৩৩৮ )। এটির ভূমিকার ত্রতসাহিত্যের গুরুত্ব সম্পকে 
রধীন্ত্রনাথ ও ভগিনী নিবেদিতার মন্তব্য প্রদত্ত হয়েছে। আশুতোষ কবিরত্ 
সম্পাদিত 'লচিজ মেয়েদের ব্রতকপা” ( পরিবধিত, সংস্করণ, ১৩৬২ ) ; শ্রীমতী 
অধ্পূর্ণা দেবীর “মেয়েদের ব্রতকথা' (সংস্করণ, শ্ামাপূজা, ১৩৬৫) , জয়গোপাল' 
সাহিতা-শাস্ীর 'ব্রত্তদপণ (সংস্করণের তারিখ অন্ুজিখিত)3 “ঘে্ট 
পূজার ছড়া' (ছিতীয় মুদ্রণ, ১৩৭১), মদনগোপাল গুপ্ত সম্কলিত। সব 
ক'টিরই লক্ষা হল ধমীয় দিক। 

ভঃ গঁচারুচন্ সান্তাল “1106 88068205150 20:01) 867851? (1006 
&518110 9০0০1০0৮') 08100068, 1965 ) বইতে প্রান্ত উত্তর বজের রাজবংশ 
সমাজে চলিত কিছু, ছড়ার সঙ্গলন করেছেন। ডঃ সান্ছালের গ্রন্থ মূলতঃ নৃত তব- 
বিষয়ক, কিন্তু ছড়ার জমীক্ষায় ত1 পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় নি। এই গ্রন্থের 
কথা আহর। সঙ্গলন অংশে বারংবার উল্লেখ করেছি । অধ্যাপক ভ: শিরিজ1- 


বাওল। ছচার ভৃষিকা ৩৯৯ 


শঙ্কর রায় উত্তরবজে রাজবংশী সমাজের দেবষেবী ও পৃঞ্জাপার্বশ' (বীণা প্রিিং 
ওয়ার্কস, .জলপাইগুড়ি) বইতেও রাজবংশী সহাজেয় নানা ধরণের ছড়া 
সক্ষলন করেছেন। এটিতেও সমীক্ষা অপেক্ষা! সম্কলনের দিকই প্রাধাস্ত অর্জন 
করেছে। ্রশস্কর সেনগুপ্তের 'বাওলার মুখ আমি দেখিয়াছি বইতে বিবিধ 
বিষয়ের বিভিন্ন ছড়া উপযুক্ত নি্ঠায় সঙ্কলিত হয়েছে 

ডঃ নিরঞন চক্রবর্ণা তার 'উনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালীকার ও বাংগা 
সাহিতা' (ঝুলন পৃণিমা, ১৩৭১) বইতে পাচালীর অস্তনক্তি ছড়ার নিদর্শন 
দিয়েছেন । পাচালীর মধো ছড়ার তৃমিক। কি, তাও বিস্তৃতভাবে এই বইতে 
আগোচনা করা হয়েছে। তেমনি, শ্রীঘুক্ত বীরেশর বন্দোপাধ্যায় তার 
“বালাদেশে সঙ প্রসঙ্গে (দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭২) বইয়ের 
দিহীয় অংশে নানা বিষয় ও প্রসঙ্গ অবলম্বনে রচিভ সের ছড়াব সন্কলন 
করেছেন। প্রসঙ্গত: সঙের ছড়ার ইতিহাস ও প্রয়োগ-বিধ নিয়েও আলোচন। 
কবেছেন। কিছুকাল ধরে তিনি “হেটোব ছড়া' নামে হাট-মাঠ- 
ঘাটের ছড়া সঙ্কলন কবেছেন,- প্রথম অধ্যায়ে সেগুলোর কথা আমর 
উল্লেখ করে এসেছি। শ্রধুক্ত হাধীকেশ মৌলিক লিখিত “ভরাকরের 
ইাতহাস' (অক্টোবর, ১৯৭৫ | ভরাকর স্থানটি ঢাকা-বিক্রমপুরের অস্তর্গত ) 
বইতে (পৃ. ২৫-২৬) মাঘমগ্ডল ব্রতের ছড়া ও আলপনাব নিদশন প্রদত্ত 
হয়েছে । 

অধ্যাপক শ্রীঙ্জাহুবীকুমার চক্রবর্তী তার «বাঙল। সাহিত্যে মা (১৯৭৩) 
বইয়ের 'ছেলে ভুলানো ছড়ায় মা” প্রবন্ধটিতে ছড়ার এক পরিচিত দিকের 
ওপর আলোক-পাত করেছেন। প্রবন্ধের নামকরণ থেকেই তার উদ্দেশ্য স্পট 
হয়। ছড়ার মধ্যে মাত-ল্সেহের যে নিঝবিটির 1?কে ববীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি 
স্বাকর্ষণ করেছিলেন, অধ্যাপক চক্রবতীর বিশিষ্ট 'ভাষাঁভঙ্গি এবং নিবিড় 
আমন্তরিকতায় সেটি বিস্তৃত হবার সথযোগ পেয়েছে | 

ডঃ জিতেজ্্কুমার ঘোষ এবং ডঃ অরুণ সান্তাল-সঙ্কলিত 'সাহিতভাকোষ' 
(১৩৭৯) গ্রন্থে ছড়ার সংজ্ঞা ও প্ররূতি সম্পর্কে সাধারণ মন্তব্য পাই । এটি 
অভধান-গ্রন্থ, কাজেই ছড়ার প্রচলিত সংজ্ঞা ও স্বরূপের কথাই এখানে লেখক- 
দের বলতে হয়েছে,_নতুন কোনো দিকের ওপর আলোক-পাতের অবকাশ 
ক্বাভাবিক কারণেই এখানে নেই । তাদের সংক্ষিপ্ত অলোচনায় (পু. ১১৯- 


টি, + বাঠল! ছড়ার সৃমিক! 


১২১) যার চিধজিত1, এক ছড়ার মধ্যে একাধিক ছড়ার হিপ, ছড়ার 
অনবস্কত। গ তার আণৃছির় দিকের কথা বলা হয়েছে। 

ভ: দুলাল চৌধুরী তার 'বাওলার লোকসাহিতা ও সংস্কৃতি! ( জাশ্বিন। 
১৩৭৬) বইয়ের ছড়া বাংলার সম ও ইত্িহাল' (পৃ. ২৬৬৯) প্রবন্ধে 
উদ্জিশিত (বিষটির বিশ আলোচনা করেছেন বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে । প্রবন্ধের 
শষে বাজ ছড়ার কয়েকটি সন্কললের নাম ঝরেছেন। ষেগুলির সবই 
আজাদের ব্যান আলোচনার অঙ্গীভৃত হয়েছে । যে দুটি প্রবন্ধ দেখি নি, দে 
দুটি হল: 'উপজ্ঞাতীয় চড়) (পৃধালী ১১৯৮), আনহুম সাভার; চটুধাষের 
৮৮1 (মাঞ্জেনও ১৩৭) আঞোয়ার রহমান | দুটোই পূর্ববঙ্গের । 

পরিশেষে, ্রবকণকমার চরুবতীক বালা লোক-সাহিতা চর্চার 
£ভিছবাস ( শপধামী ১০৮৪) বইহের অন্বর্গত বাংলা ছড়াগঠার ইন্হাস 
(পূ. ৬৫-.৩৯) পীতদ্ধটিব কথ। উল্লেখ করি। এই দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে, প্রচুপ 
উদ্ধত সহযোগে, শর চক্বতণ বাঁচল] ছড়ার সঙ্কলন-সমীক্গাব ধারাটি 
“বাজান! করেছেন ঠারত সংগৃহীত তোর ভিভিতে, তারই মতে। কবে ।॥ 

রে, 

পাড়লা ছড়ার সমীক্ষার ইতিহাসে অন্ততঃ একটি দিক বিশেষ তণ্ির 
মা উল্লেখ কর যায়, উডার ছন্দের দিক | রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু কবে 
এপার ছানিকগণ পানু এদিকে উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন। 

বনীজুনাধ ছড়ার সঙ্গদ্ধে কেবল শ্রচ্ধাীলই ছিলেন না, তার ছন্দ নিয়েও 
ছাজোচনা করেছেন, প্রি আমরা হার উল্লেখ কবেছি। ছন্দের আলোচনা 
ছাড়া, লাহোর ক্ষেতে, এমন কি কৌতকের ক্ষেজেও ছড়ার ছন্দকে গ্রয়োগ 
বরেছেন। নিতান্ত [লর্য়াস বই 'শক্তত্্ব-এর 'বাজা উচ্চাবণ' প্রবা্ধ 
পরচিত ছড়ার পারি বা লাজিকা €চনা করেছেন এইভাবে : 

চলে খুয়াল পাছা হুডাল 
কাস) বুক এল দেশে-_ 

বানান-সকুজে মাথা পেয়েছে 
একজামিন গ্রেবো কিসে। 

বাউলা ছড়ার ছন্দের আলোচন। প্রথম কে করেছেন? যতদূর জানি, 
'নবকূষাত্ছ কবির এই ছপ্রনায়ে কবি সত্যোম্্রনাথ দত্ত 'মাতৃভাষ। কি পেত 


বাওল। ছড়ার ভৃমিক। ৩১৯ 


ভাষা? (ভারতী : প্্রাবগ, ১৩২৩। পৃ, ৪৭৮৪৮১) প্রবন্ধে প্রথম এ 
কাছ করেছেম। বকা, অন্য গ্রসন্গের আলোঁচন1 করতে গিঘেই তিনি ছড়ার 
ছন্দের কথ] পেড়েছিলেন। তার মন্তব্য: “যাজাবৃত্তি বাংল! ছন্দে মাজে! 
স্বরযুক্ত বর্ণ+তৎপরস্থিত হুসস্তবর্ণ” থাকে । উদাহরণ এই দ্বিয়েছেন : 
ছোট বউ, লে!। রাঙ্গা চড়া 
বড় বউ, ব। ডালের বি- প্রাচীন ছড়া 
রাই, উঠেছেন। রাই, উঠেছেন। 
বুড়ি গঙ্গার । ঘাটে 
কার হাতে বে। শাধা সি'ছর। 
দানগেরায়ের। হাতে--ব্রভকথা 
রবীন্দ্রনাথের পর গুবোধচন্দ্র সেন, দিলীপ রায়, অযুলাধন মুখোপাধ্যাম, 
তারাপদ ভট্টাচার্য, মীলরত্বন সেন-_ প্রভৃতি অনেকেই ছড়ার ছন্দ নিয়ে 
আলোচনা করেছেন। সে সবক্ণালোচনা অতি পরিচিত, কাজেই উল্লেখই 
ঘথে। তবে, দিলীপকুমার রায়ের 'ছান্দসিকী' (:৩৪৭) গ্রন্থের (পৃ. 
৫৩-৫৪ ) মন্তব্য ও ছন্দোলিপি এখানে একটু উদ্ধৃত কর । এখুকুমণির ছড়া 
থেকে ছড়া নিয়ে ছন্দোলিপি তৈরি করেছেন তিনটির : 
খুকু ঘাবে। শ্বষ্থর বাড়ি। সঙ্গেবাবে। কে? 
ঘবে মাছে ভলো বেড়াল | কোমর বেধে। ছে 
কে বকেছে। কেমেরেছে। কেদিয়েছে। গাল ঃ 
তাইতে খোকা । রাগ করেছে। ভাত খায় নি ।কাল 
খোকা যাবে । নায়ে **। লাল জুতুয়া। পায়ে 5, 
হাত ঘুরুলে | নাড়ু দেব। নৈলেনাডু। কোথায় পাব? 
লক্ষ করলে দ্রেখা ধাবে, সব ক'টি উদাহরণই চার পর্বের । ছুই বাতিন 
পর্বের পও.ক্তিও যে ছড়ায় হতে পারে বা হয়ে থাকে, তার পরিচয় দিলীপ 
রায়ের আলোচনায় নেই। অবশ্য দুই পর্বের পড়ক্ি সম্পর্কে আমরা কিছু অন্তু 
ধার পোষণ করি | দেখেছি, ইচ্ছে করলেই বন্ধ জ্গেত্রে, পঙ়ভিতে দুই বা 
চার পর্বে প্রদর্শন করাযায়। কেননা, মৌখিক ছন্দকে ছন্দোলিশি-প্রত্থত- 
কারক নিজন্ব কচি অনুসারে সাঞ্িয়ে থাকেন। প্রদত্ত উদাহকুণগুলের যে 
কানোটিকেই ছুই পর্যের পঙ্‌দিতে প্রদর্শন করা যেত। আরে! লক্ষণীয়, 


১৪ বাল! ভক়ার গু বিক! 


কহি সঙোেজনাখ হও চার পর্যের পও.ভিরই উদ্ধাহরণ দিয়েছেন । এই জন্যেই 
বজডিলাষ, দুষ্ট পর্যের পও.ক্ি উদযাতরণ না দিয়েছেন, ক্ষতি নেই, তবে তিন 
পর্বের প$ কির উদাওয়ণ খাকলে ভালো ছাত। 

1 সেবধাই (1%, এই ছন্দ সম্পর্কে ভার মন্তরা এই: “বাংলাভাষায় 
জব চেয়ে খরোগা ছন্দ নিশ্চাই শ্বরবুত--বাঁকে রবীন্্রনাথ বলেন প্রাকৃত বাংলা 
ছন্দ । এর উদ্ভব হল চড়াতে।” 

ও: উর্মান্ততোধ ভটাচার্য, ড: জীভুলাল চৌধুরী প্রস্ভৃতি গবেধকগণও 
ছার ছন্দের আলোচনা করেছেন । ডঃ চৌধুরী তার 'বাঙলার *লোকসাহিত্য 
ও ল'ন্ুতি' ( আশ্বিন, ১৩৭৬) বইয়ের 'বাঙ] ছড়ার ছন্।' (পৃ. ১৭৯-১৮২) 
নামের প্রবন্ধে ছড়ার ছন্দের বৈশিষ্টা আলোচন] কবে তুই, তিন ও চার পর্বের 
প$ ভর উদ্যাঠরণ দিয়েছেন। ছড়ার তিন বাচার পর্বের পঙ্্‌ক্তি প্রসজে 
একটা বিশ্ধেত্ব আমাদের এই মনে হয়: প্রায় সব ক্ষেত্রেই শেষ পর্বটি অপৃণ 
থাঁকে। পূণ হারার পর্ব মানে মূল পর্বের ঘা বাড়তি হিসেবের পর, গুরুত্ব 
কার অবশ কিছু, কম। তবেকি চার পরের পঙ্‌ক্তি তিন পৰে এবং দ্বিন 
পরের পক্ষ ছুই পর্েই মূলক: সমাধ হয়ে ধায়? এর কারণ কি? অথচ, 
তুষ্ট পের পঃক্কিছে সে অপৃণতার বালাই লেই। দুই পর্বের পঙ্ক্তি সম্পর্কে 
আমাদের আবে একটি ধারণ এই : বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, ভিন বা চার পর্বের 
”$. ধর ভড়ার শেষ পক চহ প্বের হয়ে থাকে (আগা-গোড] ছুই পর্বের 
”"5ক-সযান্বহ ছড়াও অবশ্যই মেলে)। ছড়ার ছন্দের আলোচনায় তা- 
₹লে তিন এবং দুই পরের পৃথক গুরুত্ব সম্বন্ধে নতুন করে ভেবে দেখ! দরকার। 

সম্প্রতি ডঃ নীলরতন সেন 'লোককাব্যের ছম। (লোকায়ত সংস্কৃতি 
এসিল ১৯৭৮, উইলিয়াম কেরী স্টাডি এাণু রিসার্চ সেপ্টার গ্রকাশিত | প্‌. 
*২:৮৫ ) নামে একটি শ্রন্দর প্রবন্ধ লিখেছেন। ছড়ার ছন্দের আলোচনায় 
টার বিশিই পরযবেক্ষণটি দি আকর্ষণ করে। তিনি দেখিয়েছেন, ছড়ার ছন্দ 
বলতে যে শিশিষ্ট ছন্দটি, হার দুটি ন্ধপ আছে: একটি রবীন্রনাথ-ছজেন্্রলাল 
এন" পরধত্ণ প্রতিভাবান কবিদের ছন্দ-চচার ফজে মান্িত, স্বনিয়ত ও 
ন্বনিষূপিত পরিচ্ছন্জ রূপাধশ,- ছন্দের দিক থেকে কোখাও কোনে। শিধিলতা 
এতে নেই । শি ও শিক্ষিত যাক্ষের সনি উচ্চারণ রীতি দ্বার] তা গড়ে 
উঠেছে। পলজীয যাহধদের হুয়াশ্রতী উচ্চারণরীতি দ্বার! গড়ে ওঠা, পর্বের 
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যার হাস-বুদ্ধি ঘটলে সহজেই ধা) শোধন করে নেয়া ধায়। ডঃ সেন এই 
পালিশ-বিহ্ীন ছন্দের মঝো স্বাভাবিকত। ও প্রাণের উত্তাপ অচুভব করেছেন। 
“ছড়ার ছন্দ বলতে খাটি লোকসাহিত্যের ছন্দ আর মাঞ্জিত কবিদের 
নিয়হ-মাফিক ছন্দ যে একই পদার্থ নয়,_-এই কথাটি বুঝিয়ে দেবার ভত্তে 
ভঃ সেনকে আস্তরিক শ্রদ্ধা! জানাই ও সাধুবাদ দিই। অনেকেরই ধারণা। 
লোককাবা কপে ছড়ার ছন্দ আর রবীজ্সাহিত্যের ছড়ার ছন্দ অভিয়। এই 
সুপ ধারণ। ড; মেন নিতভূ'লচাবে ভেঙে দিয়েছেন ॥ 


» টো, 


লোকসাহিত্ত) সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ঢাকার বাঙলা একাডেমীর প্রয়াম বিশেষ 
প্রশংসনীয় । পশ্চিমবঙ্গের লোকমাহিত্যের গবেষণা মূলতঃ একক প্রয়াসের 
ফলস, পূর্ববঙ্গের গবেষণা সেখানে প্রতিষ্ঠানগত | বাওলা ছড়া সম্পর্কে এই 
একাডেমী এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি বই প্রকাশ কবেছেন। সাধারণভাবে এই 
বইগুলো সম্পর্কে বলা যায়, এগুলো সংগ্রহ ও সংরক্ষণের দিকে যতখানি 
সচেতন, সমীক্ষা সম্পর্কে ততখানি নয়। 

ছড়া! সম্পকে বাঙলা একাডেমীর বই আমাদের চোখে পড়েছে পাচটি: 
মোহাম্মদ সিরাহ্ুদ্দীন কাসিমপুরীর 'লোকসাছিত্যে ছড়া? ( বৈশাখ, ১৩৬৯ )। 
দ্বিতীয় সংস্করণ বেবিয়েছে, কিন্তু চোখে দেখিনি । অধ্যাপক আলমগীর 
জলীল-.এর 'বাজশাহীর ছড়া? ( চৈত্র, ১৩৭০), শিব প্রসম্প লাহিড়ীর “যশোর- 
খুলনার ছড়া (ফাল্তন? ১৩৭১), খোর্দেজ] খাতুনের “বগুড়ার লোকসাহিত্য? 
(পৌষ, ১৩৭৭) বইতে ছড়া সম্পর্কে আলোচনা ও সংগ্রহ ; এবং বদিউজ্জামান 
সম্পার্দিত 'লোকসাহিত্য”, ১২শ খণ্ড (ফান্তন। ১৩৮২) এ ছাড়া রঙবান 
ইজদানীর 'মোষেনশাহীর লোকসাহিত্য' (দ্বিতীয় গ্রকাশ, শ্রাবণ, ১৩৭৫) 
বইতে (পৃ. +৬-৭৯ ) পাই সামান্য কয়েকটি ছড়া । সবকটির অপর সাধারণ 
বিশেষত্ব হলো, জেল] বা অঞ্চলকে ভিত্তি করে সংগ্রহ-প্রকাশ। এতে আঞ্চজিক 
সর্বপ্রকার বিশেষত্ব পরিন্ফুট হয়ে ওঠে, 'যাঁ পরবর্তীকালে নৃতাত্বিক ও 
সমাজতাত্বিক গবেষণার পক্ষে সহায়ক হবে| 

বাঙল! একাডেমী ছাড়া ছড়া সম্পর্কে আর দু'খানি বইয়ের আলোচনার 
কথ! উল্লেখ কর] যায়। একটি আশরাফ সিদ্দিকি লিখিত '"লোকলাছিত্য' 


৩১৪ বাল! ছড়ার তৃষ্বিক 


( ইছে্ট ওয়েছ, বাওজ | নাগাল, ঢাকা। নচেম্বর। ১:৬৩। ছিতীয় সংস্করণ 
বেরিয়েছে, বিজ্ঞ চোখে জেবি মি), অপরটি হ়ষনসিংত কৃষি বিশ্ববিদ্থালযের 
খধ্যাপক, আজি নওয়াজ.লিণিত 'হযমললি'ত গীতিকা' (সিটি লাইব্রেরী, 
বাড গাজার, ঢাকা | ১১ ফেুয়ায়ী, ১৪৬৯) বইয়ের ভূমিকায় ছড়। সম্পর্কে 
আজান 

যোভাশ্বর দিরাছ্ুদদীন কাসিষপুধীর 'লোকসাহিতো ছড়া" খুব হজ 
সা.যাঠ! চজ্সিন্ে লিখিত, গবেষণা পে লেখকের আস্তরিকতা ও নিবিড় 
স্ট-পীতিদ্ধারা শি | আগোচনা ও সন্ভলন একই সঙ্গে করা হয়েছে, 
হনে সঙ্গলন.প্র4বিই এতে মুখা হয়ে উঠেছে । প্রথিটি ছড়ার উৎসংল 
চার সা্গ-লন্দেট দেওয়া হয়েছে। হবে দেখা গেছে, মৈমনলিংহের ছড়াই এতে 
প্রানাক পেতেছে | ছড়াকে তিনি তিন শ্রেণীতে বিশ্যন্ত কবেছেন : শিখবিঘয়ক 
ঈড়া , “পলাধূলা ৭ আমোদ-প্রযোদের ছড়া: এনং বিবিপ ছন্ডা। গুথম ছুটি 
শ্রধী মম্পর্কে কোলো বারতা নেই | কিন্ত 'বিলিধা দামের নীচে তিনি এমন 
ধের ছয়ার ল৫াও বলেছেন, যা নিয়ে স্ব স্থ এক-একটি শ্রেণাই হতে পারত । 
ধা ভোক, এটি সবই প্রশংদনীয় যে, 'বিনিধা এত শিবোনামের নীচে ডিনি 
পান নিঃশেম সব ধরণের ছড়ার অস্থহঃ একটি করে নিদর্শন দিয়েছেন। 
টব এই শ্রিণীবিভাগ-পঙ্জত ছারা পরবে শিবঞ্ুসম্জ লা হড়ী মশাই গ্রভাবিত 
চমেছেন | কৃষিকার় বাঙলা একাডেমীর তৎকালীন পরিঠালক সৈয়দ আলী 
খাঃপান-এর এই অস্কবাটি দুটি আকধণ কবে “লোকলাহিত্য সংগ্রহ্থেব অর্থ 
লোকলাহতাকে নতুন জীবনদান কবর নয়। এ সংগ্রতের বারা আমরা 
শেষ বিশ্ষ জীবন-বিকাশের পরিচয় সন্ধান করি, এ ছোর যূলা নির্ণয় করি 
এব? স্তন শর আবেগকে আবিক্কার করি)” 

আজাপক আলমগীর ওল্পীল-এব 'রাজশাহীর ছড়া" বইয়ের৪ ভূষিক! 
(লিখেছেন সৈয়দ আলী আহলান। নি প্রথমে জানাচ্ছেন : "সংগ্রহ করবার 
শক্ষেশ্য প্রধানত: বিলুপ্তপ্রায় পলী-সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং দ্বিতীয়তঃ, সংগৃগীত 
উপাদান পরীক্ষা করে সমান্জ-দ্রীবন এবং এতিহা সম্পর্কে অবহিত হ€য়া।” 
ঘখন পর্স্ক ঠাছের প্রধাশিত গ্রন্থের মধো কিন্তু একথা পরিস্ফুট হয়ে 
ওঠে নি। সার খিতীয় মন্্বা আলোঁচ] গ্রন্থটি সম্পকে : পগ্রস্থটি সবাঁংশে 
গবেহণাধূলক নয়। লাধারণ লংগ্রহের সঙ্কে কিছুটা আলোচন! এবং কোথাও 
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ফোখাও ব্যাখ্যা-স্থজ, এভাবেই গ্রন্থটি নির্মাণ বর! হয়েছে ধাতে মকলেই 
গ্রন্থটি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন।” এই চিত্ব-বিনোনের দিক 
এবং "মমাঙ্ধজীবন এবং তি সম্পর্কে অবহিত হুওয়।”--এই ছুয়ের মধো ঘাই 
মংঘোগ নেই । 

অধ্যাপক জলীল-এর শ্রেণীবিভাগ এই : ছেলে তুলানে] ছড়া, কাছিনী- 
বিষয়ক, নৈসগিক, নৈমিত্তিক, মাওনের ছড়া, বিদ্রেপাত্বক, ক্রীড়া-বিষয়ক, 
মন্ত্র জাতীয় ও গ্রার্ুতিক ছড়া। এক-এক শ্রেণীর ছড়ার পর-পর বিল্ঞাসের 
পেছনে কোনে! নীতি-নিয়ম নেই । একই ছড়া নানা অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত 
চবার ফলে একই বইতে একাধিকবার গৃহীত হতেই পাবে, কিন্তু সেডন্যো 
(0055 £266161006 দরকার । পাঁদটাকায় দুর্হ শকের অর্থ দিয়েছেন, লিশ্ক 
শঙস্গচী নেই। বাঁজশাহীরই ভিন্ন ভিন্ন কোন অঞ্চল থেকে ছড়াগুলি সংগৃহীত, 
ভার উল্লেখও বাঞুনীয় ছিল। 

দীর্ঘ ৭৫ পষ্ঠার ভূমিকায় অধ্যাপক জলীল ছড়ার নানাদিক নিয়ে আলো$ন। 
করেছেন তার মস্তবা: "ছড়িয়ে আছে বলেই ছড়া ।” ছড়ার নান! প্রযোগ 
ক্ষেত্রের কথ! উল্লেধ ক্কবা হয়েছে । রাক্ষশাহীর দাংস্কৃতিক পটত্ূমিকার ও"র 
সঙ্গতভাবেই জোর পড়েছে । আলোচন। প্রসঙ্গে 5011010916-এর বাল! 
করেছেন 'লোকচর্ধা। ছড়ার ছন্দ ও রাঞ্জশাহীর উপভাষা সম্পর্কে সামান্য 
৪ লাধাবণ 'আঁলোচন। আছে।|। উপভাষাকে তিনি বাাকরণের ভাষা বূপেই 
দেখেছেন, ছড়ার ভাষা রূপে নয়; ছন্দের আলোচন। প্রলঙ্গেও সেই মন্ধনা 
করা ঘায়। ছড়ার বূপছেদ-পাঠভে? সম্পর্কে লেখকের ঘে সচেতনত। দেখ ধায়, 
ত1 প্রশংলারহ, যদিও এই পাঠভেদ্দের আলোচনা কোনো বিশেষ উদ্দেশ 
সহাদ্রক হয় নি। পরিশেষে বিভিন্ন ভাষার ছড়ার সঙ্গে রাজশাহীর ছঙাব 
সাদৃশ্ঠট ও সংঘোগ প্রদর্শশ করেছেনঃ এও প্রশংসা আবর্ষণ ককে। 
সাম্প্রতিক গল্প-উপন্থাসে ছড়ার প্রভাব সম্পর্কে লেখক ধে আলোচন। করেছেন, 
ত1 আরে প্রপারিত হলে ভালো হত। 

শ্ীদুক্ত শিব প্রসন্ন লাহিড়ীর 'যশোর-খুলনার ছড়।' বাঙলা একাডেমির ছড়া- 
বিষয়ক ভালে বই। ভূমিকায় পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান পূর্থবত্তণ 
গ্রন্থে যে কথ! বলেছেন, এখানেও মেই কথারই আক্ষরিক পুনরাবৃত্তি করেছেন । 
এখানেও তাদের লক্ষ্য “সকলেই আনন্দের সঙ্গে” বইটি যাতে নিতে পারেন। 


৩১% বাওল! স্বড়ার ভৃষিকা 


সধ বইকেই হধি এট উদ্দে হয় তবে একাছেহির হাহাষ্া থাকে না। 
একাতেযিই ঘি উচ্চগ্রর়ের গবেষণার হুযোগ না করে দেন, তবে কেসে কাজ 
করবম? 

শিবপ্রলরধাবুর ইতে ফোট ২৯০টি ছড়া দেওয়া হয়েছে । একই বিষয়ক্ষম 
অন্গগয়ণ করে প্রথমে যশোরের, পরে খুলনার ছড়া পাই । বিভ্ৃত পাদটীকার 
শখ, পাঠাস্বর ৪ তৃলনাত্মক ছড়া দ্িয়েছেন। পরিশেষে শবসুচী ও প্রথম 
রর শুচী। শঙ্জলৃচীতে ভাষাতাধিক দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা 
হয়েছে | ছড়াছে তিনি টুলত: দুই শ্রেণীতে 'ডাগ করেছেন : ক. ছেলেষেয়ে- 
দেব জন কষ্ট চড়া, নয়বদের উদ্দেশে করিত ছড়া | গ্রথম ধরণের ছড়াকে 
১৯টি গাগে এব হিতীয় ধরণের ছডাকে ১৫টি ছাগে উপস্বিভক্ত করেছেন। 
ষেলমেয়েদের ছড়ার মধো জামাতা সন্ধদ্ধীয়ত কিরণ রসাশ্রিত)  অভিশাপ- 
মুন, 'নীতিজখা-বঠন-গ্রুবঠন'যুলক ছড়া খাপ খায় না। এগ্ালো বড়োদের 
বডাগে দিলেই ঠিক তত | ম্মেনি আবাব “ভীতি গ্রদর্শনযূলক' ছড়া বড়োদের 
[রাগে মানানলষ্ট হয় না। একই ফ্ুমমংখা। গোটা বইতে তিনি ব্যবহার 
পার সাচঙন যনের পরিচয় দিয়েছেন। 

কমিক] (লিছ্ছেন 'যাট ৭৭ পৃগাব | তার বিষয়-স্থচী এই. 'ছডালমূহের 
পৈরি্াত বিন, প্র্চন এবং হেয়ালি'। ছড়ার শ্রেণী ভাগ", 'ছভায় সামাজিক 
1১৪. 'ছড়াগুংলার সা'হাহাক মূলা, “ছড়ার ভাষাতত, “ছড়াসমূহের রচন। 
কাল'। ছড়ার বৈশিষ্ট্য তিনি মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে প্রদান কযেছেন। 
৬$1 যে অসজন্তিতে ও মসংলগ্রতায় পূর্ণ, তিনি কিন্তু এই মই মানেন নি) 
এখামেই তিনি বিশি্। কোনো! বিশেষে বাক্তি এবং কথখনো-কখনে 
কোনো বন্ধ বাঁ ঘটনা ছড়ার যধ্যে ঘোগশৃজ রচনা করে। তার এই 
মঙ্জবার অধে পরোক্ষভাবে ছড়ার কাঠাষে। সম্পর্কে সচেতনতা দেখা 
ধা! বঠন-প্রবচন-ছেঁয়ালিকে তিনি ছড়ার অন্তু করেছেন। ভাষা 
নিগ্কে তিনি দীর্ঘ আলোঠল। করেছেন, দুঃখের বিষয়, তা ব্যাকরণ-বিষয়ক 
খালাচনা হয়ে গেছে, ছড়ার তত্ব ও সৌন্দধকে পটস্ভূমিক! রেখে ত1 করা 
হয় নি। 

খোদেজা খাতুনের বণ্ুড়ার লোকসাছিত্য বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের নাম 
'প্রাষাছড়া (পূ. ৯৭১৩২ )। ছড়ার আগে বিশেষণ কপে গ্রাহ্য শকের 


বাঙলা ছড়ার ভূমিকা ৩১৭ 


প্রয়োগ অকারণ এবং অনুচিত । আলোচনা-বিসেষণ, শ্রেসঈ-বিভাগ--লধই 
অন্ত আর ছু'লাচট! বইয়ের মতোই । সন্কলনও বিশেষত্ব-বিছ্বীন। আলোচন। 
এবং সন্বলন একই সঙ্গে কর! হয়েছে, সম্কলনের কোনে ক্রমিবসংখা। নেই। 
খণ্ডাংশ, 'কথান্তর? ইত্যাদি যিলিয়ে আমাদের গণনায় এতে ছড়া আছে মোট 
৯*টি। শেষে আছে কটি (৭টি) খনার বচন। এইভাবে তিনি ছড়ার শ্রেণী-ভাগ 
করেছেন: ছেলেতৃলানো, খেলাধুলো, গৃহচিত্র, সমাজচিত, কর্মপ্রেরণায 
উৎমকধণে ছড়া, রোদ ও বৃষ্টিবিষয়ক ছড়া, বিদ্রপাত্মক ছড়া, ফলকুড়ানো-ফসলগ- 
কাটার ছড়া, মাঁগনের ছড়।। আমাদের বিবেচনায় কর্মপ্রেরণার উতসকূপে থে 
ছড়া এবং ফল€ুড়ানে| ফমলকাটার ষে ছড়া, উদ্দেশ্যের দিক থেকে ত1 একই, 
কাঞ্জেই এই দুইকে ভিন্ন করে দেখবার দরকার নেই। লেখিক। জানিয়েছেন, 
কোনো কঠিন কাজ করবার বা ভারী বস্ত টানবার ছড়াকে বগুড়ায় 'শিকলী” 
(পূ. ১২৭) বলা হয়। মধাঘুগের বাঙলার যে কোনে! ছড়াকেই শিকল 
বল! ছত। বগুড়ার যদি বিশেষ এক ধরণের ছড়াকেই কেবল "শিকলী? বল! 
হয়, তবে তা একটি আঞ্চলিক বিশেষত্ব রূপে গণা করতে হবে । কিন্তু কথা হল, 
পূর্ববঙ্গেরই বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও যে কোনো ছড়া বলতে “শিকলী? (ছিকলি”) 
শবই ব্যবহৃত হয়। 

বদিউঞ্জামান-সম্পার্দিত 'লোকসাহিত্য-১২শ” সংগ্রহের দিক থেকে বাওল। 
একাডেমির শ্রেষ্ঠ বই। ঢাকা, বঙপুর, চট্টগ্রাম, যোমেনশাহা, ফরিদপুর, 
রাজশাহী, দিলেট, কুমিল্লা, যশোর, নোয়াখালী, অথাৎ পূর্ববঙ্গের গ্রাপ্ন সব 
জেল! বা! অঞ্চল থেকে (জেল! বা অঞ্চলগুলির পর-পর বিন্তাসের মধ্যে কোনো 
নিয়ম-শৃঙ্খল| অগ্সরণ কর] হয় নি) মোট ৩১ ধরণের খেলার ছড়। জেলাওয়ারি 
জিতে সঙ্কলিত হয়েছে। একই ধারাবাহিক সংখা! গোট1 বইতে বাবস্ৃত হয় 
নি, আমানের গণনায় এতে ছড়া] আছে ৫৭০টি | প্রতোক জেলার সংগ্রাহক- 
দের নাষ-ধাম পরষ নিষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে । বিভ্ভৃত বিষয়-স্চী ও পরি 
শিষ্টটি যূল্যবান। দুরুছু ও আঞ্চলিক শকের অর্থ পাদটীকায় প্রদত্ত হয়েছে। 
কিন্ত পরিতাপের কথা, শশচী নেই। 

বছিউজ্জামান-লিখিত ১৫ পৃষ্ঠার ভূষ়িকা প্রধানত? উল্লিখিত ৩১ ধরণেগ 
খেলার পরিচায়ন। বিঙ্গেষণ লম্ীক্ষা নেই | মনে হয়, বাঙলা একাডেন্্রী 
তাদের কাজ ছুই শ্যয়ে ভাগ করে নিয়েছেন । এখন কেবল সংগ্রহ-নংরক্ষণ, 


+১৮ যাওল! ছড়ার ভূমিক। 


পাবার খয়ে তায় লনীক্ষা-বিক্লেষণ | সতিাই এই পরিকল্পনা ধাকলে ত। 
আনার ও জানের কণা । 

খেলার ছড়ার শ্রেসী-বিাগ সম্পর্কে তার হস্তব্য : “ছড়ার মৌন্সিক বিভাগ 
গুলোর মধে] শিশ-বিষধক ছড়া, প্রকুতি-বিষয়ক ছড়া, নারী-জীবন অবলগ্ছিত 
১1, খেলার ছড়া ইতটাদি উল্লেখযোগ্য । খেলার ছড়ার হধ্যেও আমাদের 
উখত ছড়ার যৌলক বিডাগগুলোর--শিশু, প্রকূতি। নারী ইত্যাদির 
ধেধন হিজ্রণ ঘটেছে ভেমনি প্রকৃতি বা শিশু ইত্যাগি ছড়ার যধেোও খেলার 
৯$ার মিশ্রণ দেখ! ধায় ।--পু. ৩ 

ঘাশধাফ তিদ্দিলীর 'লাকলাহিভা' বইছে ছড়া! নিয়ে প্রালঙ্গিকভাবে 
াংলাগনা করা হে ভার কিছু কিছু মতামত সম্পর্কে প্রথম অধায়ে 
খাহরা আঅলোডন। করেছি। এখন হার পুনরাবু!থ অনাবশ্থক। ছড়ার অন্য 
দিও পলম্পর্কে উঠার বরুবা এই হ ধাধাকেই তিনি ছড়ার তুলনা প্রাচীনাতর 
চন! পলে মনে করেন। ব্রণ? এব পুহপুকষের পূজোর প্রমঙ্গ ছড়াতে 
নেই, এবং ধাধার ছন্দ-সৌন্দধ ছড়া থেকে সঞ্চারিত | আমবা মনে করি, 
প্রধব উদ্কাক7 পোকযানতে এই বক শ্রেণী হভেদের বোধ আদৌ ছিল না, 
কাত কোনটি আশে উদ» সে গ্রে উখবাপন নিরধক | মন্থ, সধপ্রাণবাদ। 
পৃপুচযের পুজার গ্রপঙ্গ 5:52 আছে, বঙমান সঞ্কলন থেকেই হার 
প্রমাণ মলবে। ডাব নো নপেহ ছন্দ নেই, হত] লোকমানসেরই একটি 
দিক, কাকে ধাধার ৬৭৭ ছড়ার ছন্দ ছ'র1 প্রভাবিত) একথা জোর করে বলা 
ধারন! গ্টি আর একটি? ছঙ্খ খাব প্রভাবিত, লিখে সাহিত্া সম্পর্কে 
লে ধরণের গহমান সন্বব হলে, মৌথখক সাহিত্য সম্পর্কে বলা উচিত, একই 
লোকহাননঙ্জাত ছন্দ ঈাব। ছড়1 ৪ দাধা রণিভ। ছড়ার ছন্দের গ্রভাবেই ঘদি 
ধাধা মিহি ৫৯) 2 হলে সর্ট বাধাতে দে প্রভাব থাক না, ধাধার 
নিছক উদর বলেও একটা পগাথ ভবে থাকত । 

ছড়ার সঙ্গ ত-ঘমজাতল দাস 'সদ্দক্ধী সাহেব কালানভুক্রমের গ্রুসঙ্গ 
তুপেছেন। ভীত মত, মাপিশর রচিত ছড়ায় অর্বের দিক থেকে এবং 
পটকৃষিকার ফিক পেকে ফনিদেতা আছে; কিন্তু পরবতখ-কালীন ছড়ায় 
একদিকে আছে সঙ্গতি, অপরদিকে নুম্পইতা। এ বিষয়ে আহাদের মন্তব্য 
প্রথম অধ্যাধে জানিয়েছি । তিনি বলেছেন, পরবতী-কালীন ছড়াতে যে 


বাল! ছড়ার ভৃঙ্গিকা ৩১৯ 


এুসাহজন্ডষ় শকরাজি' (পৃ ১১৪) বাবহৃত হতে আর করেছে, তাই শিশুর 
নিন্রাকর্ষক। শিশু শঞের সানঞ্রন্যের কি বোকো? ঘুমের সঙ্গে তো বরং 
অসামঞজন্তধূলক জবাস্তব শব-সজ্জারই যোগ বেশি। আর, ছড়া কি 
কেবলই শিশুর? ঙার মতে, শিশুর কল্পিত ও অবান্থব বিবাহের ছড়াই 
পরবর্তীকালে সত্যিকাধের বিবাহের ছড়ায় কূপ নেয় (পৃ. ১৮৫)। কেউ যদি 
বলেন, উল্টোটাই সত, বে সিদ্দিকী সাহেবের জবাব কি? দেখা হার, 
কারো মাহাঝ্মা খ্াপন করতে গেলে তার বংশবৃদ্ধির কখ! বল! পৃথিবীর লব 
দেশের প্রাণীন সাঠিছোর একটি সাধাবণ লক্ষণ, সেই জনেই মঙজলকাবোর দেব- 
দেবীব বধাহ-কখন,_লেই কাবণেই শিশরও বিবাহ-কথন। এর পেছনে অ!ছে 
£61011105 ০৪1৮, শিশু সন্চহ ভূমিষ্ঠ বলে নতুন অপর শিশুরও জনা সস্ভাবিত 
করতে পাবে-এই খাহুপোধ | সুতরাং শিশুব অবাস্কব বিবাত পব্বতীকালে 
ধান্জর শিবাঞ্ে রূপ নেয়, এই মত শ্বীকার্ধ নয়। ছড়ার ব্চনারীতিব 
মধো কমপিক্কাণ এ কালাগঞুমিকতাব প্রপঙ্গে সিন্দিক্ষী সাচেব "10101010035 
[১05004600--এব কথা তুলেছেন । অর্থাৎ পরবর্তীকালে বচি্ একটি 
ছড। পূর্ববতীকালে রচিত ছড়ার থকে কি ভাবে পরিবতিত হম, সেটি 
পধবেক্ষণ কবা। অবশ্বই সিদ্দিকী সাব এর জন্য আমাদের প্র“ংসা-ডাঁজন, 
কারণ বাঙলা ছড়ার সমীক্ষায় একমাত্র তিনিই এ প্রসঙ্গটি সম্পর্কে 
সচেতন] প্রদশন করেছেন। কিন্তু তাব এই প্রশ*সনীয় তুযিকার কথা শ্রদ্ধার 
সঙ্গে স্বীকার করবার পর আমাদেব একটি জিজ্ঞাসা থেকে যায়: আধুনিক 
কালের লোকসাহিত্যেব গবেধণাঁয় এই ধবণেব ক্রমবিকাশ ও কালচেকনান 
কোনো গুরুত্ব আর স্বীকৃত ভয়কি? আধুনিক গবেষক প্রতিটি রপকেই 
স্বীকৃতি জানান, তা সে পূর্বকালেই রচিত হোক আর নিতান্ত সাম্প্রতিক 
কালেই বচিত হোক,হুইই ঠার কাছে লোকমানসেরই প্রতিবিম্ব বলে 
গৃহীত। জানি না, বইয়ের নতুন সংস্করণে সিদ্দিস্ঠী দাহেব এ বিষয়ে নতুন 
কথ] উচচাবপ করেছেন কি না। তবে সিদ্দিকী সাহেব যে বলেছেন, ছঙ্র-্ত- 
ইঞ্জজাুলর গ্রভাবমূক্ক হয়ে ক্রমেই অনেক ছড়া নিছক অনানুষ্ঠানিক আাষোদের 
ছড়াতে বূপ নিচ্ছে, একথ] ব্যতিক্রমসহ যান] ঘাঁয়। কিন্তু এই বিবর্ডনেরও 
কারণ তিনি প্রার্শন করেন নি। আমর] মনে করি, শিক্ষার প্রসার ও তত্ত্-মন 
সম্পর্কে অবিশ্বাস এর যূলে আছে। যাই হোক, ছড়া সমীক্ষার ক্ষেত্রে 


৩২৪ বাওল। ছড়ার তরিকা! 


লিনিকণ লাহেনের অনেক যছের লঙ্গে একহত না হলেও, ঠাকেই শ্রেঠ 
প্ীক্ষকের সপ্মান দিতে গ্গামাদের ছ্িধা নেই । 

'যয়যনলিংহ পীতিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক আলী 
নওয়াজ ছড়। সম্পর্কেও কিছু শালোচনা করেছেন এবং সে আলোচনায় নঙুনগ্ 
প্রদর্শন করেছেন। 'পুনরুক্কি' এবং 'খোতর-প্রবণতী? ঘে সাধারণভাবে 
কোকসাহতার ( এস” ছড়ার ) এক বিশেষ লক্ষণ, তা ভিনি ইংরেজী ও 
বাঙলা ছড়ার নিদর্শন পাশাপাশি রেখে সুন্দরভাবে দেখিয়ে ছিয়েছেন। 
একক আনশ্রই তিনি লাধুবাদের যোগা । 

প্রায় এক নিশ্বাসে বাডল। ছড়1-5ঠাব উতিহাল বাক করা গেল, অনেকেই 
ইয়াত না পড়লেন কিন্ত তাঁর কারণ তাদের প্রতি মবজ্ঞা নয়, তাদের 


লম্পর্কে জামানের অজ্ঞাত ॥ 


বাঙল। ছড়ার ভূমিক৷ 


দ্বিতীয় খণ্ড; সংগ্রহ ও সন্থলন 


আছুষ্ঠানিক ছড়া 


১ 
$ পুপাপুকুর জ্রতের ছড়া । 
পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা, কে পূজে রে ছুপুর বেলা ? 
আমি সতী সলাবতী, সাত ভায়ের বোন ভাগ্যবতী-- 
দোলায় আসি দোলায় হাই, জনম ভ'বে মিছুর পাই। 
স্বামীয় কোলে পুত্রের কোলে মরণ বেন হয় এক গঙ্গ। জলে 1১ 


২ 
£ শিষেব স্রতের ছড়া ॥ 

শিল শিলাটন, শিলে বাটন 

শিল অববর ঝরে। 
স্ব হতে বলেন মহাদেব, 

গৌরি! ওর] কি ব্রত কবে? 
নড়ে আপ, নড়ে পাশ, নড়ে সিংহালন | 
হরগৌরী কোলে ক'রে গৌরী আরাধন ॥ 
কাল! পুষ্প তুলতে গেলাম 

সেখানে অনেক লতাপাত]। | 


১ বাঙলার মেয়েদের ব্রত : বন্বধারা পঞ্জিকা: জোট, ১৩৬৪ ; পৃ. ২০৫। 
শ্রীমতী মিনতি মিত্র | 

“পুণ্যিপুকুরের জন্ত বাড়ির উঠোনে কিংবা ফুলবাগানে একটা ছোট গত 
করে তাতে একটি বেলগাছের ভাল পুতে দিতে হয়। তারপর বোশেখের 
প্রতিদিন সকালে সেখানে গিয়ে হাতে ফুল, বেলপাতা, জল নিয়ে মন্ত্র পড়তে 
হয়-..তারপর জল দিয়ে পুকৃরটি ভরে দিতে হয়। " 

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী সম্পাদিত “মেয়েদের ব্রতকথ” (দেব লাইব্রেরী : 
শ্যাননাপুঙ্গা ১৩৬৫ সন ) বইতে (পু. ৮) জল ঢালবার মন্ত্র্ূপে কেবল প্রথম ছই 
পর্কি দেওয়া চয়েছে। তেমনি প্রত্যেক বার ফুল-চম্দন দেবার মন্ত্রষপে 
পাওয়া যাচ্ছে : এ পুজলে কি হয়? /নির্ধনীর ধন হয় /লাবিত্রী সমান হয় /শ্বাষী 
'আঘরিণী হয় /পুজ দিয়ে শ্বামীর কোলে, /সরণ হয় যেন গল্ষাজলে। 


৫ বাঙলা ঈইডার তষিকা 


শিব চরণে দেখা হ'ল, 

শিবের যাখায় অনেক জটা॥ 
আবন্দ বিষপঞ্র তোলা গ্গাঞ্জল | 
এই পেয়ে তুষ্ট হলেন ভোলা মহেশ্বর £" 


॥ ধ্পুরুল বতের ছড়া: 


ক. দম পুহল পূরজ্জে ষে। দশ্ফল পায়সে। 

খ. যরিয়ে মনুষ্য হব। ক্রাঙ্ষণকুলে জম্ম লব ॥ 

গ. লীতার মত সত হব, রামের মত পতি পাব, 
জক্ফণের মত দেবর পাব, কৌশলা] শাশুড়ী পাব, 
দএরথেন মত শ্বষ্খর পা, ছুর্গাব মা মা পাব, 
শিষের যত বাঁপ পাব, লক্ষী-সবস্থতী বোন পাব, 
কাতিক-গণেশ ডাই পাপ, লব-কৃশ ছেলে পার, 
কুষ্তীর মত ধীরা হব, ভৌপীর মত রাধুনী হব, 


১ বাঙলার মেয়েদের ব্রত : বন্রধারা পত্রিকা জ্ঞোষ্ঠ, ১৩১৪, পূ. ২০৫ 
শমী ছিনতি মিন্ঞ। 

“সাধারলত আঁট থেকে বারো বছবের মেয়েবা (অনেক সময় এর বড 
বয়সের যেয়েরাও ) এইসব ব্রত করে থাকে 1 

“খুব ভোরবেলায় উঠে মেয়েবা স্নান সেরে পাটে কাপড় পরে পজোর 
জোগাড় করে নে গঙ্জামাটি দিয়ে শিব গডে একট। রেকাবিতে বেলপাতার 
গুপর বলায় । শ্বিকে ক্বান কবিয়ে বেলপাতা! দিয়ে গ! মৃছিয়ে, নৈবেদ্য দিতে 
তয় । তারপর হাঁতে ফুল জল নিয়ে তারা মন্থ পড়ে তিনবার এই মন্ত্র বলে 
তারা শিবের মাথায় জল ঢালে। তাঁবপর শ্রিবকে বেলপাত! দিয়ে হাওয়া 
ফয়েশয়ল করায় ।” 

এটি বৈশাখ মাসের ভরা । 

উফতী অপূর্ণ দেবী সম্পাঁছিত 'মেয়েদের ব্রতকখা" (দেব লাইব্রেরী : 
প্যাহাপূঙ্ক।, ১৩৬৫ সা.) বইতে (পৃ. ৩) 'কালাপুস্প তুলতে গেলা” ইত্যাকষি 
স্কবঘরি লে দিধার মন্' কপে উদ্লিখিত হচ্কেছে। 


বাল ছড়ার তূমিক! রি 


কলাবৌয়ের মত লজ্জাশীল। হব, 
বিউলীর ভাল বর্ণ হব, দূর্বার মত লতিয়ে যাব ॥১ 


৪ 


ঘ তরির চর” হজের ছা) 


হরির চরণ হরির পা। 

হরি বলেন ওগো মা, 

আঙ্ক কেন গে! শীতল পা? 

কোন্‌ যুবতী পূজে পা? 

সে যুবতী কি বর চায়? 

বাঙ্ছোশ্বর হ্বামী চায় 

১ “যেযেলি ব্রত : দশ্শপুতল ব্রত? : সাধনা . জোট, ১৩০২ ; প. ২৮--৩২। 
বালিকাদের ব্রত । চৈত্রমাসেব মহাবিমুব সংক্রান্তির দিন অস্থুষঠিত হয়। 
তুলসী মঞ্চের নীচে, মাটিতে কাঠিব আঁচড় দিয়ে শিব, হুর্গা, কাতিক, গণেশ 
গরভভৃতি দশটি দেবদেবীব মৃতি একে এই ব্রত কবা হয়। কোন্‌ অঞ্চলে কর! 
হয়, ভাব উল্লেখ নেই । 
শ্রীমতী অক্নপর্ণাদেবী “মেয়েদের আরতকথা” (দেব লাইব্রেরী : শ্যামাপূজা 

১৩৬৫ সং) বইতে জানাচ্ছেন (পৃ. ৯) চৈত্র সংক্রান্তির দিন আরম্ভ করে 
ব্রতটি বৈশাখ মাস "ভবে পালন করবা ভয়। আলোচা ছড়ার 'ক' ও খ' অংশ 
'অন্পপূর্ণাদেবী দেন নি। “গ? অশ সেখানে এই রকম : এবার মরে মানুষ 
হব, বামের মত পতি পাব" | "ভারপর একই ভঙ্গিতে পর পর এদের না : 
সীতা, লক্ষণ, দখরথ, কৌশল, কৃম্তী, জৌপদী, ছুর্গ1, পৃথিবী ও ষঠীর উল্লেখ । 
শেষ ছুই পঙ্ক্তি এই বকম : এবাব অবে মানত হব, পথিবীর মত ভার সব /.. 
যী মত্ত জে ওক্ত হব ! “সমীক্ষা? (মিত্র ও ঘোঁষ, কলকাঁত1-১২) বইতে ভঃ 
বিজনবিহারী "ভট্টাচার্য এব কথান্তর দিয়েছেন (প. ১৫) - মরিয়া যঙ্গস্য হব/ 
বামের মত পি পাব /মরিয়া মৃত্য হব /শীতার যত সতী হব। শেষে মন্তব্য 
করেছেন : এই রকম দশটি মস্ত্রে দশ রকমেব প্রার্থনা আছে। সেন্জুতি ব্রতের 
মধ্যেও দশ পুতুল পুজার নিয়ম আছে। তাহার মন্থও প্রায় এক রকম। বস্ত, 
সব কটি ব্রতের ছড়ার সঙ্গে সব কণটি মিলে যিশে একাকার হয়ে গেছে, বিশেষ- 
ভাবে কোনে ছড়াই বিশ্ষে একটি ত্রতের ছড়া নয় যেন। 


৬ বাওল়। ছড়ার গৃমিকা 


ঘর-্তয়। ধর চার 
হরবার-জোড়। ছেলে চায়, 
সন্ভা-্খালে। জাষাই চায় | 
খয়ের় ঘটি-বাটি ঝলমল করে, 
আনায় কাপড় দলমল করে। 
গোয়ালে গোরু হরাইয়ে ধান” 
বছর বছর পুর. চান। 
গুগনি কলমি “লা 'ল'করে। 
রাজার বেটা পক্ষী মারে 
মারুক পক্ষী শুধাক বিজ। 
মোলার কৌটা কপার খিল ॥১ 

১ বাচলার মেয়েদের ত্রত ' বহ্থধারা পত্জিক।: ছোট, ১৩৬৪। পৃ. ২৯৫-২৯৬। 


জষত্তী মিনতি নিজ 

"আটিতে বা চন্দন পিড়িতে চন্দন দিয়ে জন্তীর পা-এর মতে। ছুটি পা 
আকতে হয়, তাতে পীচটি করে আঙ্গুল একে দিতে হয়। তারপর ছুটি তুলসী 
পাতা ছুই পায়ে দিয়ে বলতে হয় ?" 

কথাস্তর ও অতিরিক্ঞ কৎা: দরবার-জোড়া ছেলে চায়, /সডা-উজ্জল 
জামাই চায়, /প্রেষানন্দ ভাই চায়,/থরণী গৃহিণী বউ চায়, কপবতীকন্তা চায়/, 
*“* বরের বাসন ঝকৃমক্‌.' করে, / না দেখেন হ্বামী-পুজের মরণ /ন1! দেখেন 
বন্ধু-বান্ধবের হয়ণ /হুবে পুত্ব,র মরবে লা,/পৃিবীত্বে ধববে না,/চক্ষের জল পড়বে 
না, /ছেলে দিয়ে স্বামীর কোলে, /ষযরপ হয় যেন এক গঞ্জা জলে ।-_মেয়েদের 
অতকথা। পু. ১৬-১৭। অপর কথান্তর : দরবার জোড়া বেটা চায় /সভাহুন্দর 
জামাই চায় /ঘরণী বউ চায়--'সমীক্ষা", পৃ. ১৪ 

শমতী মিনতি মিজ্র-সংগৃহীত ছড়ার শেষ চার পড়কি 'যমপুকুর ব্রতে'র 
জগ ঢালবার ছড়ারপে মেয়েদের ব্রতকথা' বইতে (পর. ৮২) উল্লিখিত 
হয়েছে । তার কথাস্তর : স্সনি কল্মী লক লকৃ করে, রা্ভার বেটা পারী 
যাংর /যারে পাখী শুকোয় বিল, সোনার কৌটা, রূপার খিল ।.. 

'হমপুকুর' অভ (তত: সমীক্ষা", পৃ. ১২) এবং ইতুপূজোর ছড়ারপেও এই 
পক কটি মেলে । ইতুপূ্জোর ছড়া হযে । এই পঙ্ক্তি ক'টি বাঙলা ছড়ার 


সাধারণ সম্পন্তি। যে কোনে! ক্ষেত্রেই এটি প্রয়োগ কয়া হুয়। ব্রতকথ। এবং 
কগ্কখাতেও এটিকে ওয়োগ করছে হেখা যায়। 


বাগল! ছড়ার তূমিক। 


॥ হরি” চরণ ভরতে ছড়া ॥ 

হয়ি বোল্চেন_-“ওগে। যা? 
আজ ফেন আমার শীতল পা?" 
মা বোল্চেন-- 

“কোন সততা ভাগাবতী 

সেই পুজেচেন তোমার পা” 
“সে কি বর চায়?” 
আপনাকে হ্থম্দর চায়, 
রাজবাজেশ্বব স্বামী চায়, 
গুণবতী ঝি চায়, 

সভ1-উজ্জঞল জামাই চায়, 
অমর বর পুত্র চায়, 

গি রবাজ বাপ চায়, 
মেনঙ্কাব মত ম! চায়, 

দুর্গার মত আদব চাঁয়। 
রাষেব মত পতি, 

সীঁতাব মত সতী, 

আল. নাভব1 কাপড, 

মবাই ভব ধান, 

গোয়াল ভরা গোর, 

পাল ভর মষ, 
পায়ে আল তা মুখে পান 
পাট বন পরিধান, 
শুল্দ মল্পিকাব ফুলে, 

পঙ্গব হরি গঙ্গাজ্জলে, 

খাকব হরির চরণ 'তলে 1? 
উ্বোভে পারি ত ইন্দ্রের শচী 
ন1 পারি ত শ্রুফের দাসী । 
এক গল! গঙাজলে, 


্ বাঙলা ছড়ার ভূষিক। 


ক্বারীয় কোলে পুত দোলে, 
হরণ হয় অন্ধ গগাজলে।””১ 


৬ 
'অপুষাহ কাকের উড়া। 
১ বুরির দেবতায় উদ্দেশে 
বট কমাছেন, পাড় আছেন, তুলসী আছেন পাটে__ 
হুধারা ব্রত করঙজাম ছিন বৃক্ষের মাঝে। 
যার কুলে ফুল। বাপের কুলে ফল, শখ্বঙ্গরের কুলে তারা 
স্িন ঠুলে পড়বে জল গঙ্গার ধার।। 
পৃথিবী জলে ভাপবে। অষ্দিকে সাপুই খেলবে ॥ 

২. প্রান রে, ঘটি "বে 

অধ্বন ইন্জপুরী | 

ই আছেন কোন্‌ পুরী? 

ই "নেন ধান! 

আইনন গঞ্জার পুত ই সাধে যান | 

ডুব গিয়ে উঠে বলবেন 

সোনার কলন্গী টলষল 

ব্রভীর ঘটে গঙ্গাগুল । 

৩ তৃলমী গাছেব চারদিকে আটটি ফুল ৪ ফল সাজিয়ে 

অষ্রন্স অই ভাবা তোমব] হলে সাক্ষী । 

আটপিকে মাট ফল আমবা রাখি। 

অষ্ঠ বন অই তারা ভোমরা হলে সাক্ষী 

আটকে আউ ফুল আমরা রাখি ॥ 

৪. এক চাতে ঘট এবং এক তাতে ঘটিতে জল নিয়ে বট-পাকুড় আর 

তুলসী গাছের ওপর জল ঢাঁলবাব সযগ্ন : 

১ 'মেয়েলি ব্রত : হরিচরণ বা সাধনা ষ্ঠ ১৩০২, পৃ. ৩২--৩৫ $ 
হাং বছর ধরে এ ব্রত করতে হয়, বোশেখ মাসে। শেষ বছরে ব্রত প্রতিষ্ঠা । 
ওক বা পুরোহিতকে ছিনটি মোনা বা রুপোর চই৭ গড়িয়ে দিতে হয় তখন। 
ধালিকাধের রত । কোন্‌ অঞ্চলে উদ্বাপিত হয়, তা অন্ক্ত | কথান্তর : এক 
হাটু গঙ্গার জলে ম'য়ে পায় বেন ্রীহরির চরপ-_'লহীক্ষা', পৃ. ১৪ 


বাঙলা ছড়ার ভূমিক1 


বন্ধার), বহুধারা, বৈশাখ ঘায়। 
গল্াায়ে কুলকুজিয়ে চায় ॥ 

গজামায়ের অষ্ট কোল । 

অষ্টকোলে অষ্ পুত ॥ 

অষ্টপুতে ঝাপুই খেলবে-_ 

পৃথিবী জলে হাসবে । 

গজ! এলেন 'নাইয়রে' ছেলে নিষে কে? 
আমার মায়ে । 

আমার মায়ের কোলে দেখি অষ্ট সোনা 
আট ভাই পেলেন ধেন ঠাদের কোণা। 
আমার মায়েব কোলে দেখি অষ্ট সোন1 , 
আট ভাই পেলেন ষেন হীবার দানা ॥ 

6, করত উদ্যাপন করতে যাবার সময় 

কালবৈশাখী আগুন ঝবে__ 
আট 'ভাইয়ে তীর্থ করে__ 
গঙ্গ শুকু-শুকু, আকাশে ছাই 
ফিরে এলেন অষ্টভাই । 
আট ভাই নিয়ে খেলতে যাই ॥ 
৬. প্রণামের সময়: 
গজ] গ্ণ, ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ বাস্তকি, 
তিল কুল 'ভরে দাও ধনে জনে সখী 1১ 

১ বস্থধারা ব্রত : বন্থধাবা পত্রিকা : বৈশাখ ১৩৩৪ ১ পৃ. ৮০-৮১। 
বেলা দে। 

“জ্যাষ্ঠ মাসে তাতেন ধরা, তথন ব্রত করি বন্ুধারাশ-ক্গৈষ্ট মাসের 
প্রথম দিন থেকে বস্ুধার। ব্রত নিতে হয়। আর সংক্রান্থির দিন পর্যস্ত ব্রত 
কবতে হয়। এ ত্রত মেয়েরা করেন ছুপুবে আ্ানের সময় | বৃষ্টিকে কামন। 
কবে দল বেঁধে তার মাটির ঘটকে মেঘরূপে কল্পনা! করে, শিকের খোচায় ফুটে! 
করে বট, পাকুড় ইত্যাদি গাছের মাথায় জলধারা দিয়ে বুষ্টির দেবতাকে তুষ্ট 
করেছেন [ গান ১]। এরপর ব্রতী মেয়েরা সব ম্নান সেরে, মাটির ঘট ধুয়ে 
পুকুর বা নদীর পাঁড়ে রাখবেন, তারপর আবার ডুব দিয়ে ঘটিটি তরে নিয়ে মস্ত 
বা ত্রতের ছড়াগান গাইতে থাকবেন [গান ২]। এরপর মেয়েরা সবাই 


শু 
জক্ষ হটী 


&, বাঁওল। ছড়ার তৃষিকা 


৭ 
। হাগাররজাবার ভুতের হক! 
ক. হারালে পায় হলে পায় 
হা মনে কয়ে করে তাই জরযুক ছয় ॥ 
খ. হওয়া দীন ষ'লো 
হারালে পেলে, মলে পেলে । 
প. যা ক্ালছেন ধুকৃতে ধুঁকৃতে, 
নির্ধনীকে ধন দিতে, 
কু'ড়েকে গতর দিতে, 
জন্ধকে চোখ দিতে, 
বন্দিগণ খালাল করতে, 
দুরের মানষ নিকটে আনতে ।* 
৮” 
1 নাত পঙগা বালকখার 
পয়ের মঙ্দে ভাল যে কবে 
ভাতে-পুতে সেবাত়ি। 
ধোয়া কাপড় পরে ঘট দিয়ে তূলসীতলায় বসে পিটুলির আল্পন। আকবেন। 
আর ঘটে গায়ে আটটি তারা আাকতে হবে [বস্থধার! অ্রতের আলপনাটি 
উদ্ক প্রবন্ধে দেওয়া ছয়েছে ]। কা হলে তুলসী গাছের ডানদিকে বট 
আর পাপুড়ট? পুতবেন | আটটি ফল আর ফুল তুলসী গাছটিকে ঘিরে চারদিক 
সাঞ্ছিশে দিয়ে ছড়াগান করবেন [গান ৩]। এখন একহাতে ঘট আর 
একধাতে ঘটি বট পাকুড আর তুলসীগাছের উপর ঘট ধরে জল ঢেলে মঙ্থ 
ধা ছড়াখান গাইতে কয় [গান ৪] যে কয়জন মেয়ে এই ভ্রত করবেন, 
তারা প্রুতাকে পূজার সরঞ্জাম আলাদা আলাদ] নেবেন । তবে, এই ব্রতের 
আলপনা আলাধ। না কয়ে এক আলপনাতেই হবে | আগেই বলেছি, বন্ুধার। 
ত্রতটি করা হয় মেঘ ও বৃষ্টির কামনায় । তাই দেখি, বৈশাখ-উজারের 
খররৌজে যেয়েরা সব চলেছেন এই ব্রত করতে [গান ৫ 11 সব শেষে প্রণাষের 
বন্ধ বলে বন্ধারা ব্রতটি শেষ ঝরতে হয়|” 
১ মেয়েজি দাহিতা ও বারব্রত [জয়মঙ্গলবার] : অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
প্রবাসী : অগ্রহারণ-পৌব, ১৩*৮। পৃ. ২৯৫-২৯৭। এরই ব্রতকথার অন্ততূক্তি 
হড়াগুলে। এখানে উদ্ধৃত হল। 


বান্তল! ছড়ার ভৃষিক। ১১ 


পরের ভালোয় হজ থে কনে, 
তগ্ব হয়ে মে হন্ে!- 


৪ 
$ চেরা পূজোর ছড়া ॥ 


বের! ঘরে ঢের পৃজো,৩ 
ঘি চর.-চর কলমি ভাজা ।৪ 
কলমি ভাজ খাব নি 
বেয়াদরকেৎ বাব নি 1৩ 
১৩ 

॥ চাপড় যষ্ঠীর ছড়' । 
চাপড় যায় ডাইসা 
ছেলে থাকুক বাইচা ॥" 

১ পরমেশপ্রসন্ন রায় বিষ্তানন্দ বি. এ; মেয়েলি ভ্রতকথা (পঞ্চম লং 
১৩৩৮ । পৃ. £৪)1 আাবণ মাসেব কচ পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে পালনীয় 
নাঁগপঞ্চমী ব্রতের “কথা” অন্তর্গত ছড1 এটি । 

২ “বেরা"দের বাড়িতে । মেদিনীপুরের মাহিষাদের একটি পদবী । ৩ 
২২শে শ্রাবণ ঢের] পৃজে | হয়। এজন্যে একে 'বাইশে ঢেবা?৪ বলে। খই-নাড়ু 
ইত্যাদি উপচার দিয়ে পূজে। দেওয়া হয়। ৪ দ্বিপ্রহবে এ পূজো হয়। পুজো 
নিয়ে ঠাকুর বাড়িতে ধাবার সময় এ ছড়া বলা হয়| বেশি ঘিদিয়ে 'ভাজ। 
কলমি শাক ৫ বেরাদদেব বাঁড়ির ছৃযারে ৬ রামবঞ্জন বায় ( খুকুড়দহ, ঘাটাল, 
মেদিনীপুর )। 

৭ পূর্ববঙ্গে চলিত। ভাদ্রমাসের শুরূপক্ষে চাপড়া বা মন্থন যী হয়। 
বিঙে গোল-গোল কবে কেটে তাতে চিনি-পিট্রলির চাপভ। দিয়ে পূজো করা 
হয়। পৃজোর শেষে ত1 নদী বা পুকুরে ভাঁমিয়ে দেবার সময় এই ছড়া বলা 
হয়। পশ্চিমবঙ্গে এর কথাস্তর . চাঁপড়া গেল “ভসে /অমুক [ ছেলের নাম বলতে 
হয় ] এল হেসে ।- জয়গোপাল সাহিত্য শান্্ী সঙ্কলিত 'ব্রতদর্পণ” ( নৃত্যলাল 
শীলপ লাইব্রেরী, ২০২ কর্ণওয়ালিস স্রীট, কলকাতা-৬ ), পূ. ১১৭ 

ভ্বতূযুলি ব্রতের শেষে হাঁড়ী ভাঁসাবার ছড়া এই গ্রসঙ্গে তুলনীয় : তৃষলা 
গেল ভেসে/আমার বাপভাই এল হেসে /তুষল। গেল ভেসে /আমার শ্বশুর স্বামী 
পুঞ্জেরা এল হেসে / তুলা গেল ভেমে /ধনদৌলত টাক কড়ি এল হেসে ।- 
মেয়েদের ব্রতকথা ( ১৩৬২ । পৃ. ৩১) : আস্উতোব কবিরত সম্পাদিত । 


১২ বাঁডল। ছড়ায় তৃষিকা 


নিত 


₹ সায়োর দু! 
১, ভাঙ্চো লো কল্কলানি যাটির লো৷ শরা। 
ভাজোর গলায় গেব আমরা পঞ্চ ফুলের মালা ॥ 
২, এক কলসী গঙ্জাজল এক কলনী ছি। 
ধংপরান্থে একবার ভাঙ্গো। নাচষেো না তকি ॥ 
৩. পুিযাব চাদ দেখে তেতুল হল বঙ্ক। 
গড়ের গুগ্‌ লি বলেন, আমি হব শঙ্খ | 
৪. ওগো ভাঁজো। তুমি কিসের গরব কর? 
ক্সাউবুড়ে বেটা ছেলের বিয়ে দিতে নার ॥ 
৫. ভাজো এই পথে যেণ। 
বেনাগাছে শড়ি আছে 
দুধ কিনে খেও ।১ 


৬১ 
তর ডা 
জল ঝমা-ঝম ঝম 
হখের ভাঙে জাত এল 
সব ছুঃখ ভেসে গেল-_ 
বধষ পরে হবয "ভবে 
ঘর গমাগম গম ৪১ 


১০ 
গে 


1) ভীপ্বিন জে জিত চুদ 
ধল গুল গুল মান পাতি 
খাও লক্ষী সাত-ভাত 1৩ 
১ 'উ্্পূজা' : সাধনা ফাল্জন, ১৩০১। পূ. ৩৩৩--৩৪* 
৭ একটি প্রাচীন ভাছুগানে অংশ | “পল্পীর বারমান্া” (বহুধারা পন্জিকা : 
ভাত, ১৩৬৫) ' তুলসীদান সিংহ । ভাছুগান মূলত ছড়াধ্মী। 
5 ভাক-সংস্রাস্তি বা আশ্িন-সংক্রান্তির দিন সাভ বাধন দিয়ে ধান 


বাওল। ছড়ার ভূষিক। ১৩ 


১৩ 
»$পাঙ্ছ নোয়াবার চড়া? 


আম পাত চালিতা পাত । 
ঘর নোয়াইলাম আড়াই হাত! 
হদি ঘর গঙ্গায় ঘায়-- 

বাদীর পাতে বসে খায় ॥১ 


১৫ 
॥| গাব্সি রতের ছড়া ।। 


আশ্বিনে রাধিয়া কাতিকে খায় 
যে বর মাগে সেই পায় ॥২ 


গাছকে ভাত দিতে হয়, তারই ছড়া । পশ্চিমবঙ্গে চলিত | 'পলীর বারমাশ্য।; 
(বস্থধার। পত্জিকা : কাতিক, ১৩৬৬ ). তুলসীদাস সিংহ । “সাত-ভাত” কি 
“সাধ-ভাত” ? কেননা বহু অঞ্চলেই এই দিন ধানগাছকে 'সাধ' দেওয়া হয়। 

তুলনীয় . প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের 'রাগ্মা-বাটি খেলায় ভাত রাধার ছড়া. 
গোদোর গোপোব মানার পাত / পানি আনিতে হুইল্‌ 'ভাঁত। 


১. প্রবাসী : শ্রাবণঃ ১৩৩২ । পৃ. ৫১৫। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিব দিন 
বিকেলবেলায় ঢাক। জেলাতে এই ছডাটি বল। হয়। একটি চাল্তের পা 
নেডে-নেড়ে এটি বলা হয়। 


২ পরমেশপ্রসন্গ রায় বিস্তানন্দ, বি. এ. মেয়েলি অ্রততকথ। ( পঞ্চম স. 
১৩১৮ । পৃ. ৫৭) আশ্বিন মাসের সংক্রাস্তির দিন এই ব্রত করা হয়। পূর্ব- 
বঙেই এটি প্রচলিত : “সকলেই কলাই ব1 মুগেব ডাল ভাত আহাব কবেন, 
পরদিন প্রাতঃকালে বালকবালিকা ও সধবাগণের পধুসিত অন্ন আহার কর! 
বিধি।” 

কথাস্তর : আর্শিনে রাইন্ধা। কাতিকে খায়/যে হা! চায়, সে তাপায়। 
পূর্ববঙন্গেরই কোথাও কোথাও দেখা যায়, আর্িন-সংক্রান্তির দিন রাতের বেলা 
ওলের অস্বল রেধে পর দিন, কাতিক মাসে, তাই খাওয়া? হয়| গ্াজলা ভরে 
সেই অন্বল খাবার সময় এই ছড়। বলা হয়। অন্থল খেতে খেতে এই ছড়া 
বললে মনস্কামন। পূর্ণ হয়। এই ছড়া এখানে পুরোটাই মস্ত্। 


5৪ বাওলা ছড়ার তূষিকা 


১৬ 
€ খানি রয়েছ আপয় ড়া || 
পোকা বাড দৃয় যার 
লন্ষমী ঠা?য়াপী ঘয়ে আয় ॥১ 
১৭ 
|| গাঙ্গি সাড়ে আপর স্কড়া |। 
জাগ' জাগ' জাগ' 
যে কাঙ্জে লাগাই, সেই কাজেই লাগ' ॥২ 
১৮ 
€ কোজাগরী পক্রীপৃজোৰ মাগনের ছড়া? 
আজ তুষ্কাদের নকৃকী পৃইন্ু 
দাও গো ভুইটু ভাজা -তূইজু ॥৩ 
১ 'গাগি' হত (প্রদীপ আশিন-কাতিক ১৩*৬। পূ. ৩৫৭--৩৫৯) : 
বুনাখ চক্ষবতী। 
পূর্ববঙ্গে কোথাও কোথাও দেখা যায়, আর্িন-সংক্রান্তির দিন ভোর রাতে 
1 অর্ধাৎ 'গাবসি' স্রতের দিন ) গৃতিলীবা পাটকাঠি দিয়ে ভাঙা কুলে! বাজিয়ে 
এইট ছড়া ধলেন : অলম্মরী দূরে যাও 'লন্্ী ঘবে আস। বাড়ীর ভেতর থেকে 
কলো বাঞাতে-বাজ্জাতে এহ ছভা বলে বাড়ীর বাইরে গিয়ে সেই কুলে! ফেলে 
দিয়ে ভেবে এসে হাত-পা ধুয়ে ছেলেন।  ঘেন সত্যিই অলম্ছমী বিদেয় হুল, 
এব ভার জঞ্খচি স্পশ থেকেও গৃহিণী মুক্তি পেলেন চাত-পা! ধুয়ে। পুরে! 
ঘাচু-কস্থাগান এটি | 
২ উপেজলাথ সবকাব- গাসধ উৎস্ব (ভারতী : কাতিক অগ্রহায়ণ, 
১৩*৪ | প্‌. ৮২৭---৪৩* )। 
পালি উৎসবের সময় যে অপ্রিকৃশু প্রজালিত হয়, সেই আগুনে বিভিন্ন 
যাক্ষলিক জবযাদি ছোকছাবার সমঘু এই ছড়া বল হয়। এই আগ্তনের যেন 
ধাছু-শক্তি আছে, সেই বাকির দ্বার! শক্কি-সম্পন্ন হয়ে বিভিন্ন ভরব্যাদিও শুভ-কর্ষ 
সম্পাহন-ক্ষষ হয়ে ওঠে। 'জাগ' শষ্ষের মধ্যে অচেতন পদার্থের শক্তিবত্া 
'অর্থাং 4১210180-এর প্রসঙ্গ স্পষ্ট ধরা পড়েছে। 
৩ কাদের আলী সরদার (বারুইপাড়া, তেহট্ট, কৃফনগর, নদীয়া )। 


'কোজাগরী লন্মীপূজোর দিন মুসলমান বালকের] এই ছড়া বলে হারে হারে 
সমাদু-যোস্সা চেয়ে বেড়ায় 


যাল! ছড়ার ভূমিকা | ১৫ 
১৯ 
গমপা ভাড়ার ছড়! । 


ধারে রশ ধা, 
নলবনকে ১ ্বা। 
নলের চোক্ষায় বসে বসে 
ত্বর্শে উঠে বা॥ ২ 


॥ ভঁজয়-পি জয় ছড়া ॥ 
ক. দাওদ। বুড়ী দাদ লে 
খোওসা বুড়ী খোস্‌ লে॥ 
খ. বাহিরারে মাছি 
চোখকান পু ছি ॥৩ 


১ বনে। ২ কালীপুজোর দিন ভোরবেলায়, অন্ধকার থাকতে থাকতে, 
বালক-বালিকারা টিনবা অগ্ক কিছু বাঞ্জিয়ে এইভাবে মশ1 ভাড়ায়।-__ 
রামরঞ্জন রায়, ( খুকুড়দহ, ঘাটাল, মেদিনীপুর ) | ভবতারণ দত্ত সম্বলিত 
বাংলাদেশের ছড়া” (ভাত্্র, ১৩৭৭) বইয়ের স্ৃমিকায় (পৃ.1০-1,) ডঃ 
স্বকুমার সেন এই ছড়ার কথান্তর দিয়েছেন : ধা রে মশা ধা /আমাদের 
বাড়ির বত মশা! অমুকের বাড়ি যা। ছড়াটি ঠিক কোন্‌ অঞ্চলের ড: সেন 
তার উল্লেখ করেন নি। তবে তিনি জানাচ্ছেন “কাতিক-সংক্রান্তিতে 
সন্ধযাবেলায় কুলে বাজিয়ে” মশা তাড়ানো হত এবং “এ কাজ ছেলেরাই 
করত ?॥ 

৩ পুরুলিয়া! জেলায় চলিত। কালীপুজে ও 'বান্দনা, পরবের সময় এটি 
অনুষ্ঠিত হয়। আগুনের কুণ্ড করে তিন বার লাফ দিয়ে তা পারাপার করবার 
সময় কিশোর বালকেরা এই ছড়া-পীতি গায়। প্রথমটিতে খোস ও দাদ 
রোগের দেবী এক বুড়িকে দাদ ও থোস থেকে মুক্তি দিতে বলা হয়েছে। 
ছিভীয়টিতে মাছি তাড়ানো হয়েছে। অব্যবহিত পূর্ববর্তী 'মশা তাড়াবার 
ছড়া” এ-বিষয়ে তুলনীয়। 


১ 


বাওলা ছড়ার ভুমিকা 


সা, 


॥ সাজ-পুঙজনী রর 
ক. দ্বাদশ ঘর পূজোর ছড়া. 


ড়. 


সাজ পৃঙ্গনী সেজোতি | বারো ঘরে তের বাতী। 

সেই ঘরে মোর দরটী ॥ 

ঘরটী পুজি মাগি বর। ধনে পুত্রেবাড়কফ ঘর! 
গঙ্গাষমূনা পূজোর ছড়া. 

গজাধমূনা যুড়ি হয়ে, সাত েয়ের বোন হয়ে, 

সাবিত্রী সমান হয়ে, গঙ্গাবমূন| পুজ্ান্‌। 

সোনার খালে ক্ষীরের লাড়ু। শছ্ধের উপর স্বর্ণের খাড়ু 
চন্য পুজোর ছড। 

চঙ্জশ্র পুজা । সোণার থালে ভুঙ্জান। 

সোপার খালে ্গীবের লাড়ু। দ্ধের উপব স্ববণের দাড় ॥ 
বরপ্রাৎনার ছড়! 

বেপ। বেণ। “বণ।| আমার ভাই গালের সোণা ॥ 

সোণ। সোপ! ভাক পড়ে । গাগুচি গুয়ো পডে॥ 

আমার ভাই চিবিয়ে ফেলে । অজ্পের ভাই কুড়িয়ে খায় 
শর শব শর | আমার "ডাই গায়ের বর। 

আমার ভাই লক্ষেশ্বর | 

লক্ষেশ্বর লক্ষেশ্বব ডাক পড়ে । গা! গুচি গুয়ো পড়ে ॥ 
আমাধ ভাই চি'পন্ধে কেলে। অন্ষেব ভাই কুড়িয়ে খায় ॥ 
কলা প?ুলগাঁছ কেকুডি। তিন বেটির সমাকুড়ি ॥ 

সাত মতীনের সাতটা কৌটে?। আমার আছে নবীন কৌটো। ॥ 
নবীন লেৌঁটে। নচ্ছে চডে। সাত সভীনে পুড়ে মবে। 
ময়ন। ময়ন। ময়না? । সতীন যেন হয় ন।॥ 

হাত। হাতা হাতা । খাই সভীনের মাথা ! 

বেড়ি বেড়ি বেড়ি। ফতীন মাগী টেরী॥ 

পাখী পাখী পাখী । সভীন হাদী মতে যাচ্ছে ছাদে উঠে দেখি ॥ 


আতীর আখলৌভাগা প্রার্থনার ছড়। : 
ঠক পড়ন্ত উন্ন জলন্ত । বাপ্ছর শবশ্তরধর একই চলন্ত ॥ 


গে ১৭ 
বামি গোবর থালি খুসি ০৯ ১২ 

ব্উ-রাক্গা ভাত খেয়ে চান্দপারা মূ ॥ 

জলঙ্কারের আল্লনার উদ্দেশে ছড়া : 

সাজ পৃজনী। সাজ পু্জনী। 

তোমাকে দিলাম পিটলীর বাল]। 

আমি যেন পাই সোণার বাল] 

অস্কিত “ছালা? বা বল্্াব উদ্দেশে ছড়া : 


ছ. 
এ আসচে টাকাব ছাল । তাই গুণতে গেল বেলা ॥ 
এ আলচে ধানেব ছালা। তাই মাপতে গেল বেলা ॥ 
জ “কাজললত” ৪ 'বামবঘব' পূজোব ছড়া ' 
কাজললতা। কাজললত। বাসরঘব 
দাও মা খেলিনী যাই শর্খবদর ॥ 
ঝ. পৌত্র-দৌহিত্রেব উদ্দেশে ছড। 
“কেন বেনাতি' এত বাতি? 
“কাদায় পড়িল ছাতি । তাই তুলতে এত বাতি? । 
এস নাতি । বস খাটে । পা পোও গে গ'ঙেব ঘাটে ॥ 
মোণান ভেট। দেব হাতে। খেল্‌ করবে পথে পথে ॥ 
এ. “ফুল কুডান' ও প্রণামের ছড। | 
অরুণ ঠাধুর বরণে । ফুল ফুটেছে চবণে ॥ 
যখন ঠাকুর বব দেন। আপনাব ফুল কুডিয়ে নেন ॥১ 
১. মেয়েলি ব্রত সাকঙ্গপূজনী ( সাধনা আযধাঢ। ১৩০২ প. 
১৩২-১৩৯) | 


শ্রীমতী অন্পপূণাদেবী মেয়েদের ব্রতকথা' (দেব লাইব্রেরী, শ্তামাপুজা ১৩৬৫ 
সং) বইতে (পূ. ৯৬--১০৯) সে জুছি ব্রতেব মোট ৫২টি পর্দেব ছড়া দিয়েছেন, 
বর্তমান ক্ষেতে সেখানে পাই মাত্র ১০টি । পর্যায়-পরম্পরার মধোও মিল নেই। 
“ক? অংশের কথাত্তব : সাজ পৃজন সোন্কৃতি,/যোল ঘনে ষোল ব্রতী/তার 


একঘরে আমি ব্রতী/ব্রতী হয়ে মাগি বব,_-/ধনে পুজ্ে বাড়ুক বাপ মায়ের 


ঘর | “খ' অংশের কথাস্তর : গঙ্গা-ঘমূন! জোড় হই/সাত "ভাইয়ের বোন হুই/ 


সাবিত্রী সমান হই / গঙ্গা-যমুনা পৃঙ্যন / সোনার পালে ভোঙ্যন/লোনার থালে 


জশিরের নাড়ু,/শাখার আগে সোনার খাড়ু । “গ” অংশের কথাস্তর : ভোজ্যন | 


ৰ্‌ 


১৮ বাঙলা ছড়ার ভূষিকা 


ন 
॥ জাতখিীয়ায় ছড়া? 


ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোটা 
বযের ভুয়ারে১ পড়ল কাটা; 

যমুনা গেম যমকে ফোটা, 

আমি দিই জামার ভাইকে ফোটা , 
আমার ভাই ঘেন হয় লোনার 'ভাটী ॥২ 


২৩ 
॥ পাটা জের ₹ড়া, পাধন 
আধারে মেডে জোনাকে খাই 
থে বর ষাঙি সেই বব পাই 82 


শাখার গাাগে সোনার খাড়। দে আশে অরূপৃা গ্েবীর প্রত 
ভা একাধিক ছডাব ষামশ্রণ ঘটেছে | কথাস্তব: ভাক পাড়ে। 
. শুছিয়ে গেলে | বব বর ডাক পডে, গুযো গাছে খগুয়ো ফলে | 
, কুলশাছটি কী, সতীন বেটি ক্েঁকডী | তাব মাঝে মোর 
আপ্সের কৌটা,আপ্রেক কৌট। নাড়ি চাটি/সাত সতীনকে পুড়িয়ে মারি |... 
খাসহীনের ফাথা | সতীন বেটী চেডী। সতীনকে খাটে নিয়ে ঘায়/আমি 
খন বলে দোখি। ড, আ*শের কথাস্থব ঢেঁকি পড়স্ত, গাই বিয়ন্ত | 
চি অংশের কথাস্তব ও অভিবিত কথা আমি দিই পিট্রলিব বাল।/আমার 
হোক সোনার বালা/জামি দিউ পিট্ালর নথ/আমার হোক সোনার নথ, 
ঈত্যাচি। “&' বশে কথাস্থল: মোহ এল ছাল ছালা/তাই তুলতে 
এড বেলা টাক1 এল ছাল। ছালা | 'চ্' অংশের কথাস্তর . মেলানি। “ঝ»' 
অংশ অব্রপূর্ণা দেবীর সংগ্রহে নেই | তবে শেষ ছড়ায় সেলে . কুচ কুঁচুতী কুঁচুই 
ধবোন/কেন বে কৃচই এতক্ষণ? “এ” অংশের কথান্তর . ধখন ঠাকুর আজা 
পাই/ফুল কুড়ে ঘর ধাই। 


১ কথামত. যষছুযাবে ২ সরোজকুমাএ মুখোপাধ্যায় . ভ্রাতৃদ্ধিতীম্মা (বাম 
বোধিনী পত্ধিক, কাতিক, ১৩১৮1 পৃ ২৩৪_-২৩৬)। 

ও ব্রতকধা ( ভারতী : কাতিক, ১৩*৫। পূ. ৬২৩--৬২৫)। 

এই লেখক (লেখকের নাষ অন্ুত্ক) পাবনা জেলায় প্রচলিত 'নাটাই 


বাঙলা ছড়ার ভূষ্িকা ১৯ 
নি 


উখু পৃভোর ছড়া, হলি! 
ক. ন্ুজ.নি কল্হি লহ লহ করে১। 


খ 


রাজার বেটা পক্ষী মায়ে ॥ 

মারতক পক্ষ শুকোক বিল।২ 

সোনার কৌটে। রুপোর খিল ॥ 

ছোটো যরায়ে পা দিয়ে বড়ো মরায়ে হাত দিয়ে 
কি করছ রাই ধানে বসে। 

আমার জল-তুলসী লাও নেমে এসে ॥ 


অবায় জল ঢালবাব সধয়ের ছড়া : 


তুলসী তৃলসী নারায়ণ, তুমি তুলসী বিন্মাবন | 
তোমার শিবে ঢালি জল, অন্তিম কালে দিয়ে সবল ॥ 


গ. সাধের ছড়া: 


চাল কাটা ছুই রাদত গো সখি, 

ভাত ক"টা ছুই খাই। 

কুড়িরও চুবডি মাথায় কবে ছুতোর বাড়ী ঘাই ॥ 

৪ ছুভোর ভাই, ও ছুতোব ভাই, বাড়তে আছ? 
আমার এ'পেল'সাধ খাবে গো, ভালো চিড়ে চাই 1৬ 


। এইভাবে, একহ ভঙ্গিতে শায়লার কাছে দই এবং ময়রার কাছে নুডকি চাওয়া হয় ] 


ব্রতে”র পরিচয় দিয়েছেন | অগ্রহায়ণ মাসে, শুরুপক্ষের রবিবার দিন সন্ধ্যাবেলায় 
সাধারণত কৃমারী মেয়েবা এই ব্রত কবে থাকে । ব্রতের উদ্দেশে উঠোনে একটি 
ছোটে পুকুর কেটে নেয়া হয়। সাতটি ম্ুন-দে ওয়া পিঠে, সাতটি হন-না- 
দেওয়া! পিঠে, মোট চোদ্দটি পিঠে এক সঙ্গে করে নিতে হয় । তারপর নাটাই 
চণ্তীর পূজো করে, পুকুরের দিকে পিছন ফিবে, অন্ধকারে পিঠে নিয়ে খেতে 
হয়। আগে হ্বুন-দেওয়া পিঠে খেলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়। ক্ষারীর বিয়ে 
সেই বছরেই হবে কিনা তাও এতে জানা যায়। পিঠে খাবার সময় এই 
ছড়াটি বলতে হয় । পিঠের ওপর একটি যাছুগডপ আরোপ করা হয়ে থাকে | 


১ কথাস্কর : 


শ্ুষধনি কলমী লকৃলক্‌ করে। পাবন! জেলায় প্রচলিত 


৪? বা$ল। ছড়ার তৃমিকা 


ঘ. প্রিপাষের ছড়া: 
তুললী তুলসী, মাধব লতা । 
কও গো তুলমী কিফকখা 
কাফের কখা গ্ুনলুম কানে। 
শহ্েক পরপাম তৃলমীর চরণে 0৯ 


১৫ 
£ কপার 5 
তু তৃষলা। তৃষলা গো রাই 
তোমার দৌলতে আমরা 
ছধডি পিঠে খাউ ॥ 
চ ছনুড়ি গাঙ্গেন নাড়ু, 
গজ সিনানে যাই । 
গাজর জলে বাধি বাড়ি 
করের জল খাই ॥১ 
'যমপুকুর ভরতে র ছড়ায় হিবিগতা বল্মী দম ৮ম্করে িতবৎ) ভারহী; 
কাতিক,। ১৩০৫। পু ৬১০) ২ কথাস্তর. মাক্ষক পাখি, শুকোক 
বিগ ৩ রাঁধ ৪ কড়িল ৫ ইতু | 'ষ্টথু' উচচারণও মেলে ৬ কাতিক-সংক্রান্তি 
থেকে অগ্রহায়ণ-সংজন্থি পর্যস্বর এ ত্র করা হয়। কুমাবী, সধবা, সকলেই 
করতে পারে। ব্রতেবর শেষে নদী বা গ্ুকবে সরা ভাসিষে দিয়ে আসান করা ভয়। 
বাব ও বৃহস্পাতপার দিন পুজো হয় অগ্রহায়ণ-সংক্রান্তির দিন ত্রছিনীবা 
উপবাস করে ধাকে। ঠাকুরকে 'সাধা শযে তবে খায়। সাধ উপলাক্ষে 
শিঠে-পুলি ভোর করে। পৃদ্ছোয লাগে পাচ কডাভ, মানকচু, কলমীশাক, 
একটি নিখুত সরা, একটি ঘট। 'হরিবচবশ ব্রত" এবং 'যমপুকুর ব্রহে'র ছড়ারূপে 
“ক? আশের প্রথম চার পঙক্তি মিলেছে । জল ঢালা, শ্রান করা, সরা ভাসানো, 
'সাধ দেওয়া", পিঠে-পুলি খাওয়া, তাছু-টুহ-ইতু প্রভৃতিকে কন্যা মনে করে 
তের বিয়ে দেওয়া, বাণের বাড়ী আসার বর্ণনা, ম্বান করানো, সবই যাছু 
অদুচান ১ উৎপলকাস্ি গায়েন ( জগংপুর, হুগলি )। 


২ ভীম অঞপূণা ফেবীর “মেয়েদের ব্রতকণা' (দেব লাইব্রেরী, শ্যামাপূজা, 
১৩৬৫ বং) বইতে (পৃ ১২৮) এর কথান্তর : তুষলী গো রাই, তুষলী গো 


বাওজ। ছড়ার তূষিক। ২৯. 


১৬১০ 


বেগুন পাতা ঢল! ঢলা 
তুযুর কানে চৌদ্ছতোলা ॥ 


১৭ 


চৌদ্দ তোলা গো জাগে 
দাদার বিয়ে যাঘে। 


৬৮ 


তুমু মোব পাটেশ্বরী | 
পৌষ মাসে পৌঝুরি | 
ধান কাপাসে ঘর করি। 
এড়ে গরুব সাবে, 
তুষলা এলে। ঘরে। 
তিনটি সারের ঢেল! 
তুষলা গো এল|॥ 

ধান সব মাঠে গোঠে । 
চল তৃষল] ঘরে উঠে 


মাই/তোমার ব্রত কবে কিফস পাই ?/তাধার কলাণে খাই-/ছ' বুড় ছ্‌ 
গণ্তা ক্ষীরেব লাডু/আমাব যেন হয় শাখার 'আাগে "সানার খাডু। এই শেষ 
পঙ্ক্তি অন্যান্য ব্রতের ছডাতেও মেলে । 


'সমীক্ষা (মিদ্ত ও ঘোষ, কলক্কাত।-১২) বইতে ভ: বিজননিহারী 
'ভটাচার্ধ 'তৃ'ষত'ঘলি' ব্রাতের যে ছড়া দিয়েছেন (পু ১১-১১) তাতে কথাস্তর 
৪ অন্তিরিক করা! পাই. ত'ষতু'ুলি কাধে ছা ত/যাপমাব ধন ধাচাধাচি/ 

স্বামীর ধন নিছে পতি ' ঘর করব নগ-হ/নাা গিয়ে শাগরে/জন্নাব উত্তম কুলীন 
ব্রা্ষণের ঘরে /হু'ষলি গে রাই ,/ত'ষলি গে! মাই/তোমায় পৃ্জিয়ে আষি কি 
বর পাই / ..তোমায় পুজিয়ে আমি ছ-বভি ছটখাউ / ছ-বড়ি ছটা ক্ষীরের 
ন।ডু /শাখার আগে স্বর্ণের খাড়ু। 


দহ 


হালা ছড়ার খৃষিকা 
কি 


তুষলা এলেন ঘরে। 
বিয়ে দেব চতুতূ'জ বরে। 
কতকাল করবে তৃযু, 
গৃর্যদেবের পূ । 
দ্বরকে এলে দিবে বিয়ে 
এইট কখাটি বুঝ ! 


৬৩ 


এস পৌধ যেও ন1। 
জনম জনয ছেড়ে না। 
বদি বা ছাড়িবে তুমি, 
পরাণে ময়িব আমি 
পৌবুরী গো এস। 
পিড়ের উপর বস। 

হব তব দাসী। 
আনন্দেতে ভাসি । 


৩১ 


চে 


আম কাঠালের পিড়েখানি 
ঘ্ীমৌ মৌ করে|» 
তায় উপরে রাই ঠাকরুন 
বল্যস্‌ কবে। 


৩৩ 


আশীর্বাদ করতে এসে 
হ'ল ভূপুর বেলা 

কোথায় ছিল ননদিনী 
গালে ময়িল কিলা । 


১ এই পঙ়কি বিভিন্ন ছড়াতে পাওয়া হায়। 


বাস্থল। ছড়ার সকূছিকা' ২ 


তত 


কুলগাছটি ঝাকুড়ি। সতীন যেয়ে মাকুড়ি ॥ 

সাত সতীনের সাত কৌট। তৃষল! দেবীর নব কৌট ॥ 
নব কৌট নড়ে চড়ে১। সাত সভীনের মুখটি পুড়ে ॥ 
কৌট মধ্যে আছে কি। সীতারাম লক্ষণ জী ॥ 
সিংহাসনে বসে রাম কোন্‌ কার্য করে? 

রাজার অন্দর মধো পাশা খেলা করে। 

খেলক খেলুক পাশা, জিতে দিব কড়ি। 

রুকু মরুক ননদিনী তাকে আমরা পারি। 

সরার উপর জল রেখে তাতে ডুবে মরি ॥ 

ভাল দেখে গাই কিনব কপিল! ঈশ্বরী ॥ 

কপিল।, ঝপিল।, কেমন ঘাস খায়। 

অজানা দ্বীপের ঘাস না পাওয়। ঘায় ॥ 

ঘালেব গোড ছি ডেছে, পড়েছে সাগরে। 

সাগর গুকিয়ে গেছে মৎস্যেব নগরে ॥ 

মৎসা অবতার দিতে হবে বর। 

ধনে পুত্র লক্ষী, পূর্ণ হবে ঘর ॥ 


৩৪ 


এক কডা কড়ি নয়, দু কড়া কডি। 

ত1 দিয়ে পৃজি আমর1 সোনার পৌঝুরি ॥ 
এস পৌষ ঘেও না, 
জনম জনম ছেড়ে না। 

ছু কড়া কড়ি নয়, তিন কডা কডি। 

তা দিয়ে পূজি আমর] সোনার পৌকুরি ॥ 


১ “নড়ে চড়ে' এই সহচর বব ছুটি বাঙলার প্রায় সব অঞ্চলের বিভিন্ন 
ধরণের ছড়াতে মিলেছে । আশ্বিন থেকে পৌধ মাস পর্যস্ত ব্রতগুলিতে 
কুলগাছের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় । এই সময়েই কুল গাছে মুকুল ও ফল হয়। কুঙ্গ 
গাছ এখানে প্রাচুর্ষের প্রতীক, তবে তাঁর অর্থ সর্ব স্পষ্ট নয়। 


ৰ হাতল] ছড়ার তৃষিক 


হ্গি ব1 ছাড়িবে তুমি, 
পরাণে মরিব আমি 

স্তিন কড়। কড়ি নয়, চার কড়া কডি 

1 দিয়ে পৃন্ছি আমবা, সোনার পৌঝুরী ॥ 
পৌঝুরী গো এস 
পিশ্ডের উপল লস। 

চার কড়া কণ্ড নয়, পাচ কডা কড়ি। 

1 দিয়ে পদ্ধি আমব1, সোনার পৌ্টুরী ॥ 
তব চল দাসী। 
আনন্দোনজ ভাসি 

পাচ কড়া কডি নস ছাকত্ডা কডি। 

তা দিয় পুক্তি আমরা, সোনার পৌন্ুরী ॥ 
“হবেছি মনে 
তুষল! ধন । 

ছয় কড়া ক্ডি নয়, সাত কা কড়ি 

তা দিয়ে পুজি আমব!, সোনাব পৌকঝুবী ॥ 
দিব বিয়ে 
বশী বদন। 

সাত কড়া কড়ি নয়, আট কডা কড়ি। 

তা দিয়ে পুজি আমবা, “সানাব পৌনুরী ॥ 
আয় মা, তৃষু, 
আয় মা সদন। 

আট কড়া কড়ি পয়, নয় কড়া! কডি। 

তা দিয়ে পৃক্তি আমব1 সোনাব পৌন্জুরী ॥ 
মিলার তোমায়, 
বংশী বন । 

নয় কড়া কড়ি নয়, দশ কড়া কড়ি। 

তা গিয়ে পি আমবা, সোনার পৌবুবী ॥ 
চিরদিন তুযু 
রবে গো ঘরে! 

৩-সংখাক ছড়ার তৃতীয়-চতুর্থ পঙ়ক্তি এবং এই অংশ এক | 


যাওল। ছড়ার সৃষিক ২৫ 


দশ কড়া কড়ি নয়, কুড়ি কড়া কড়ি 
তা দ্দিয়ে পুজি আমরা সোনার পৌঝুর । 
বলেছেন, হরেক হরে। 
তুল ভাই কডর ঝারা, 
মাথার উপরে তুল। 
সকলেতে বদন ভয়ে 
একবার হরিহরি বল | 


৩৫ 


চাল গোটা চার বাধ না, সখি, 
ভাত গোটা দুই খাই 
কডিব ঝারা মাপায় কবে 
বামুন পা! যাই ॥৯ 
বামূন দাদা, বামুন দাদ, 
ঘবে আছ গো। 
আমার তৃষলাব বিয়ে, 
শনি মঙ্গল বাবে | 
পইতা দিতে হবে তোমায় 
ভারে ভারেও ॥ 

১ কথাস্তর : তাতী পাডা যাই । শশখারি পাডা যাই ২ কথাস্তর : 
তাতী ভাই, তাতী ভাই / শশাখারি "ভাই, শশাখাবি ভাই ৩ কথাস্তর : 
বারাণসী দিও, তুষলাব /মঙগল আচাবে / মনের মতন রাঙ্গ! শাখা,/দিও 
তুষুর করে। ইতু পূজোব ছডারূপেও প্রথম অংশ পাওয়া গেছে। দ্রঃ ২৪- 
লংখাক ছড়ার 'গ' অশ। 

“এইবপ “সিন্দুর মসলার” জন্য “বেনে পাড়া”, “নানা বকম সন্দেশে”্র জন্য 
ময়রা পাড়া, “দধি ছুগ্ধের পশবা”র জন্য “গয়লা পাডা”, “দান সামগ্রী”র জন্য 
“কামার পাড়া", “মণ দশেক মৎস্তে্র জন্ত “জেলে পাড়া ”, “তুষলার এয়ে! 
কামানের জন্ত “নাপিত পাড়া”, “পাচ মণ তেলে”র জন্য “কলুপাড়া”, “বরাতী 
রঙ্গের হলুদে”র জন্য “চাষী পাড়া” ধাইবাব ছড1 আছে।” 

অবিনাশচন্্র দাস ( কোতুলপুর, বাকুড়া )। প্রদীপ: মাঘ, ১৩০৫ । পৃ. 
€২-৫৪. (২৫ থেকে ৩৫-সংখ্যক ছড়া )। 


১ যাওল ছড়ার ভূমিকা! 


$। কালার 1, বর্দসা । 


তোষ -তোধল। কাছে১ ছাতি/ফেনে তোবলা এত রাতি। 

তালগোশাতে পড়েছে ছাতি/তাই তুলতে এত রাতি। 

তোব লা গো রাই,/তোমার পুপোতে আর] ছোবংড়ি পিঠে খাই ॥ 

ছোব্‌ড়ি লোব.ড়ি গান শোনানেত যাই 

আঙে গাঙ্গে গঙ্জার বালি তুলে তুলে খাই ॥ 

ওঠে] রাই, ওঠো রাই, বাইরে বন্থসেও | 

মোনার গাড়ুতে রাই মুখ ধুইসে? ॥ 

আমার রাই নেয়ে এলো, পরতে দেব কি। 

ঘরে আছে ঢাকাই শাড়ী, তাই পরিতে দি॥ 

গুদের রাই নেয়ে এলো, পরতে দেব কি। 

ঘরে আছে ছেঁড়। টেন, তাই পরতে দি ॥ 

আমাদের রাই খেতে এলো, খেতে দেব কি। 

ঘরে আছে ক্ষীরের নাড়ু, তাই খেতে দি। 

গুদের রাই খেতে এলো, থেকে দেব ক। 

ঘয়ে আছে চৌয়া মুড়ি,১ তাই থেতে দি । 

আমাদের পাই শুতে এলো, শুতে দেব কি। 

ঘয়ে আছে শঈীতল পাটী, ভাই পেতে দি । 

গুদ্বের রাই শুতে এলো, শুতে দেব কি। 

ঘরে মাছে ছেড়। চেটা,? তাই পেতে দি ॥ 

গেয়ের” গোবর সরষের ফুল 

আমর! পুজি যেন মা-বাপের কুল ॥ 

যা-বাপের কুল না'ড়-চাড়-__ 

শব কুলে বাজা কার ৯ 

১ কাধে ২ খুব গল্ভীর, কিন্তু মজা পুকুরে । ২১-সংখ্যক ছড়ার 'ব' অংশ 

অষ্টবা ৩ শুনতে ৪ এসে বসো € এলো ধোও ৬ পোড়া! মূড়ি ৭ চাটাই 
৮ গাইয়ের, গরুর » তকপণকুষার যাজিল্যা ( কুড়দুন, বর্ধমান )। 


বাঁগল। ছড়ার ভূমিকা ২৭ 


৩৭ 
টুন্গ বিসর্জনের ছড়া ॥ 


রাঈ১ উঠেছেন রাউ উঠেছেন বড় গজ্জার ঘাটে । 

কার আছে গে! হলুদ-তেল দাও গে! রাঈয়ের হাতে। 
রাঈ উঠেছেন রাঈ উঠেছেন মেজ গঞ্জার ঘাটে । 

কার আছে গে আয়না-চিরুন দাও গো রাঈয়ের হাতে। 
রাঈ উঠেছেন রাঈ উঠেছেন সেজ গার ঘাটে । 

কার আছে গে! আমলা-তেল দাও গে! রাঈয়ের হাতে । 
রাষ্ট উঠেছেন রাঈ উঠেছেন ছোট.গঞ্জার ঘাটে ॥ 

কার আছে গো ফুলচন্দন দাও গা বাউঈয়ের হাতে ॥২ 


॥ বীরভুমে প্রচলিত একটি ছড়ার কিপুদাশ , 


(সাধের ) ইংরেজ বলব কি তোবে, 

ঘত রাজোর লাইন এনে বাচ্ছা বান্ধালে, ইংরেজ বল্ব কি। 
ইংরেজের বুদ্ধি বড় করলে আপিশখানা, 

ঘত লোকে টিকিট কিনে করে আনাগোন1, ইংরেজ বল্ব ফি, 
ইংরেজের বৃদ্ধি বড় করলে ভাক্তারখানা, 

জনে জনের হাত দেখিয়ে দেয় সাগুদানা, ইংরেজ বল্ব কি. ৩ 


১ রায় অর্থাৎ সূর্ধ ২ পৌধ-সংক্রান্তির দিন ভোর বেলায় ট্রস্থুর সরার্টি 
সাজিয়ে নদী বা পুকুর ঘাটে নিয়ে আসা হয়। শর্য উঠতে দেখলেই 
হূর্যকে উদ্দেশ করে সমবেতভাবে এই ছড়া গেয়ে ট্রন্থর সর] বিসর্জন দেওয় 
হয়। “পল্লীর বারমাস7া? (বনথধারা পত্রিকা: পৌধ, ১৩৬৯): তুলসীদাস 
সিংহ । পূর্ববঙ্গের “মাঘমণ্ডলের ব্রতে"র ছড়া এই প্রসঙ্গে তুলনীয়। পৌধমাসে 
সূর্যের অয়ন হয় বলেই সুর্যের গ্রসজগ এসে পড়েছে । 

৩ নঙ্গিনীনাথ দাসগ্তপ : পৌধসংক্রান্তি (প্রবাসী: চৈত্ত, ১৩১৮| পু. 
৬*২)। ছুড়াটি ঠিক কোন্‌ অনুষ্ঠান উপলক্ষে কথিত হয়? লেখক তা জানান 
নি। ভাছু বা টুম্থর ছড়া বলে মনে হয়! 


২৮, বাওজ ছড়ার তৃষিকা 


৩৯ 
॥ পলা পেইন কোরসোদে এর ছাড়া, লনা নুশিনানাজ £ 
কালো তুলসী কালো তুলসী হোরবোজ 
থে ঞেসে কাঠা কাঠা ভার হবে সা ব্যাটা, 
ধে ছেলে মুঠি মুটি ভার হণে সাত বিটি, 
যে দেবে আড় আডি-তার ঘরে লক্ষ্মীর হাড়ি ১ 
পা গাছ াপাবালের ফা, নশীতি মি পসাবাদ। 
৪পাকেছে কদম গাছটি কদম ঝুবঝুব করে, 
হার ভলাছে। রাধার সদাই নৃত্য করে। 
গোপ কাদে গোপিনী কাদে কাদে তরুলতা।, 
সকল লা বলে "সামাল কফ গেল কোধা। 
₹ধ) গেল বিষপুব না বোল ব।লয়ে। 
ঞেন সময়ে এলেন রুধ্ পাচনি হাবিয়ে। 
শাচান হারিয়ে কৃষ। বেডান বনে বনে 
নবখন কুশেব অধ্বর ফুটিল চরণে । 
ডািন্‌ ঠাঁতে তেলের বাটি কানে কদন্ষের ফুল। 
রাধা গেলেন জান করিতে কালীদছের কৃূল। 
কালদতে গযে রাধা খুলে দিলেন কেশ 
বে*পানে চেয়ে চেয়ে তন হল শেষ । 
আলি লে। ম। ডালে কেব-_কুষ্ণ কেন গাছে। 
সকল স্দী নতা কবে ব্সরামের কাছে ।২ 
১ নিকপমা দেবী বজের পয়লা পৌষ (প্রাসী ' পৌষ, ১৩১৮। পৃ. 
১৪১--২৪৩ )| ছড়াটিব এধ্যে একটি ধাছুধা্মিতার পরোক্ষ দিক আছে, যে 
যে-পরিমাণ ধান-চাজ দেবে সে সেই ধবণেক ফল পাবে। এটাই এর ঘাছুর 
ধক । লব 'মাগন' বা 'চাদাসাধাব' ছড়াই তাই । 
২ নিরুপমা দেবী : বঙ্গের পয়লাপৌষ (প্রবাসী : পৌষ, ১৩১৮ | পৃ. ২৪১ 
২৪৩)। 
“পয়লা! পৌষের শুভাতে গ্রামের পথে ও গৃহহ্থের অঙ্গনে স্বর্ণছাতি গাদা 
কুজে গ্রথিত মালো ম্ডত দীর্ঘ দী্ যহিগুলি উত্তোলন করিয়া, এবং তাহাদের 


বাঙলা ছড়ার ভূমিকা ২৯ 
৪১ 


€ পরল; লৌে 'কোরযোজে র ছড়া, নদীয়া-মুশিদাবাঘ ? 

একটা ঝুড়ি মাথে বসে পথে লয়ে একথান্‌ ডেলে 

“ফল নাওমে ফল নাওমে যত গোপের ছেলে 

বাব! সকল আয়রে তোর1”--বলে বুড়ী ডাকছে ঘনে ঘনে। 

প্রীদাম বলে “ওবে স্থব্ল বুড়ী ডাকছে ক]ানে 1” 
ছিন্ন মলিন গাঅবস্থ্বেব উপর এক এক ছভ1 গাঁদাফ্ুলেব মাল! দোলাইয় বালকের 
দল কলকগে দমস্থবে গাহিয়া উঠে__-'কালো তুল্মী কালে। তুল্সী হোর্ুবোল্‌!” 

“হরিধোল" বোধহয় “হোবুবোলে” রূপাস্তরিত হইয়াছে । এ দেশের গবীব 

মুসলমান বালকেরাও এ দিনে 'হোর্বোল্‌' £াহিতে বাহির হয়। তাহার! 
“হোবুবোল্‌” ন। বলিয়] '“ভাববোল”? বলে। “ভাঁবধোল” শব্দেব অর্থ আমর] 
বুঝিতে পাবি না। কিন্তু “হোর্বোল্” বা “ভাববোল” গাওয়ার শেষে উভয় 
দলই বলিয়া থাকে__ 


হোর্বোল্‌ গাইছে গাইতে গলা হ'ল ভারি, 
মুসলখানে আল্লা বলে হি ছু বলে হবি । 

“বেল! দ্বিপ্রহব হওয়া পর্যস্থ বালকেবা এইকপে গ্রাম সকলেধ নিকট 
পয়সা চাল ডাল ভবকাবী মিষ্ট প্রভৃতি আদাথ করিয়া খেষে মাঠে নদীতীরে বা 
কোন বাগানের মধো মহানন্দে “পোলা? করিয়া থাকে |, 

“'হোর্বোল্‌”-গাগুয়া বালকেরা প্রথমত কুফর নানা ভাবেন বাল্/লীলার 
গীতই গাহিত, -| এখন হোরুবোল্‌ গায়ক বালকেব! প্রচলিত কয়েকটি 
“পদ* এবং ভাহার্দেব দলের মূল গাঁদনেব যে ছু একটি ছড়া মুখস্থ আছে তাহাব 
এক এক পদের বিরামস্থলে কেবল সমস্বরে “হোব্বোল্‌” বলিয়া থাকে ।” 

নিরুপমা দেবী জানিয়েছেন, কৃষ্ণলীলার মতো। রামলীলার ছড়া ও গাওয়া 
হয়। তিনি রামলীলার ছড়াও সঙ্কলিত করেছেন এই সঙ্গে। বাহুল্য 
বিবেচনায় আমর। বর্তমান ক্ষেত্রে তা উদ্ধৃত করি নি। 

শ্রীবি মলকুমাব মুখোপাধা।য় তার 'বাঙলার গ্রামা ছড়া” (সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪) 
বইতে “গ্রাম্য ছড়া” বলতে যা বুঝিয়েছেন, এই ছড়া তাই । এই ধরণের ছড়া 
আনুষ্ঠানিক এব" অনাহ্ঠানিক,__নানাভাবেই মেলে । সখ্যাতেও প্রচুর । 
কাঞ্জেই এই ধরণের ছড়াকে 'গ্রাম্যছড়া, বলে আলা৭1 নাম দেবার কী সার্থকতা, 
তা বুঝতে পারলাম না। পরবর্তী ৪১-স'খ্যক ছড়াটিও এই জাতের | 


বাওল। ছড়ার ক্কৃষিক! 


“বুক়ী তুই ভাঁকিস ফেন করিস কলরব! 

তোর বাদী শুনে আমর! ধেছে আলছি লব!” 
“ডাকি কেন শোন গোপের বেটা 

আম কাটাল পেক়্ারা জাম ফল এনেছি গোটা, 
কিছু মিছু ধর শিশু মূখে দাও মুখের ছোকু তার, 
ঘরকে গিয়ে যাকে বলে নিয়ে এস গে ধন 1” 
জনে বুড়ীর কখা যান হরি বান বতুপতি 

ঘবলে গিয়ে যা বলিয়ে ধরেন যশোমতী | 

"লজে চল মা বাঞ্জার পথে কিনে দাও গে ফল 
দিবা কি নাদিবাবাণী সন্তা কবে বল্‌। 

তোর ভাঙব াড়ী ভাঙব কুড়ী ভাঙব ছুধের হোল ! 
ঘর সর্ধন্থ ভেঙেদেব তখন পাব জাল! 

“এ কি ন্জালা” গোপেল ঝি 

“ারে লোকেব ছেলে ক খাচ্চে তোবাই বা! না খাচ্চিন কি? 
এমন কণা বললে ছেখা আমায় দিয়ে দোষ 

পাক পাকা ফল আনিবে ঘরকে আস্থক ঘোষ। 
আাহক নন্দ কৃষ্ণচন্দ্র ফল আনিবে পাড়ি, 

কিসের জন্টে মিছে ঘরেব মঙ্জাইবে কড়ি। 

বে বলে ননী খা৪ বে টাদেব কোণা। 

আমি কুদ্ধকাথে যমুনাতে জল আনি গে মোনা !” 
নন্দ গেল বাখানে--ঘশোদা গেল জলে 

খালি ঘব পেয়ে কষ ননী চুনী করে। 

ভাগ ভাঙে ননী খায় উদ্খলে পা, 

হশোদারে দেখে কৃষের মূখে নাহি রা। 

“হারে গোপাল হারে গোপাল ননী খেল কে ।” 
“আমি ৩ খাই নিমা বলাই পেয়েছে ।” 

রাণী দেখেন ঠাঈ মুখে ননী লেগে রয়েছে । 
“বলাই য্ধি খেত ননী ভালার় রাখত কড়ি, 
সাত পুরুষের ভাণ্ড আমার যাচ্ছে গড়াগড়ি 
আগে আগে পালান কৃষ্ণ যশোষতী পাছে, 

লাফ দিয়ে শুঠেন ₹ফ। কাদের গাছে। 


বাডজ! ছড়ার ভৃষিকা ৩১ 


ভালে ডালে যেদ়্ান কুষ্ণ পাতায় দিয়ে পা, 
ত। দেখে হপোদ। কপালে হারে ঘা 

গাছ হ'তে নাম গোপাল পেড়ে দেব ফুল, 
ওখান থেকে পড় হর্গি যজাবে গোকুল ।” 
“তবে আমি নাজি মা এই সত্য কর 

নন্দ ঘোষ তোমার বাব! ঘদি আমায় মার ।”১ 


৪২ 
' পল" পৌষে বাঙ্গের ভাড়া, নদীয়।-মুশিদাবাদ ॥ 
এক ঠগ. ছুই ঠগ্‌ তিন ঠগের মেলা 
ঠগেব গুরু অমুক মোড়ল অমুক তার চাল! । 
ওপারেতে কদম গাছে ঝ.রো। ঝুরো ফুল, 
অমুক ঠাকুর পুজো করে আগাগোডাই ভূল ॥২ 


৪৩ 


। প্যল পতল বঙ্গের ভঙ়। নদায়া-মলগিফাবাদ 


ধার জননী ছে'ডাকানন পরে" ব্যাভাব করে, 
তাব বেটার পবণে টিপেব ধুতি 'বাবু' হায়ে ফেরে । 
১ নিরুপম] দেবী. বঙ্গেব পয়লা পৌষ (প্রবাসী : পৌষ, ১৩১৮। পু. 


২৪১--২৪৩)। 


২ নিরুপমণ দেবী বঙ্গের পয়লা পৌষ (প্রবাসী পৌষ,১৩১৮। পু ২৪১ 
২৪৩) | 

“চৈত্রমাসে গাজন ও মাঘমাসে সরন্বতী পুজ্ঞাব 'বোলানে'ব পরিশিষ্টে ঘেমন 
গ্রামবাসী কাহারে ছুব্যবহাব বা গ্রামের উপপ্থিত কোন আন্দোলন লইয়! 
পার়করা শ্লেষ ও বাঙ্গের ছড়া গাহিতে থাকে (অন্য কোন লেলায় আছে কি 
না জানি না! কিন্তু উপবোক্ত ছুই জেলায় শুনিতে পাওয়া ধায়) তেমনি এই 
বালকদলের মুখ দিয়! গ্রাম্য উপস্থিত কবি সেদিন গ্রামের অপরাধীদিগকে 
বিলক্ষণ সাজ! দিত । মে মানহানির কোন “নালিশ ফরিদ” ছিল না, উপরস্ধ 
হাসিমুখে ভাহাদের মিষ্টান্ন বা চাউলাদি দিতে হই | ."” 


৬ বাঙলা ছড়ার ভূমিকা! 


ধার জননী গুণুনির শাক আল্‌নে। রে বে খায়, 

তার বেটার পায়ে লাপাট জুতো? বাবু ছয়ে ঘার়। 
ধার জননী জগ্রি জেলে শীতের বেল কাটে, 

তাঁর বেটার গাছে শালের জোড়! ঘুষয় ছাঁপোর খাটে! 
“বানু হ'তে জানত ঘদি করত যদি বিয়ে 

পুজ হয়ে করাত ত্রাণ গয়ায় পিপি ছিয়ে ৪ 


৪4 
| পয়লা পোদ নলের ৮০, নদীয়া চাশিপালাপ 


ছুষ্চারিণী ষে সমণী তার কর্মফলে, 

মোনার ঘাছু গিব্বালা 'চাসছে বিলেন জলে। 
ননদ চা ফ্কোদল কলে ডিন বরে র] ছেলে, 
মায়ের কোল শন্য করে যে কোলে দিলে । 
মানের পিচাব হয় না শল্ পাঁয়লি সাক্গা ঢেক, 
সাদল £তা5 লব হল তখন পালে টেক 


২? 


পেন ম-চা? ও াপ্ছি ল 8৮ সলাত 


পৌম মাস লক্ষীমাস যদ ন। 
সাতশ ঠািতহি থাক পৌষ ফের ন। 
তাস গাদায় খাল পাঁচ ঘেণ্ড ন! 
১ নিকুপমা দেবী বঙ্গে পয়লা পৌষ (প্রবাসী . পৌষ, ১৩১৮ | প্‌ 
২৪১--৪প্৩)1 
“কে কবে মাতাকে অন্ধ নাদিয়া এবং স'সাব না করিয়া কুম্বানে বাবু 
গিরিতে কাটাইয়াছিল তাহা উদ্দেশে গ্রামা কৰি ছড়। বাধিয়াছিল__ 
২ নিরুপমা দেবী : বঙ্গের পয়লা পৌষ (প্রবাসী : পৌষ, ১৩১৮। প্‌. 
২৪১---২৪৩)। 


একজন যহাপাপিষ্টার পাপ নিয়লিখিত ছড়ায় প্রকাশ-__* [ দেই 
ছড়াটি ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে) 


চে 


বাওল! ছড়ার সৃষিক! ৩৩ 


লেপ কাখায় থাক পৌষ ঘেও না 
পৌধ মাস লক্ষী মাস যেও না ॥১ 


২৬, 
পৌধ-সংক্রাপ্তির ছ', বি ধমপুর * 


আইল্যা রে অবপে২ 
লক্ষণ মায়েব চরণে, 


লক্ষী মায়ে দলেন বব 

ধান চাউল বাইব কর। 

ধান দিদা না দস ক'ড 

এ বাড়া পাইম্‌ সোনার লড়ি।৩ 
"সানাব লঙ্ডি পাইম্‌ বে 

শ্বাম নুযাবি কাইম বে ॥৪ 

১ 'পৌধ-সাহ্রাস্থি (সাধনা মাঘ. ১৩০১। প ২৫৫-২৬১) | এই প্রসঙ্গে 
মন্তবা ছিল “সন্থাকালে পল্লী বাঁসনীগণ গৃহপ্রাঙ্গণ আ'লপানাগ চিত 
করিতে লাগল, | আলোক তলে বিনয়বমাবেল কন্থা। ৪ ছোট ভগ্নিটি 
আলপনাব উপব চাউল গুড! প এপটি কাবয়। দুবামানত পি পশ্ব-বািত 
গোনবের ভড বাঞ্মা যাহতেছে এপ পলিতে ছে অতহপব ছডাটিব উল্লেখ) । 
নদীয়া জেলায় এটি গ্রচালত বলে লেদক দীনেশকুমাপ পায় গানিসেছেন | 
পশ্চিম বঙ্গের প্ অঞ্চলেহ এটি প্রচলিত আতে। 

২ হরণ করছে ৩লাগি ৪ স্রবেন্দ্রনাথ চইটপান্যাষ (বিক্রমপুর) | প্রবামী 
পৌষ, ১৩২৬ । পূ. ২৪৭। প্রাবিক মস্ুপ্য এই ছিল. ঠাঁবক্রমপুব অঞ্চলে 
পৌধ-সংক্রান্তিব উৎসণ 'মাছে। ছখায় ভি বসব পৌম মাসের খ্ষেভাগে 
হিন্দু ও মুসলমান বালকগণ দিপাপসানে পীর্ঘ ঘি হন্তে দলে দলে শ্রতিমধুব 
বিবিধ কবিতা আবুত্তি করিতে কাঁবতৈ বাভা বাড়ী [হঙ্গা করিয়া 
বেড়ায় এবং সংক্রাঁন্থব দিন মধ্যাঞে কোন মাঠে গিয়া মহানন্দে "পোষলা” 
করিয়া থাকে । হিন্দু বালকের! হার নামে ও মুসলমান বালকেরা মাণিক পীর 
ফকিরের নামে উৎসবে ব্রতী হয়|” 

“'* কোন ছড়াতেই তাদৃশ সামঞ্শ্য নাই, কষ্ট কল্পনায় অর্থ, টানিয়া 
আনিতে হয়। তঙ্জন্য অর্থ গ্রহণ করা কঠিন ।” 


৩ 


বট বাঙলা ছড়ার ভূমিকা 
৪৭ 


ছিকা১ লে, চছিক। চণ্ড 
ঝযকমাতয়া টাক পড়ে, 
একটা টাকা পালাাম রে 
বাইক্সা-নাডী গেলাম বে। 
বাইল্যা-বাডী ঘুপুব বাসা, 
এক এক ঘুঘু ন৪ নও বাসা, 
নন নল বাসে নত ণণি পণ, 
খামলা পাব কষ পণ | 


(সানা লা খাটি । 


নাল আছে মাটা দুই । 


শীষ সাধক উপলন্ষে ভালা চাপা দ্রুড়া বাঙলার সত অবশুলই মেল | 
তল, কাদা পয়লা চপ) দাশ লতা পৌম মাল, কোথা আবার 
দশকের সানীস্থর পন । সমতেরক কিতা নত কোবাশ ভাব বেলায়, 
কোনা সন্ভাপলায। কাহিনি বা লাক 


শু শে । 


ই 


সখ 


কগজি পেলাঙি। 


জজ 
০ 


স্ধ 


১ শক!) তই ধরণের সব হড়াহ সাদশ্-সমশই-যুলক আছচাৰ বা যান 
আনচান এখানেল 8৯গা যাচ্ছে বেশি পারযালে চাদা দেবার জন্কে শিকের 
খেতে ঝাম্ঝম করে টাক! পড়ছে মেই গুহ্ষেব বাতি পাখিব উল্লেখ এই 
ধরণের কয়েকটি ছড়ায় পাই । পাধ এখানে ধন-সম্পদেব প্রতীক । বন্ধ 
ছাই এই প্রতীক গৃহীত হয়েছে। 

২ অন্ধকার বিশিষ্ট, হািযা' ৩ ভালো। 


বাঙলা! ছড়ার ত্বৃমিক! ৩৫ 
৪০ 


লাদায় গেছে বাঘাইপুর 
কিনা আন্ছে চাম্পাফুল, 
চাম্পা না রে যতমান 

এস গিরি কর দান । 

এক ধান ছুই ধান 

মধো মধো হল্দে ধান, 
অবে১ হল্দে গুয়া২৭! 
পাঁডেব বাদ সবে যা। 
পুলইব বব, কুলইর বব ॥৩ 


৫৩ 


পনস-ড 1 আল ছুচ পুর দয়মনসি হট 


যেনা বোলে হবি হরি 
ভাব গলার মের দড়ি 
হবি বোল হবি 

বাম তুলসী গঙ্গাজল 
সবলোকে হবি বোল 5 


এ. বে ২ স্থপাঃপ ৩ 'কুলাইর ববা-এব সঙ্গে কুলগাছের কোনো সম্পর্ক 
'সাছে বলে সন্দেত কবি । দ্রঃ '৬ন্স'খাক ছডাব পার্দটীকাম আমার মন্তব্য| 

৪৬ থেকে ৪৯-সদাক্ত ছল নেনয়! হনেছে এখান পেকে £ স্থারেন্ু- 
নাথ চট্টাপাধাদ্ প্রবালী তশীঘ, ১৩৭৩। পু ১৪৭-২৪৮। এগুলি তিনি 
*বক্রমপুর জেলা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন । এইলব ক'টি ছড়ার মিলিত 
কপ উত্তরবঙ্গের রাজব*শীদের মধ্যে প্রচলিত 'গোরথনাথের' ছড।-গানে পাওয়া 
ধায় (দ্রঃ জলপাইগুড় থেকে প্রকাশিত, ভঃ গিরিজগাশঙ্কব রায়ের 'উত্নর বলে 
বাঙ্বংশী সমাঞ্েব দেবদেবী ও পৃজ্জাপার্বপ' বইয়ের পরিশিষ্ট পূ. ৩০৩১ )। 

6 শশশিভূষণ দত্ত. পৌধ-সংক্রান্তি (প্রবাসী. ফাল্তন, ১৩১৮ প্‌. 
৪৯৩) 


“ত্রিপুবা, ময়মনসিং ও শ্রীটের পল্লী মধোও এ উৎসব [ পৌষ-সংক্রান্তির 


৩৬ বাল ছড়ার তৃমিকা 


৫১ 
। পৌছপাকাশর ফাদ, বা? 


কাল বাড়ীয়ে কাল বাড়ী 

লাফ দিয়া উঠে গিরি বাড়া । 

ফেমন গিরি জাগতে 

নিক্গা মাগি কার নামে 

মাপিকপধিয় সাহেবের নামে | 

মাই দিবি কাঠা কাঠা 

ভাব হোবে সাত বেটা, 

সা বাট) আঠার নাতি 

পরে পলে মোম বাতি 

জলক বাঁক পুড্রক ভাল 

আমশালুক। পাঞ্চা পাল |? 

॥ ঘি. 

1 গেলা দিপা লাল দুজা, বৃহ 

শাম কত শাম কত 

আমব। আশু ছোলপোল।১ 

গাড়ে কসম? পাহ, 

মজল দ্যা বাডী £ যাই, 

৭1151 ছাএ উড়া যাহ, 

শোভা দান চভ্যা যাই | 
উত্সব ] বশেম সমাবোতের সতিত সম্পন্্ হইছা খানকে, 1 পৌষ-সংক্রান্থিক 
দিনে অকাণোদযের গ্াককালেই দলে দল স্বী পুরুষ বাঁলক বালিক! ম্লান 
করিয়া উচ্চ কে স্ব তুলিয়া বাব বাব নিষ্লিহহ ছড়াগুলি বলিতে খাকে' 
[ তা গুপয়ে উদ্ধত হয়েছে | 

১ হরগোপাল ফাস বাঙ্গন পৌম-সক্রান্তি ( প্রবাসা মাঘ, ১৩১৮। 
পৃ. ৩৯০-৩৯১ )। শেষ দুই সং্াপ্ৎ কথাস্তব উত্তরবঙ্গে চলিত নান। ছড়ায় খুব 
পাওয়া যায় । একটি এই . জজুক বাতি, পুদুক ত্যাল। 'ব্যাল গেইল্‌ ফাটিয়া, 
চুকাক খাইল্‌ াটিয়া। 
২ ছ্েেলেপুজে ও «তে ৪ বন্ধু 'বশেষ ৫ কাথা ৬ পাবধান করে ৭ হরাগোপাল 

দাসকুওু: বঙ্গের পৌ-বসংক্ঞান্তি (প্রধানী মাঘ, ১৩১৮। পু. ৩৯০-৩৯১)। 


বাউল! ছড়ার ভূমিক] ৩৭ 


৫৩ 
॥ পৌষ স'ফাস্তির ছড়া, বগুড়া? 
আলে! রে অরশি মা লক্ষ্মীর চরণি। 
মা লক্ষী দিল বর ধান কড়ি বার কর, 
ধান দিবু না দিবু কড়ি তভোক করুমু নণ্ডি পরি, 
নডি ধরি রাম বে সোনাব কড়ির ফল রে 
সোনা না উপার মালা এ ঘবখান ক্লগতমালা, 
স্গতমাঁল৷ ইলিঝিলি হামার ঘবক থায় লিলি, 
লিলি খাতে বড় মন পাদ্ছাভাতে ঢালে হন । 
পাস্তাভাত শ্যাড়শ্যাড়া খেড়া বাড়ী খাড়খ্াড়া, 
খেডখেড়াতে লাগলে! হড় কে কে যাব বিবামপুর, 
বিবাঁমপুর পাঁতপাড়া তিছস্ু আঠাব ঘোড়া, 
ঘোড়া ঘু'ডি বুঝ্যা লব শ্যাল গোটা দুই মারা! লব । 
শ্বাল মারতে আছি ৪ ছি। 

সাত বামনের সাত ম্যাট বুড়ে। বামনেব হাডা। প্যাট, 
হাক্ত্যা পাটেত, মারমু গুড়ি ছেলে বাডাল আড়াই কুড়ি। 

ছেলের নাম কি 

আধখাল গোপাল 
বুডাব নাম কি 
বুড়া গোপাল 
বুডিব নাথ ল্যাজকাটা। ভোম্রি 1৩ 
৫৪ 
£ পৌষ সংক্াক্জির ছড়, বগুড় 

আইল রে আমশালুক1৪ দাতে কব্যা কুট। 
হাম্র। মাঙ্গিয়া খাই এই মাস পুষ | 
এই মাস পুষ বে বনে পলো টাটি, 
একি ঝাঁকে উড়ান দিলাম নও জোড়! পাখি। 


১ লাখি ২ ছেলে ৩ হবগোপাল দাদু বঙ্গের পৌর-সংক্রাস্তি (প্রবাসী : 
মাঘ, ১৩১৮। পৃ. ৩৯০-৩৯১ )। 
৪ বামশালিক। 


৮ বাজ! ছড়ার স্কৃষিক। 


নও জোড়) পাখি রে ক্র বিকব 

চোয়! ব্যাট! করছে ভাসা- ট্রয়ের উপর । 

টুয়েরি খ্যাড় গোছা কোরছে লোছাগোছ। 
আউর ধায় বাউর ঘায় ৪২ করে ভাষা । 


চাষ বাটার কামাই খায় বড বড় আঙ্তা। 
থায় আর মোচড়ে দার্ড 
আগুন লাগুক দুষমণের বাড়ী। 


“ক লড়ে ছিক! ৮ড়ে দুদ্দ ডাঁতে ট্যাকা পডে, 
এক ট্যাকা পালাম রে বান্তার বাড়ী গ্লোম কে, 
ধান্তার বাড়ী খুখুব হাসা একে ভাসা নও ন৪ টাকা, 


নও ট্যাক দিয়া £কনলাম গাই, 
গাভব নাম মোনামু!ন, 

দুধ হয় আগার ষ্আাঁড, 

আজ] থাপ বাক্ত] খায় 

কতক দুধ গেডধায় 1: 

১ ৪টই পাব পাপা ২ গুিদিন ৩ হবাগাপাল দাসকুত বঙেব পৌষ 
সংক্রান্তি ( প্রবাসী মাঘ, ১:-৮| পু ২৯০-৩৯১)। 

"গুড়া কেলাতে৪ এ উৎসব [পৌযষ-সালাস্তর উৎসব ] আছে, তথায় 
কন্ত সমধ্ধ [পীমসাস হিনু ক মুসলমান রাখাল বালকগণ দিবাধসানে দীর্ঘ যি 
চাস দলে দলে শ্রতিমধুর পিচিজ্ঞন্তবে হিবিধ কবিতা আহি করিতে কণবিতে 
পি! কারুয়। বেডাফএবত১২পবরদিন মধণাহকোন মাতে শিয়া মভানন্দে এপুষণা? 
বা পোষলা কারয়া থাকে । অন্যান্থ (দন অপেক্ষা সংঙ্জা্ছিন দিন অবস্থা মহ 
লমার়োতে এই উত্সব সম্পাদত হতয়া খাকে । হিন্দ বালকেবা হব্ব নামে 
এবং মুসলমান বালকের মাপিক পীর ফাঁকরের নামে উৎসবে আরতি হয় 1. 

“ছড়াওাঁলব বিষয় বিিষ্, কোনটি পাখি লয়া, কোনটি ইন্দুব লইয়া, 
কোনটি লক্ষ্র নায়ে, কোনটি মাণিকপীরের নাযে বচিত ! ইহার কোনটিতে 
স্পষ্টবাঁদত, কোনটিতে তোষাফোছ কোনটিতে বা *বছ্ধপ আবোপিভ হইয়াছে । 

শবে 'বভিজ্থ স্কানের এই উৎসবের সাধারণ ছা প্রকাশিত হইতে 
, খাফিলে উতৎসবটির »ম্পুণ ইতিহাস স'গঠিত এবং উদ্দেশ ও আবিড়্ত হইতে 
পাকে । ছড়াগুল ভাষাত তব আলোচনাব পক্ষেও স্ববিধাজনক 1” 


বাঙল। ছড়ার ভূষিক! ৩৯ 


৫৫ 
॥ পৃষ বঙ্গে চলিত 'কুলাহার ছড়া, পৌষ-সংকাতিশে । 
ক. ঠাকুর কুলাই তৌ। 
হবসিয়া, পরশিয়া 


লডা বাইগুন ভবাসিয়া । 
লড়া বাইগুন খল পাতে 


ভিথ গ্যাও আন্তা (আনিয়া) লক্ষীব হান্ডে। 
গ্যাও ভিখ ন্যাও বর 


ধানে চাউলে বরুক গব। 
হরুয়! নলেব চাছ কলাই, মাণকনালেব বেড়া 
লক্ষ্মীব হাতে গ্যাও ভিথ যাই আল্যা (হালিয়া--কুষক ) পাড়া, 
আল্যা পাডা যাইতে রে গাঙ্গে লাগল ঠোস্‌ 
(কোবস )ঠাকুব কুলাই তো। 
খ. অটি, অটি, /সোনায় বান্ধা লাডি (লাঠি) 
সোনা ও বালো (হাল ) রূপা বালো, 
এ গবহান (ঘবখানি ) ছাতছে বালো 
এ গবহান ছাইছে ছোনে।! লক্ষী এভচছেন চারিকোণে, 
বধইছেন লক্ষ্মী পিভুন বক, পানে চাউলে বুক গব (ভরুক ঘব ) 
হুয়া নলেব চাছ কলাই', মাণিক নালেব বেড 
লক্ষ্মীর হাতে গ্যাও ভিথ যাহ আল্যা পাডা, 
আলা পাভা যাইতে রে গাঙ্গে লাগিল শাড়ি (ভাটি) 
এদেশেব মান্ষগুল] অক্ষয় লোযাব ( লোহাব ) কাভি (কাণি) ॥+ 


৫৩ 
॥ পৌব-দগোন্ডিব ড়, বড 
কডাকড়| ভাতে £ক কাম কবে 
বুড়া বুড়ি চেতন কবে। 
ক্যারে বুড়া ক্যাবে বুভ | 
১ গ্রকুল্মযী দেবী পৌষসংক্রান্তি (প্রবাসী জ্যেষ্ঠ, ১৩১৯। পৃ. ২১২)। 


| বাল! ছড়ার তৃষিকা 


কয়ডা গাই কয়ডা! বলদ 
বারডা গাই তেরভা। বলদ | 
একট] গাই নড়ে চড়ে 
বাঘা মামা দ্বারেতে পড়ে? 
ধায় বাদ বনে 

পায় আপন মনে 


খায় আর লামায় 
দ্র গোখ কডষড়ায় । 


ঘই গানে দুই মুলা 
ধান নাইর কব ফুল] কুল, 
ধুল1 থিনি কাঠা ধাউক 
(গরিজি খানেক বাঘে খা'ক। 
৪ বাঘ তৃই থালন্! 
শড়ীর জাত মারিস না।১ 
৫৭ 

। খিল 7 দার ডা, মমনাসংহ 
আইলাম রে ডাই কান্দি ভাইয়া 
বাঘ বউছে হণ ল্য়া , 
হবিণ খাইয়া সে ২খায়, 
মোনার লাঙল ঘরে ঘায়। 


১ হরগোপাল দাসাও বজেব পৌষ-স'ক্ান্তি (প্রবাণী মাঘ, ১৩১৮। 
পু ৩৯,-৩৯১)। 


“খুডাবুড় রাধাসাদিগকে পমুণ্সত অঃ দিয়াছে বলিয়া বালকের জিজ্ঞাসা 
করতেছে "তোন্র কয়টা গাই বলদ?" যবন নল বারই! গাই তেরট। বলদ 
খন 'জাহাবা বলিতেছে "এছ ছুধ এত ক্ষীর ছান। থাকিতে তোরা কিনা 
কআমামাদিগকে বাসিডাজ খাইডে পিল বাখ আাসয়া তোর গাই গরুর ঘাড়ে 
পশ্িয়া বনে লইগ! যাইবে ৪ কড়মড় কবিয়া পাইবে, ণমন কি বৃডি গিশ্নিকেও 
খাটে,পারে | হাক্‌-ক্কাও! কাঠা ধান দিল মার ভোদের ভক্ব নাই । ওরে 
বাছ তুই এদেব খাস না, শাশুড়ির জাতিকে মারিস ন11” 

২ নজর । 


বাঙল! ছড়ার ভৃষিকা ৪১ 


সোনার লাঙ্গল রূপার ফাল 

ঘর জামাইয়! জুডছে হাল। 

জুডছে হাল জুড়ছে মই 

'কামোন ধানের গুড়িত১রে। 

আমোন ধানের বড় বড পাত! 

_-৪ পোলা আমাব বে 

বননাসী ঘাযামৃতবে_- | 

বনেছে বেরুযা বাশ,৪সেখানেতে নীল হাস। 

নীল ঠাস নীল পেয়বা, হাত বাড়াইয়া পাউলাম ঘোবা, 
মাথা ভইবী৬ পাইলাম তেল, শবীর জুডাইয়া গেল। 
আইট্টাকলা? ডিঙ্গাবস্পাত, ঘবগুতী সেলামে থাক । খুব থুব ॥৯ 


৫৮ 
৭. পদ সত*ন্যিব ড়া, বরিশাল" 
ক আইলাম লে! শবণে। লক্ষ্মী দেবীর বরণে | 
লক্ষ্মী দেবী দিলেন বর। ধানে চাউলে ভরুক ঘর ॥ 
ধান না দিয়া দিলেন কডি। কডি হৈল সোনার লডি১০ ॥ 


১ গোভডাঁতে ২ ছেলে ৩ ধার ৪ বাশ বিশেষ ৫ পাঁয়বা ৬ ভরে ৭ বিচিঅলা 
কলা ৮ এ ৯ হেমচন্দ্র বক্সী পৌষ-সংক্রান্তি (প্রবাসী বৈশাখ, ১৩১৯। 
প ৮৭) । 

“ইহ ময়মনসিংহ শহরের উপকগে প্রচলিত । পৌধ মাসেব প্রথম হইতে 
রাখাল বালকের] সন্ধ্যাবেলা এই ছড়া গাহিয়া শহরেব বাসায় বাসায় ঘুরিয়া 
চাল কি সংগ্রহ কবে। দলেব সব চেয়ে বড বালকটি প্রথম গায়, তারপর 
কোবাসে সকলে গাহিতে আরম্ভ করে 

“এইকূপে তাহারা চাল কডি স"গ্রহ করিয়া সংক্রান্তির দিন গরু বাছুর পান 
কবাইয়া1! মাঠে লইয়া ধায়। মাঠে গরু চরিতে থাকে আর তাহারা বনের 
ছাক়াফুক কোনো বুক্ষেব তলে সিঙ্গি রাধিয়া সকলে মিলিয়া হাসিয়া নাচিয়া 
পরিতোষ পূর্বক আহার করে 1” 

১০ যষ্টি। 


৭ 


৮. 


১ 


বাঁডল! ছড়ার ভূষঙ্গিক। 


পোলার লড়্ি রূপার মাল! | মাঝখাটালে+ টাকার ছালা ॥ 
একটা টাকা পাট রে। বাণা]* বাড়ী যাই রে ॥ 
বাণা! কাতী ঘপের মোচাত। টাক হাঙ্গাইলাম স্কন পয়সা9 | 
মনন পয়লা কত ধন | কুলাইণবে দেবা কত ধন ॥ 
(ফোরাস) ঠাকুর বুলাই চো ॥ 
তা চল বে। ধ্ুঃ 
হাটা! চল পাচিল পাড় কপাৎ্ঠ গিরি রে! জর 
ঝপাৎ গিবি সঙ্জাগ হয | সঙ্জাগ ঠয়া না করে বব ॥ 
পসন্ধপ্পানেণ ধা] ফ্ু। 
শ্রম্দৈরবনে পাঁঘের ভাশিশ | হাশর ভগ কবে বব। 
( বাধ পাদেশ নর্ন।। 
ঘাকু বাখ বে । ভি 
মাক পা ১১11 বাণুনঃ মাব নিলে! পোতা ॥ 
ম]াণ, বাছের শলায় ৮51 ভাবা আট১১লডা লন্ডি। 
যাক বাছেল কপালে সন্পুব ৮ রাজা হন্পুবতত॥ 
গার যাক পাদ তহ চৈ গোঁষাল মানা খাইল উদ | 
আব ম়যাক বাধ ছোপাব-১আডে | লাঞ্চ পিয়া পড়ে ধোপাব ঘাডে 
আর য়া বাতঘর গলাম বাত সস ক 
আরয়মাক বাধ।হশুস গাড়ে ১৯৯৯ 
জারি মাক পাখ লাতশির পুতি পিসি কক 


আর মাক নাখ রাতক্ষা। কাডত ফালাহলো 'ভাইঙ্গা ॥ 


“খাটাস-খডোখালেহ। অধ্াশ উহার এক্াদকে 'পাচছফার? 


[ পাছদুয়াব 1], অন্তদক তির খাতালা বড়া না খুটাছারা পৃথক করা থাকে? 
২ বেনে ৩ থলে, পুঠলন্পাতাশেষ ৪ ম্রন-কোধ হয় সান্কত নানং হইতে উৎ্পন্ধ ) 
কেবল” € বাস্ধদেবহার নাম ৩ ঝসাং বোধ হয় 'ধবল' অন্যথা অর্থহীন” 
৭ ন্ন্দর বলে ৮ ৬1, ছাল" ৯,বামুন ১* সাবা, সমস্ত ১১ হাট ১২ “চিহ্নিত অংশ- 
গুলি অঙ্পীল বাঁলয়া ৮ করা হইয়াছে । প্বব্ অংশে এইবূপ কতকট! 
স্থল অঙ্পীল বালয়া উদ্ধত করা হইল ন” ১৩ নেংটি ইদুর ১৪ ঝোপের, ঝাড । 
১৫ "গৃহের অভান্তরস্থ উচ্চ মাচা বিশ্ষে"। 


বাল! ছড়ার সূমিকা ৪৩ 
আর ফ্যাক বাঘের হাতে মিঠা । মোরে য্যাকখানা চিতৈ পিঠা৯ 
আর যাক বাঘ কালা । শাঙ্গেবমারে জালা।ও । 
আর মাক বাঘের মাথা কাটা । ধান দেবা রে কত কাঠা ॥ 
বাব বাঘের লেখা পড়ি। চাঁউল চেও এক বুড়ি। 

(কোরাস )--ঠাকুর ফুলাই ভে ॥ 
[ “অনেক সময় গায়কগণ এই ছড়াব সঙ্গে নৃতন 
পদের বাধূনী দিয়] গৃহস্ককে ঠাটা বিদ্রপও করিয়া থাকে । 
এরূপ ছুই একটী নন পদও এস্কলে উদ্ধৃত্ত হইল :-- 

আব য়্যাক বাঘ অমুক বাষ। 

জোতা১ পায় দিয়া বাহো যায় ॥ 

আব য়াক বাঘ অমুকেব মান 

মায়া। হৈয়।৫ চসম] ছ্যায় ॥ 

১ আসকে পিঠে ২ নদীব ৩ ভেলে 5 জুতো ৫ মেয়েলোক হয়ে 
৬ কাতিক্ চন্্র দাশগরধধা পৌধ-সংক্রাস্থি ৪ নবান্ন (প্রবাসী " চৈত্র ১৩১৮ । 
পূ. ৬”০-৬০১ )| 

“ববিশালে পৌষ-স"ক্রান্তি উৎসব বাধপুজ্জা উপলক্ষ্যে অনর্ঠিত হয় 
এই উৎসব অধিকাংশ স্থলেই সমাজেব নিয়শ্রেণীস্থ জনসাধারণের মধ গ্রচলিত 
এবং বয়োধর্ষনিবিশ্যে হিল-মুসলমান,। বাল রুদ্ধ প্রুতিতি সকলের ছাবা 
পরিচালিত হইয়া থাকে । এদ্ছুপলক্ষো গ্রামেব জনলাধাবণ দলবদ্ধ তইয়। 
প্রত্যহ রাজিধোগে গৃহস্থেব বাড়ী বান্ডী ছডা গাহিয়। বেড়ায় এবং উত্সবের 
যূল বাস্তদেবতাব পৃজাব ন্য চাউল ভিক্ষা কবে। কোন কোন স্থলে ধা 
পূজার সঙ্গে সঙ্গে এ দিন সন্ধ্যা বেল। নলিমা পৃক্ঞা নামে পর একটা উৎসবের 
অনুষ্ঠান এবং তদুপলক্ষ্যে নানাবিধ অগ্রিক্রীভা হইয়। থাকে । 

“আরুভি দশ নে বাছ্ধকে ব্যাস্ত, কভীব প্রভৃতি হি দন্ধব দেবতা বলাই 
মনে হয়, বাস্থভিটাব মালিকের প্রধান আবলদ্দন লক্্ীদেবীব সহিত ও ইহার 
সম্পর্ক | তাই এই উৎসবে ছডাব মধ্যে লক্ষ্মার প্রসাদ ধনবি ভবের উল্লেখ ৪ 
ব্যান গরভৃতিব বর্ণনা বিশেষভাবে দুষ্ট হয়। এই উৎসব উপলক্ষে বরিশাল 
অঞ্চলে প্রধানত; নিয়োদ্ধত ছা ছুইটী গীত হইয়া থাকে”? । [দে ছড। 
দুষ্টি ওপরে উদ্ধৃত করেছি ] 

“পৌষ-সংক্রাস্থিব উৎসব-উপলক্ষে 'চিতত পিঠ খাওয়া বরিশালের 


৪৪ বালা ছড়ার ঘৃমিক! 


৫৯ 

* পৌদ-স' টানতে মূললমান লালকগের ৮, বদমপুর 
আইলাম রে বরণে ঠাকুর-গৌসাই-চরণে। 
ঠানর গোসাই দিল বর+ চাউল কড়ি বাইব কর, 
চাউল আর দেও কড়ি এ ঘরেতে সোনার লড়ি,২ 
সোনার লড়ি স্বপার থাল এ ঘরপান দেখতে ভাল, 
& ঘরেক উচ? টু টাকা আছে মোচা দুই । 
বাইন! বাঁড়ী5 গিয়া বে একটা টাক! পাইলাম রে। 
বানা পাঁডী খুধুব বাসা টাক] ভাঙ্গায় ছু' হু' পয়সা, 
ন'ন' মামে ন' ন' টাকা াষর] পাইলাম ছয় টাক। 
টাকা দেও বা়ী যাই বাঘেক বয়ান এলা৫ গাই। 


ক্জার বউ--পুলার বউ । 
[ “পরেই বাধের গান শাহয়া থাকে | ইহার মধ্যে অনেক কথা! 
অঙ্্ীল ৪ আছে, তাঠ। বাঁ? দিয়া অবশিষ্ঠগুলি নিলে প্রকাশিত করিলাম” ] 
আর বাঘ--আর বাঘ ॥ 


এক বাঘ চৈ বাগুন মাইর্যা'নিল পৈতা। 

আর বাঘের গলায় দড়ি সারা! আট লডালডি।৮ 

আব ধাঘ ছৈ চৈ গোয়াল মাইয়া খাইল দই । 
আর বাঘের বাপেপুছে গাছে উঠা গায়ে মৃতে | 

আর বাঘ অটটা1১ গোয়ালের দই খাই লুইট্যা ১০ 
আর বাঘের 11 লাফ এ ব্যাটা বুড়ীর বাপ। 

আব বাঘের গলায় কাটা চাউল দিবা! পাচবাউট্যা৯৯। 


না:দও ধঁদ কাউলকা আইনু১২বইক1১৩তো মাগো উদ্ধার করমূ॥১৪ 

জজের, হিন্দু-মুসলমান মকলেরই মধো প্রচলিত | পিঠা খাইবার পূর্বে 
বান্ধদেবতার নাষে উঠা প্রভোক গৃহের কোণে কোণে পুতিয়া বাখার নিয়ম | 
১ এখানে “আদেশ অথে ২ হ্টি ৩ উচু ৪ বেনে বাড়ী ৫ এখন৬ চিত্রিত, 
চিতা বাছ ৭ বামুন মেবে ৮ গৌড়াদৌড়ি » “সম্ভবত: হটিয়” ১* লুটে 
১১ বুয়া । চাল রাখবার জন্কে বেতের তৈরি পাত্র বিশেষ ১২ কাল আসব 


১৩ ধাকে ১৪ প্রাণগোপাল বন্দোপাধান, পৌধ-সংক্রান্তি (প্রবাসী : বৈশাখ 
১৩১৯ পৃ. ৮৪-৮৬)। 


বাওল! ছড়ার ভূমিক] ৪৫ 
৬৬ 
॥ পৌব-ন'ঞরান্তির ছড়া, পাবনা-রাজশাহী । 
ক. ছত্বর ছত্তর সোনারায্নের চেলা আলো ১ এক বছর আতন্তর-। 
সোনারায়ের চেলা দেখে যে করিবে হেলা 
ভার ছুই পায়ে গোদ বারাবে চখে বারাবেও ঢালা । 
সোনারায়ের চেলা দেখ! যে করিবে হেল! 
তার কোলের ছেলে কারে নিয়। দিবে যম জালা । 
থ সাঙ্ত না] গোঠে রাখাল ভাই চল মাঠে ধাই, 
ডাক দে রে তোব ছিদাম বলাই কাহু প্রাণের ভাই-ব্ল, 
সোনাবায় উঠিয়। বলে মাণিকপীর& বে ভাই, 
গোয়াল নগবে চল দেখা করে যা--বল, 
সাজ ন। গোঠে বাখাল ভাই চল মাঠে যাই-_ 
ডাক ধেবে ভোর ছিগাম বলাই কান্ত পরাণ ভাই, ব্ল। 
| “এই প্রকার প্রতোক পদের সঙ্গে--'লাছগ ন। গোঠে বাখাল ঠাই" 
ভত্যাধি হহবে" ] 
গ সোনাবায সোনারায় মুখেচাপর্ধা,ড় 
হেলিঙে ছুলিতে গ্যাল] গোসালািব বাডা, 
ঢাকা জেএাব (বরুমপুর পরগণায় মুনন্মান বাশকের। পোষ মাসে উত্সব 
করিযা থাকে । পৌষ মাসের শ্রহাহ সঙ্গাযাপ পারত মুসলমান বালককে দল 
বাধিঘ। বাড়ী বাড়া যাইয়া ছড] আকুরি করে। সঙ্গীতের ভবের মত এই 
আবু্ভরও এক রকম সব আছে। কই ধালকদলেব নাম “*কুলাব পউর দল?" | 
প্রত্যেক বাড়ী উপাস্থহ হইয়া সর প্রথমেই সমন্থবে 'বুলাব বউ” “কুলাব বউ” 
বলিয়া দুইবার উচ্চবব করিপা। উঠে | ' যে বাকি দলের সদার সে ভাকিগা। 
ডাকিয়া প্রত্যেক পতক্ি গোভায় গাহিয়। দেয়+তত্পশ্চাৎ অন্যান্য সকলেই সমস্বরে 
তাহার পুনরাবৃত্তি কাবয়] থাকে |) ০ 
“৩০শে পৌষ ভাবিখে বালকগণ সকল পাডী হইঠে চাউপ দাউল অথব! 
পয়সা সংগ্রহ করিয়া কোনও জঙ্গলের মধে। সমবেত হয়। জঙ্গলের কভক 
জায়গা পারক্গাব করিয়া! সেখানে রাছিছা বাড়িয়া সকলে মিলিয়া ভোজন করে। 
এইরূপ ভোজনকে ভাহার! “ছজেলাভাতি?? ( চড়িভা'ত ) বলিয়া থাকে ।” 


১ এলো ২ অন্তর ৩ বের হবে ৪ মূলে আছে “মাপক পিড়' বানান । 
অন্ান্ত স্বলে “পীর 'পিড়ঃ রূপে লিখিত। 


রি বাঙলা ছড়ার ভূমিকা 


গোয়ালাছি) গোয়ালাছি, দধি মাছে তাড়ে ? 
ঘোষ নাই, নাপানে গ্যাছে হধি নাই ভাডে । 
হববুষ্ছি গোয়ালার নারী পুবুঞ্চি ঘটিল, 

ছক্সার উপল দাধি পুয়া পারকে ফাকি দিল। 
ধম, ধম, বলে রে পাঁর 'জগির ছারিল: 
শ্যানেন ছিল কাছ ফাদিয়] উঠল । 

ধরে মরে গোয়াশা, বাখানে মরে গাই 

লাঁপে পাণে মবে পে লেখা জোগ| নাই । 
কাত য়ে গোয়ালাধ নাবী হাতে নিমা নোটা+ 
পেশার পদলে ক্যান নামাতল ব্যাটা । 

বাদে বে গোয়াপাব নাণ 15 নয়! দাও 
তির পাল কান শা ষাপল মাতি। 

কমা যাস জান বাঁছ। ভাম এমন পপ 

[75 1৮ ঠাম দাদ, দু কপ কিশাম ক্ষীবত। 
চালাপাল উঠিঘ! লে মা বকশীল তে ভাত, 
গায়াল। শগবে ১ল পট মা যাই | 

সানাপ হাট দিষা ফালাল বাতি 


»ডাঙলবার মলা পেরু পার শোডানুতড ৯১ 


১ ছাড়ল - ঘটি » ফাল * পা গানাল আছে» দৌডাদৌডি 


1 ক্ষশাহমো তিল দিপা শীষ সতত ৬ শাঁস) 


৯ ও চা 

টের ১১৮ পু, ৩০০) | 
ঠ ৮ এ [লিখল পরুদি বত লে সং পিং ] 
পাবনা শাজ্জমালাব পপ ব্রাল্ততিছএ উমর পাশ্-সংকাশ্ব উৎসব ] 
ইহ) পা মাপের ধম পিন হ5তত আপস্ত ল'ব] পূণ পৌধষৰাল কষক 
পালকের! প্রতি স্যার হোল বানী লাউ নিঃলখিহ ছডাঞ্জল । সে গুলোই 


৭পরে উধৃত হয়েছে) হয়া বডায়। বাসক্তর মধো যে বয়ঃ-ছাষ্ঠ তাহার 


উদ্তে বাশের অগরঙাগে সোলার ফু কাধা থাকে এবং 
চরণ সে প্রথমে গাহিয় যায় 1... 


ছড়াগুলিব প্রত্যেক 


অবস্তা ভিন্ন ভিন প্মীতে ছড়াগুলেও ভিতর প্রকারের হয়। সংক্রান্তির 


বাঙল। ছড়ার ভূমিকা ৪৭ 


শ৬* 
॥ গোনারায়ের মাগনের ছড়া, নয় ৭ 
হবিৰৌল হবিবোল, 
সোনাবায়েব ভার এল বাড়ির চির । 
বল ভাই শিবো, 


এক কাঠা চাল ন'টা বডি নিবো ॥ 

যে প্েবে ছাল ছাল, 

তাব হবে সাত গোলা। 

যে দেবে কাঠা কাঠা 

তাব হবে সাত লে । 

[ঘ দেবে বাটা বাটা, 

ভাব হবে সাত বেটী। 

যে দেবে মুঠো মুঠো! 

ভাব হবে হাঁক ঠাটে। 1১ 
পূর্বদিন পালকেবা সকল বাঁছী হইতে প্রাপা সংগ্রহ কবে এব সক্কাস্তির দিন 
উঠাপা1 মাঠেব অর আহালাগি আমোঁদে সমস্য দিন অতিবাহিত করে। এ 
দিন হিন্দু পালক দ মুপাকধা মাঠের আধো বান্পৃ্ কব্যি। মাহারাদি আমোদ 
পমোদে কাটাম। এদিন ভাবে বালাকবা নিজ নিজ্চ বাডীব গরুণলিকে শ্বান 
করাইয়া কপাল তৈল সিন্দল দিঘ। পরবে পিগুক আহাব কবায়। মৃহিলাবা 
ভোবে স্নান কাঁবয়া প্রাজণগুলে মালিপনাদ্বাব। সক্ষিত কবে ও নানা প্রকার 
'পষ্টক গত কবে | সন্ধ্যান গ্রামবাশীপিগকে প্রতোক গৃহষ্ছের বাডীতে পিক 
থাইতে হয । এ সঙ্গে মেঘেদেব পিষ্টক-প্রশ্থত প্রণালী ৬ আলিপনাব 
সমালোচনা হয়। 

প্বাসী-সম্পাদকেব মন্থর “এই প্রকার ছড়া আর অগ্জদিন পরেই 
লপ্ু হইয়া ফাইবে 1 আাতবাশ উহা সংগ্রহ কবিলাব এই সময় । মিনি যতদৃব 
পাবেন ইহ সংগ্রহ কনিকা বিভিন্ন পর্রিকায় প্রকাশ কবিতে থাকিলে এইগুলি 
সংবক্ষণেব উপায় কর] ভইবে 1? 
১ দীনেজ্্রুমার বায় পল্ীবৈচিত্্য (তীয় সং: চৈত্র ১৩২৯। 

প্রথম সং আশঙ্বিল ১৩০২১ পৃ ১১০১১১)। তিৎএ পৌষের প্রভাত 
হইতে না হইতে পল্পীবাঁসী গোয়ালা, নৈর্বত, জেলে । বাঙদী প্রভৃতি শ্রমজীবী 


৪৮ বাঙলা ছড়ার ভুমিকা 


৬২ 

1 আড় বাষের ছড়া, শিপ্রমপুর 

আড় বাথ আড বাথ 

মাড় ধাঘ -০ 

(গায়াপ মাইরা খাইলাম &ৈ, 

মাড় বাঘ অরকা 

নিল বুডীল চরকা। 

'আব বাখ ভরা 

গোয়াল] মাইর] খাই ক্ষীবা ॥১ 
শুণর ছেলেশ। হাহাদেখ আনকোরা ধু চাদবে সাজ্ডঞত হইয়া দলে দলে 
(এঙ্ায় বাতির হত 1 এ হাহাদের সগের ভিক্ষা প্রত্যেক দলে এক জন 
এ+ ধাম লই. ছে, আব দল মবশিই অকলেষ শানে এক একগাছি 
লী । এই কথ। এ€িলাথাক স্পক্ক টাকা লঙ্কা মবিচে পাপবে্টিত। শ্যত)] 
দয়া সেপ্ু!ল কবর সঙ্গ ক হদা প্যাছে | ইহারা এক এক গৃহঙ্জের বাড়ীতে 
পপ" পরল ভুল বিয়া বালারেছে,। 7 সবলে শমদ্ধবে এই ছড়া বলিয়। 
£.ক্ষা] আদাম কাশি)? 

'সাধন।' পাংরাস পাঁষ সাংর্ণাঙ্া (মাছ, ১৩৭১ | প২৫৫-২৬২ ) 
নাষে দানেনকুমার যন এই পচনাহিই পরুস্থ কবেন তন মন্তপা ছিল, 
*মাহারাদ শেষ হহকে না হতে একপস চাষা গেলে খুব আয়োজন করিযা 
ক্ষ! সয় আজ ইহারা সকলে মিলিয়া 


$া 


খু 


[লা] কল প্মচিল) | 
৯ ্ ্ ঁ পাশ 8. 
গুফু্ল মনে পাল বাপিবে। পীয়েক ষদিন এই তক্ষা গ্রহণের নিয়ম | 
মী লা ঠা কত শ্চতল পাল তিন “মণ 
সে . য়! ত তি কি [লে 1») খিক া'ন/ম্ছন 1 


সু 


১ নিধাবণচন্দ্র উক্ষবতী (প্রবাসী শ্রাধণ, ১৩৩৫ | পু. ৬১৮ )। 
'শবারণচজ্জ জানিয়েছেন) £বরপুবে জগ গানোব অঙ্গরূপে এই ছড। বাডী- 
বাড়ী কথিত ইয়। শৌষ মাসের শুরুপক্ষের বাতে কষক শ্রেণীর মুসলমান 
বালক ও যুধকেবা দল বেঁধে বাড়ী বাড়ী “কুলাইবড' ছড়। বলে। “এই 
ভাটির সঙ্গে উহার আর একটি ছড়াও গাঁহয়। থাকে [1] তাহার নাম 'আড় 
ধাদ'। আমরা দেখিয়াছি, পূবে উহার। শুধু প্রথমোক্ত ছড়াটিই গাহিয়া ক্ষান্ত 
হউতস প্রাঠান বৃদ্ধাবা গৃহাডান্তুর হইতে “আড় বাঘের" ছড়াটিওগাহিতে আদেশ 
কাঁরতেন। তখন উহ! গাহিত। আড় বাঘের ছড়াটি প্রথমোক্ত ছড়া 


বাওলা ছড়ার ভূমিক। ৪৪ 


অপেক্ষা একটু অল্লীল ভাষায় রচিত, তাই বোধ হয় গৃহস্থদের আদেশ ন। 
পাইয়া উহারা এই ছড়াটি আবৃত্তি করিতে সাহস পাইত না। এই ছড়াটি 
এখন খুবই কম গুনিতে পা এয়া ষায়।-- এ ছডাগুলির কোন অর্থ করা সৃকঠিন। 

এই সকল ছড়। গাহিয়া উহ্বারা ঘে চাউল ও পয! সংগ্রহ করে ভাহা দ্বাব। 
সকলে মিলিয়। বন-ভোজ্জন ব1 পিকনিক করিয়া থাকে ।” 


স্থধীবকুমার সেন “প্রবাসী? (আর্বিন। ১৩৩৫ | প. ৮৬৫) পত্িকাতেই 
এ বিষয়ে আরো তথোর যোগান দিয়েছেন । এতে তিনি জানাচ্ছেন, জাগ 
গাঁনেব মতোই এক শ্রেণীর গান ত্রিপুবা জেলাতে চলিত আছে, তাঁকে বলে 
“বাঘের মাগন” | মাঘ মাসেতা অনুষ্ঠিত হয়। " পৃবে যখন সমজ্ দেশ 
জঙ্গল পূর্ণ ছিল, বাঘ এবং মান্রম্‌কে প্রতিদিন প্রতিবেশী হইয়া বাস কবিতে 
হইয়াছে, তখন গ্রামবাঁসিগণ নানা ছড়া গাহিয়া বাত্ধি লাগরণ কাব ও 
সমবেতভাবে বাডী বাডী পাহাবা 651” অভঃপর তিনি কুমিল। 
নিক্টোবিয়া কলেছেব কতৃপক্ষ-প্রকাশিত “ত্রিপুরা ছেলাব কথা ভাষা” নামে 
বই থেকে বাঘের মাগনেব একটি ছড| উদ্ধত করেছেন 


গাল, গাঁও পে ভাই, বাঘের পাগলী. 
পঞ্চকোটি ঝি-পুত লইয়া লামচ্ছে পাঘিনী ॥ 
পঞ্চকোটি কি-পুতেব তল কোটি ছাণ্। 
ডিঙ্ঞাইন| উঙ্গাইয়] উঠে লক্ষীন্দবের নাও! 
লম্ষখৃন্দব, লক্গন্দল, কি ক্ষাজ কপিল, 

মাঘ মাসের তেব দিন চাউল কি মাগিল]। 
চাউল কান্ড দিতে বেটী ষেস! করে হেল। 

দুই চোখ থাইব তাব ঠিক দুপুব বেলা । 

ছুই চোথ খাইয়া! বেটী 'আন্দি কুম্পি ভাই, 
হাইএর কাঙ্ধে দিয়া বাধ, গোয়াল বাড়ী যাই । 
গোয়ালের সাত পুত নৃতন কামেলা, 
আরাগুড়া টান্থা৷ মরে মেড়ার চামড়া । 

যেড়ার চামড়া নয় রে, ভাঙল বাড়ী, 
যতকিছু মেড়ামেড়ি উঠ্য! লড়ালড়ি ॥ 


বাঙলা ছড়ার ভূমিকা] 


৬৩ 


। ধলীহাদ পে্ধতত কালির ছড়া, ঘধমান ? 


রা রগ 
জি তন নী ন চা 


শোন শোন ধনী রাধা বিনোদিনী, 
চিখবান্+ রাজা-স্থাতা 
বেল! থাক1-খাকি২ জলে গিয়েছিলে, 
এডক্ষণ ছিলে কোথা ! 
সঙ্গীর সহচরী শ্টাকালেজে রক্ত কবি 
খনি আইল ভারা 
আমি অনে ান, রাধাবিনোদিনা 
কুল মঞ্জাইল পাদা ॥ 
'দাংলা ছলে খেলি গো তাপে 
কষে শুবেশ 
শক্ডে পেন লা গায়েব বসন 
এলে কেন কেশ 2 

৬৪ 
দরদ বধমাশ 
শোন শোন সবজন) কর নিবেদন । 
কৈলাস মান্দনে স্ব "মনাগমন ॥ 
সপ্রমী অ্চমী নবমী বধিলাম পাস। 
নদায় বর গো মাহা যাবো কৈলাস । 
যেনা বলেন মাগো কি কথা কি'ল। 
অকম্মাং বজুঘাত শেরে কেন মেলি ॥ 
মা হুম মা কেমন কবে কবি গো বিদায়। 
নিদাকপ কথা মা ভাব সহ নাহি হয়) 
মেনকা বলেন মাংগা বিদায় না কবিবে। 
তোমার পাগল জামাই এখানে আসিবে ॥ 


১ বৃষ ২ বেলা থাকতে থাকতে ৩ তরুণ কুমাব মাজিলা। ( কুড়মুন 


এল্মান )। 
“ মাধলি। 


বাগলা ছড়ার ভূমিকা ৫১. 


এখানে আসিয়ে তিনি কবিবেন বিবাদ । 
পাড়া-প্রাতিবেশী হেসে মেটাবেন সাধ ॥ 
ছুঁনছি১ মা পবস্পবে জামাই নাক ভিক্ষা করে। 
ভিথাবীর ঘবে আমি পাঠাব না ভোমাবে ॥ 
তাই যদি জানে মাগো, তাই যি জানে । 
ভিখারীব ঘবে বিয়ে দিয়েছিলে কেন ॥ 
তক্ষে কব! চাল আমাদের অমূল বন । 
মেই চালেব অন্ন প্রত কবেন ভক্ষণ ॥ 

এই কথা শুনে রানী ছুঃখিত হইলেন। 
খই-দই ভোগ ধয়ে বিধায় কাঁবলেন ॥ 
পাড়া-প্রততিবাপী কাদে, কাদে গো বাজরানী। 
মাব মায়াতে জগৎ কাদে, কাদলেন তান ।॥ 
চোক্ষ" জলে বক্ষ ভিজে, বসন ভিজে যায়। 
গাধরানী বসন দিয়ে নয়ন মুছায় ॥ 
মহাদেবের কাছে গিয়ে হহল মলন। 
হর-গোঁবীব নামে বল হার-হার সবঞ্জন ॥£ 


৬৫ 
হ০ চির দাখনের চা, তাক । 

জান, যায় রে বাশ কাটিতে, হল্চে লইয়। দাও। 
বাশের ছোপেতে৪ খাহয়া দেখে, খেকশিয়ালের ছাও 
খেকাশয়ালেব ছা৪ ন1? দেতথা লইয়া শাহল। বাড়ী। 
জুলানী কর, বে ছোলা, এড। আন্ছস কী ? 
কোল! কয়, গুরে জুল্নী, জামাই আইন্যাছি। 
খাঁওয়াইয়া-দা ওয়াইয়া জামাই থুইল মাথার তলে 
রাত্রি না দুপুরের কালে হয়া-হয়া করে ॥ 
হয়া-হুয়া শুইন্যা জোল] গেল নয়ার হাটে ।5 


১ গুনেছি ২ চক্ষু ৩ তরুণ কুমার মাজিল্যা (কুড়সুন, বর্ধমান )। 
৪ ঝাড়েতে ৫ নিরর্থক, অব্যয় পদ ৬ ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্ মহকুমার 
একটি প্রসিদ্ধ হাট । গে!-সহ্ষাদির ক্রয়-বিক্রয় হয় । 


শ্২ বাওলা ছড়ার তৃমিক] 


দশ টাকার গোরু ফোলা বিশ টাকা কয় 

চাটেছা মাইনফেশ তারে লাখ দিস ছা দেখু? 
লাখ ধি- 5] পাইয়া গোলা জলে দিল নাপ। 
ইচা মাছে লাখ ধি দিয়া ভাঙল ছ্ছামার৩ দাত 1৪ 


৬৬৩ 
॥ চালে গা তর সানির তপ্ত, দাবি । 


জ্যাঞ্টিনো-আাধাণে মাসে লাকে চলে মাহ । 
শাধে যায় বে ম্বান পরবিতে, সানাই লাগল পা ॥ 
না্িটি থুইয়া কানাই লাল নদীর ঘাটে । 
অঞ্চলে তাপয়! লাশি, বাশি নিল বাদে; 
৭াশ্টি হাধাহম। কানাই গেল শোযালপাছা। 
আগে গোয়ালের ঝি বাশি ছল তব; 
১ হাটের মান্ষ ১ 1৮াড মাছ ৩ সম্মদেধ 5 যতীন্দনাধ শট্রাগাষ 
| শীর্ঘগ্রাম, জয়কুফপুর। নবাঁধগঞ্ঠ, ঢাকা সব )। 
চড়হজাতি'কে ঢাকা জেলার অঞ্চল বিশেষে বলে *,জালা-ভা ও? খাল) 
মালাকে 'জোলা পলে। বাথাল বালকেব। অগ্রহাণণ পৌফাঘাসে, নতুন 
ধান গগাহ পর, প্রতিদিন সন্ধ্যাৰেপা গপবের ছডাটি আবৃৰ্ধি কবে (একটু 
হরেধ আভামসহ ) বাডী-বাডা ধান-চাল পঘসা-কাড মাগে । হাই দষে 
খাল-নালার পাবে চড়ুই ভাতি কবে। 
এই ছড়ার কথাস্তর « অতি কথ! গেলে অধ্যাপক আলমগীব জল+ল 
সম্পা্িত 'বাজশাহীর ছড়া" (বাঙলা একাডেমী ঢাকা । চৈত্র, ১৩৭০) 
ব্তে (পৃত৩)) নি এটিকে 'কাহনী বিষয়ক ছড়া বলেছেন। সেটি 
এধ . বাশ কাটিতে গেল রে জোলা হাতে কইর্যা দাও,)/বাশের তলে পইড়া 
পাইল খেকাশয়ালের ছাও/একটিন থাকে দু'দিন থাকে করে হয়! হয়া/তার 
পরের দিন খুলে দেখে বড় বড় রোয়া/জোলা'ন দেখিয়া বলে ওট1 ভালা কী ?। 
পক করে* থাক বাইসায় বেটী জামাই পেয়েছি/সেই রুয়া খাইয়া জোলা হ'ল 
মন্ত বীর,/মূরগীর উপর সওয়ার হইয় ব্যাঙকে মারে তীর । 
১ চুপ করে। 


বাঙলা ছড়ার ভূমিকা $৩ 


আমর] নেই নাই বাশি, কইয়! দিতে পারি । 
অঞ্চলে ছাপিয়! বাশি, বাঁশি নিছে রাধি ।১ 


৬৭ 
পিম-লানান্তির সহগটনাএলক ছড়া ফারদপর | 

ভক্তিহবে শুন বে করি নিবাঁদন,২ 

মহিম বাঁবুব গুণির৩ কথা শুন বিবারণ৪ 

মহ্িম বাবু ছান" করেন শালবাক্ক1 ঘাটে 

হান্কালেও চাপরাসী আইসেণ রমিদ” দিলেন হাতে । 

হাতে দিলিন রে হাঁতকড1 পায়ে দিলেন বেডি 

( মহিম বানুরে ) ঠেল্তি ঠেল্তি নৈয়া চলল১০ 

ফইবাদপুরির বাড়ী১৯। 

মহিমবাবু ডাইক1১১ বূলন ওসমান বে ভাই, 

গাডী 'হ্টবা১৩ আন্বে টাকা খালাস হইনা যাই | 

গাড়ী "ভইব] মান্ল টাকা খালাস না বে পাইল 

ঠেল্তি ঠেল্তি মহিম বানুরে ম্যাদে নিয় চলল। 

মভ্ম বাবুর মাম+৪ কান্দে হাতে নিয়া দৈ- 

ত্োোমবা সবে আইল] আমাব সোনার মহিম কৈ। 

মহিম বাব্ব বুনি কান্দে রাজপথে দাড়াইয়।_ 

আর বুঝি আইল না দাদ] ফুলকোচ] ঢুলাইয়া* ১ 

মহিম বাবুব বউ কান্দে পালস্কে শুইয়া 

আর বুঝি আইল না স্বামী সীতাসিন্দুর নৈয়া১৭ | 

খোপে কান্দে ধোপ কবুতর, জলে কান্দে হাস, 

বারবারি-দরকঙ্ঞায়*স্কান্দে সোনার গুলাইল বাশ-৯ 1২০ 

৯ যতীন্দ্রসাথ ভটাচার্ধ (দীর্ঘগ্রাম, জয়কক্৫পুব, নবাবগঞ্জ, ঢাক। সদর )। 
২ নিবেদন ৩ গুণের ৪ বিবরণ € শ্লান ৬ হেনকালে ৭ এসে ৮ গ্রেধারী 

পবগুয়ানা (স2112100 0% 21650) ৭ নিলেন, দিল ১০ ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে 
চলল ১১ ফরিদপুর শহবে ১২ ডেকে ১৩ ভবে ১৪ মা ১৫ বোন ১৬ ঝুলিয়ে ১৭ 
স"শীখির সি"ছুর ১৮ বাড়ীর বাইবের দরজায় ১৯ “পক্ষী মারিবার উদ্দেশ্টে বংশ 
নিষিত অস্থ বিশেষ, গুলতি ধন্থক” (এই বাখ্যা সঠিক বলে মনে হচ্ছে না) 
২* নলিনীনাথ দাসগুধ : পৌষ-সংক্রান্তি (প্রবাসী : চৈত্র, ১৩১৮ । পৃ. ৬০২) | 


৫৪ বাওল! ছক়্ার ভূমিকা 
৬৮ 


₹ পৌধ-লাকাজির পিঠে সাজার ছড়া নন 


উননে পিঠে ফোলে 
'কাণ্টায়* শ্িয্লাল ফোলে ' ১ 


“গুল সাগঙ্েল উদ্দেশ্বো আমাদের দেশের কৃষক শিষ্ষগ পৌষ মাসের সন্ধা? 
কালে স্বাবে আরে যে সকল ছড়া গা্চিযা বেডাঘু, তাহাই একটা ছন্ডা প্রেরণ 
করিতেছি | বাল্যকফালে ধন ফবিদপুবে ছিলাম তখন এই ছডাটি এ শব ও 
তক্লিকটবতশ গ্রামসযের "নক বাসকগণ কর্তৃক বতবার গীত হইতে শুনিযা 
ভিলাম | ছড়াটি ফোন সাভাঘটনা অবলগ্গন বড়ি তষমাছিল অথচ নাম- 
গলি পরিবন্তিত হইয়াছে আমাদের এইরূপ বিশ্বাস । ছভাটী এই” [সেটি 
পরে উদ্ধৃত হয়েছে, সা ও৭] 


গু ছ'চাটিও প্রসঙ্গে বাড+1হখ কালজর অধাপক হাবন্দ্নাঁধ বন্দোপাধাম 
ফরিদপুরের গ্রামা ছড়া? ( প্রবাস জোদ। ১৩১৯ পু ২১১-২১৩) নামে 
একটি প্রতিবাধমূপর পন্ড চলছেন | হবেছনাদেব মন্তবা এই “নলিনী 
বাবু যেখানে যেধানে মতিম বারি ঠলখিযাচেন খানে সেখানে ললিত 
বা?” হইবে এব" “পমমান শবে হাই না হইয়া ঈশান বে ভাই হইবে |” 
“ফরিদপুর সদরের অন্গৃত মাণিলদহ উঃপূর্বে বেশ একখানি বধিষু পল্লী 
ছিল। এই পল্লীতে জমদাব ৬ মভিমচ্জু বা ওবফে মহিমনাব বাস কবিতেন। 
ইনি শবিকী বিবাদের ফলে ঠাহাক জ্াাঁহ ললিত বানু কতৃক গুপতভাবে হত 
ছন। ৬ ললতবা ১ মহম ধাবুকে হঙা। করয়া পুলিসেব চক্ষু এডাইরা বহুক্ষিন 
পলাতক 'ভাবে কলিবাতাগ নাকি কোন্‌ জমিদার ভবনে ছন্পুবেশে বাস 
করিতে 'ছলেন--পবে সেখানে ধৃত হইয়া ফরিদপুরে আনত হন | বিচালে 
াছার গাণজশ্তাজ্া হয। এই ঘটনা লক্ষা কর্ত্যা ছডাটি বঁচতত তইয়াছিল 
-প্ত্ীয় ৬০1৭০ বসব পরবে 1? 
ঘরব আনাচে-কানাচে ২. দীলেজ্ঞ কমা কায: পলীবৈচিত্রা 
(তৃতীয় সং চৈত্র ১৩২৯। গরম সং আশ্বিন ১৩১২)১ প. ১২০ পিঠে 
ভাঞ্জ। শেষ হইলে একখানি পিঠে আন্তকীডে শগালেব জন্ত ফেলিয়! বাথা হইল, 
আর একখানি উননের পাড়ে অগ্নিদেবের জন্ক সূরা ময়েত সংবক্ষিত হইল ” 


বাগুল। ছড়ার তৃমিকা ৫€ 


৬৯ 
বরিশালে পৌন-দ কন্দাল মজিদ পুজার ছড়া । 
ক. বাস্তপৃভো আরম্ভ হবার পর্বে পজাস্থান পবিষ্কার কবতে এবং ফুল 
তুলতে তৃলতে হ্বর্গের হাডিকে এই 'ভাবে আহ্বান করে 
স্বর্গের ছাড়িয়া, হাডিয়া, হাডিয়া, রে। 
মঞ্চে লামিয়া খোলা চাচা দে 
বাস্বদেবী গাইবেন পৃঙ্তা খোলা চাচা! দে। 
স্বর্গের তাভিযা, ছাড়িয়া, হাডয়া, বে। 
মঞ্চে লামিয়া ছডা বাট দে। 
বাস্বদ্দেবী থাইবেন পৃঙ্জ! ছডাঝাট দে । 
স্থগেঁর হাঁডিযা, হাডিয়া, হাডিয়া, বে। 
মঞ্চে লামিঘা ফুল তুল্যা” দে। 
বান্ছদেবী খাইবেন পৃজ। ফুল তুলা গে । 

খ. আয়বে নলিয়া। অপ্দিং ঘোডাষ চগ্দিযা ॥ 
অন্থি ঘোডাধ কি কাজ কবে / নাঙ্গার মায়নাত খায় লড়ে । 
বাজাব বাড়ী হাজ্ঞাব বাস1/ "তা দেখা? ওড়ে ঠাসা 
ঠাসা! ওডে দা মোডা/ পার়পা শে বন্তিশ জোডা ॥ 
€ পাবা তবাসিম1৮/ £লামাপ৯ বাইগন তলাপিঘ়া | 
লোযাম্ নাইগন সবল পণে। ডিখ দে এ আন্যা১০ লক্্মীব আতে |: 

৭০ 
মামমণ্ুল বাণ গছ পরিজ 
ক কুযম1১১ "চাঙগি কুয়। ভাঙ্গি এরাচলাব৯* ৪ মাগে, 
সকল কুয়! গেল সলকঈ ১৪ গাছটিব আছে 

১ মর্ডে নেয়ে ২ প্রজাপ স্থান ৩ চেঁছে ৪ তুলে ৫ হদ্তী ৬ মাইনে, বেন 
শ দেখে ৮ ভাসিতহয়ে » লোহাব ১০ এনে ১১ শরেজরনাপ সেন; পৌষ-সংক্রাস্থি 
(প্রবাসী : জ্যৈষ্ঠ) ১৩১৯। পূ. ২১৩)। 

১২ কুয়াস] ১৩ “পূর্ববঙ্গে ঘবের চালের নিয়ভাগকে আচল] বলে | এ- 
খানে সবাগ্রে হর্ষরশ্থি পভ়িয়। কুয়াস! ভজ হয়| বালিকাগণ তাহারও আগে 
কুয়াসা ভাঙ্গিতে উঠিয়াছে এবং এই সময় কুলভরা গাছ দেখিয়া তাহাতে লুক 
হইয়া পড়িয়াছে 1” ১৪ কুল। 


১৩১, 


বাঙলা ছড়ার ভৃষিকা 


দে দে বরই গাছটি ভরসা দে, 

ছয় কুড়ী ছয়টা বরই লিখিয়া ছে । 

লিখিতে পঞ্ডিতে একট হ'ল উনা, 

কেটেকুটে ফেলা! লো শিবের কানের মোন । 
শিবের কানের সোনা না লো নশীয়ার পিতল। 
কতকাল পাশবে। আমরা বঙ্ধের ভিতর! 
বঙ্ের চিভর নানা বতন জলে, 

পাড়। হবে লো জয় জোকার” পডে। 

আমক] জয় দেবনা লো যোকাডি১ দেব, 

শোনা দুইটী হাই বোন লোলে তুলে নেব । 


চোখমুখ ধোবাল ছণ্ডা-গান - 
চাষে মুখে জল দিতেছে কি কি ফল লাগে? 
সরুয়। মক্য়। সুটি ফুল লাগে। 

৪ পাড় থেকে গিজ্জাসে মালী, 

কি ফি ফুলে মুশ পাখালি ? 

ভাই এনে দিয়েছে সরধাব ডাল 

তাই দিয়ে আমলা মু পাখালি। 

ঘেজস চোয়ন। লো কাগে মার বকে, 

সে কল ছুই আমল! দূধা আগে। 

সবন্বতী কিজ্ঞাসেন কি বব মাগে। 

পাশা খেলিয়া জি'নলাম কাঁড : 

হাই দিয়ে কিশিলাম কপ্পিলেশ্ববী | 
কপিলেশ্বরী গাই কি না দাস পায়, 

প্রকরেব চারি পাড়ে দৃর্বা বাফ | 

কি দিয়ে পাবো আমবা বাইলের ঘবের পুত | 
বাইলেব৩ ঘকেষ পুত ন! লে বেড়ার মাটি, 
ক্রতীদের ভাই বোন লোহার কাঠি । 


১ আযক্ার ২ কলুধ্বনি ৩ “সস্ভবত: ফোন সন্ত্রস্ত বংশের উপাধি*। 
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কুর্যের উদ্দেশে : 

উঠ হ্ুর্য উদয় দিয়, 

নবীন পৈতা গলায় দ্য়ি। 

সূর্য উঠে কোন খান দিয়া? 

বামন বাভীর কাছ দিয়া 

বামূন মেয়ে বড সেয়ান, 

পৈতা! ফোগায় নেয়ান বেয়ান। 

পৈতান ঘোল। জল পুক্কবেতে 'জাসে, 

তাই দেখে মালিনী হাসে | 

হামিস না “লা মালিনী তুই আমার সই, 
মাঘম গলের ত্র কলপা ঘাট পালে! কই । 
আছে আছে লো ঘাট নুঞ্মানী বাডীব কাছে, 
বাঁক পোহালে সু ।ঞএমানী-মেয়ে কোদাল ধোয় তাতে । 
কোদাল ধোয়! জল পুবেতে ডা, 

তাই দেখে বামূন ঠাল রণ খলখল হাসে। 
হাসিস না লো বামুন গেয়ে তুই আমাব স, 
মাঘম গ্রলেব ব্রত করবো ঘাট পাবো কই । 
আছে আছে লে দাট মালী বাডীব কাছে, 
রাত পোহালে মালিনী বুড়ী ফুল ধোয় তাতে । 
ফুল ধোয়া ঘোলা! জল পুকুরেতে হাসে, 

তাই দেখে মালিনী মেয়ে খল খল হাসে। 
হাসিস না লে মালিনী ভুই আমার স, 
মাঘম গুলেব ব্রত করবো। ঘাট পাবো কই । 
আছে আছে লে৷ ঘাট নাপিত বাড়ীর কাছে, 
মাঘ যগলেব ত্র 'মামবা করবো সেই দাটে। 
দূর্ব দিয়ে খেলবার জ্ঞাল তৈরি কবে 
রাইলদের পুকুরে ফেলিলাম জাল, 

তাতে উঠল না কিছু যাছ। 

মামাদের পুকুরে ফেলিলাম জাল 

তাতে উঠল রাঘব বোয়াল। 


৬ 


বালা ছড়ার ভূমিকা 


পেখ়েছি পেয়েছি মাছ নেবে কে? 

আলছে এ বামুন মেয়ে, খালুই হাতে করে| 

পাক থাক বামুন মেয়ে, আপনি নেব ধাকে। 

গবেমন তেমন করে। 

এনেছি, এনেছি মাছ, কাটবে কে? 

আসছে এ বামুন মেয়ে »টী হাছে ককে। 

পাক থাক বামুন মেয়ে আপনি লাটব 

শঘপল মন কাদে 

কটেছছ,। কাটেছি হাছ, ধোবে কে? 

শাসিত এ বামুন যেয়ে জলের ঘটী নয়ে। 

টেছিও সুত্টেছি মান বাধার কে? 

মাসে এ বামুন মেয়ে কডাহ ভাতে কবে। 
ভা্দেস প্রতি 'আশীপাদ, পিতার সৌভাগা কামনা 
গলল। মম, কাটুম কটুম, মুগ ধবি সাজ, 

তাহা আমাল লরক্ষশ্বব শাপ আমাশ বাজা। 
দ্ধীশ্থ ভাস্বর বাপ, ভা আমার লক্ষেশ্বব, 

ফাই টি” একটে তাইটি পেলাধ 

হাব * হা ভুই নু কটি দিলাম । 
মাটির তৈরী পুলের ( নাম হালা) 
হাল] ধন, খালা বব, ভুলে বাব হাতি 


নং 


+এ সব চা: ৮৫] কপ গীব রঃ | 


১ 


হুয় 


গয। 
'মান -গীলকে ভাক দিয়া, 
যু মালতী ও 


লা দয়া, 

মৃত মালঠীব পাই ফুল, 

শৌবীল মাধায় দীঘল চক । 

একা দা গুপাডা কিতসর বাস্ক বাজে 
রাঙ্াব বেটা মদাগর বিয়া] করতে সাজে। 
সাক্ত সাক্গ বে বাইল মাধায় মুকুট চিয়া, 
ঘবে আছে সুন্দর কন্যা] তুলে ছিব বিয়া। 


১ এক প্রকার সত । 
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সাজ সাজ রে রাইল পায়ে নপুব দিয়া, 
ঘরে আছে হুন্দব কন্টা তুলে দিব বিয়া । 

ছ. পথ, ঘাট, বুক্ষ গ্রভৃতিকে লক্ষা করে 

আমরা পূঙ্জি ঘাট 
আমাদের হবে সোনার পাট | 
আমরা। পৃক্ষি পথ 
আমাদেল তবে মোনাব বথ। 
আমরা পক্চ মান্দাব 
আমাদেক বাপ ভায়ের ঘব ধানে চাউল 'ছাগ্াব। 
জব ছাট থেকে উঠোনে এসে, আলপনা কাঁছে বস 
মাঘম গুল, খাদমগ্ডল, 
সোনা কগ্ডল, সোনাব বু গুল, 
মাঘম গুলেব কোটে ঢেলে ছি 
মায়ল।] হব বড মাক্মের 1লনি। 
মাঘম গুলেব কোটে ঢোলে অধু 
আমবকা! তল প্ড মানাল পঞবণু। 
ামল! প্‌ মোট “কাটি 
কসামাতদের হাব ণলানাৰ কটি। 
আমকা পৃজি মেটে আপনা, 
আমাদেব হুল সোনাব আমনা। 
আমরা পরি মেটে চিরুনী, 
আমাদেল হবে সোনাব [চরুনী | 
আয়না পৃ£9 খেটে কৌট। 
আমাদের হলে সোনার কৌটা! |: 

১ শতদলবাজিনা বিশ্বাস-জ্ঞায়া- “মাঘ মণ্ডলের ব্রতকখা”; (ভাবী 
অগ্রহায়ণ, ১৩১৫1 পূ. ৩৭৫-৩৭৮)। “মেগ্সেলী সাহিতা' (প্রতিভা 
শ্রাবণ, ১৩১৮ | পৃ. ২১৫-২১৭ | ভা, ১৩১০। পু ২৪৭-১৫১) নামে একটি 
দীর্ঘ ও সচিত্র নিবন্ধে দক্ষিণাবঞচন মিত্র মুমদাব মশাই মাঘমগুলের ব্রতের 
ছড়] সঙ্ধলিত কবেছেন | তার 'ঠান দিদির থলে? বইতে এই ছড়া সঙ্কলিত 
হয়েছে বলে এখানে হা আর উদ্ধৃত হলো না। 


৬ বাঙলা ছড়ার তকৃষিকা 
নি) 
1 টের মাগরতের ই 
১. পিথিম গেল] ভামিয়। 
নুই বঙ্$ কক সিঙ্গাসনে বসইয়া 
[ এই এলে বসধাব অন্ত আসনে একটি ফুল দিছে হয় 
১. চান্প পঙ্ধু চান্ধনে, শর্ধ পৃছু লক্ষন 
পাল, শান, ভিঙ্গার, পানি 
লো কনো বয়লাণা ! 
: অঙ্ষিত ৮০৮, গর্ব, থালা] এ ভঙ্গাবে এই ছড়া বলে ফুল দিতে তয়] 
৩. পিণিম, পৃঙ্গি তিন কোণ, বাঞ্ছা পুজি সমকোণ, 
এর পৃদ্জঘইতে পাইন বব, বিষুপুবী মোব ঘর ' 
ফিকোণাকার ক্ষেত্রে ফুল দিযে এটি বলতে হয় 
“ক মাগ মন্তুল সোনার কৃশুল, 
বাপ রাগ্ছা, ভাই পঞ্জা । 
| চতুদিকে বেখাক্ষিত বানের মধোকার পুরুষ যুতিগুলোকে এক-একটি ফুল 
দিয়ে এটি ধলছে তয়! 
থ আইজন ধাইক্ষন গুড়িত, কাটা 
নে জন্মে গাইব বাটা ॥ 
'বেঞ্জন গাছ ও গুড়ো 1দয়ে তৈরি বেগুনারুতি মগ্ডলে ফুল দিয়ে বলতে 
য়] 
গ. আট পুঁজি আাটেঙ্বর। শামী রাজ। পাটেশ্বর | 
' আয়ওক্ষেত্ের বগ গুলাতে ফুল দিয়ে বলতে হয়, 
«. তিন কুগুলী পৃজু মুই, তিন রাজ পৃজু মৃই। 
'াগে পৃছু বাপের বাজ দুর্দে-ভাতে খাইয়া, 
তারপর স্বামীর বাজ মইচ্ছে-ষাংসে খাইয়া 
তাবপর'পুত্রের বাজ ঘিরতে-ভাতে খাইয়। ॥ 
 একব্রীরত তিনটি কুণুঙীতে পৃঃক্তা করতে হয় এই বলে. 
€, মুই গিলু ওর সাড়ী 
যোর লাগি থাউক পাটের সাড়ী । 
বিজ অলঙ্কার ও সাড়ী পৃঙ্গো করতে হয় এই বলে. 


বাঙলা ছড়ার ভূমিকা ৬১ 


চ. দেউ দুয়ার, কেউ ছুয়ার, পৃজি' উদ হবর্গ-ছুয়ার 


[ রেখাক্কষিত ক্ষেত্রের নীচে পুরুষ মৃতিগুলিং মাঝখানের জারগায় ফুল দিয়ে 
এই বলে প্রণাম করতে হয় ] 


৫. দূর্বাব ওচ্ছ দিয়ে জল আলোড়নের ছড়া . 


আভাঞ্চিল! পানি ফুটি ভাগ্১ রে, 
মাই-নলাপুব বাঁক্কিনি২ পৃজু রে। 
মাই-বাপে দ্িষ্কা পাঁঠাইল। চাম্পা ফুলের ডালি, 
তাবে দ্যা মুখকিনি পাখালি |৩ 

ছলে না ছলে লক্ষ্মীর ডলে 

লল শ্ুরুমাই ল ল পানি । 
লেখিযাজ্খিয়া (সারা পানি) 
সান্কুবা পানি মোব সাত ঢালেউ যায় 
এককুপা পানি মোব বাভছাঁলি খালায়ণ | 
বাইগালি খালাইতে বে ফুটি আইলু কাট! 
পাইটুদিল| কর বে স্রুষাই বেটা!” 

এ হাত ঘাইটন্ঘলা আব হাঁ তৈল, 
(হেনকালে শ্তরুমাই নাইবানে গেল) 
নাইয়া-ঢুইম| পৌদ্দ দিলা শি, 

ভাত পরডিয়] গেল] বরমাপ িবিয |৯ 
বনমা সাতভাই পানিবে ফাহতে, 
কুরুমাব-০ ডাক শুনি কুর উঠি আইতে 1৯১ 
থাক্‌ থাক্‌ কুরুদ্না ভাঙ্গড়িমু-২ তোব বালা, 
কাইল কেনে আইলে ন! সপ্রষীর দএ11 


১ অনালোডিত জলটুকু আলোড়িত করি ২ রাঙ্গ্যটি ৩ তাই দিয়ে মুখখানি 
ধুই ৪ কোনে! ছল বাঁ কৌশল করে লক্ষীরূপ জলে চল যাই ৫ হে শুর্য, জল 
নাও ৬ সাত দিকে ৭ “বাইছ খেলে” অর্থাৎ আন্দোলিত হয় ৮ হে সুর্য, তুমি 
গ্রন্থিষ্থিত দ্বিল| দিয়ে ঘষে, কাটা-বেঁধ। ক্ষতম্থান হস্থ কর » তাতে ত্রদ্ধার দৃষ্টি 
পড়ে গেল ১* মাছ-থেকো পাখি বিশেষ ১১ কূলে উঠে আসতে ১২ ভেঙে 
ফেলব । 


৬৯ 


। মগম ৮ 


সাওলা ছড়ার তৃষিকা 


সগ্রধী-অঞ্মী নাজে পড়ে খ্যা,১ 

(যাথাইর বরৃতীত ছইনত পানর হৃয়))। 
মাথ মাস ভারয়া মাদার সেবা। 

দড়ল পৃঙ্গি ধেউপেশ্বর, যোব বাপ-ভাই লক্ষেশ্বর । 
“উপ ( আকারান্ত উচ্চোরদ ) পুজোর ছড়া 
গায়ে গুবগী উঠানে মণ্ডলা, 

উঠ উঠ লালা শগাগ চপিহ। 

গ্রয়াগ লস উর পুজা । 

উদ পাঞ্জা 5 অল না! হাস, 

শপ ডাকছে হাত লাকা 

কাকে ডাকতে খুব ন। মায় 1১ 


্‌র 
খত পতি মহজলাল ₹ 0 
পো লো স্রধাই লো ভবের পানি, 
িখিয়! পো] পুকিয়া পো সাত বোল পান, 
সাত বৌপ পান নারে এক বৌল সোনা 
এক বৌল মোনা না বে লাডিয়াব পিহল, 
দেশ 1য় বাইল কব শাডধব টিন, 
বাডীর ভর নারে হাটু শান 
'ত 1দয়া আইলাম লধাইবে সাত ঝৈল পানি। 
আল দল শেষ হলে ফুলে নায় কনে ছড়। 
গেম্না ফুল রে সকল ফুলেব রাপ্র] তুমি 
ডাল মোঁলয়া দাও । 
নান] ধানের নাম করে ছড়। 
আগুন ধান্সের খড় বড় ছড়া 
লে! লে। শযাই ফটিক ছড়া,*"- 


১ কুয়াল। ২ ব্রতী ৩ বোন ৪ শ্রকুষ্ণবি্থারী রায়চৌধুরী সন্কজিত : শ্রীহট 
সাছিত্য পরিষৎ পত্রিক। (শ্রাবণ, ১৩৪৪ । পৃ. ৪৫-৬৯).থেকে উদ্ধৃত | স্তবক ও 
বানান আমাদের । 


বাঙলা ছড়ার ভূষিক! 


খত 


ঘ. পুকুর ঘাট থেকে ফিরবার লময় ছড়া : 


শ্রুষ উঠে রঙ্গে হৈয়া 

বামূন দ্বরের বৌ খুন্দতি 
চাউলের কচি শাইলের ভাত 
শৃরুষ "ভাত খাও আইয়া 
শরুয ভাত খাও আইয়া 


ৰামুন ঘরে শিড়া চাইয়া, 
মাগযা আনলাম চাউলের কচি 
সূর্যে না খায় শুধা ভাত, 
কাপড় বানাইয়া দিমৃ, 
বসা! ভোড়। দিয়া 


ও. “তদনস্তর অনশনে ততুলচুর্ণ, আবীর প্রভৃতি নানা বর্ণের চূর্ণ বারা 
প্রাঙ্গণে বদ্কিমচজ্-সমঘ্ঘত শষ মণ্ডল, ধান্ববৃক্ষ, বন্বালঙ্কাব, ঘোটক প্রভৃতি 
অঙ্কন করিয়া পরে বণিত ছডাগুলি ছারা “ব্রত পিন থাকে।” 


মাঘ যণ্ডল 

বাপ বাক] 

মা পাটেশ্ববী 

ধাল পাট 

জন্যে জন্যে 

চান্প পৃঙ্জি চ্দনে 

চান্দ পূজা! ঘবে যায় 
উচ্ধল ঘোড়া নকল ঘোড়া 
মেল কলসী হাতে 
পব্থম পুতে কবে কাখ 
মুই পুজা আইলাম 
দামায় দিল পুষ্ষর্ণা 
সোৌণিয়। পক্ষে পানি খায় 


সোনাব কুপ্তল 

ভাই প্রঙ্জ! 

আপনি বিছ্াধব। 

ভূঙ্গাবের পান, 

আয়রাঁণ, 

পরুয প্‌, [ন্দনে, 

ল্রলুয পৃদ্ধ্যা ছুধভাত খায়, 
বোল বোনেব োল খোড়া, 
ঘি কলসী সাথে 

পব্ধম বৌ ভোগে রাজ, 
শ কৈলাম। 

'ভাইগ্রায় দিল পার 

দেখ রে স'লার। 


দোলায় আইলাম দোলায় গেলাম 
মার ধাভীত গর] ঘি ভাত পাইলাম 
উঠ উঠ ললিতা সোহাগের ঝলিতা 


“রত হাত কপ্পৃব মাত, 
« ঘবে কে জাগে 

জাগে তারা 

খুজ্যা আন্লাম 

শান্তা শান্তি 


পৃ্জিলাম শ্র কৈলাস। 
নীলাবতী তারা জাগে 
মাগে বর 

পুতের বর 


রটে ভাতস্তি |১ 


১ শশিভূষণ দত্ত : প্রবাপী (ফাল্তন, ১০১৮। পৃ. ৪৯৩-৪৯৪ )1 


৪ বাঙলা ছড়ার ভূষিকা! 
৭৩ 
মাধযখরা সুষ্টের ড়া, বিকমগর । 
ক. উঠ উঠ শহ্িমামা] ঝিকিমিকি দিয়া 
বাখুন বাড়ীর পূব পিক দিয়া, 
আইল আইস শধি মামা আমাগো! বাড়ী আইস 
'আমাগে উঠানে রৌদ ছড়াইয়। বইস | 
বড়ি বাউতে গেলাম পুকৃইরে১ আজ 
রাগল বোয়াল পাউলাম যাছ। 
পাইজাম পাইলাম কটন কে? 
ওরা১আইল পুটনী দ1 হাতে কইরা! 
আগত দিলাম ধাক্যাধুক্] দিয়া 
নিছ্ছে কুটলাম যেষন ০*মন কইব্যা। 
ফটলাম কটপাম বাঁধবে কে? 
গপা আহল রাধুনা কড়াই হানে কহবা। 
আগ দিলাম ধাকাধুকা দিয়া 
নিজে ধাাধলাম যেমন তেমন কইরা । 
ধাধলাম রাধলাম পাউব কে? 
ওর] আইল গাওনী ধাল ফাতে কইল্যা। 
অগ দিপাম ধাঙ্গাধুজ] দয়া 
নিছে পাইলাম ধেমন তেমন কইবা | 
খাইলাম পাইলাম টা কুড়াইব কে? 
ওরা আইল কাটা কুড়ানী গোবর হাতে কইরা। 
অগ দিলাম ধাঞ্জাধুকা দিয়া 
নিজে কুড়াইলাম যেমন তেমন কইরা 1 
কুড়াইলাম কুড়াইলাম থাল। ধুইথ কে ? 
ওর! আইল খাল ধুয়নী জল হাতে কইর1। 
অগ দিলাম ধাকাধুককা দিয়া 
নিজে ধুইলাষ যেষন তেমন ক ইর্য! ॥ 
১ পুকুরে ২ অন্ক ষেকফোনে। লোক ৩ ওদের। 


বাঙল। ছড়ার সৃমিক] ৬৫ 


খ. মাঘ মণ্ডল- সোনার কুগডল 
সোনার কুগুলে ঢাইলা1১ ঘি 
আমরা বড় মান্যের পুজের ঝি। 

(পুনঃ) মাঘমগুল_ সোনার কুণগ্ডুল 

সোনার কুগুলে ঢাইল্যা মধু 
আমরা বড় মান্ষেব পুত্রের বধৃ। 

(প্রণাম) শ্ুধি ঠাকুব প্রণাম 

পৃবে যেন মনস্কাম | 
ঘি ঠাকুর বৈঠ,১ বৈঠ, বৈঠ 1৩ 

১ ঢেলে ২ বোলো, বোস ৩ প্রাণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রবাসী: 
বৈশাখ, ১৩১৯ । পৃ. ৮৬)। 

“এথানে [বিরুমপুরে] বালিকারিগের মধ্যে “মাঘমগুলের ব্রত" প্রচলিত 
আছে। পৌধমাসের স'ক্লান্তির দিন হইতে মাঘমাসের সংক্রান্তিব দিন 
পর্ষস্ত প্রত্যহ অতি প্রভাষে শয্যা হইতে উঠিয়া বালিকাগণ পুকুরের ধারে 
আসিয়! বসে | হাতে এক মুঠ] দুর্ব! লইয়া] জল সিঞ্চন কবিয়। গানের সুরে ছড়া 
আবুত্তি কবে |” 

“তত্পরে বালিকাগণ পুকুর হইতে বাড়ীতে আসিয়। মাটিতে গোলাক্কতি 
“আক” কাটিয়া তাহাকে লাল নীল সবুজ রঙ্গের গুটি দ্বারা চিতআ্িত করে। 
ষে বালিকা ধত বসব ধবিষ। ব্রত আবন্ত কবিগাছে, সেই বালিক। এ কূপ 
ততটা “আক” কাটিবে। সেই আকেব উধবদদিকে একটা স্র্য এবং নিয়ে 
একটী অর্ধচন্্র অঙ্কিত কবা হয়| সকলগুলিকেই এপ চিত্রিত করা হয়। 
সকলের নিয়ে ব্রতকারিণীব হসিবার আসন অঙ্কিত করা হইয়া থাকে | সেই 
আসনে বসিয়া ফুল হাতে লইয়া ব্রতকাবেণী নিম্নলিখিত ছড] কহিয়। সেই 
আক পুজা করিয়া থাকে । এই ছড়। গানের সুরে বলিতে হয় না, শুধু আবৃত্তি 
করিয়া যায়|” *" 

“এই ত্রাত পাচ বৎসর ধরিয়া করিতে হয়| ষেই বংসর ব্রত সম্পূর্ণ হয় 
(অর্থাৎ পাচ বংসর পূর্ণ হয়) সেই বংসর মাঘ মাসের সংজ্ঞান্তির দিন 
চন্্র সূর্য বিশিষ্ট পূর্ব কথিত গোলাকার “পঞ্চম গুল”কে অতি উত্তমরূপে চিজিত 
করিয়া! পুক্তা কর! হয় ।+."” 


৫ 


বাঁডলা ছড়ার তৃিক 


৭৪ 


£ মাখযগল বকের উড়া, পুরাঘেমললিকে € 


ক. 


ছয়: 


থা, 


গা. 


শুর্ষোদয্নের সময় দূর্বা হাতে নিয়ে কাক-বককে এই বলে জল দেওয়া 


কাকে না ছ,ইতে বকে না &ইতে 
&ইলাম ছ,ইলাম দূর্বার আগে 
দূর্ধা সরন্বতী কি বর মাগে 
আইনর 'ভাইবর বিয়ার বর মাগে | 


[ এই ছড়া বলতে বলতে দীঘির জল নাড়তে হয়, পরে দৃর্বা 
জলে ফেলে দিতে হয়। প্রতোক দিন নতুন দূর্বা নিতে 
হয়। কাক-বককে জল দিয়ে ফল 'ভাসাতে হয়। সাত 
দিনে সাত রকম ফল দিতে হয়] 


ফল ভালাবার ছড়া : 

স্বশীলা আইতে কুশীলা যাইতে 

কইও চিআগুধের মায়ে 

ধার বছর পরে ফলটা পাঠাইয় দেয় ॥ 
[ প্রতের প্রথম সাতদিন নিরামিষ খেতে হয়। অষ্টম দিনে 
ফু্স।-পাত1 দিয়ে সাঙ্জিয়ে ডেলা ভাসাতে হয়। অন্যান্ত 
ধনে মশুল একে পুঙ্গে করতে হয় ] 


পূজোর মন্্-ছড়] ' 


(মণ্ডল স্পর্শ করে): মাঘমগ্ডুল সোনার কুণ্ডল 


বাপ রাক্ত। ভাই প্রজা 

মা পাটেশ্বযী আপনি বিষ্ভাধরী 
খালে ভাতে ভৃঙ্গারে পানী 
জন্ম জন্মে এয়োরানী ॥ 


(ঠাদে হাত দিয়ে) : চান্দ পৃঙ্জি চন্দন 
(হর্ধে হাত দিয়ে): ত্থরুজ পৃজি বন্দনে 


টা পৃজিয়া ঘরে যাই 
দুরুজ পৃজিয়া ছি ভাত খাই। 


বাঙল। ছড়ার স্ভৃষিক! 


(উদয়ে হাত দিয়ে): উঠ উঠ ললিতা! সোহাগের ঝলিতা। 

ঘ্বত-ভাত কপপুর হাত 

মৃই পৃজি উদয় হাত । 
(খাটে হাত দিয়ে): খাটে আইলাম, খাটে গেলাম 

বাপের বাড়ী গিয় দুধ ভাত খাইলাম ॥ 

(পুফ্ষরিণীতে হাত দিয়ে), মামায় ধিল পুকরিণী ভাগিনাম় দিল পাড় 

সোয়া! পাখী পানী খায় দেখ রে সংসার ॥ 
(পানে হাত দিয়ে): পান গজাজল গুয়। ধধিফল 

তারে খাইয়। বতী১ বইনে২ বত কর। 
আমি পৃজি গুঁডিব শাডী আমার লাগিয়া আইব৩ পাটের শাড়ী 
টি ” আয়ন! নর রি *» আভডের আয়ন। 
,..:০. ০ কটুয়া ০ ০.০ কাঠের কটা 
»..৮. *কাকই 5511৮. হাড়ের কাকই 


2 টি গা মচকা। রঙ্গ ঞ্চ 25 কাঠের মচকা। 
ডি. 2৮ এাাণধ ৭..:5...:5. শব্ধের শাখা ॥ 
খভমে ,  পুষ্করমে দিয় পাও স্থম্বামীর ঘরে চলে যাও । 


পাজি: পাজি পুথি পাজীশ্বর, বাপ ভাই লক্ষেশ্বর | 
ভিকোণ। : তিন কোণ! পৃথিবী যায় ভাসিয়। 

মুই বতীর বর্ত করি সিংহাসনে বসিয়! ॥ 
কুবাল5 . ওবে ওরে কুরাল, ডালে তোর বাসা 

খালে তোর আশা! 

মুই বতীর গুড়ি খাইতে তোর বড় আশা! 
তালগাছ: তাল পুজি তালেশ্বর, বাপ ভাই লক্ষেশ্বর ॥ 
ঘোড়া : উতল ঘোড়া নকল ঘোড়া 

ষোল ভাইয়ের ফোল ঘোড়া 

তেল কলসী হাতে, ছি কলসী মাথে 

প্রথম পুতে করে কাজ 

প্রথম বড ভোগে রাজ 

অন্তকালে ভরকৈলাস ॥ 
১ ব্রতধারিশী ২ বোন ৩ আঁলবে ৪ কুরর পাখি। 


৬৮ বাডজ1 ছাড়ার ভূষিকা 
ঘ. দূর্বাগচ্ছ ছিয়ে শুর প্রণামের যন্ত্র: 
লও শুরা ল৪ তোমার পানী 
দেখিয়1 কূধিয় ছয় কুড়ি পানী 
ছয় কুড়ি পানীর মধো এক কুড়ি উনা 
উন! দোন] '৬রজা দিলা মেঘের কানের সোনা । 
ষেখের কামের সোণা ন! রে নাভিয়া পিশুল- 
ধান দিয়া ফালাইয়া দিলাম২ বাডীর ভিতর 5 
বাড়ীর ভিতর নারে আড্র গাডু পানী 
তাতেক্কাও দিয়া আইলাম শর্ধের পানী | 
সুজ ঠাকুর, সক ঠাকুর দিয়া যাও বব 
বাপ ভাই হউক লক্ষেশ্বর ॥ 
$. সাত দিনের সাত নক্ষত্র ও সাত উদ পশ্চিম দিকে একে পৃজো 
করতে হয়। তার মন্ত্রছভা. 
উর্ধয় পৃজি অর্থ নাজানি 
সন্ধযা হইলে ভাজ না খা 
গোযালে গাই-গক বাধ 
শ্বত-ভাত কপুর হাত 
মুই পৃ্ভি উদয় হাত । 
(াদে হাত দিয়ে): চাম্প পুজি চন্দনে 
(শে হাড দিয়ে). হুক্ষভ্ত পূর্ত বন্দনে | 
(নক্ষভে হাত দিয়ে): ওরে ওরে তারা তুই মোর সাক্ষী ঘ্বত মাধি পঞ্চ গ্রাসী 
এই ঘরে কে জাগে তার] বালি? ছু ভইন১ জাগে 
জাগে বাল মাগে বব খুজয়া লইলাম বিয়ার বর | 
শান্তা শাস্তি বাড় ভাতস্তি মাইল পুতস্তি 
তারা পৃক্জিয়া ঘরে ঘাই যে বধ মাগি সেই বর পাই ॥৭ : 
১ খেলো পেতল ২ ফেলে লাম ৩ ভেতর 9 'ার থেকে ৫ বালিকা 
»ছুধোন ৭ শ্রীমতী-দাসী : কুমারী ব্রতের শ্বতি: মাঘমণ্ল (সৌর 


মাঘ, ১৩২*। পৃ. ১৩৩-১৩৫) | "এখনও আমাদের পূর্ব-ময়মনসিংহের 
অনেফ পরিবারের মেয়ের! এই লকল ব্রত করিয়া থাকে.।” 


বাঙল। ছড়ার ভূমিকা ৬৯. 


ণ৫ 
॥ 'সাঘব্রতর ছড়া, দক্ষণবঙ্গ । 

ক. এক জল ভাগ আমর! কাগে আর বগে, 
আর জল ভাঙ্গি আমর] দূবার আগে | 
দুবুল ছুবুল সরম্বতী নড়ে না চড়ে 
গিরিরগো ঝি বৌ শিতিরে যরে ৪১ 

খ. জলে পিডি 'ভাসাবাব ছড়া : 
আম কাঠালের পিড়িখানি গঙ্গাজলে ভাসে, 
সেই পিডিতে আমার ভাই, বাইল ঠাকুর বসে ॥ 

বাইল গেল 'ভামে 
ভাই আলো হাসে । 

শা. জের জাগরণের ছড়া; 
উঠ উঠ হুর্য ঠাকুব ঝিকিষিকি দিয়া 
_ না উঠিতে পাবি আমি নিশিব লাগিয়। ॥ 
নিশিবেব পঞ্চবটী শিয়বে বাখিয়া, 
সূর্য উঠবেন কোনথান দিয়।? 
বামন বাঁড়।ব ঘাটখান দিয়া ॥ 
বামনেব মেয়েটি বড শ্ায়ান, 
পৈতা যোগান বিয়ান বিষান | 

ঘ. হৃর্যেব বিয়েব জন্যে কনে দেখার ছড়া : 
বান ঘরে ছুটি মেয়ে মেলে দেছে কেশ। 
1 দেখে যা ঠাকুর বেভান দেশ দেশ ॥ 
বাওন ঘরে ছুটি মেয়ে শুয়ে আছে থাটে। 
ত। দেখে শ্ত্যি ঠাকুর নাও লাগালেন ঘাটে ॥ 
বাওন ঘরে হি মেয়ে মেলে দিছে শাড়ী । 
তা দেখে শৃধ্যি ঠাকুর বেড়ান বাড়ী বাড়ী ॥ 

১ সঙ্কলক ফরিদপুরে গরচলিত এই মময়েব ছড়ার তুলনা করেছেন: যে 

জল ছোঁয় না লে! কাগে আর বগে/সে জল ছনই মোর! দুর্বার আগে ॥ | 


দুর্ব। দুর্বা সরহ্থতী নডে আর চডে, ' নডিরা চড়িয়া কি ব্রমাগে? /সাত 
সতীনের পায়ে পড়ে। 


খ* বালা ছড়ার তৃষিকা 


বাওন ছরে ছুটি মেয়ে হলখাডু পায়। 
তা দেখে শি ঠাকুর বিয়ে করতে হায় $১ 


ও. শূর্ষের বিচ্বের ছড়া : 
নাড়া বনে কাড়! বাজে / লোকে বলে কি? 
শৃধ্যি ঠাকুর বিয়ে করে / রাইল ঠাকুরের ঝি ॥ 
বিয়ে করলে শ্ব্িঠাক্কর / বাতার পাইল কি? 
বাভার পাইলাম আমড়ার আঠি / গাছ? হারাইছি । 


চ. চিজিত 'কোঠোর সন্পে 'রাইলোর যৃতি নিয়ে ছড়া : 
এবার বড় মাঘ মাস তাতে বড় কুয়ে। 
আম পাছটি বলইছে ভালো ' ডালে ডালে শযো ॥ 
ছ'বুড়ি "টি আম পালাম ' ভাব একটি গেল পোকা । 
তা? দিয়ে কেনব আমরা / রালির কাপের সোনা ! 
রাজির কাপের সোনা না লো! । ল্িয়ার পিহল | 
আছে আছে লড়িয়াব পিল, ! এ আমাদের বেত্তেব পিল 1১ 
৮. পিতা-ভ্রাত1 ও নিজেব সৌভাগা কামন। করে ছড়া, 
কাটে কুটে ফেল্লাম ' খরকে। মুটমের মাজা 
আই' কাটে ভাই পালাম, / "ভাইয়ের এব,ব ছুই নখে কাউলাম। 
মাঘ মণ্ডল সোনার কুণগ্ডল, 
সোনার কগুলে ঢেলে দি, 
আমর? হলাম বড় মানুমের ঝে। 
সোনার কুণ্ডলে ঢালে মৌ। 
আমর হলাম বড় মানুষের বৌ ॥ 


১ “সকাল বেলায় মুখ এক্ষালন হিষকে মানারপ গুশ্োকব ফরিদপুরের 
মেয়েদের প্রত-ছড়ার মধো গ্ুচলিত আছে - এপাবেতে জিগায় মালি, কি 
কি ফুলে মুখ পাখলালি? ; কাল দিছিলাম শ্র্ধাব ডালি সেই সেই ফুলে মুখ 
পাখলাজি? / পশ্চিম পাড়ে মালির ঝি জাগো নি। / আমারগো ফুলের 
ভালা রাখো নি। / হাতে কলসী ক্কাকে পোলা, ' কেমন করে বাধ্য 
পঞ্চফুজেয় ভাজা ২ ফরিদপুরের ছড়া; লাড়ো ফেরে বাড়ী বাড়ী /হেদ্দে রে 
লাড়ে। তোর পাঙ্কাদাড়ী॥ /দধির সর ঈধির সর ' ভাইটি আমার রাজা। 


বাঙল। ছড়ায় কৃষিক। ৭১ 


লোনার কৃগুলে ঢালে বালি 
আমর! হলাম বড় মান্ছষের শালী 
ক্ুত্ি পুজি দিবাকর 
চজ্জ সমান মিলুক বর ॥১ 
| ৭৬ 
হে চড়া পুজোর ছড়া ॥ 
ছেঁচোড়া ঠাকরুণ লে ফোড়া চুল। 
ভাতে কি শোভা লে! গা ফুল ॥ 
গাঁদা ফুলের দিলাষ বিয়া । 
পাড়া পড়সী জো জয় জোকার দিয় ॥ 
জয় দিব নালো জোকার দিব। 
সোনার ঘাঁছুধন কোলে তুলে নেব ॥১ 
৭৭ 
॥ যে"টুর টাদার ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ | 
আলুর মালুব চালুর 
চাল গুচ্চেংও দাও গো 
না হয় খোল গুচ্চে নাও গে! 15 

১ তাবাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় : দক্ষিণবঙ্গের মাঘব্রত : (বজলক্ষ্ী ভাত্র, 
১৩৪৬| প. ৫৬৯-৫৭১)। 

২ রজনীকাস্ত গুপ্ঠ . ( সাহিভা-পবিষৎ-পত্রিক) : মাঘ, ১৩০১। পূ. ১৯২) 
(পাদটীকা )। 

“.. মাঘ মাসে কোন কোন প্রচেশে হেচোডা ঠাব্কণের পুজা হইত |". 
বাড়ীর উঠানে বূলগাছ পুছিয়া, ডেট ছোট ভাই ভগিনীগুলি একমাস কাল 
প্রা তঃকালে ও চন্ধ)াবেল! কোমল কগে ছড়া গাইয। হেঁচড়া পৃজ্জা করিত "৮ 

ভাষা দেখে এটিকে পূর্ববঙ্গ থেকে সা'গৃহীত বলে যনে হয়। 

৩ গুচ্ছের ৪ কণক্কন-সংক্রান্তির দিন ঘেটু (1 ঘণ্টাকর্ণেব) পূজে! হয়। এক 
ডেল গোবরের মধ্যে কড়ি বসিয়ে এবং সিছুর মাখিয়ে একটি সরা বা খোলা 
চাপা দিয়ে ঘেটুর মৃতি গড়ে, ঘেটু ফুল দিয়ে পূজো করে, লাঠির আঘাতে তা 
চূর্ণ চূর্ণ করে ফেলা হয়। কিশোরেরা তারপর খায় বাড়ি-বাড়ি চাল-কড়ি 
চাইতে | সংগৃহীত চাল ভেজে খেলে খোস-পাচড়া হয় না| তুলসী দাস সিং: 

“পল্লীর বারমান্তা” ( বহ্ধার। পত্রিক। : ফাল্গুন, ১৩৬৬ )। 


. বালা ছড়ার তৃষিকা 


৭৮ 
& পাশা, পদ্রের পার চাকা চাইখার ছড়া, জলপন্ইগুন্ডি । 
পাগেলা পীরের নিষান্ছে বোলো আলা) । 
খুভুনী বল্লার১ বড়য়ু বিষ-_ 
ফাইক করি' চাইট্রা ভিক্ষা দিস্‌। 
ইক করে টোড়ত.-টাড়াত, 
ছিলিমের পুকৃটিত, ৩ ছাই । 
এই বাড়ীর তিক্ষা পাইলে 
'আউভা বাড়ী ধাট ।+ 


৭৯ 
। দ্ষাডলা এ দাত হুবচনীর ড় কোচবিহার 9 


দেএয়ায়ণকরে মেঘ মেঘালি 

লাভ, পুবাল বা৪১। 

'ছল্প আভিনাত,৭ পৃঙ্গা করে 

ছিবচনীর মাও”, 

(ছবচনীব গুয়! খায়য়া 

ফ্ালেয়া দিলেক১পিকৃই 

দর্ষিপ বাড়ীন মাও এলা১০ 

হাবেয়] ফেলাইল্১১ £দক। 

নয়া কইনা, নক) বব 

ভই-ক্তোগাবে১২ ছিবচনী মাওব 

আতি১৩ ঘর বল ৪-৯ 

১ কথাস্্ব - কানীপীবের নামন্তে তুল্লালা ২ ছোটে। বোল্তাব |. কথাস্তব 

ভা বলার ৩ কথাম্তর : কটিভ্‌ ও কালীনন্দন ভট্টাচার্য (জমিদার পাড়া, 
ভলপাইগুড়ি )। 


৫ আকাশে, মেঘে ৬ তলে 'পূবাল বাকাস ৭ মধা আঙিনায়, গোটা 
আউডিমা জুড়ে ৮ হ্বচনী মায়ের ৯ ফেজে দিল ১* এখন ১১ হারিয়ে ফেলল 
১২ জোশগার অর্থাৎ 'উলু'র সহচর শব্দ ১৩ রাতি, রাত ১৪ কোচবিহার জেলার 
অংশ বিশেষে চলিত । 


বাঙজ। ছড়ার স্ুমিক! গু 


৩ 
1 নকুল বাসুফেব তের ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ $ 
ক. খন যেমন তখন তেমন 
ভাক বলে হয় কেমস 
শ্বেত বারি খেত যায় 
আগুন আন গে পুইদে বাই ॥ 
খ. বাপ গেল আনে 
মা গেল বনে 
শোন, গ1-কোটালে, ছুটি কানে ॥১ 
৮১ 
চক্কর ছড়াশান, লিন) ॥ 
ক. বড়ো প্যাচে পড়েছে এবার ভোলা-দিগগ্ধর। 
বউ নিতে এসেছে এবার আপনি মহেশ্বর ॥ 
উম্নারাণী সতীরাণী, বলেছে--কবব নাকো শ্বামীব ঘর। 
বডে। প্যাচে পড়েছে এবাব ভোলা-দিগন্বব ॥ 
থ. আমায় বড়ে| ভ্যায় দাগা। 
সারা! রাত কি পাগলা হয়ে 
যায় গো মা! জাগা? 
সাব! রাত মা সিদ্ধি ঘু'টি 
ভূতে খায় মা বাটি-বাটি | 
কেমন করে ঘব করি বল, 
নিয়ে এ ন্যাংটো নাগা ?২ 
১ নীলকুল বাহ্থদেবেব ব্রতকথা (ভারতী; পৌধ, ১৩০৭। পু. 
৫০২-৫০৭) | 
২ শুভ্রা নস্থ (সাতক্ষীব1, খুলন? )। 
চৈত্র-সংক্রান্তির পর্বদিন “নীলের পূজে! করা হম । «নীল? অর্থাৎ নীলক% 
ব। এই দ্রিন শিবের সঙ্গে 'লীলাবতী'র বিয়ে হয়। চডকেব দিন সং সেজে 
সে বিয়ে ও দাম্পত্য জীবনের নানা দিক নিয়ে ছড়া-গান গাওয়া হয় । বালক- 
বালিকাদের শিব-ছুর্গা সাজিয়ে গৃহস্থের ছাবে-ছারে নিয়ে গিয়েও এই ছড়া-গান 
গাওয়া হয়। ওপরের দ্বটি ছড়া-গানে সেই প্রসঙ্গই আছে। গান ও ছড়া 
এগুলিতে মিশে গেছে । 


তে 
1 


ণ বাওজ! ছড়ার তৃষিফ 
৯৮২ 
1 দায়োছেসে টায় ছড়া । 

ক. বাটীয় তেলে মাখা ভরা 
হাটার সিন্দুরে যাখা ভরা 
বাটা ম'লে সেবা করবে ফে? 

খ. ঘধেশোনেঘেকরেযেকয় 

তাঁর এষ্নি হয় ৪১ 


৮৩ 
॥ কলপাইগ্র়ির কাদবাশীদের পজা-মন্ছের ছড়া) 
১. শালশিরি যহাবাক্জার১ পৃঙ্জোর মন্ত্র: 
খওভিন্দ গোবিম্দ, লীলবর়ণ চক্রঃ শুর্ধব্রণ ( বর্ণ) চক্ত, দেবচক্র আসনকর । 
খাট বাট সিংহালন, তাহারি উপর শালশির মহারাজা আসন কর, ফল্নার 
উপর ছ্জ ধর । 


২ বলির মঙ্তু 

লোনার় খলি তীরার ধার, এই বলি গেলে শালশিরি মহারাজ] তোমার 
ছুয়ার , এই বলি হাত করঃ ভক্তের উপর ছত্র ধর।৩ 

১ অধোরনাধ চট্টোপাধ্যায় ' যীব্রতের কথ। (ভারতী . আশ্বিন, ৩০৫ । 
পৃ. ৫১৮-৫৯২)। প্রথমটি যষ্ঠারতের কথার অন্তরূক্ত ছড়া, দ্বিতীয়টি 
কথার শেষে বলতে হয়। 


২ “সাকার নিরাকার দুই ভাবেই ইহার পূজা হইতে পারে। সাকারে 
ইছার ধূমপানরত মচ্ুষ্ামূতি, নিকটে ব্যান; প্রহরী না থাকিলেও চলে । দেখ! 
ধাইতেছে, হার সহিত ফালাকাটার অতি নিকট সম্পর্ক। জ্ঙ্গলে কাঠ 
কাটিবার সময় এব নদীতে কাঠ ভালাইবার সময় শালশিরি মহারাজার পৃক্তা 
হইয়া খাকে। যাহারা বনে গোরু মহিষ চরায়্, তাহারাও শালশিরির পৃজা 
করে। সময় সময় বিনা পুরোহিতেও পুজা হইয়া থাকে । পুজার দিন শনি 
মঙ্গলবার ।” ৩ আশুতোষ বাগচী : রাজবংশীদিগের কখ। (প্রবাসী : ফান্ন, 
৯৩১৮ | পৃ. ৪৮২-৪৮৩৬ )। 

এই প্রসঙ্গে এই যন্ত্রটি তুলনীয়: শলেশ্বরী মহারাজা, আজলদৈ, ফুলমতী 
গণেশ্বরী, নাশাতী, খপাতী, সহদৈ, মহাদৈ, রকি, শক্তি, তৃক্তি, সনারায়, 


যাও! ছড়ার কৃষিক ৭৫ 


৮৪ 

॥ জলপাইগুড়ির রাজবংশীদের পুক্কা-অন্ত্রের ছড়া ॥ 

১. “ফালাকাটা' গ্েবের১ ছাগবলির মন্ত্র: 

বাছে ভালুকে নদীয়া লাল।২ ঝাড়ে ভঙ্ছলে ইলুয়াই কাশিও চইলে হায় 
সে বলি ঘাসও খায় ঘাসও না খাব, সোনার বলি রূপার ধার,-_সে বলি দি 
তোষার দুক্বার। 

২. পায়রা বজির হস্ত: 

হীরার বলি সোনার ধার, কবুতরের বলি তোমার ছুয়্ার। এই বলি 
হাত কর্‌, “ফল্নার'৪ উপব ছত্র ধর৫ |১ 

৮৫ 

॥ জলপাউটদির বাকবাশটবের পুামন্্ের ছড়া এ 

১. তিস্তাবুড়ী দেবীব পুঙ্জার মন্ 

ধরতি” ফাটে শিভলিন পিত লি, মহামায়া তিন্তাবুড়ী, তাহার তলে শুয়ে 
থাক। 

২ বলিব মন্ত্র: 

মহামায়া শিতলি পিত্‌লি, মহামায়া তিন্াবুড়ী, এই বলি হাত কর, 
ফল্‌নার উপব ছত্স ধর। সোনাশার তোমরা কি করেছেন নিশ্চিন্ত বসে» 
পাঁচ বিন [তোমবা বলি লহ এসে 1১৭ 
উপরাম়, বিপদাস, শুগবন্ধু, জগঞ্জাথ |-"জনমত” পত্রিকা €( জলপাইগুড়ি : 
শারদীয়া-সংখ্যা, ১৩৬৫ )। 

অধ্যাপক ডঃ শিবিজাশঙ্কর রায় তার 'উত্তববঙ্গে রাঁজ্তবংশী সমাজেব দেব- 
দেবী ও পুক্তা-পার্বশ (বীণা প্রিটিং ওয়ার্কস, জলপাইগুড়ি থেকে মুদ্রিত, 
প্রকাশের তারিখ দেওয়া নেই ) বইতে (পূ ১২২) এর কথাস্থর দিয়েছেন : 
শলেশ্বরী মতামই১, গায় গারাম২ সন্ন্যাসী ঠাকৃব, তিস্সালগুড়ি দেবতাগণ/সহাই 
আছেন বাবা । 

১ অহাময়ী ২ গায়েব গ্রামদেবত। ৩ সহায় রহুন, থাকুন । 

১ “জলপাইশুড়ির উত্তরাংশে এক পরগণান নাম “আমবাড়ি ফালাকাটা”। 
*. ইহার নামেই পরগণাব নাম হইয়াছে । ' ফালাকাঁট1! উচ্চবেদীর উপর 
বসিয়া দক্ষিণ হন্তে গড় গড়ার নল ধরিয়া! স্খে ধূমপান করিতেছেন | বেদীর 
নিয়ে ছুইটি ব্যান্রযৃতি ১ ইহার] মুখব্যাদান পূর্বক ফালাকাটার দিকে ভাকাইয়া 
আছে। -. ফালাকাঁট? অপুক্তককে পুজ্ধান ও রোগীকে রোগমৃক করিয়া 


খঞচ বাঙলা ছড়ার ককৃমিক! 


৮৩ 
ও বাঘ চা গজল £ 


কআর্বিনে-_অন্থিকা-পৃর্া, পড়ে মোব পাঠা । 

কারতিকে-কালিকা-পৃ্জা, ভাই দ্বিতীয়া ফ্রোটা । 

'প্ঘাণে-নবাকগ। নুতন ধান কেটে। 

পৌষ মাসে-পৌষ পার্বণ, ঘবে ঘবে পিঠে ॥ 

মাঘ মাসে হী পঞ্চমী, বালকের হাতেখড়ি । 

ফাগুন মাসে-দোল-যাজা, ফাগ ছড়াছড়ি । 

চৈত্র মাসে চডক সন্গযাম, গাজনেতে 'ভবা। 

ইবমশ্াথ মাসে তুলসা-গাছে দেয় বহঝারা ॥ 

কোট মাসে ফ্হিবাউ।, জামাই যত জড়। 

গ্সামাও মাসে লণধাআ, লোকের ভিড় পড় | 

শ্রারণ মাসে-ঢেলা-ফেলা, ছই আল মুড়ি। 

প্র মাসে-টক-পাস্তা পান মনস! বুডী 
ধাকেন , ; বৈশাখ ৪ আমা মাস পূঙ্জান কাল” ২ লদী-নালা ৩ উলুখড 
& থে পুজো দিচ্ছে, ভার নাম বলত হবে ৫ বক্ষা কবো ৩ আঙনোষ বাগচী, 
রাজ্ব'শীদিগের কথা (প্রবাসী : কান্ঠন, ১৩১৮1 পৃ ৪৮২-১০৬)। 

৭ “দস্হীনা খইহন্দে সন্বখে অবনতা হুদ্ধার মৃতি। উনিও পুত্রপান, 
রোগোপশম এবং রোগ নিবারণ করিয়া াকেন। শুনি মঙ্গলবাবে দিবাভাগে 
পুঙ্গা হয় । সময সময় যতি বাতিবকেও তিস্তাবুড়ীব পুজা হইতে দেখা যায় ।” 
৮ ধরিত্রী » শীতল ১০ ছ্বলপাইগুণ়র উপভাষা লেখকের কলমে কিছু 
আধুনিকত। প্রাপ্ত হযেছে বলে মনে কাব । আাশুতোধ বাগঠী. রাজব'শীদিগের 
কথ! ( প্রবাসী : ফাষ্ঠন, ১৩১৮। প. ৪৮২-৪৮৬ )1 

পৃঙ্গ]-মস্ত্রের এই ছড়াগুলি সঙ্কলনের উদ্দেশ্য হল, ছড়াব রচনাগত একটি 
বিশেষত্বকে লিদেশ করা এসলিকে বলি গগ্যান্থুক ছডা। যধিও অস্তামিলের 
বিণ আভান এগুজিতে আছে, তথাশি এব গন্কবং কপ এবং অন্তান্ত ছড়াব মতো? 
তার উচচারখ রীতি, ছটোই লক্ষ করবার বিষয় । 

১ "সংগ্রাহক- প্রউযাপদ, মুখোপাধাকশ। গ্রাবাপী (আফা, ১৩৩২। পৃ. 
৩২৪ )। "পীপাধণ” নামে মুদ্রিত | পাদটাকায় মন্তবা . “বুড়ী চিদিমার মুখে 
এই ছড়া শুনেছি । - এই কবিভাটিব রচয়িতা কে তাহা আমার জানা নেই |” 


খোসীক্রনাথ সবকার-সঙ্ক লত “খুকুমণণর ছড়া (১৬শ সং) বইতে (পৃ. ২২৪) এহ 
ছড়ার ফথাস্ত র মেলে। 


বাল] ছড়ার ভূমিকা ৭৭ 


৮৭ 
। দীপাছিহা-অমাবচ্গায় 'বিজ্দোলা এক ছুড়। মেছনীপুর 


আখারে আধারে এলো, জানে জনে" ষেএ 
ধ্ন্দোলটি২ খেও ।৩ 


আনুষ্ঠানিক ছড়া, দ্বিতীয় পর্যায় : কৃধষিকম ও কৃষিজীবন 
৮৮ 


1 গোবিক্সনা নিব দা, করব । 
ঘরখানি মোর চিবকিনি৬ 
গোরু কিনি" আন্নু,৫ দেখো নি। 
ঘাস খায়, পানি খায় 
আইল বগল ঘুঝি বেডায় ।১ 
বিশকরম? পুঁজয়া 
ধান থম আঁজ্জয়া।” 


১ জ্যোহার-জ্যোত্নায় ২ মেদিনীপুরে পধীপান্থতা অমাবশ্যাকে বলে 
'জ্বালা অমাবস্তা”। এদিন পিঠে খেতেই হবে, নইলে 'গোকণ তোজনে"ব 
পাপ হবে। নারকেলের 'পুব দিয়ে “ভাপা” পিঠে ভোর করা হয়। 
“রাজি প্রায় প্রহরেকের সময় গৃহিণীগণ মৃত আত্মীয়ের উদ্দেশে পু্করিণীব ঘাটে 
কিঞ্চিৎ পিষ্টক বাখিয়া তাহাব চতুর্দিকে এক একখানি “পাকাটা কাটা, 
জালিক্া! রাখিয়া আইসে। এই পিষ্টক 'ধিন্দোল্‌; নামে অভিহিত হয়। 
গৃহিণীগণ প্রাত্যাগমন সময়ে প্রত্যেক মৃত আম্মীয়ের নামোচ্চারণ পৃৰক এক 
অস্কুত হাস্যকর “ছড়া” বালতে বলিতে আইসে। যথা” [তারপর ওপরের 
ছড়াটি লেখক সঙ্কলন করেছেন ) ৩ তাঁরকনাথ দাস. দীপাস্থিতা অমাবস্্া 
(ভারতী : মাঘ, ১৩১১। পৃ. ১৯০১-১০০৭)। ধিন্দোল' 'ধেন্দুলি' রপেও 
স্থানে স্থানে উচ্চারিত হয়। ছড়াটি ভ্রমক্রমে ধথাগ্থানে সঙ্কালত হয় নি। 

৪ চিন্তন, পতিষ্কার-পরিছন্ন ৫ কিনে আনলাম ৬ শিং দিয়ে ধানের আল 
ও পার্ববর্তী স্থানে যুদ্ধ করে বেড়ায় ৭ বিশ্বকর্ধীকে ৮ রোপণ করে। 


৭৮ বাওলা ছড়ার তৃষিক! 


বিশকরমে বিষাশ আছে 
ঘর, বেট। খাড়াক নাচে । 
গাড় নাচে আনলে ধান-- 
চোরের কাটো নাক-কান | 
নাকে নখ, পইরণে খাড়ীঃ 
বাইরাও রে গৃহস্থের নারী । 
গারগ্থ ভাউ বিদায় দে-_ 
মনার নাঙল বানেয়া নে ।২ 
সনার নাঙল উপার ফাল 
ঘরতে বেটা বউক হাল। 
হাল থোউক, ফাল থোউক-- 
ঘবদু চালত, পেনাটি৩ খোউক | 
গই দিয়া যাউক ঘরের পাছ 
কাটিয়া আন্রক কেলার পাত. । 
গন্গন। ভাত৪ ভাঁকানী গালী৫ 
পূরিয়! উঠুক বুকের মাঞ্চি৬ ॥? 
৮৯ 
॥ গোশনাথের আর একটি ছড়া, কোচবিহার ২ 
হস্তা বে হ্তা 
ধান খায় গন্নী | 
গোরক্ষনাথক পৃজিবা'৮ চাই ॥ 

১ পরছে শাড়ী ২ সোনার লাঙল বানিয়ে নে ৩ গোক খেদাবার 
লাঠি ৪ ভুসিদ্ধ। গরম ভাত € পুরুষদের গায়ের বন্্ () ৬ 
বুকের মধ্যস্থল বা! যাঝখানে ৭ উপেল্ছনাথ বর্মণ : রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির 
ইতিহাল (ভাষা খণ্ড। জলপাইগুড়ি, ১৩৬১। পৃ. ১৬-১৭)। ফাস্তন মাসে 
নতুন ধান ঘরে এনে, বাড়ী-বাড়ী ঘুরে চারা ভুলে গোরক্ষনাথের পুজে! করা 
হয়। এটি সেই চাদ চাইবার ছড়া। গৃহস্থের বারে এসে সকলে প্রথমে 
সমত্থরে বলে, 'বলে! রে ভভে'। একজন একটি পদ প্রথষে স্থরাত্মক ভঙ্গিতে 
বলে, বাকী সবাই তারপর সেটি বলে। 

৮ পৃজে। করতে । 


বাঙল! ছড়ার তৃষিক! প্‌ 
চাটা ভরা১গ্জয়া-পান 

ফুলা ভর দেও ধান, 

থাউক গৃহস্থের হান ॥".. 

হাইচাও২'রে ষেনী গাই 

তোর পাতে শুন-ভাত৪ খাই। 
আচ্ছুলে-আন্ুলেং খই ছিটাই। 

গোটা কতক কল। বাড়াই ॥১ 


৯৩ 
1 গোরক্ষনাথের ছড়া, টাঙ্গাতল ও 
ক. “গোয়ালে রাখালেরা “অব্বে।” দিলে বাহিরে দণ্তাক্্মান রাখাল 
জিজ্ঞাস! করে” : 
ভোর! কে? 
আমরা গোর্ক্ষের রাখাল । 
গিছিলি কোথায় ! 
গাই বাছুর আশীবাদ করবার । 
দেখলিকিকি? 
বাব শ বলদ তের শগাই। 
বাছুর কত লেখা জোখা নাই । 
ডেকুর1 গরু পারাইয়1? মার্ল 
ঝাপ খুইল। দে বাভীৎ৮ যাই। 
[“এই উত্তর দিয়া গোয়ালঘবের রাখালের। 
দরজ। খুলিয়া বাহির হয়। উহার বাহির হইতে 
আর্ত করিলে বাহিরে দণ্ডায়মান রাখাল উহাদের 
গায়ে জল ছিটাইয়া দেয়। এইরূপে গোরক্ষের 
ধার শোধ হয়”) 
১ ভালা ভর! ২? ৩ প্রসাদদে ৪? ৫ অগ্রলি করে ৬ কোচবিহারের বিশেষ 
অঞ্চলে চলিত | 


৭ পা দ্বিষ্নে মাড়িয়ে ৮ বাড়ীতে । 


৮ বাল! ছড়ার তৃষিকা 
খু. 'রণা : 

১. রণা রশা হেচ্চ। ফুল্কা রপণা হেচচ। ফুলের কড়ি হেচ্চ 
নয় নক্ব বু »» 1 তাই দিকে কিনলাম ” 1 কপিলেশ্বরী: ৯, 


দুধ হয় কি » 1 ছাড়ী ছাড়ী5 » 1 অন্তে পানাইলে৪ ১, 
ছিট ফোটা? 1 গিরশে পানাইলে ১ | হাডী হাড়ী $? 


এক বানের ১ দুধ ৮” 1 গোরপে খাস »» | এক বানের দুধ ১ 
বাছুরে খায় 51 এক বানের ছুধ ৯ | শিরন্তে খা ৯ 
আর এক বানের ছুধ »1। পাইতা দই? » | মইলা ঘি” 


তাই দিয়া লাগাইছ মোমবাতি । হেচচ বল বাধালর। শাব শুবইব। 


২. সাত পাচ রাঁখালে তইলা মাটি হেচ্চ। 
হাট বসাইল সিন্দইর। হাটি রা 
আর অন্র সিন্দইরা ভাই রা 


আমার গোরধের মিন্দুব চাই ১, 
তোমার গোবখে কেমনে চিনি ১, 


হাতে নড়ী * মাথায় টিক রঃ 
গাঙ্গের পুলে পারেন পিক১০ ৯, 
পিক পাইর] পাইরা তুইল। মাটি ,, 


হাট বসাইল কুমাইবা হাটী ইত্যাদি । 
বল রাখালর! শাব শ্রবইর। 


৩. শাব শ্বইর শুব সা হেচ্চ। 
কাণ1 কড়ট। খুনইর বাজে 
বাছে ঝুনহর বাঙ্গুক তাল $১ 


এই গিরিহান১১ জগত মাল২১ ৯ 
১ “রণ। শরন্ধের অথ নিণয় করা গেল না। ইহা গোরক্ষনাথের পৃক্তার 
ইতিহাস ও মন্ত্র উভয়ই বল] যাইতে পারে । রণার সংখা এগাবটি। প্রত্যেক 
রণার শেষেই--'খল বাধাল সাব সুবইর'--এহই কথ বলিতে হয়। “সাব 
হবইর'-আরথ বুঝা গেল না" ২ কুঁড়ি ৩ হাড়ী হাড়ী ৪ অন্তে দোয়ালে 
৫ ছিটে ফোটা ৬ বাটের ৭ পেতে দই ৮ তৈরি করেছি *লাঠি ১০ অর্থ 
জানা যায়নি ১১ এই গৃহ্থটি ১২ জগতের মধ্যে শ্রেঠ। 


বাওল! ছন়্ার ভৃষিকা ৯৮১ 


জগত বালে রাণী ঘণী১ হেচ্চ। 
সোনাবাস্ধ1 পাচখলী টু 
সোন। হে ভাক শুয়! ী 
যোর গোরখে খায় ওয় 
গুয়া খাইতে লাগল চুন 
অমনি গেল বিক্রমপুর প্র 
বিকৃরমপুর পাইক পাড়া ৮ 
তিন ছয় আঠার ঘোডা 
ঘোড়ায় ঘোড়ায় যুঝিব রর 


গোরখের ধার শুঝিব ্ 
বল রাখালর! শাব শুবইর। 


৪. মালী বলে মৃইন্স1২ মোর কথা শোন্__ 


পরথম বৈশাখে পাট বোনু 
ঘখন পাটে অঙ্কুর 
গোবক্ষনাথ বাঞুল 

যখন পাটে কবুল গে! 
গোরথনাথ ছিল বেডা 
যখন পাটে করুল মাঁথ ্ 
গোরথনাথ ধরল ছাতি রী 


[০ 


যখন পাটে বাও খেলায়ও 
গোরখনাথ কাঁচি গড়ায় 


আগ! ফালাইয়া৫ গোড| ফালাইয়া » 
তার মাঝখানে জলে ফালাইয়া 


জলে ফালাইলে হইব কুইয়াঃ 
ছায়ে লোয়ে" লইও ধুইয়। টু 
ধুইয়া লইয়া দিও রৌন্র 
পার্ট হইবে মোড়া চৌদ্দ রি 


১ ঘরনী (1) ২ যিন্সে (1) ৩ হাওয়া খেলে 9 কান্ডে ৫ ফেলে * পচে 
উঠবে (1) ছায়ায় নিয়ে (1)৮ পরিমাণ বিশেষ। 


৬৪ 


৮ বাগল। ইড়ার সভৃষিক। 


পাট বলে মুই বড় বীর হেচ্চ 
হাডী বাক্ুম* ফান্তী শির নট 
গর বান্ধুম গক খির ” 
বল রাখালরা শা এবইর। 
৫. বাশ বাশ আরাউঙ্গ। বাধ তেচচ 


বাশের জন্ম কাতিক মাস 
গোরখ গেলেন হাতে দা ৪৩ 
বাশ কাটিল পুবের গাব 

শা"1 ফালাষ্টল নিল যালী?৪ 
ভাই দিয়া বানাইল যুলেব ডালি 
গোড়া ফালাউল নিল মালা 
তাই দিয়! বানাইল *লা আটী? 
(হট নডা উপরে ধাপঃ 

নাডী চাছে এই তা ৪৮ 

সোনার নাচী বিক্ষল পে 
রাখাল ছোড়াইল গোপখে পুণ্য 


এট 
চি 


বল রাখালর। শাব খবহইর | 


৬ গোবগের বাখাল বছর বাটা হ্চ্চ | 
'ধাইজ্জা আইল কুশা কাটা ১ 
গোরখেব রাখাল বন্তর বাটা 
'ভাইঙ্গা আইল ঢেউকা ক্াাটা১২ ন্‌ 


বল রাখালর]। শাব স্বইর | 


5? 


$? 


ণ. রাখালের মাথায় সোনার জটা হচ্চে 
খসাইয়! কালাও কু কাটা 


ট? 


বজ রাখালর। শাব গশুবইর। 


১ বাধব ২ বিশেষ ধরণের বাশ ৩ ছা ৪ মূল (1) € এক আটি শলাকা। 
৬» নিচে লাঠি, ওপরে দা ৭ টাছে ৮ এই রকম ৯ বজ ব্যাটা (1) ১০ভেকে এল 
১১ কাট বিশেষ ১২ কাটা বিশেষ 


বাঙলা ছড়ার ভূষিকা ৮৩ 
৬. এই গিরিহান উদয়নাট চেচ্চ। গরুএ করুল পুব ছাট হেচ্চ 


বল রাখলরা ". 
৯. ধান কাটি কাটি ছেচ্চ। পারাইয়া১ নাড়া হেচচ 
ই গায়েব আপদ যাইক২ « 1 উত্তর পাড়! 
বল রাখালরা '' 
১০. উত্তর চকে হেচ্চ | বগা চরে হেচ্চ 
চরুক বগা » | পিউক পানিও 
আঁঙ্ত গোবখের » | নাড়ু ধিলানি ৮» 
বল রাখালর।... 


১১, আস্ল গোরখুনা৭ হেচ্চ | বস্ল পাটে হেচ্চ 
হাতে হাতত ১ 1 প্রসাদ বাটে নর 
বল বাখালরা***ঃ 

» পায়ে মাডিযে ২ এ গায়ের আপদ যাক ৩ জল খাক ৪ রূসিকচন্জ্র বন্থু : 
গোরক্ষনাথেব পূক্রা (মৌবভ আমাট, ১৩২০ | পূ. ২৮১-২৮৮) | 

“বাঙ্গাসাব অনেক মনে গু গোরক্ষনাধের দোহাই" আছে । এই 'দোহাই' 
হইতেই তাহার প্রভার বুঝিতে পাবা যায় ।'*'সদাশিবেব আজ্ঞার মত, গুরু 
শোবক্ষনাথেব আড্1 ৪ হাড়ীঝী চণ্ভীব আজ্ঞ।, বাঙ্গালার স্থাবর, জঞঙজম, ভূত 
প্রেত, দৈতার্দানবেবা মানিয়। চলিত ।”-." 

“গৃহস্থ এ বাখালের নিকট গোবক্ষনাথ গো-বক্ষা কারী দেবতা | ..হতরা 
যাহার গাই আছে সেই গোবক্ষ-নাথের 'ধার' শোধ করে। বৈশাখ মাসে স্বীয় 
গাভীর দুগ্ধ ক্ষীবেব লাডু করিয়া প্রত্যেক গৃহন্ব_ঘাহাদের গাই বিয়াইয়াছে 
_গোরক্ষনাথের ধার শোধ কবে | গোরক্ষনাথের ধার” শোধই, গোরক্ষনাথের 
পূজ1।...রাখালগণ ইহার পুরোহিত, 'হেচচ* ইহার বীক্গমন্ত্র 1*''সন্ধ্যাকালে 
পাড়ার সকল রাখাল বা! কোন প্রাীন কৃষক, গোরক্ষনাথের “রণা' গাইতে 
থাকে [ আসলে ছড়ার মতোই বলা হয় ]| রণার এক একটি চরণ বলা হইলে 
সকল রাখাল সমস্বরে 'হেচ্চ' বলে। “রণা'র পর নাচাড়ী গাওয়া হয় [ এই 
নাচাভী অংশ বর্তমান ক্ষেত্রে সঙ্কলিত হয় নি] “রণা' ও “নাচাড়ী” গান সমাপ্ত 
হইলে কতকগুলি ক্ষীরের লাড়ু গোরক্ষমাখের উদ্দেশে আড়াইধাঁর মাটিতে 
ফেলিয়। দেওয়া হয়।:*'অধিকাংশ রাখালই হাত দিয়া এই লাড়ু তুলিয়া জয়, 


৮৪ বালা ছড়ার ভূষিকা 
৯১ 
৮ গৌরীনাপের ছড়া, উত্তরবঙ্গ: 


আমবোল।1১ রে হরিবোলা 
সোগোল বাড়ীত,+ ফ্লাচাকেলা। 
কাচাকেলার বড়ো! পীর 

নাউ ফলিছে গিরাগিরুত | 

ফলুক কুমড়া পুষপুর 

দেওয়ায় নামাইল্‌ হাতীর শুড় 
হাতীর আড়ে নামাইল্‌ পাঁনি 
্টকান্? কাদে 1১ টানাটানি । 
গুকান্-কাদে। গেইল গান্ভ। 

মাচা পাতেক ধান তয়? | 
মাচাত, না ধরে ধান 

গট! চারিক ভেলি” আন । 


কেহ ফেহু চিৎ হইয়া পা ও হাতের উপর ভর করিয়া মুখ দিয়া এই তৃ-পতিত 
লাড়ু তুলিয়া থাকে । এইরূপে লাড়ু তুলিয়া লওয়াব নাম “বাকের লাড়ু 
খাওয়।' ।” 

“লাডু পাওয়ার পর, একজন ব্যতীত সমুদয় রাখাল গোয়াল ঘবে প্রবেশ 
করিয়া 'অব্বো' দেয়। মুখ অল্প ফাক করিয়া “অ-ও' শস্ব করিতে করিতে 
হাতের তালু দিয়া মুখের উপর আন্তে আত্তে আঘাত' করিলে যে শব্ধ হয়, উহার 
নাষ “ছবেবা? |." 

গোরক্ষনাথের 'ধার? শোধ করবার মন্তরগুলি ষে ছড়াই, তার প্রমাণ রসিক 
চঙ্জ বন্ছুরই অন্ত একটি মন্তব্যে মেলে: “রাখালেবা এই আসনের সম্মুখে সারি 
দিয়! বসিয়া গোর্খনাথের হাহাত্মা-স্থচক ছড়া গায় । এই ছড়াই এ পুজার মন্ত্র। 
একজন ছড়ার চরণগ্জলি বলে, _অস্তান্ত রাখালেরা একধোগে প্রত্যেক চরণের 
পরেই “হেচ্চ” বলে”--রমিকচন্জ বহু : টাঙ্গাইলের প্রাচীন সাহিত্য (সৌরভ : 
কাতিক, ১৩৩৪1 পূ. ২৪৩-২৪৭)। 

১ ক্লোম' বলে! ২ বব বাড়ীতে ৩ খুব বেশি পরিমাণে লাউ ফলেছে 
9 মে ৫ শুকনো ৬ কাদা) ৭ ধোওয়া, রাখা ৮ ভালি। 


বাঙলা ছড়ার ভৃষিকা ৮% 


ভেলি না ধরে ধান 

গট! চারিক পুড়1১ আন্। 
পুড়ায় না ধরে ধান-- 
গৌরীনাথক করেক দান ॥২ 


৯৭ 


ক্ুষিকাধ লম্পকদিয় ছড় 


তি 
ন্‌, 
৩ 


৪. 


৯০, 
৯১৭ 


ওলে কুটি মানে ছাই / একপ চাষ করগে ভাই। 

ছাইয়ে লাউ উঠোনে ঝাল / কর বাপু চাষার ছাওয়াল। 
কচু বনে ষদদি ছড়াস ছাই / খনা বলে তার সংখ্যা নাই। 
লাউ গাছে মাছের জল / ধেনে। মাটিতে বাডে ঝাল।' 
নারিকেল গাছে দিলে ছুনে মাটি / শীঘ্র শীত বাধে ওটি। 
গোয়ে গোবব বাঁশে মাটি / অফল1 নারিকেলের শিকড় কাটি। 
শুন হে চাষার বেটা / বাশে দিও ধানের চিট ॥ 

চিট দিলে বাশের গোড়ে / বিঘে ভূই বেড়বে ঝাড়ে ॥ 
ধর্ম হয় না করলে উপাম / কোদাল পাডলে হয় না চাষ। 
সরিষা! বনে কলাই মুগ / বুনে বেড়াও চাপড়ে বুক। 
শীতের ঘাস / বর্ধার পাশ । 

ভূয়ের জল ভূ উতে মরে ঘন ফেলে পা। 

ধার মা ভাল তার বি ভাল বাওরে ভাইবা 8৩ 


৪৯৩) 


" কুষিকার্ধ বিষয়ক ছড়া ) 


ভাক দে বলে খন! / ভার্রে নারিকেল ঝুনা 15 


১ ধান 


রাখবার পাঞ্জ, খড় দিয়ে তৈরী ২ “গোৌরীনাথ নামীয় 


কুষিদেবতার পুজোর চাদাব ছড়া । উত্তরবঙ্গে চলিত। 

৩ রাজেন্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় : কৃষি-কার্ধ (ডাবতী : চৈত্র, ১৩০৪। 
পৃ. ৬৮৩-৬৯৪ )| শেষ ছড়াটি গরু চেনা সম্পর্কে । যে গরুর প1 ছোটো, 
তারাই ছুদ্ধবতী হয় । 

৪ চজকুষার দে : ভাত্রের শৈশবস্বতি (সৌরভ : ভাত্র, ১৩২১। পৃ, ৩৫৯- 


৩৬৪ )। 


৮৬ বাঁওল! ছড়ার ভূমিকা 


৯৪ 
1 মুসিকার-স'কাগা ছড়া । 


ক. ভাক দিয়ে কয় রাবণ, কলা! পোতে আঘাঢ আর শ্রাবণ, 

কল] পুতে না কেটে। পাত তাতেই হবে কাপড় আর ভাত । 
খ. দেড় হাত গভীর, সওয়া ছাত গাই, 

কল] পুতে] চাষা ভাই ।+ 


৯৫ 
॥ বুবিকাছাল নার 

ক. ক্ষেতের কোণা/ বাণিজোব সোনা ॥ 

ধ. খাটে খাটায় লাছ্ের গাড়ি 
তার অধেক কাঁধে ছাতি ৷ 
ঘরে বসে গুছে বাত। 
তার ঘরে, হা "ভাত 

গ. দৃবের সোনা / নিকটের লোনা ।+ 


॥পাটস্কাটার আন্পাক 
হলে ফুল কাট শন। 
পাট পাকিলে লা ছ্ি৭ 1৩ 


১ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (করুষক: কাতিক,*১৩২১। সঙ্কলন. 
প্রধাসী : পৌষ, ১৩২১। পৃ. ৩৫৭) । 

২ রাঙ্গেজলাল*্বন্বোপাধ্যায় : কৃষিকার্য (ভারতী : কাতিক-অগ্রহায়ণ, 
১৩০৪ পৃ. ৪৭১-৪৭৪ )। 

“অল্প চাষে বাণিজোর অপেক্ষা অধিক লাভ পাওয়া যায় ।...নিকটের খারাপ 
জমিও দূরের উর্বরা জমি অপেক্ষা শ্রেষ্ট ।-..” 

৩ রাজেজ্জলাল বন্দোপাধ্যায়: বাঙ্গালার পাটের চাষ (ভারতী : 


শ্রাবণ, ১৩০৪ । পু. ২১১-২১৪)। **শনের ফুল হইলেই কাটিবে ও!পাটে 
কল পাকিলে কাটিবে 1” 


বাওল। ছড়ার ভূষিকা ৮৭ 


৯৭ 
॥ মেধ ও বৃহি বিষয়ক ছড়া ॥ 
ক. পূর্বেতে উঠিল কাড় 
ভাঙ। ডোধা একাকার ॥ 
খ. টাঙ্গের সভার মধ্যে তারা 
বর্ষে পানি মুষলধারা ॥ 
গ. দূর সভা নিকট জল 
নিকট সড়া বসাতল 
ঘ. পশ্শিমে ধন্টু নিত্য খর! 
পুবের ধন্থ বর্ষে ঝড়া ॥ 
ও. বংসরের প্রথম ঈশানে বয় 


মে বংসর বর্ষ হবে খন। কয় ॥ 
বেঙ ডাকে ঘন ঘন 
বৃষ্টি হবে শীঘ্র জান 1১ 


৪১৮৮ 


॥ বুষটি আনবার কষম্যে টাঙ্গার ছড, ফালপাইগুড়ি ॥ 


শিব রে শিব সাজে 

কানা খডিট। ঝ»,মূর বাজে । 
বাছ্ুক ঝ,মুব, বাজুক তাল 
এই গিবিটা জগৎ 'ভাল্১। 
জগতেব উনি-ঝুনি 
সনায়েও বাদ্ধিছে টানি? | 
সনারে কেরুয়া হার 
আস্ুক বুরি আস্থৃক ঝড় । 
না! আসিলে শিবের দহাই 
বেলা নাই বেল। নাই 
চলো রে সগায়ণ বাড়ী যাই ॥৬ 


১ অযুলাচরণ বিদ্যাভূষণ . মেঘের কথা (মর্মবাণী : প্রথম বধ, প্রথম 
খণ্ড , ১১শ সংখ্যা; আশ্বিন, ১৩২২ 1 পূ. ২৪৯-২৪১)। 

২ এই গৃহস্থটি জগতের মধ্যে ভালো ৩ সোনা দিয়ে ৪ দোনারই কেছুর 
৫ সকলে ৬ নিরগ্রন দত্ত: উত্তরপথ (জলপাইগুড়ি। পৌষ, ১৩৭৪) দল 


৮ বাঙলা] ছড়ার তৃষিক! 


৪১৫ 
নৃহ্ীর চড়, কোচবিহার ও 


আর রে দেওয়১ ডাকিয়া, দৈ-চুড়া দেং২ মাখিয় ॥ 
দোলা-বাড়ীত_৩ চেড়ীগিলা, ঝাঁপালি পাড়ে৪ ডুবিয়া ॥ 


বেঁধে ছেলেবুড়ো ক্ান করে, হাতে ধানভানবার দীর্ঘ মৃষল ('গাইন' ) নিয়ে 
বিভিন্ন বাড়ীর অঙ্গনে গিয়ে এই ছড়। আবুততি কবে থাকে । ছড়ার ভালে তালে 
হাতের 'গাইন' মাটিতে ফেলা হয়। এভাবে 'অঙ্গনে পর হয়ে গেলেও গৃহস্থ 
কিছু মনে করে না। তাতে শিব কষ্ট ছবেন। ক্রমাগত তিনদিন ধরে বাড়ী 
বাড়ী খুরে এটি বলা হয়। যে চাদ উঠবে, শেষের দিন তাই দিয়ে পুজে। করা 
হবে বুই্ি নামাবার জন্তে | তুলনীয় : ৯*-সংখাক ছড়ার তীয় অ*শ। 


ডঃ ই্রচারুচন্্র সান্সাল 'মহাশয়ের “দি রাঞ্রবংশী'স, অফ নর্থ বেঙগ” 
(১৯৬৫) গ্রন্থে পে. ১৫৫-১৫৬) এই ছড়াটিব কথান্তর ও অতিবিক্ত কথা পাওয়া 
যায়। তিনি এটি জলপাইগুড়ি জ্েলাব পাহাডপুব অঞ্চল থেকে সংগ্রহ 
করেছেন এবং গোবোধনাথেব গান বলে নিদেশ করেছেন : শিব নাচোরে 
শি সাজে 'কানা কড়িটা ঝমূর বাজে 'বাজেকো। ঝুমুর বাঞ্জকে। ভাল/এই 
গিরিটা জগত ভাল্/জ্জগতেরও রুনিঝুনি/সোনায়ে বাদ্ধিনু ট্রনি'সোনাবে খেরুয়া 
বাণ/আক ছুয়ারে নাগো হান, হাসন্বাথে! গ্রে জোর/পারোয়ার ডাক শুয়া/ 
শিরির বউটা না খায় গয়া/খায় গুয়। তে ন! খায় চুন/পন্ধ! ভাতত্‌ ঢালে জন/ 
পন্থ। ভাত ছল্বলায়১/গিরির বউটা খা)ল্খ্যালায়২/খ্যাল্খালাইতে খ্যাল্খাইতে/ 
নাগিল ভোগ 'কুন্ঠে নাগিছে পুজার ভেগ/দোদোর খাইবে মদনপুর/কাযমন করি 
ঘাবে মদনপুর/যপনপুরের পাইকপাড়া/ছনর বুড়ি হবাঠারো৷ ঘোড়া/ঘোড়ায় ঘোড়ায় 
ছু-জাগরি৩/পাচ বামুনট। বু-জাগ রি 'পাচ বামুনটা ,নে-বেরি৫/ গিরির বউটা 
ছে-বেরি৬।ডাল্কাটাখান৭ না পায়'বিলাইক মারলেক ঘপ.কায়া৮/হিপার 
₹পার৯ মন তিয়া১০/বিলাই আমিল্‌ বড়িয়। । 

১ চ্্চটে, আঠালে। হয় ২ জোরে হাসে ৩ যুদ্ধ ৪ মিশ্রণ € লোভী ৬ নোংর! 
৭ ভালো ছুরি বাদা খানি ৮ জোরে ৯» এদিক, ওদিক ১* মন্ত্র ব'লে ১১ আবার 
জীবন পেয়ে। ধোড়া়-ঘোড়ায় যুদ্ধের প্রপকে ৯*-সংখাক ছড়ার তৃতীয় অংশ 
ষ্টবা। 

১ মেঘ ২ক্েব ওধানের জন্মতে ৪ বাঁপদের গু সাতার কাটে। 


বাঙল। ছড়ার ভূঘিক! ৮৪ 


ইন্জ রাজার মাও কান্দে, চেংড়ীগিল। পইল্লেক ফান্দে১_ 
হল্-হুলিয়া পড়ে ঝড়ি,২ চেংড়ীগিল! আসিল্‌ বাড়ী ॥৩ 


১৭৯৩ 


প্রথম জন ॥ আল রে পানি বিম্-বিম্‌ 
পাঠা মারিয়19 দিম দিম্‌ | 
দ্বিতীয় জন ॥ যারে পানি ঘুরিয়। 
শিদলঙ১ দিম্‌ পুভিয়া ॥ 
প্রথম জন ॥ আইসেক পানি ঝাকে-ঝণাকে 
শিদল ধাবে? গাছে গাছে!” 
১০১ 
প্রথম জন ॥ কব পাতায় নল, 
জোবে মার ৩ল। 
দ্বিতীয় জন ॥ কচুব পাতায় করম্চা, 
এই মেঘথান উড়ে যাঁ।৯ 
১০১ 
' বার উৎপন্ত ও অব্থতি লম্পরকে ছড়া। 
আধাটে উৎপত্তি 
শ্রাবণে যুবতী 


১ ফাদে পড়ল ২ হুড়-হুড় করে ঝড় বয়ে চলে ৩ রাজেন অধিকারী 
( দিনহাটা, কোচবিহার )। 


৪ কথাস্তর : কাটিয়া ৫ দেব, দেব ৬ কচু ও শুকনো মাছের গুড়ো করা 
তরকারি বিশেষ ৭ খাবি ৮ স্থরেন্দ্রনাথ রায় (ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি )। 
বর্ধমান জেলা থেকে এই ছড়ার রূপান্তর পেয়েছি: আয় রৌদ্র হেনে, ছাগল 
দিব টেনে+/ বকৃরীর মা বুড়ি, কাঠ কুড্ুতে গেলি 1 গোপালচন্ত্র শাস্্ী : 
বাঙ্গাল। ভাষা ( নব্যভারত : ভা, ১৩*৩। পৃ. ২৭৬-২৮০ )। 


» দীনেশ্রকুষার রায়: পল্লী চিত্র ( চতুর্থ সং ফাল্তল, ১৩৪৬। প্রথষ সং 
১৩১১1 পৃ. ৬৫ )। বর্ধষানে এর কথাম্ধর : কলাপাতণ, কলাপাতা, করগ্1/ 
অম্নী শোম্নী৷ পেয়ে খেয়ে থেমে য11--গোপালচন্জ্র শাস্ত্রী : বাজাল1 ভাষা 
( নব্যভারত : ভার, ১৩*৩ |পূ. ২৭*-২৮* )| 


৯, ধাওয়া! ছড়ার ভূমিকা 


ভাঙে পোয়াতি 
আশ্ষিলে বুড়া 
কাতিফে দেয় উড়্া ৪১ 
১০৩ 
1 ডাক লন্গা, অহন শ্ক্ের কা, বালপ্াউতিড়ি ? 
রা সয়া, আরা, 
ধড়েয়া, নেন্দুর, পকা, মাকড়, দূর হ' | 
আকশোর হা, 
মহালক্ষ্ী খেইল্‌ খেলা ॥৩ 
খাটে। নাউল দীঘল ইশ 
হামার ধানের বড়ো! বড়ো। শীষ, | 
মোগার ধান আউল-বাউল৪ 
মোর ধানে খাজি চাউল ॥ 

১ চঙ্ছকুমার দে- ডাছেব শৈশবস্থৃতি (সৌরভ. ভাজ, ১৩২১। পূ. 
৩%৯-৩৬৪ )। 

২ বড়ে ঈছুর, ছোটো ইদুর, পোকা ৩ খেলা খেলল, লীল1 দেখাল ৪ সকলের 
ধাল যেমন-তেমন 1 কথাস্্র : আকশোর হা, আকশোর হা,।পকা-মাখভ * 
দুর হ'/ সাগরে ধান টনামন1১/হামাব ধান কাইঞ্চার সনা৩ / সাগবে ধান 
ছিতি-হরি5। হামার ধান বাড়ীর ভিত্তি ৫ 

১ পোকা মাকড় ২ দেমল-তেমন ৩ কাঁচা সোনা ৪ এদিকে-সেদিকে 
ছড়ানো ৫ বাড়ীর দিকে । অপর কথাস্তব ও অতিরিক্ত কথা : শীষতে বিশ১ 
হউক 'ছোটো-বড়ো সামান হউক / আজি হাতে ২ লোহাব ভাং/হারা ফাটি 
বাইরাউক ধান। 

১২*-কাঠাহ এক 'বিশ' ধান হয়, তাই হোক ২ আজ্ত হতে ৩ ধানের 
গর্তকোধ থেকে ধান বের হোক । 

'দিরাজবংশী'ল্‌ অফ নর্থ বেক্গল' বইতে (পৃ. ১৪২ )ভাক্তার প্র চাক্ুচন্র 
সান্তাল-প্রদত কথান্তর : ক. সোর-হা, সোগারে ধান আউল-বাউল/মোর 
ধান মোল্ঠা চাউল খ. সোর-হা, সোগারে ধান টোনা ষোনা/যোর ধান 
পাকা বনা, লোর-হা গ. আকশোর”হা/পোক। মাকড় নেস্দুর ভেন্দুড় দূর 
₹'/ছোটো। লাঙ্গদের বড় ঈশ/হামার ধানের হপ্হল্‌ শীষ ঘ. এযাক-শোর- 


£০:০১১০০৭ ৯১ 


১৩৪ 
£ ধানের সাধ ফেবার ছড়া, লুজ্ছ়বন ? 


আশ্বিন যায়, কাতিক আমে 
মা লক্ষ্মী গভভে১ বসে। 
সাধ খাও বর স্বাও হে_- 
আরের২ ধান নটী-পটি৩ 
আমার ধান বায়ার পটি 

মা লম্্ী সাধ খাও হে 1৪ 


১০৫ 
॥ প্রথন ধান-কাট'র ছড়া, জলপাইগুড়ি ও 


কলোব পাতে বান্দি ধান 
কাটি? উঠাচু ঘবে? , 
হা/সগাবে ধান ছিতি, মোব ধান গোলার ভ্ডিতি । উনশেষ কথাস্তবটি অবিভক্ত 
জলপাইগুড়ি জেলার একটি থানা, দেবীগঞ্জ থেকে পাওয়া । দেবীগঞ্জ এখন 
বাঙল! দেশের অস্ততূক্ত | শেয কথাম্তরটিও রঙপুর জেল। থেকে স'গৃহীত। 
আবছুস্‌ সাতার তার 'আবণ্য জনপদে” (ছি. স' বৈশাখ, ১৩৮২ । এপ্রিল, 
১৯৭৫ | ঢাক1) বইতে (পৃ. ৫০৩) উত্তব বঙ্গের বাজবংশীদের মধ্যে চলিত 
উপধুক্তি ছড়ার যে কথাস্থব দিয়েছেন, তা এই আগ শৃওর হট/পোঁক। মাকড় 
দূর যা৪ক্/সবাব ধান আওল বাওল/আমার ধান শুদ্ধ চাউল। 
ওপবেব এই ধরণের সব ছড়াই মস্ধমী। এই মন্ত্েব প্রভাবে অপরের 
কম বা খাবাপ ধান হয়ে নিজে বেশি ও ভালো পান হবে, এই বিশ্বাস এখালে 
কার্ষকবী। একই সঙ্গে 91901 ও ৮1710188151 প্রতি কথাস্তরের 
পূর্বে ধ্বন্যাত্সক শক ধযাছু-ধমিতাকে বাড়িয়েছে । অন্কার ও ধ্বন্যাত্ক শব্খ 
বাঙলা ও ভারতীয় মন্ত্রে খুব বাবহৃত হয়। 


১ গর্ভে ২ অপবের ৩ ন& ও ঘেমন-তেমন ৪ “সুন্দরবনের প্রজা? : 
লেখকের নাম নেই . (নব্যভারত ' অগ্রহায়ণ, ১৯৯১ পৃ. ৩৪৯-৩৫৩)। “ধান 
গাছকে লক্ষ্মীর স্ায় ভাবিয়া গর্ডে ধোন্ড দেখিয়া আশ্বিন মাসের শেষ দিনে 
সাধ দেয় ।” সে দিন পিঠে তৈরি কবা হয়। রাত থাকতে উঠে সবাই ক্ষেতে 
ধায় ধানের 'সাধ” দিতে | শোলার ফুল, এবং “নল? নিয়ে ক্ষেতের চতুদিকে ঘুরে 
ঘুবে, চালের গুড়ে ছড়াতে ছড়াতে, উচ্চংন্গরে এই ছল্ডা আবৃত্তি করা হয়। 

১৩-সংখ্যক ছড়াটি এইখানে সঙ্কলিত হওয়া উচিত ছিল, শ্রষক্রমে পূর্বে 
সঙ্কলিত হয়েছে । 


€ মরগ্মের প্রথম ধান কাটে কৃষকের পছ্ী 1 কলাপাভার অগ্রভাগ দিয়ে 
ধানের গোড়া মুড়িয়ে বা হাতে প্রধম ধান কাটা হয়। 


৯২ বাল! ছড়ার ভূমিক! 


ভরিয়া অহ নাগে ডোল! বেড়ি,,১ 
রিয়। অহ গোল! ঘরে ॥ 

ধড়ো বান্ছি, নেন্দুয় বাম্দি 

বানি মাছ নেকেনাই 1১ 

পারো মাসের তের পার্বণ 

তমার “বরে পাই ॥৪ 


১5৬ 
শুক কয়ে ধানের পা জাকে দিবার সময় কপিত হর যেছড় জলপা্তীওডি। 
হলুদ দিয়া ছুপাহ সত] 
ঘেরা দিচু পুজে, 
বিষ ঘুরিয়া আসিল মাগে 
শ্বাব| দিযে শোকে ॥ 
পিঠ দিমো। মিঠ। দিমো। 
দিয়ো দুধের ক্গীর। 
অচল হয়য়াও অহিস্‌ মাগে 
মোর ঘরতে থির? | 
পৌষ নস্ষ্টী মহা নক্ষ্া 
হলো বরণ। 
পঞ্চহিনী৮ এক ঠাই 
আণোন আজি চব্ণ £৯০ 
১০৭ 
£ পরানের চড়, ব রান 
কো! কো কো,১* আমাগে! বাড়ী শুভ নবাল্গ। 

১ 'ভোলা' বা 'ভোল' ভরে পুগো লক্ষী তুমি থাকে। ২ নান! আকারের 
ইছর, ধার! পাকা ফসল খেয়ে ফেলে ৩ তোমার ৪ গরুদাদ রায় ( বেকুবাড়ী, 
জলপাইগুড়ি )। 

৫ পৃজ] দেব ৬ হয়ে »স্থির ৮ 'গুছিলগ্ী”, 'ভাকলন্জী', 'অঘন লক্ষ্মী” 
'পৌধ লক্ষী" ও 'তিন্তাবুড়ী'_-এই পাঠ বোন » রাখো ১ গুরুদাস রায় (বেরু- 
বাড়ী, জলপাইগুড়ি )। 

১১ পাখির ডাকের অন্ুক্কতি | 


বাওজা ছড়ার ভূষিকা ৯৩ 


গভ নবার খাব! কাক বজি জবা 
পাতি কাউয়া লাখি খাপ, 
ঈাড় কাউয়া! কলা খায়, 
কেণ ফো। কে, মোরগো২ বাড়ী শুভ নবান্ ॥৩ 
১০৮ 
॥ নবানের অপর ভ্ড়া, বরিশাল ১ 
দাড় কাউয়াবেঞ আহ্বান কব্যা 
পাতি কাউয়াবে বলি দিয়া 
কোকো কৌ 
আজ কৈলাম৫মোগে ১ বাড়ী শবে। নবাক্্রো? ॥ 
আইউয়ে! ফাইয়ো কাক বলি লই য়ে 
আত বরা! সন্দেশ দিমু 
পেট টী বরা খাইয়ো ॥৯ 
১ পাতি কাক নবাঙ্গে অনিমস্ত্রিত থাকে, ভাই তাকে অনার জাপন 
২ আমাদের ৩ অনোরঞন গুহঠাকুরাত] - বরিশালে নবান্ন (বঙ্গদর্শন : মাঘ, 
১৩২৯ পৃ. *২১-৭২৬)। ” নবাকের পূর্ববাত্রি প্রভাত হইতে ন1 হইতে 
সকল গৃছের বালক-বালিকাগণ জাগ্রত হইয়াছে এবং দলে দলে ঘরের বাছির 
হইয়া পক্ষিগণেব কলরবের সঙ্গে তাহাদের বালকগ মিশাইয়া উচ্চৈন্দরে 
একপ্রকার স্বর ধরিয়া পাডকাক দিগকে নিমন্ত্রণ করিতেছে; সে নিমস্ত্রণের 
সঙ্গীত বা ছড়া এই,.. * [ অতঃপর ছড়াটিব উদ্ধৃতি ]1 
৪ কাককে ৫ বললাম কিন্তু *» আমাদের ৭ শুভ নবান্গ ৮ হাত ভরে সন্দেশ 
দেব ৯ কাতিকচন্্র দাশগুপ্ত. পৌধ-সংক্রান্তি ও নবাঙ্গ (প্রবামী : চৈজ্জ, 
১৩১৮। পৃ. ৬০০-৬০২ ) | 
প্রবাসী" € বৈশাখ, ১৩১৯ । পৃ. ৮৭) পত্রিকাতেই কাতিকচন্্র দাশগুপ্ত 
এই ছড়ার কথাস্তর ও অতিরিক্ত কথ) প্রকাশ করেন :.. কাক বলি লইও, / 
ভোঙ্কা ভরা চাউল দিমু । প্যাট্টা ভর্যা খাইও, ! এ ট এট ট কলা দিঘু, / পুব 
দ্বিকে লইয়! বাইও। 
নবায্ের দিন পিতৃপুরুষের উদ্দেশে “পার্বণ করিস! কাককে বলি? 
(ভোঙ্গাপূর্ণ চাউল, কলা ইত্যাদি ) দেওয়ার নিয়ম। এ বলিফাক কর্তৃক 
গৃহীত ন। হওয়া পর্ন্ত গৃহস্থের আহার করা অধর্ম। বলির কলা দুখে করিয়া 


৯৪ বাঙলা ছড়ার ভৃষিকা 
» ০৪) 
॥ বড়শ ধিত়ে মান্দা পুগে কপি ত নধধমণ 5, জপপারগ্তড়।। 
9-ভেদ]। 
সাগারে খটৈ নড়ে-চ০ 
হামার পটল উুলি পড়ে 5 


১১০ 
১ টিপ দিয়ে মা মারব গময় দহ ড়া তধগষজ + 
প্রথম ভন ॥ আল্সিয্া রে আল্সিয়া, 


খলঠ৪ গেইল তোর ভাসিয়া ॥ 
যেমাচ মারছে! যাউক গলই ভাস, 
তুম এলাম়১ ডুবিয়া ॥ 
প্রথম জন ॥ ভাঁমি, গেইল্‌ হে ভালে হুইল্‌, 
কানাব নাগ্ঠি হাবেয়া গেইল্‌ ৪? 
কাক পূর্বদিকে গমন করিলে গৃহপ্ধের কলাণ শ্রচিত হয়| "ভাই, নিমঙ্থণ 
কালেই কাককে সুভ পথ অবলম্বনে অন্তরবোধ করা হইয়াছে । ৮ 

১ সকলেরই ২ মাছ রাখবার শীশের তৈরি পাত্র ৬ মনোমোহন বায়, 
'বুড়াবুড়ীর কথা" (জলপাইগুড়. পৃ. ১৭)। কথান্তব ও অতিরিক্ত কথা : 
ধু ু আট্‌টা-/ধরিস্‌ একট] বুড। মাটা/সোগারে খলই নড়চড/মোর খলইটা 
ডাক্ষয়া 'ভর্‌ (তাড়াতাড় '৬র)। রাজেন অধিকারী (দিনহাট।, কোচবিহার) 

মাছ পাওয়া-না-পাওয়া সম্পকে নানা সংস্কার ও 0৪7০০ আছে। বিশেষ 
ধাছু-মগ্তের প্রভাব এর পেছনে ক্রিয়াশীল। বিশেষ অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে 
যেমন মাছ ওঠে, তেমনি ভার অণভশাপে মাছ ওঠে না। পূর্ববক্ে, মাছ 
ধরতে গিয়ে প্রথম যেমাহ পওয়া যায়, তা থুখু লাগিয়ে তবে মাছ 
রাখবার পাজে রাখা হয়। সেই সময় মুখ দিয়ে এক প্রকার শব্দ করা হয়, 
তাকে বলে 'থুরিবাইল” (বাকরগঞ্প ) বা 'থুরিবুরি” (ঢাকা )। এতে মাছ 
বেশি পরিমাণে ধরা পড়ে বলে বিশ্বাস আছে ।- প্র: 'পূর্বপাকিস্ানী আঞ্চলিক 
বাওল। ভাষার অভিধান" (বাঙল! একাডেমী, ঢাকা )। 

৪ ঘে বাশের তোর পাত্রে মাছ রাখা হয় ৫ গেল ৬ এখনই তুলব ৭ কানার 
লাঠি হারিয়ে গেল। কথান্তর : আল্সিয়া, খলই যায় তোর ভাসিয়া / বায় 
মানে১ ভালিয়া, 'আরো। গড়াইষ্‌ মুই ডিয়াৎ১বসিয়। | 

৯ হাক না| কেন ২ উচু জায়গায়। 


বাওলা ছড়ার স্ৃিক! ৯ঃ 


৯ 
। ছাছ যারার বশরধমগ ছা), জদেপাইড়ি ॥ 
প্রথম জন ॥ কডশি রে হ্যাং,৯ 
টানিয়া অঠা২ বাং ॥ 
থে ম্বাছ মারছে বড়শি বে হ্যাং, 
টাঁনিষা। অঠ] চাং৩। 


আনুষ্ঠানিক ছড়া, তন্তীয় পধায় : মানবজীবন ও জগৎ 


৯ ১ 
; ৮ মাডাবার মঙ্গবদী ভা | 
ভূ আমাব পুত, শাখনী আমার ঝি, 
মাছ-পোডা পিয়ে ভাত খেয়েছি ববি আমাব লি ?8 


১১৩ 
7৯ হণ্ডবার অংমী ছাড়া) 
ঠিক দৃপ্ত, ব বেলা, ভূতে মাবে ঢেল, 
পায়ে পড়ল রশি, ঠাটু গেড়ে বসি 1? 

১ অর্থহীন ২ টেনে ওঠা ৩ মাছ বিশেষ | ঈর্যাপরায়ণ প্রথম জন যখন 
বীডশিকে মাছের বদলে “প্যাং, তুলতে বলে, ধে মাছ ধরছে, সে তখন এই 
বিপরীত ছড়া বলে বড়শিকে “চ্যাং মাছ তুলছে বলে। জলপাইগুড়ি (ধৃপসুড়ি)- 
তে চলিত। নানা অশ্লীল ছড়া এই সময় বলা হয়। 

৪ দীনেন্দ্রকুমার বাঁয় * পলীচিত্র (চতুর্থ সং" ফাল্গুন, ১৩৪৬। প্রথম সং 
১৩১১ : পূ. ১৫)। প্রচলিত কথাম্তর : পেহ্ী আমার বি/রাম লক্ষ্মণ বুকে 
আছে করবি আমার কি? 'মাছ পোডা' দিয়ে ভাত খেলেই সৃতে ধরে। 

& যতীজ্ মুখোপাধ্যায় : পুরাতন বর্ষের স্বপ্ন : (ভারতী : চৈত্র, ১৩**। 
প্‌. *৩৮)1 

বালিকাহয় চমকিয়া উঠিল |...দেখিল চতুর্দিক জলশৃক্ত, উত্তরে ধু ধূ 
করিতেছে, মধ্যাহ্ন বায়ু হু হু করিয়া! বহিয়া যাইতেছে। তব্র্শনে বালকটিও 
কিকিৎ জন্ত হইয়া গেল । তাহারা তিনজনে এক কালে সমন্বরে বলিয়া 


৬ বাঙল! ছড়ার তৃষিক 
১১৪ 


বক মামা বক মায়া ফুল ছিয়ে বা । 
নারকোল গাছে কড়ি ফুটেছে, গুণে রেখে যা ১ 
১১৫ 
ক. ভিগ্নালা১ রে ভাই 
আগ] কাডম £ চাগা চাগাও 
ঝরৃত পরের? দাগা দাগাত। 
উঠিল-[ আঙঃপর পেই ছড়াটিই ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে] এই বলিয়া তাহারা 
তিনঞ্জনে অবনত জান হইয়া ভূতলে বসিল, আবার উঠিয়া, এ মন্ত্র উচ্চারণ 
করিতে করিতে ধীরে ধীরে একটু অগ্রনর হইয়া! চলিল।” 

এ বিষয়ে এই মন্তধাটিও উল্লেখধোগা : ***'মেই ছেলেবেলা) দুই 
প্রহরের সময়ে বাগানে গেলে ভয়ে গা ছক ছোকু করিত; তখন-_-“ঠিক 
দুক্ধীয় বেলা, ভূতে মারে ঢেল।, পঞ্চাননদের খেলা”--এই মস্ত বলিতে বলিতে 
নেমাজ করিবার মত সকলে কত হাটু পাতিয়া বসিতাম 1”- রঙ্গলাল 
মুখোপাধায় ভেক ভূতঞঙ্গ (জন্মভূমি ' মাঘ, ১২৯৯। £৯৭-১০৮)। 
'ঢেলা'র পরিবতে 'ঠেলা”ও মেলে । 

১ অজয় কুমার ভট্রাচার্ধ ( বৈছ্যাবাটা, হুগলি )। “বিশ্বকোষে" এ বিষয়ে তথ্য 
ও কথাস্তর পাওয়। ঘায় “আমাদের দেশেব বালক বালিকাগণের বিশ্বাস 
ধে, বকজাত্তির আকাশভ্রমণ কালে প্রার্থনা করিলে তাহার! আমাদের নখের 
উপর সাদা লঙ্গ! দাগ দিতে পারে ।” পাদটীকায় ছড়াটি উদ্ধত হয়েছে : 
বক। মামা বক1 মায়া ফুল দিয়ে যা! চার কড়া কড়িদেবগুণেনিয়েহা। 

ছিতয় পঙ্.ক্কির অপর কথাস্তর : নারকেল গাছে কড়ি আছে।গুণে নিয়ে 
যা। নদীয্া জেল! থেকে পাওয়া অপর একটি কথাস্তর : বক মামা, বক মাম, 
ছুধ দিযে যাও!বেনা গাছে কড়ি আছে, গুণতে গুণতে যাও। বক উড়ে যেতে 
দেখলে বালক-বালিকার! নখ সাদা হবার কামনায় ছু হাত উপুড় করে এই 
ছড়া বলে। বকের রঙ সা?1, ছুধের রউও তাই, নখের রঙও তাই হবার জন্তে 
কামনা কর! হচ্ছে। এটি সাদৃশ্ত-মূলক বাছ্‌'র অঙ্গীত্ৃত। 

২ এক প্রকার সারম জাতীয় পাখী, গল দীর্ঘ । দীর্ঘলিয়া, ডিগ্নাল্যা 

আগা কাটব ৪ চাক1-চাক। করে € বড়-বুহি পড়ছে ৬ রয়ে বয়ে। 


বাওল। ছড়া কৃমিক। ৯ 


হাঁত্‌কুরি হাউভা?১ পাক ন খাইলে 
তোর গুরুর ফোহাই । 
খ. সোনার ভাবা নাইরকলর পানিও 
ভিয়ালা খাইতে জাল মেলানিউ ৭ 
১১৬ 
ঝড় মামা ঝড়। একটি আম পড়, ॥৮ 
১১৭ 
কাউয়! নানা, এক আম দেনা 
ছুআম লেনা।” 
১ নাত কুডি সাতটি ২ না খেলে ৩ হুকে। ৪ নারকেলের জল 
« খাবার সময় ৬জালের মতে] বিস্তৃত হয়ে * মোহাম্মদ এনামুল 
হক : ছড়ায় চট্টগ্রামের পারিবারিক জীবন: ( বিচিত্রা: আশ্বিন, 
১৩৩৫ । পৃ. ৫৫৮৫৭৫)। চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত। দল বেধে 
এই সারস জাতীয় দীর্ঘ-গ্রীবার পাখীর! বখন বৃষ্টির দিনে উড়ে যায়। তখন এই 
ছড়। বললে সত্যিই তার! নাকি “সাত কুড়ি সাত বার' পাক খায়। ছড়ার খ- 
অংশ বিপরীতার্থক মন্ত্র, এতে ওই পাখিদের আবার স্বাভাবিকভাবে উড়ে চলে 
যেতে বলা হয়। নুরুল ইছলাম চৌধুরীর “চট্টগ্রামের লোক-সাহিতা ও 
সংস্কৃতি? (প্রথম সংস্করণ : জুলাই, ১৯৬৫ | চট্টগ্রাম ) বইতে (পূ. ১৩) এই 
ছড়াটির কথাস্তর পাওয়া যায় . আগা কাডম চাগ1 চাগা/সত্য পীরের ভাগে 
( ভাকে ),/সাত কুড়ি লাত.তোয়। (সাতটি ) পাক দ্ে/তোর গুরুর দোয়াই। 
মোছাম্মষ সিরাঁজুদ্দীন কাসিমপুরী তীর “লোকসাহিত্যে ছড়া, (বাঁডলা 
একাডেমী, ঢাকা । বৈশাখ ১৩৬৯) বইতে (প. ১২*) নোয়াখালি থেকে 
পাওয়া এই ধরণের ছড়াকে 'বক-বন্দী'র ছড়া বলেছেন। তার 'কখ]' এই : 
দাঁড়ি ছে রাড়ীর পুত ।/কচু পাতায় খইলাম দূত ৪/দৃত পড়ে নালে |/ফাড়ি 
বানলাম মালে ॥/ষাল| “গেল ছিড়.ইয়11/দাড়ি বানলাম ভিড় ইয়া ॥/সাতপাক 
ঘুরৃইয় যা ।/গুরুর দোয়াই খান্তা বা ॥ 
৮ উৎপলকান্তি গায়েন ( জগৎপুর, হুগলি )। 


» সাহাবুঙ্দীন আহমেদ ( মেহেরাপুর, কালিয়াচক। মালধহ )। জআষ 
গাছের তলাতে গিয়ে এই ছড়া বললে আম পড়ে বা কাক আম ফেলে দেয়। 
প 


৯৮ বাওল। ছড়ার তৃষিক। 
১১৮ 


বুল্বুল্‌ আমার কাক? 
কুল ফেল পাকা ?১ 


১১৯ 
॥ বান্রড়ের প্রত কখভড ড়া ॥ 


বাচছুড় বাছুড় মিতা 
ফল খায় তিতা।২ 
ঘোড়া খায় থাস 

বাছুড় যায় উপাস ॥৩ 


এই ছড়ার কখান্তর ও অতিরিক্ত কথা পাওয়া! যায়: শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্ধ : 
বাঙলার লোকসাছিতা : দ্বিতীয় খণ্ড (প্রথম সং, ১৯৬৩ ), পৃ. ৬৪৯। 


১ পৃর্ণচন্্র ভট্টাচার্ধ : 'বুলবৃল? : (প্রতিভা : পৌষ, ১৩১৮। পৃ. ৪৭৮- 
৪৮৯) এই ছড়া বললে বৃলবুলি পাখি নাকি পাক] কুল ফেলে দেয় গাছ থেকে। 
ছোটো বুলবুলি-কে ঢাকা-ময়মনসিংহ বলে “টকা'। সেখানে তাই বালক- 
বালিকারা ছড়া কাটে : টক আমার ঠাকু ভাই/বরই ফেল! বাড়ীত, যাই। 
দীনেশ্রকুষার রায়ের 'পলীবৈচিত্রা' (তৃভীয্র সং চৈত্র, ১৩২৯। প্রথম ষং 
আঙিন ১৩১২) বইতে (পৃ. ১৫৬) মেলে: বুলবুলি মোর কাকা". এটি 
ম্দীয়া জেলায় প্রচলিভ বলে দীনেন্দ্রকুমাব জানিয়েছেন । অপর কথাস্তর : 
শিষ ঠাকুরের বর/একটি বরই পড় ।--মতিলাল দাস: শিশুমনের চলচিচঙ্ঞ 
€ বিচিজ্ঞা : বৈশাখ, ১৩৩৯ 1 পৃ. ৫২১)। 


২ কখাস্তর : 'ঘা খাবি তা তিতা, ৩ সাহাবুদ্দীন আহমেদ ( মেহ্রোপুর, 
কালিয়াচক, যালদ্বহ )। বাছুড় কোনো ফল নষ্ট করতে থাকলে, এই ছড়া! 
বললে তার ফুখে তা তিক্ত লাগে এবং সে উড়ে চলে ধায় । এই ছড়ার কথাস্তর 
€ আতরিক কথ! যেলে : শ্আান্ততোব ভট্টাচার্য : বাঙলার লোক-সাহিত; : 
ছিতীয়খণ্ড (প্রথম সং ১০৬৩), পৃ. ৪১৫। অপর কথাস্তর : বাছুড় বাছুড় 
ছিঝে।'হে ফলটি খায় বাছুড়/সে ফলটি তিত্ো। |-রাষরঞ্ছন রায় ( খুকুড়দহ, 
প্থাটাল, ফেছিনীপুত )। 


বাঙলা ছড়ার ভূষিকা ১ 
£ 'পানিক্লাল' পাকাধায় ছড়! ॥ বি 
আষ পাকে, জাম পাকে 
হাতে-্হাতে পানিয়াল পাকে ॥১ 
১২১ 
+ কুল-স্ুল্‌পোর ছড়া । 
কুল-স্থলপো হু'লো, 
ধোপা মাগী ষ'লো, 
ধোপ! যাগ্গীর কাধে ঘা, 
তেল নুপ দিয়ে চেটে খা ॥২ 
১২২২ 
এ শাগুন জ্বালবার জ্বালানী আনবার ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ ॥ 
ক. লাগ বোদা! জেগে ঘা, 
ইছর-মাটি খেয়ে যা ॥৩ 

১ এক বিশেষ ধরণের ফলকে 'পানিয়াল” (“পানিফল” নয়) বলে। ছু 
হাতের তালুতে ঘষে নিয়ে তবে তা খেতে হয়। তালুতে ঘববার সময় এই 
ছড়া! বলতে হয়, নইলে “পানিয়াল” পাকে না। উত্তরবঙ্গ থেকে সংগৃহীত । 
খুলনা জেলাতেও চলিত আছে। অনুরূপভাবে বেতের ফল 'পাকাবার' ছড়। 
প্রচলিত আছে পূর্ববঙ্গে । 

২ দীনেশ্্রকূমার রায় : পলীবৈচিত্রা ( তৃতীয় মং: চৈত্র, ১৩২৯। প্রথম 
সং আর্বিন, ১৩১২। পৃ. ১৬৪. )। 

“সরম্বতীর খাতিরে যাহার! এত দ্দিন কুল খাইতে পারে নাই, তাহার! 
খুব ঘট1 করিয়। কুল খাইতে লাগিল । অনেকে শুধু কুলে সন্ধষ্ট হইল না, 'কুল- 
স্থলপে' করিবার প্রলোভন তাহাদের পক্ষে ছুর্মনীয় হইয়া উঠিল ।**"তাহার! 
কুল-হুলপো” করিবার উদ্দেশে পাড়! হইতে খু'জিয় খু'ঁজিয়া হুলপো'র পাতা! 
লইয়া আসিল ; কুলগুলি ছেঁচিয়া বা! খণ্ড খণ্ড করিয়া! প্রথমে পাথরের বাটাতে 
রাখিল্স , তাহার পর তাহাতে তেল, ছণ, মরিচ ও সুলপোর পাতা যিশাইক 
গামছা! বা বস্ত্রধণ্ডে এ পাত্র আচ্ছাদিত করিয়া তাহ! ক্রমাগত ঝাঁকাইতে 
ঝাকাইতে সমস্বরে বলিতে লাগিল” [ সেটিই বর্তমান ছড়া ] 

ও লীতের রাতে খড়-পাতা দিয়ে আগুন আলবার সময় “যস্ত'-রূপে এটি বলতে 


হ্র। 


১৪৮ বা্ডিল। ছড়ার কৃদিকা 
খ. আশী কুশী নারাশতলে বসি 
নায়াণঠাকুয় মারলে বাগ 
কাঠ খড় কুটো পাতা 
কুড়িয়ে বাড়িয়ে আন্‌ ৪১ 


১২৩ 


রইপানীং রে রইদানী, চাদার ম] পুতানী,৩ 

টাপার আগাত.৪ বইল ফুল, চিচ্চিয়াইয়।৬ রইদ তোল, 

মউ, আস্যে ঘামাইয়?,৮ ছাতি ধর নাহাইয়া, 

মউর৯ ঘণাভাত.১০ ঢলু বীশ,১১ বর তুলি দে আজন্মাস+২ ; 
আম্দনযাস্ঠা কউবৃগ। তেল,১৩ তেলইন্‌্১৪ ফুটি হুরগ। গেল্‌১৫ » 
রগ খাইঘ্য বিলাইয়োে,১৬ বউয়রে ধরি কিলাইয়ো ১৭ , 
বউয়র্‌ যার কাদনে মকাপ্জল1১৮ আননে , 

কুদুর্‌ কুডুব্** চাবানে০ ॥:১ 

১ কাঃ-খড়-পাতা কে আনবে, ভা নিরূপণ করতে, এই ছড়া বলা হয় গোল 
হয়ে বলে খাক1 সফলের বুকে আঙুলের টোকা মারতে মারতে । যার বুকে 
আঙ্ল ফ্েধার সময় শেষ শব্ধ উচ্চারিত হবে, সেই আনবে কাঠ-খড়-পাতা। 
তুঙসীদগাস লিংহ : 'পল্সীর বারমাস্তা' (বন্থধারা পত্জিকা : পৌষ, ১৩৬৬)। 

২ রোদের স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক শব্দ ৩ পুত্রহারা, হভুত্তাগা ৪ অগ্রভাগে, এখানে 
মধ্যে ৫ ষকুল ফুল ৬ চিকৃ চিক করে ৭ এসেছে ৮ ঘর্মসিত হয়ে » জামারদদের 
১ বাড়ীর সন্দুখশ্ক প্রাণে ১১ এক রকষের বাশ ১২ অগ্রহায়ণ মাসে 
১৩ সয়ষের তেল ১৪ ব্যজনেয় পাজজ ১৫ ব্ঞ্জনের পাত ফুটো বা ছিত্র হয়ে 
ফোজ পড়ে গেল ১৬ বিড়ালে ১৭ কিল মেরেছে ১৮ তৃষ্টাগুলি ১৯ কুড় 
কৃত শব করে ২* চিবোনে! ২১ যোহাশ্মদ এনামুল হক : ছড়ায় চট্টগ্রামের 
পাস্িতারিক জীবন (বিচি : আশ্বিন ১৩৩৫ । পৃ. ৫৫৮-৫৭৫ )1 

“শীতকালে দ্বিগল্তব্যাপী কৃষ্ঘটিকা ভেষ করিয়া! রৌজ্ উঠিতে হখন বিজ 
হয়, তখন আমাদের ছেলে মেয়ের! রৌজ লেবন করিবার উদ্দেতে বাহিরে 
আগিয়া শী যৌজ্র উঠিধার জন্ত নাচিকা। নাচিগ়া রৌব্রকে ভাকিতে খাকে। 
তাহীধের এই ভাকিবাধ ছড়াডিকে তাঁছাখা মগের মত কাধধরী বলিব! বিশ্বাস 
করে।” 


সারাম। হার ভুদিকা ১৮১ 


১২৪ 
খ অভিশাপের ছড়া, টাঙ্গাইল । 
নড়িঘড়িবাইস১-_ 
এক সের চাইল তুই ছয় মানে খাইস্‌ ২ 


“...তাহার। [ বালকের! ] এহেন শীতের পরাতে তাহাদের ভর্মী যৌছের 
নিকট ছিম-লখ। চন্দ্রের কুংস। রটনা করিতেছে । চন্দ্রের মধো যে কলহ দেখা 
বায়, তাহাকে শিখর] বকুল ফুলের গাছ বলিয়। কল্পনা করিতেছে, ''.” 

“চট্টলার কোন কোন স্থানে, উল্লিখিত ছড়াটির শেষ অংশটুকু একটু 
পরিবতিত আকারে গীত হইতে শুনা যাছ-..বাইয়য্গই১রে যাইয়মগই, / বজা 
তেলত, দিয়ম্গই৩ ; / বজ। খাইয়ে বিলাইয়্যে। / বউয়রে ধরি কিলাইয়ো । / 
বউয়র মার কানে / নাউক্যাফেল19৪ আননে / কুড়ুর কুড়ুর চাবানে। 

১ জামি চলে যাব ২ ভিম ৩ তেলে ভাব ৪ কাচীকল।। 


ঢাকার বাঙলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'লোকসাহিতা' (১২শ। 
ফাল্গুন, ১৩৮২) গ্রন্থে নানা জেল! থেফে সংগৃহীত “রোদ তোলার' ছড়া লক্কলিত 
হয়েছে। এসব ছড়াকে এই বইতে খেলার ছড়া' বলা হয়েছে, আমরা মন্ত্রাখক 
ছড়ার অন্ধডূক্ত করেছি। আমাদের সঙ্কলিত ছড়াঁটির কথান্তর ও অতিরিক্ক 
কথা উক্ত গ্রন্থে (পৃ. ৬২-৬৯) মেলে, সেটিও চট্টগ্রাম থেকেই সংগৃহীত | তা 
এই : রইদলে রইদানী / চাপার মারে পুতানী১ । টাদা গেইয়ে আগারে / 
ভাউক়া! বেঙে৩ পাছারে৪ | / ভাউগ্া! বেড়ে লাড়ে চাড়ে / ফোনো। বেডে ভাক 
ছাড়ে । / . তেলইনয় তৃতর ধোর! হাফ৫ / ফাল দি উইঠে ।৬ বউয়র বাপ। / 
বউয়র বাপ চতুরা / খালর পানি মথুরা/ খালর তর লইল্যা ইচা? / 
স্থরগ1” রাধি দে ॥ 

১ গাঁজি বিশেষ ২ গগনে ৩ কোলা ব্যাঙ ৪ আছড়ায় ৫ চোড়া লাপ 
৬ লাফ দিয়ে ওঠে ৭ চিংড়ি মাছ ৮ ঝোল। 


১ অর্থহীন শঙ-সমঙি ২ পূর্ববঙ্গে চলিত। অভিশপ্ত ব্যক্তি এতোই রন 
হোক ষে, এক সের চাল খেতে যেন তার ছ'মাল গেল সময়! 


১+২ বাওল। ছড়ার সৃমিক! 


১২৫ 
॥ গপথ ফাটাযায ছড়া, পান । 
ক. সাপের দুধ, বাথের পানি১ 
তবে সেনি কির কাটি ।২ 
খ. নদীর পায়ে কলা গাছ 
কির কাটি ঘযাচ-ঘ'যাচ্‌ ৪৩ 


১৯০৩৬ 


জাল জাল ইন্দির৪ জাল-_ 

ওপর বন্ধ চৌদ্দ তাল 

নামূও বন্ধ ্বগঁ-মত্ত-পাতাল। 

এই জাল পড় তুই 

১ প্রশ্রাব। বীর্ধ ২ আশিস সান্যাল (পাবনা, সদব )| অর্থাৎ ষে শপথ 

কয় হল, সাপের ভুধ (1) এবং বাখের “পানি' নিয়ে এলেই তা ভঙ্গ করা ঘাবে, 
নতুবা নয় ৩ হেমন্ত লাহিড়ী (পাবনা, সদর)। শপথকারীর শপথ ভঙ্গ 
করধার ইচ্ছে হলে এই ছড়া বলে। জলের ধারে দাড়িয়ে তা বলছে হয়। 
কজাগাছ যেমন সহজেই কাটা যায়, শপথকেও তেমনি কাট হল,_-সমধর্মী 
হাছুর দৃষ্টান্ত | ওঝা! ও গুণীদের মুখে শুনেছি কোনো মন্ত্রের হাত থেকে রেহাই 
পেতে হলে ভারা কোনে! বটের পাতায় চন্দন দিয়ে সেই মন্ত্রটি লিখে নধীর 
জজে তা ভাসিয়ে দেয়, তবেই ওঝা ওই অন্ররক্ষ1 বিষয়ে সকল ৪০০ থেকেও, 
নিষ্কতি পায়। বৈদিক যুগে বিশ্বাস ছিত্র, নিরানবব,ইটি নধর নাম উচ্চারণ 
করলে যে কোনে! প্রকার বিষ ধুয়ে যায়। মন্ত্র কাটানোর সঙ্গে জলের সংশ্রব 
লক্ষরীয়। যেন জলে তা ভেসে বা ধুয়ে গেল। এও যাছু। 


কবিকক্কণ-চণ্ডীর 'ধনপতির উপাখ্যানে' দেখ] যায়, রস্ভাবতী বলগীকরণের 
জন্যে কাচা মাটির সরায় সাপের বিষ দিয়ে জমানোদইফে উপকরণ ছিসেবে গ্রহণ 
করেছে। সাপের বিষ নানাপ্রকার উধধে লাগে । যে সাপের বিষে মান 
মরে, তাই আবার উধধে গৃহীত হফ।-এই বৈপরীত্যই স্ভবতঃ সাপের বিষের 
ওপর যাছ্ধর্ম আরোপ করতে মানুষকে সাহাষ্য করেছে। বাঘের হাড়-চধিও, 
'খীদধ ও যান্ুসি ছিসেবে বাবহাত হয়। 

৪ ইন্ছের ৫ নীচের । 


বাল! ছড়ার তৃষিকা | ১+৩ 


বাড়ীর চার কোণ চেপে পড়, 

এই আগন্যার১ চার কোণ চেপে পড়, 
এই ঘরের চার কোখ চেপে পড়, 

এই জাল পড়বি ভোর 

বাট দিন, বাট রাতের মতে? পড়, । 
কার দোহাই ? মা কালীর দোহাই ॥২ 


১১৭ 
৪ সহ প্রলবের 'হলপডাতর মধ-ছড়া ॥ 
চাল কাটি, চালন কাঁটি, কাটি ছুশমনের বিস্ভা৪ ; 
লক্ষ লক্ষ চালনেব কি কবিতে পাবি শ্বামি-- 
কাউরি৫-কামাখা। দিলেন বর 
আমার হাতের জঙলপড়া শিগরে ধরু১ 
কাউরি-ক্যামাখ্যা মায়ের বর ॥ 


৬৬ ৮ 
॥ কু-নক্রে শিশ্চর কান্া-রোধের মন্ধ-ছড়া ॥ 


খটক ডুমূবণ তিরশৃূল৮ মাল ছাড়িয়ে বাধিলিন 
বোধ রে১০« বোধ রে, ছেল্যা, আছে। মায়ের কোলে 
এখনি বধিবে১১ ছেলা! ষঠী মায়ের বোলে 
কার দৌহাই ? যী মায়ের দোহাই ॥১২ 
১ অঙ্গনের ২ অধ্যাপক মোহাম্মদ বাহাতুল্ল! (মহরুল 'অনম্তপুর, লালবাগ, 
মুশিদাবাদ )। এই মন্ত্রছড়া এখনও এদের বাড়ির প্রবীণ মহিলার] বাধার 
করে থাকেন। 

৩ এই মঙ্রতিনবাব উচ্চারণ করে, জলট্রকৃতে ফু" দিয়ে প্রশ্থতিকে খাইয়ে 
দিতে ভয় ৪ প্রসবে বিভ্ব হলে মনে করা হয়, অপর কেউ শক্রতা করে, £” 
অন্তরে প্রভাবে এটি করাচ্ছে । এই ভাবে মন্ত্রমিক্ষেপকে বলে মন্ত্র চালা? 
বা “চালন' কর! € কাঙ্র, কামরূপ ৬ শীগ্ঘ এই জলপড়া কার্ধকরী হোক । 


৭ শিবের ভত্বরু ৮ ভ্রিশূল » বীধলাম ১, রে ছেলে, বোধ-মুক্ত অর্থাৎ লুস্থ 
হও ১১ 'বোধ' নেবে, জান হবে ১২ তিনবার এই মহ উচ্চারণ কয়তে হবে। 


১৪ মারল ছড়ার তুমিক) 


১১৪ 

॥ 'নকর-ৃষ্টি', উ্রাম, প্রভৃতির 'ঝিলপড়া র স-ছড়া ॥ 
'আনিলাম পানী, জুড়িলাম বাপ, _ 
যোলো। ভাফিনীর বধিলাম পরাণ । 
এই ছলে ক্রিয়া! করে, ডাইন-ডাকিলী পুষে ময়ে। 
আজ নারদ পুড়ে, দক্ষিণে চাপিয়! পুড়ে কি6. বাণেশর 
মকরে চাশিয়া পুড়ে জাহুবী ম1। 
লোশের কাধে বলদ দায়, 
তারা নাষে১ আগে পালায় ভূতাতৃতী 
পিছে পালায় ডাইন-ভাকিনী। 
আগমতে ছিল বুড়ী ছিল অন্কার! 
আগমতে ভাক দিয়! পিছে আইলেন ধায়] । 
জয় ক্ষেত মড়া। মশান 
কালীর দেোতাই, করিলাম ছারখার ॥২ 

১৩০ 

গ 'ছিল্মিল।ত তাঙ্গুল পটা'9 প্রড়টির মন্-ড়া। 
আড় কাটি নব নাড়ী বান্থদেবের কোঠা 
হাযি-মিল্ষিলা, হেমাছম1৫, পড়াসুরা৬, জুনকাটি" 
চৌদিকে করে লাঠালাঠি” 
শুনজে শীতল উড়ি” ঝম্কা” 
বায় বিরল১০ গলাক$১১ কি? 
যেইখানে জনযিলি চৌব ট্র রোগ, সেইখানে মরু 
ভার আইজাক্স? কাউব১২ কামকেলাই চত্তীর আইজ্ায় ॥ 

১ কালীর লাষে ২ রোগকে “ছারখার? করলাম । 

ও ছাষ ৪ আছুল-ছাড়া রোগ। কথাস্তর : আঙ্গুলবেড়ী « মাথাব্যথা, 
মাথাধর? প্রভৃতি রোগ ৬ আখের গাছের দেবতা বা অপদেবত1। আখ মাড়াই 
ফরবার আগে এর পুজো দিতেই হবে, নইলে ওড় হবে না * অপদেবত! 
বিশেষ ৮ বিতিন্ধ রোগ বা রোগের অপদেবতাগণ ঘৃক্ধে মেতে উঠেছেন বেন, 
সবারই ফলে রোগীর বর্তমান অবস্থা হয়েছে » এই মন্ত্র গুনে রোগী শীতল হও, 
সোমার রোগ জআচম্ক। ঘ্বপি বাতালের হতে] হেন উড়ে বায় ১* ঘৃনিবাতাস্‌ 
১১ গর, যোগবিশেষ ১২ কামরূপ, কাড়র । 


বাল! ছড়ার ভূমিকা ০৯৮৫ 


১৩১ 
$ বাথা, জালাবন্ত্রণা্ধি কাটাধার হস্্-ছড়। ॥ 
ক. কোখ। হতে এলে ব্যথা, কোথায় তোষার ঘর ? 
স্বর্গ হতে এলে বাখ।, স্বর্গে তোমার ঘর । 
এ ব্যথা কে কাড়ে? রামচজ্্র-লীত। ঝাড়ে। 
এ ব্যথ। আি ফ্যাড়ছি, ঈঙ্ছে১ ছাড় € 
খ. “আড়াই কলি'র২ মন্ত্র-ছড়া, উপরোক্ত মন্ধের 'জোড়া? : 
রাম-লক্ণ-সীত1, তিন-চার জন পথে-_ 
রাম-লক্ছণ দোহাই, বাথ। ছাড়ে ॥ 


১৩২ 
1 পথে যাখ প্রভৃতি হংশ্র জঙ্্র আক্রমণ থেক পরিভ্রাণের মন্-ছড়া । 
'আহাগ্ডি-অহমুণ্ড অপ.-ধপ. থপর্-থপর্‌ করে প15-_ 


এ সীম! ছাড়ি তু৪ অন্ত সীমা যা। 
গন্ড1-গমলণদূর পালা উড়্‌ শ্িকাল বেড়া৬ ॥ 
১৩৩ 
॥ পথে সাপের আক্রমণ পেকে পরিজাণের মন্ত-্ড়া 
চলে যেতে ঘুঙ্গুর বাজে, নৃপুর বাজে পায়। 
পথ ছেড়ে দে বাসকী-মা, 
তোর গুড় গৌসাই যায় ॥7 

১ শীপ্ত ২ “আড়াই” শবের ঘাছুধমিতা লক্ষণীয়। 

৩ বাঘ ধে ভাবে মাথ। নেড়ে, পায়ে-পায়ে পথিকের দিকে এগিয়ে আসে 
তার বণনা দেওয়া হয়েছে এখানে 9 তুই ৫ গন্ঢা” অর্থাৎ গণ্ডার এবং তৎ- 
শ্রেণীর গ্রাণী ৬ এই মস্ত্রূপ শঙ্খলে তোকে বেড় দিয়ে বাধলাম, তুই উড়ে 
পাল।। 

৭ রজলাল মৃখোপাধ্যায় : ভেক-তুজজ (জন্মভূমি : অগ্রহায়ণ, ১২৯৯ | 
পৃ. প১৩-৭২৩ )| 

“শুনিতে পাই বহুকাল পূর্বে বাঙ্গলার ও বিহারের লোকে রাত্রিকালে 
কোথাও বাইতে হইলে উক্ত মন্ত্র পড়িয়া পায়ে নূপুর ও ঘুন্ধুর পরিতেন তাহুরি 
পর ঘরের বাছির হইতেন।” 


০] 


বাঙল। ছড়ার তুষিকা 
১৩৪ 


॥ লাপ-কাটীর হন্-ছড়া ! 
ক. খলীর গাবাধা১ : 


সায়া২কুনওভায়া, রক্ত বন্ধন ছায়া, 

আগলি বন্ধম্ও বারে! কোনা, পিছনে বাধলাম তের কোপা 
নদী গে বাধলাম, নাল] সে বাধলাষ, বাধলাম চৌ-ছুয়ার1। 
ঘুট টা চুন-কো৫ভাজা করো 

রামজীক1 পঞ্চ রখ ক, 

মেরা হাড় করে! বঙ্জ, মাস কবে বজ্জরও 

মেরাকে। ফাটে-ফুটে, দোছাই রাজ] রামচঙ্জ। ॥ 


খ. গুগীর ধাআকালে রাঙ্কা-বাধা৮ : 


গা, 


১ যোপীর বাড়িতে বাড়তে এসে গুদীর। প্রথমে নিজের দেহকেই অপরের 
বিশেষত: প্রতিছদ্দী ওঝবার এবং অপদেবতাব কু-নজর থেকে মূক্ত করে নেন 
২ ছায়া ()৩ কোন্‌ ৪ আগে বাধব ৫ ভেলা চুন হিন্দীপ্রভাব লক্ষণীয় 
৬ বন্ধ ৭ আমার এই মন্ত্রে ষেন প্রতিঘন্বীর বা অপদেবতার নজর ফেটে চৌচির 
হয় ৮ শুধু দেত-শুক্ষিই নয়, রোগীর গৃহে যাত্রাকালেও নানা অশুভ শক্কির হাত 
খেকে গুণীকে পরিআাণ পেতে হয়। এ তারই মন্ত্র ৯ এমন কি গরুড় হেন 
শক্কিশালী পাখি, তাও যেন এই মঙ্জে কাটা পড়ে ১* একটি নতুন কাসার 
খালা রোগীর পিঠে লাশিয়ে এই মস্ত পড়া! হয়| দেহে বিষ থাকলে ওই " 
খাল! দেহের সঙ্গে লেগে যায় এবং সব বিষ টেনে নেয়। 


ন্লীবন্স্ধ ছাঁড়হ বাট, গরুড় অস্ত কাট ৯ 

সাঁপমাপিনী বাঘনভালুকে লাগ দাত কপাট। 

কার আইজ্গায় ? বড়ে। বীর নয়সিংয়ের আইজ্ঞায়। 
শীপগিগির দাগ শীগগির লাগ । 

সাপ-কাটী বোগীর দেহে কাসার থালা বন্ধন১০ . 
কংল কংস কংস পড়ি 

কংসা চাপড় বিষ মারি। 

আছে বিষ তাপে জুড়ে, নাই বিষ আয় জুড়ে 

কার আইজ্ঞায়? কংসান্থর রাজার আইজায়। 


থাকে, ততক্ষণ ওই মন্ত্রপড়। খানা কিছুতেই খুলে পড়ে ন!। 


যতক্ষণ দেহে বিষ 


বাঙল। ছড়ার ভৃথিকা ৩৪৪ 


কাসা ঠুকলে করে বাই, কাসার লেপ টনে বিষ নাই 
নাই বিষ ম। মনসার চরণে । 
কালার লেপ ঢনে কাসা মার 
কাসার লেপ টনে বিষ নাই আর 
নাই বিষ মা! অনসার চরণে 
কাস লাড়ি১ কাস! ঝাড়ি, কাসা পড়ে করিলাম মার 
কাসার লেপ টনে বিষ নাই আর । 
নাই বিষ ম! মনসার চরণে ॥২ 
১৩৫ 


£ পাচুয়াত মন্ব-ছড়া ! 

ক. ছুধারে ছুটি দাড়, দৃষ্টি দিলেন ঈশ্বরের 'ভাই 
নজর-বিজর৪ছেড়ে যা, কট-কপোতগডাসিয়ে যা, 
চালান-কুজ্ঞান৬ খসিয়ে বা, 
ভোঁল করি ভোলানাথঃ রাম লক্ষণের দোহাই | 
আমি যেই রাম্তা চলি, সঙ্গে যায় বাপ বড় বিগড়+ 
বাহুড়ি ধরবি”, বরঞ্চ পায়ে পড়ি, ছাড়বি না। 
পাঠায়েছেন বীরবাহুতি মা, 
ধদ্দি ছাড়ে! বাঁপরা হাভী,৯০ সিদ্ধি চণ্ীলেবী গাঁড়ি,৯, 

১ নাড়ি ২ অধরচন্দ্র দাস ( ঝাঁটিবাধ, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর )। 
১২৮, ১২৯) ১৩০-মংখ্যক ছড়।। 

৩ পাঞ্চুয়, “পেঁচৌ,' 'অপদ্দেবত। বিশেষ। কাউকে পেচোয় পেলে 
তখন একটি নিমের ভাল দিয়ে তার অ।পাদমস্তক ঝাড়তে ঝাড়তে ওঝা এই 
ছড়া বলে ৪ কু-নজর | “বিজর' সহচর শব্ধ ৫ “কৃট'? অর্থাৎ বিষ। “কপোত' 
সহচর শক ৬ শত্রুতা করে ঘে রোগ 'চালন।” করে দেওয়া] হয়েছে, যে কাজ কু- 
জানের ফল। কথান্তর : শিকার বুক্রান ৭ সকল ওঝা-গুণীর পিতৃতুল্য নরলিং 
বিগড়ে গেছেন ৮ বেড়ে বা বেষ্টন করে ধরবি ৯» ওঝা-গুণীদের মাতৃতুলয। দেবা 
১* রোগীর বাড়ী থেকে ওঝার কাছে খবর আসবার পর ওঝার। সর্বপ্রথমে 
নিজের দেহ-শুদ্ক করে নেন। এটি দেহ-শুদ্ির মস্ত্রছড়!। অপর কোনে ওধার 
কু-মন্জে যেন পথে তার কোনে বিপদ না ঘটে | ঘর্দ তখন ওঝাকে দেবী এবং 
অন্থান্ত শক্তি রক্ষা! না করেন তবে দেবীর বাপ হাড়ী জাতিতে পরিণত হবেন 
এবং ভিনি শিব-গণেশের মাখ1 খাবেন ১১ ওঝা এর অর্থ করতে পারেন নি। 


১০৮ ধাওলা ছড়ার তৃূরিকা 


বিগাড়্,-বিবাড়, ন ছাড়িবু, হষকি“ধমকি মায়, 
শিবাই-শঙ্কু-গণেশের যাখ। গারু 

খ. কিল পার্বতী অচদ্দিতে অঘোর নিশাযর়াহ্রে_- 
ভিতর, বাজে ভয় নাই ভাতে 
কাতিকশরেরং অপথাত হয়ে গুপতে৩ 
বাড়তে বসিলেন নর.সিং মূরারি 
উঠ কাতিকশর, তোমার ভিন্বুর ধরি কৈল৪ গান; 
শ্শানবাসী ধুয়ে যান 
ধান-ধুকুড়ি ধায়ে ঘা, সাতটি বাধন বাঁধি খা 
ধাধ, ন বাধেো বলি-- 
হাড়ীর কি চণ্তীমার 'আইচ্ঞায়৬ ॥ 

প. নিমতলে থাকে পাঞ্? 
তোর ডাঁকে ছেলে ফান্দে, কি করি উপায়! 
ওয়ে ছাইলা। ফাঙ্দিস না, আমি যাই ঘর-_ 
মায়ের কোলে তুগ্ধ খেয়ে জুখে নিদ্রা ঘা। 
বাটে বজি' নধা-নোধনী৮ করস্তি বিচার : 
তোকে মারি ঝাঁটায বাড়ি, কৃষ্ণ করেন পার-_ 
কফের দোহাই পাঁঞু,। ছাড়, একবারস ॥ 

১ ডস্বরু ২ ফাতিকেশ্বর ৩ ওগুডাবে অপঘাত হয়েছে ৪ করিল £ বেঁধে 
রাখ ৬ আজ্ঞায়। এটি যন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ | সানৃশ্তাত্মক যাডুর নিদর্শন । একদা 
কাতিকের অপঘাত হয়, নরসিং তাকে সুস্থ করেন । তেমনি কাতিকের মতোই 
আজফের রোগীকেও বর্তমান ওঝা নরসিংয়ের প্রসাদে সুস্থ করে তুলবেন 
" অস্ত্র ভৃতীদবাংশ, পাঞ্চুর জশ্বকথা। নিমগাছে ভার অধিষঠান। মঙ্গলকাবো 
ধেখন দেবদেবীর তু বিধানের জন্তে তাদের জন্ম, বিবাহ ইত্যাদি কখিত হয়, 
মঞ্্রের অপদেবতাযর় কেও তাই 1 উভয়ত্তর একই মনম্তত্ব ক্রিয়াশীল ৮ লোধ! 
জোধনী। এই মন্ত্রের উৎসভূমি ঘে লোধা-অধুুষিত অঞ্চল, তা অন্থমান করা 
ধায় ৯» এটি এই মন্ত্রের ধুয়ার মতো বারংবার ব্যবহৃত হুয়েছে। ঠাকুরের দোহাই 
এবং ঝাঁটার প্রথার ছু'দিক থেকেই পেচোকে দূর করবার চেষ্টা। অপদেবতা 
সম্পর্কে আদিয় মাঞছগষের বিশ্বাস : অপদেবতা অপরের দেহে সঙ্গারিত হতে 
এবং বিদুরিত হতে' পারে, একই দ্বেহে ছ'জন বাল করতে পারে, এক ফ্েছেই 
ছুটি জন্ম! থাকতে পানে । 


বাওল। ছড়ার স্কৃষিক। ১০৯ 


ঘ. আমি হেই রাত! চলি সঙ্গে খায় বাপ বীর বিগড়া 
বাছড়ি মোর সঙ্গে বিবাধ করি 
ধরি বরঞ্চ ছাড়বি না, পাঠায়েছেন বীরবাহুতি মা, 
আব. আব. বল্‌ বল্‌ গোঙ্জাই১ দিল গা 
সাত পুত্র পৃজিল, কোলের বুলুত,.২ গো ছাড়ায়ে পালাল। 
ধর্ম বোলস্ধি, সাক্ষী শুন মোর কথা৷ 
বাত শূলে উড়াইব রাবণের মাথা । 
বেটাই, কষে মারব ঝাঁটার বাড়ি, কিষের দোহাই, 
পিঠে মারি পিঠ করি ফাল 
হুকুমাল্লার দোহাই খোদার,৩ পাঁধু, ছাড়, একবার ॥ 


ড. বড়ো ঘরের বউ জলকে গেলাই 
দেশের কাব টি 
তাহা দেখি পাঞ্চুয়ার ভূত পুল-পরিপাটি? ॥ 
আরে পাঞ্চ, আরে ভূত, মারিব শিরামের১ বাণ 
পাঞ্চুয়াকে ঝাটার মুণ্ডা পিঠে করি প্রহার | 
ছাড্‌ ছাভ্‌ পাঞ্চুয়া বেটা, ছাড়, একবার ॥ 


চ. তোর থেকে চলে পাঞ্চু 'অমুকা'র? ডোর 

তোর অঙ্গে ভিড়িয়াছে নঙ্গর সকল 

ভিড়িয়াছে তোর উজরে,৮ 

না ছাড়িবু, তলকু না ভিড়িবু, 

আরে মাঝেতে কাধিবু, 

তোর বড়ো নীলা,৯বুকে মারি ঝাঁটার বাঁডি-_ 
কি করেন পার, তোকে কিষের দোহাই 
খোদ্দার পাঞ্চু ছাড়, একবার ॥ 


১ শঁড়ি-গুগলি এই দিয়ে পেচোকে পূজো দেওয়া হয় ২ কোলের আচল 
বাকোচড় থেকে গেঁড়ি-গুগলি পালিয়ে গেল ৩ অধিকাংশ মগ্ত্রেই একাধিক 
দেধতার ফোহাই থাকে, এখানে ইসলাম ধর্মও বাদ যায়নি ৪ ওঝা অর্থ 
কয়তে পারেন নি ৫ পুলকে আত্মহারা হল & প্রীরামের "৭ রোগী ব। 
রোগিসীর নাম বনতে হয় ৮ উদধয়ে » লীল1। | 


১১৭ বাঞ্ল! ছড়ার ভূমিকা] 


ছ. শৃন্তে আইল পা শৃত্তে হিয়া ভর 
কোন্‌ কোন্‌ বেখতাকে পাচ না করিবু দ্কর 
হেটাই, কষে যারব ঝাঁটার বাড়ি, পিঠে করি প্রহার 
ছাড়, ছাড়, পাঞ্চ) ছাড়, একবার ॥ 
জ. শনি-মগগলবারে পাঞ্চয়ার জনম 
চতুদিকে বন্ধ করে পাপিষ্ঠ জীবন 
চতুদ্দিকে বন্ধ করে পান] নিয়ে চায়১ 
হেনকালে মামু আইল দেখিবারে পাই 
বেটাব মুখ করিছে আকৃষাক, চোখ করিছে ছাই 
মারিব শিরাষের বাপ, ছাড়ে দিব নাই 
ছাড় বে পাঞ্চুয়ার ভূত, পিঠে যারি লাথ-_ 
তোকে কিষের দোহাই, খোদার পাঞু ছাড়, একবার ॥ 
ঝ. পি ছিল, পানি দিল, বসতে দিল আপন 
সাত গাই কেটে দিল, করিল মার্মান৩ 
বেটাই, কষে মারব ধাঁটার বাড়ি, পিঠ করি ফাল5 
হুকুমাল্লার ঘোহাই খোদার পাঞ্চু, ছাড়, একবাব | 


১৩৬ 
॥ ঢান৫ প্রাঙাবার মনু 
ক. শুণীর গা-বাধাও, 

অচল কার শকেব সার, বিষহবি মনসা! মাকে কোটি কোটি নমস্কার 
তোর ঘরে পাড়িয়া মোর ঘরে লঞ্চাও?-_ 
মারি ফ্ে] মেঘনাদ ডুমুব৮, চলে ঘাঁক ঝাপান। 
ত্বর্গে ছড়-হছুড়, মঞ্চে জয়জয়কার-_ 
মনস। মাকে কোটি কোটি নমস্কাব। 


১ ওঝা এই অংশের ঘর্থ কবতে পাবেন নি ২ পিড়ে ৩ “মর্যাদা প্রদর্শন 
করল ৪ প্রহার করে পিঠ “ফালা ফাল! করে ছেব' | 
€ ডাইনী ৬ গুদীর মগ্জ ঘাতে পুরোপুরি কাকবী হতে পারে, অপর কারো 


কু-প্রভাবিত না হয়, সে জন্তে গুণীর নিজের দেহ-শুদ্ধির যত ৭ স্ঞারিত হও 
৮ মেঘের যতো। শব্বকষায়ী ভন্বক ৯» হর্তে। 


বাডল। ছড়ার স্কুমিক। ১২১ 


গুরু ব্রদ্মা! গুরু বিষু। গুরুদেব যহেশ্বর 
সাক্ষাৎ গুরু পরম ব্রঞ্থ৷ তশৈ গগুরু ঘেবায় নষঃ। 
আলন শালন বৃলি১ ধাও ব্রদ্ধাংকর অস্থির কপাট। 
বড়া নাচে কিচ.কিচাম্ব, ডাইনী নাচে ছিচ.ঘিচায়-_ 
নে! পো২ বাট, র+ র' কা 
চেদ্‌ গুরুনাখের আজায় নাগ অন্ধকার । 
ব্রহ্মার কৃষগুল2 গলায় শীতল 
কুচস্কুর বাণ নাই কুষগুলের ভিতর । 
রামকে শ্মার মাইস্থ৪ তাল, চৌদিক বেড় মু মহাজাল। 
কার আইজায়? সীতা-শিরামের আজ্ঞায়_ 
চৌদিকে বেড় ছু লোহার জাল ॥ 
খ. গুণীর যাত্রাকালে রাশ্তা-বাধ1৫ : 
সদাইয়ের৬ হাতের কোদাল, কানাই ছাচে বাট? । 
লাগ-লাগিন্৮ ছাড়ো বাট-- 
পেছু আসছে বীব হনুমান, হাতে লোহার ডাং৯ ॥ 

গ. ডান ছাড়ানো : 
করাত করাত বামের করাত১০, আমতে কাটে ষা'তে কাটে, 
মকলের কুজ্ঞান১১ কাটে, আসিলেক কারবার কাটে, 
ভূত কাটে প্রেত কাটে, মড়। কাটে, মশান কাটে, 
চিট-মিট্‌ কুজ্ঞান কাটে, কার আজ্ঞায় কাটে-_ 
বড়ো বাপ নরসিং গুরুর আন্রায় কাটে করে১২ থান্থান্। 
উলাট চাপড় চড়.-চড়ানি, পালট চাপড় ঝাই-_ 
আপনার পে! কান্ছে ঘরকে চলে যা১৩। 

১ ঘুরে ঘুরে ২ নয় পোয়া ৩ কমগুলু ৪ মারলাম ৫ রোগীর গৃহে আগমন 
কালে পপ্ত-পাখি এবং অপদেবতার1 গুণীকে যাতে বাধা না দেয়, তার মন্ত 
৬ সদ্গুরুর ৭ কোদাল দিয়ে কানাই রান্তা টাছে, অর্থাৎ পরিষ্কার করে, 
গুণী হাতে নিরাপদে রোগীর বাড়িতে যেতে পারেন ৮ নাগ-নাপিবী 
৯ লোহার দণ্ড ১* বরাতের মতে! এই রোগ মন্ত্রের ফলে কেটে বাক, 
যাছুধমিত] ১১ কুনজর ১২ কেটে করে ১৩ ভাইনীকে বল! হচ্ছে, তোর মিছের 
ছেলে ঘরে কাদছে, রোগীকে ছেড়ে ঘয়ে বা। 


১১২ বাঙলা ছড়ার তৃগিক! 
কার আজ্ঞায়? বড়ে। বাপ সরনিং গুরুর আইজায় | 
কাল সাঁপিনী মনোমোছিনী যোগীর ভ১._ 
দেখে দেখল ময়ন-ফদী 
জীব-বদিনীং ছো৩, কি সাপে কামড়াইলো, 
বিষে ঘেরে জিল, খড়-পড়লী চেলে ধিল-- 
দেখল নয়ন-ফলী৪ | 
এই মাপের গদ্‌থ কি? 
গুরুর চরণ নীতা বাধি, নিত ভোজিও 
এই লাপের বিষ নাই 
বািনী হো কাল তৃষ্বঙ্গিনী, বাদিনী হো, বাদিনী হো। 
ও হ্বীং ক্রীং স্বাচা। ও শব্দে দৃষ্টি উড়ি পাল।। 
ও বর্ষা বিষ মহ্শ্বরে। | উড়, দুটি, আমি যাই ঘরে] । 
ও শঙ্খ চক্র গদাধরো | উড়, দৃগ্টি, আমি যাই ঘরো ৪" 


১৩৭ 
॥ শিশুর খুমোধান আগের ছড়া, চখাল । 


মুতন মূতন বাড়া। 
পিনে মুতে সাতবার, রাতে মুতে একবার 1৮ 
১ ডগ ধোশী ২ জীবের শক্র ৩ হে, সম্বোধন ৪ সাপের বিষেব মতে! 
কু-দু্ি, ধার ফলে এই রোগ হয়েছে « বিষের উষধধ ৬ ভজনা করি 
৭ কমলকান্ত যাহাত ( ঝার্টিবাধ, বাভগ্রাম, মেদিনীপুর )। ১২৭, ১৩১১ ১৩২, 


১৩গ-মংখ্যক ছড়া। 
গ্বানাভাবে কেবল একটি জেলা থেকেই রোগ-যস্ত্রণা-চিকিংসার মস্ত্র-ছড়া 


দিলাম । আমার 'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত' ( কলকাতা বিশ্ববিভ্ভালয়, 

১৯৭৭) বইটিতে জলপাইগুড়ি থেকে নংগৃহীত এই ধরণের কিছু মন্ত্রছড় পাওয়া 

যাধে। এই ধরণের ছড়া আসলে চ০1-73603017১6-এয় অন্তর্গত | 1150391 

ম০1৮-10৫6 001280695 (091086 : ] 0০) 1977)-এর অধিবেশনে পরত 

আমার '6617681) চি০10-00601016 : 4 78:0০0181 ৪৩7০০৮ প্রবন্ধে 

এ নিয়ে আলোচন। করেছি। 

১ রাতে বিছানায় শিশুর প্রশ্রাব বন্ধ করবার জন্তে শোবার আগে তিনবার 
খই ছড়াটি বলে যাগেরা শিশুর মাখায় ফু দেয়। উৎপলকাস্ি গায়েন (গং 


পুর, ছগজি )। 


বাওল। ছড়ার সুষিক! ১১৩ 


১৩৮ 
[বনের ছড়া, চটগ্রাফ ॥ 


ইজ ল1১ রে হঅ.ল।! 
কন্তার মারে নেঅলা,২ ছুলার৩ যারে ঘল্প15 , 
ছলার মারে নেঅলা, কন্তার মারে ঘল্পা ॥৫ 


১৩৯ 
পিত-কত্ভৃক কধিত বিয়েখ৬ ছড়া, বধমান 


শুন শুচন মহাশয়, কবি নিবেদন । 
শ্ীরামচজ্দরের বিবাহ-কার্ধ দেখুন সর্বজন ॥ 
পিড়ের ওপব চেপে বর, মনে বড়ো খুশি । 
নর-সুন্দর বসনে ব্দন ঢাকি' দিলেন আসি ॥ 
ব্রজাঙ্গন। বেড়ে সাত পাক বদনে পান ধরি? | 
চাবি চোহে? চেয়ে দোহে মাল্য বদল করি ॥ 
গিরিরাঙ্জ মাল! দিয়ে যাবেন অন্ত:পুরে। 
স্থলোক কুলোক দেন চালের বাতা ছেড়ে 


১ বিবাহের বা অন্য কোনো উৎসবের সময় অন্তঃপুরচারিণীদের গান 
২ বের কর্‌ ৩ পাত্রের, বরের ৪ ঢোকাও, ভেতরে নিয়ে এস ৫ মোহাম্মদ 
এনামূল হুক : ছড়ায় চট্টগ্রামের পারিবারিক জীবন (বিচিত্রা: আশ্বিন' 
১৩৩৫ পৃ. ৫৫৮-৫৭৫ )। 

“এই ছড়াটিতে চট্টগ্রামের একটি কুৎসিত প্রথার উল্লেখ দেখিতে পা । 
এখন কিন্ত এই প্রথাটি ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে ,** কিন্ত ছেলেমেয়েগুজি 
এখনও বিবাহে এই ছড়াটি নাচিয়া নাচিয়া কীর্তন করে,.. | এই কুৎসিত 
প্রথাটি “বিবাহে বামাকগের রাগিণী” | মেয়েদের হারা সমস্বরে বিবাহ বা 
অন্য কোনো! আনন্দ উৎসবে এই “হঅ.ল1” গান গীত হইত |...” 


৬ ব্ব্র-কনের শুভদৃষ্টির সময় এই ছড়া বলা হয়। “চোঁথ' ও “দৃষ্টির সঙ্গে 
ঘাছুর একটি যোগ আছে। বর-কনের প্রথম দৃষ্টি বিনিময়ের সময়ে কুলোক 
যাতে কু-দৃষ্টি দিতে না পারে কিংবা! দিলেও ত1 কার্ধকরী না হয়, তারই 
প্রতিষেধক রুপে (47১০::০075205 1617860) এই ছড়া কথিত হন ৭ চোখে। 


১58 বাল! ছড়ার রি 


এ সমন গুন্তস্কর্ে মন্ করিবে ষে। 
চৌরাশি নরক-কুণ্ডে পড়িযে নে? 
তারে উহ উহটিকে তেতে বলব আহি | 
লগ্যয পুরুষ তার হবেন অযোগাষী $১ 


১ তকণকুমার মাছিল্যা ( ছড়সুন, বর্ধবান ) 


অনানুষ্ঠানিক ছড়। : মানবঙ্গীবন সম্পর্কীয় 
প্রথম পর্যায় : ছেলেতুলানে। ও শিশু সম্পর্কান্বিত ছড়। 


১৪ 
॥ ঘুষপাড়ানী ছড়। ও গান ॥ 
নিপ্রাবতী মালী তষি 
যোদের বাড়ী এস; 
খাট নাই, পালঙ লাই, 
খুকুর চক্ষু পেতে বাসো। 
ছান। দেব ননী দেব 
দেব মিঠে কথ] ; 
ঘুম-ঘুষালী হবে তুমি 
গেয়ে খুকুর গাথা! ॥১ 
১৪১ 
হাহি২ আলা লিতে, চল্‌ সদাগর উতে-_ 
রুনু-ঝুছ কপাট আছে দিতে 
মনহরও৩ রুটি আছে খাতে ॥ 


১৪২ 
আয় রে ঘুষ আন্-__ 
ভালুকে স্থন কুথা9 পায়, ভালুকে ত্যাল কুখা পায়; 
আল্না-মাল্না: খাধ্যে ভালুক 
বন্কে পালায় বায়। 
আয় রে খুম আম ॥ 

১ বান্ধব পত্জিক] : (জোষ্ট, ১৩০৯। পৃ. ১৮১ )। লমস্ত খুরপাড়ানী গানে 
যাসী-পিসীর শুপযর যে রহমত আরোপত হয়েছে, তাতে এদের প্রায় বাসকরী 
বঙ্গ! ধায়। 

২ হাই ঘুষের পূর্বলক্ষণ ৩ সুর কপাট--এই অর্থে হপোছর। 

৪ কোথা] € ছন না! খাকাক়্ খাবারের যে স্বাধহীনত1। বহ ছড়াতেই পন্ত- 
পাখির ঈন খাবাঁয় কথা! আছে। হেনন, বর্তমান সর্জীলদেরহ ১৭৭-৯ংখাক 


১১৬ বাওলা ছচ্যার তৃষিক। 


১৪৩ 
২-২-৩-_. 
ছেঙ্লি* খুষালে। | 
ছেলির নাম বাগলা 
গু কুড়িয়ি৩ খাবল] 85 
১৪৪ 
ঘুমূলে ঘুমূলে পান খেলে না, 
পান সেঞ্জেছি এলাচ-দানা ; 
ছোট বলে কি মনে ধরে না, 
ছোট কি কখন বড় হবে না! 
১৪৫ 
এক তারায় ঝারাবারা৬, ছু তারায় মানুষ মারা |? 
তিন তারায় কোষে কোব, চার তারার নাহি দোষ ॥৮ 


ছড়াতে । পূর্ববঙ্গ থেকে পাওয়া একাধিক ছড়াতে শেযালের কুল বা তেঁতুল 
খাওয়ার পর ভুন না পাবার কথা আছে। ফোগীশ্্নাথ সরকারের 'থুকুমণির ছড়া 
(১৬ শসং)-য় ৯*-সংখ্যক ছড়াতে শেয়ালের শশা খাবার পর ছুন না-পাবার 
কথা পাই: তারা লু কোথা পায়? আলুণ আলুণ খেয়ে বনেতে পালায় । 
সেখানেও প্রথম পঙ্‌ক্ি. আয় ঘুম আয়। ভালুকের হছুন খাবার গ্রসঙে ভ্রু. 
ভবতারণ দত্ত : বাঙলা] দেশের ছড়া (ভাত, ১৩৭৭), ৭১৩ ৭২-ক সংখ্যক 
ছড়া । 

১ ছেলে ২ 'বাবলা' নাম বিশেষ ৩ কুভিয়ে ৪ আবদুর রর ( সরমস্তপুর, 
মুশিদাধাদ )। 

৫ উৎলাহ: ( তৃতীয়বর্ষ : চৈত্র, ১৩*৬। পৃ. ২২৫)। 

* খুমোবার আগে, বা ঘরে ঢুকবার আগে, এক তারা দেখে ঢোকা 
জমক্গলজনক | মতিলাল দাস “শিশুষমনের চলচ্চিজ” ( বিচিজ্ঞা : বৈশাখ, 
১৬৩৯ । পৃ. ৫২৬) প্রবন্ধে এর কথাস্তর দিয়েছেন : "এক তারা, বামন মারা? | 
পশ্চিষবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে বিশ্বাস আছে, শিবচতুর্দশীর পরদিন 
ব্রতীনীর1 'পারণ' সেরে আকাশে তার। না দেখে ঘুছুতে পারবে না । খুমুলে 
পরজন্ে কুকুর হয়ে জন্মাতে হবে ৭ ছুটি তারা দেখে ঘরে ঢুকলে মান্য হত্যার 
পাপ হম ৮ ছ্ুবপাড়ানি ছড়া! হলেও এর মধ্যে যন্ত্রের বা বাহুর দিক আছে। 


হাল! ছড়ার তৃমিকা ১১৭ 
১৪৬ 
কাছনে যাসী১, কাছনে মালী নিষতলাতে বাসা 


ছেলে কাদাবে বলে তৃমি মনে করেচ আপ! ? 
শোল! ডুবে পাথর ভাসে। কীাছুনে ছেলে ফিক করে হালে ॥ 


৬১৪৭ 
1 শিশ্কে জাদর এবং অপরের কু-নজর কাটাবার চড়া ॥ 
কে ধনকে মাবে' দিল ছুধের গতরে৩-- 
ছুধ লাড়ু পাকা পান গালের ভিতরে ॥ 


১৪৮ 
ধন ধন ধন, লট্ইয়াখীডার৪ বন 
কে ধনকে মারো্যে দিল, পুডুক তাদের মন ॥ 


১৪৯ 


আলো রে ঝালে৷ রে আধার ঘরে বাতি জলে, 
যে আমার খোকাকে খোড়ে, ধেন তার মুখখান। পোড়ে ॥€ 


১৫৩ 


ধন ধন এমনি তর্দের৬ মন-_ 
আমার ধন কে মারোছে, কে ধরেছে 
১ থে অপপ্রভাব যস্বলে শিশুদের কাদায় ২ হ্যা গুছাইত 
(জোত্ঘনশ্যাম, মেদিনীপুর )। শিশুর জাগরণ ও কান্লাব জন্কে এক রহৃশ্যময় 
অগ্তভকারী শক্তিকে দায়ী কর] হয় সাধারণত: | এজন্য ঝাড়-ফু কের মন্থও 
আছে, বর্তমান সঙ্কলনেই তা সঙ্কলিত হয়েছে । 
৩ ছুপ্ধপোষ্ঠ শিশুকে । 
৪ মটে শাকের। 
€ নন্দোৎমব : (সাধন: কাতিক, ১৩০২। পূ. ৪*০)। মধাবাঙপায় 
এবং নদীয়! অঞ্চলে চলিত।| "খুকুমণির ছড়া (১৬শ সং)-তে কথাত্বর ও 
অতিরিক্ত কথা: সাঝের বাতি নড়েচড়ে, / শোকনকে যে খোড়ে, তাঁর / 
মুখটি পোড়ে! / আর যে খোঁড়ে মনে মনে, / পুড়ে মরুক সে আঁধার কোণে। 
৬ তোদের । 


১১৮ হাম! ছড়ার ভূমিক! 


কে দিয়েছে গালি 
আন্‌ ও” রে জুম্ড়া কাঠটা, 
তায দুখে ধাঁসলিং ৪০ 


১৫৬ 
॥ শিগকফে আগয়ের ছড়া ॥ 


বেট? ছেলেটা! লোনা-ডেলাটা। 
টপ. করে নিয়ে কোলে ফেলাট।। 
মেয়ে ছেলেট। কাঃা-ডেলাট। 
টপ. করে নিয়ে জলে ফেলাটা 8৪ 


১৫২ 


দিছির মাখা লটক1 চুল+কোথান্ পাকে গাল? 
পাদ ফুলের ছড়াছড়ি, আয় গীদাফুল আধার বাড়ি__ 
বসতে দেব লাল মাছুরি৬ 

খেতে দ্নেব মিঠে পান, গেয়ে শোনাবে অনেক গান ॥ 


১৫৩ 
॥ শিল্দর লঙ্গে ফৌড়কের ছড়া 
কি! নাকের ঘি! 
মাক শুকালে খাবি কী।" 


১৫৪ 


এক কড়া কড়ি দেব 
দাত দেখি 1৮ 

১ উচ্ননের পোড়া কাঠটা! ২ মৃথে গুজে দিই ৩ হীরালাল মাহাত ( জয়পুর, 
বাক্ধগ্রাম, হেদিনীপুর )। 

৪ গ্রন্থ-সমালোচন| : মানসী ও অর্সবাণী (পৌষ, ১৩২৯ পৃ. ৪৭৮)। 
“বিচি্যাহিত্য' (দ্বিতীয় খণ্ড। ১৩৬৩ ) বইতে (পু. ২*১) ভঃ স্থকুমার সেন 
এর কথাত্তর দিয়েছেন : মেয়েছেলে কাদার ভে / ধপাল্‌ করে ছলে ফেলা । 

₹ জন্বা চুল ৬মাছুর। 

৭ কোনে! শির সর্ধি হলে, তাঁর সঙ্গে কৌতুফ করে এটি বলা হয়। 

৮ শিশুর নতুন গত উঠলে প্রিয়জনের এই বলে দাঁত দেখতে চান। 


বাঙলা! ছড়ার ভূষিক। ১১৯ 
১৫৫ 


তিনটি পি'ড়িয় পরে, বাডুষণি খেলা করে 
গাল বেয়ে লাল পড়ে ॥৯ 


১৫৬ 


স্তাংটা ঘৃতুম্‌, বিলাই কুতুম্‌, সাত ছাওয়ালের ম1 ! 
ঘুতুম্‌ কাপড় পরে না ॥ 


১৫৭ 
॥ শিশুযুক সহ্ত্রেহ শাসন ও তীতি প্রদর্শন ॥ 
ও ছেলের কুবৃদ্ধি! 
ফ্যাল্ব কৃয়োর মধ্য ।5 
১৫৮ 
£ শিশুকে ভয় দেধানোর ছড়া 
চোপ রে চোপ,, 
শিয়াল কান্দেছে ; 
কাল! কুদ্কাট15 ছুয়ারে তৃুকেছে? ॥৩ 
১৫৯ 
ছন্লাক। হয়াক্ত হয়াকা হয়া 
ছেলে-পিলেদিকে বাগিয়ে-গুছিয়ে শোয়া ॥৭ 

১ শিশুর মুখ থেকে লাল! পড়তে থাকলে প্রিয়ঞ্জনেরা এই ছড়া বলে 
কৌদুক করেন। 

২ আশিল সান্তাল (পাবনা,সদর )। শিশু উলঙ্গ হয়ে থাকলে এই ছড়া 
বল হয়। 

৩ শৈলবাল। বহু (খুলন1)। 

৪ কুকুরটা ৫ ভাাকছে ৬ কথাম্তর : আগাতি পছিমতি শিয়াল ভাঁকেছে। 
কুন্ঠে গেইল্‌ গে বাহোমারী / তোর ছোয়া কান্দেসে--দি য়াজবংশী'স্‌ অফ, 
নর্থ, বেল, পূ. »৯। 

৭ তুলসীদান সিংহ : পীর বারঙ্ান্যা (বনুধারা প্জিকা। : সাথ) ১০৬৬ )। 
রাডবঙ্গে চলিত। 


১২৪ হাওর ছড়ার ভূমিকা 
১৬ 


হলো-লৈ১ গে হলো-লৈ-- 
বাবুরিয় গে ফুল 7 
কানকাটী। কুকুরটা জাইসে কতোদুয় ॥৩ 


১৬১ 


আশগাতি9 হরিণ কান্দেছে৫ | 
ওগে বাছামারী, তোর ছোয়1 কান্দেছে 1৭ 


১৬৭ 


হুসন ভীঘি৮, হুসন ভীঘি, দুবুরা রাজার পাট । 
কোর্ঠো নদীর৯* হাট পড়েছে ১০ মীরনগরের ভাঙ্গাত, ॥ 
শ্য়োর-মারা ডের্‌তেরী, আরো! ভিতরগড়__ 
পূর্বে ছিল জগ দলের ছাট, জঙ্গলে কড়-কড় ১১ ॥ 
এ'কেলায়-দোকোলায় না যায় আরো হাট! । 
ডাকাতি করিয়া নেছে১২ ভাল্‌-মান্যির১৩ টাকা 1১৪ 
১ গই-ষে ওই আসছে'__-এই অর্থে ২ ফুঙ্প গাছ বিশেষ ৩ কথাস্তর : 
হলো-লৈ গে ছলো-লৈ--'বাবুরির গে পাত৯ ॥ / কানকাটাটা আইলেছে২, 
বিত, মারিয়া থাক ॥৪ 
১ পাতা ২ আলছে ৩ চুপ করে ৪ স্থরেজনাথ রায় (ধাপগঞ্জ, 
জলপাইগুড়ি )। অপর কথান্তর : আয় ঘুম, যাগ ঘুষ, পাইকরের পাক/কানকাট!| 
ফুকুরটা আইস্চে/ঝিত্‌ করিয়া থাক। 
৪ পূর্বদিকে ৫ কীাদছে * পাড়া-বেড়ানী | কথাস্তর : বাহোমারী | 
" ন্ুয়ন্্রমাথ রায় ( ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি )। অপর কথাস্তর ; আগতি হোরিণ 
কান্দেলে হে হে? হোষেগোে বাহোষারী তোর ছোয়া কান্দেসে-দি 
রাজবংসী'স অফ নর্থ বেজল, পৃ. ৬৯। 
৮ হোসেন দীঘি, স্থান বিশেষ » করতোয়া নদীর ১০ হাট অবস্থিত 
১১ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ১২ নিচ্ছে, নেয় ১৩ ভালে! মানুষের ১৪ ক্ছুরেন্্নাথ রায় 
( ধাপগজ, জলপাইগুড়ি )। 


বাল! ছড়ায় ভূমিকা ১২১ 


১৬৩ 
« কন্দনরত শিগুকে চুপ করাধার ছড়া 


কাছিস না রে ধন, তর১ মা গেছে বন। 
কাদিস্‌ না রে গইরা২, তর যা গেছে ঝরুইক়া৩ ॥ 


১৬৪ 


আরে হোকর5 ছোওয়া, 

তোর মাও গেইছে বাছো। মারিবা৫? | 
বাছে। মারিয়া আনিবে টাকা 

তাক্‌ দি" কিনিসে নালডূমি ফোতা৬। 
চুপ রে চুপ, বাউ, কান্জিস্ণ না ॥৮ 

১ তোর ২ “'গাগরা” : আদরার্ে শিশুকে সঙ্ধোধন ৩ ঝোরাতে, বর্ণাতে। 

9 বিরক্তি-স্চক অবায় ৫ তোর মা গেছে পাড়া! বেড়াতে » তাই দিয়ে 
কিনেছে 'নালভূমি ফোতা' ('ফোতা।' : জলপাইগুড়ির রাজবংশী স্বরীলোকের 
পরিধেয় বন্থ বিশেষ) * কাদিস ৮ কুখা হাজরা (ছাজরাপাড়া, জলপাই- 
গুঁডি)। কথাস্তর: চোপরে চোপ হোকোর ছোয়া, / তোর বাপ গেইচে১ 
শূয়োর চরেবা”২/শূয়োর চরাইতেও পাইসে৪ টাকা / তোর মাও-র বাদে কিনি' 
আনিবে ঘুঙ়নি ফোতা। 

১ গেছে ২ চরাতে ৩ চরিয়ে ৪ পেয়েছে 

অপর কথাস্তর : চুপরে চুপরে হোকোশ+১ ছোয়! / তোর বাপ গেইসে 
সোর২ মারিবা | /(সোর মারিতে পাইসে টাক] / কিনিয়া আনিসে মালদই 
ফত]1৩। 

১ হোকর”ও 'হোকোশ” সমাথক ১ শূয়োর ৩ মালদহ থেকে কিনে জানা 
'ফোছা। | 

তৃতীয় কথাস্তর ও অতিরিক্ত কথা: চুপ্‌রে হ্োকোশ ছাওয়া/ তোর 
বাপ গেইসে সোর চরেবা / সোর চরাঈভে পাসে টাকা / টাকাক মাইচ্চে 
পাকৃতার* / ছাওয়ার মাও ধরিমে ভাতার২ ॥৩ | 

১ টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ২ ছেলের ম] অপর পুরুষকে স্বামী হিসেবে 
গ্রচশ করেছে ৩ ডঃ চারুচন্্র সাস্কাল : দি রাজবংশী অফ নথ বেঙ্গল? 

পৃ. ₹৮. 


১৪৪ হাল! ছড়ার ভূমিকা 
১৫ 


বাপ গেল ঠ7ঠ] হাল১ লিয়ে -- 

মা গেল ভিত শাগ তোকে । 

ন। কাদিল বাছা য়ে, 

ফুড়কি আসেমত পিঠা বলায়ও দিব ॥ 


১৬৩ 


বৈষব ভিখারী 1 টুদ্ষিণ বাজাং টঙ্গং, চাউল শ্যাবে পাং৬। 
রাজার বেটী ভাত আন্দিছে,? মৃকুর-যাকার খাং৮ ॥ 
একটা-দুইটা ভাত ফেলাইতে ভাক্কালি৯ নাগাং১০ 
গ্রছিণী ॥ বরগী১১ তুষ্ট টক্টি বাজাইস না 
নিন্গের ছাগঘ়া উঠিলে বব গী, ভিক্ষা পাবু না১২ ॥ 


১৬৭ 


॥ পিকে াচাযায ভা 
ছোয়। নাচাত১৩ হই খেতেই-খেইয় 
খাবার সম্‌১৪ মৃই যেইয়া-পেটা১৫ 1১৬ 


১৬৮ 


হামার বাউ+৭, ছাষার বাউ, নাচন পথিয়া1১৮-- 
যতে। মাইয়া ভাত খায়১৯ নাচন দেখিয়া! ॥ 
১ থে লাঙলের (ছাল? ) কোনো ভ নেই, কাজের অন্থপযুড়, ঠ'টো () 
২ তিজ্ঞ শাঁফ বিশেষ তুলতে ৩ চ্ৎকার, সুন্দর প্রভৃতি অর্থে প্রযুক্ত ৪ বানিয়ে। 
৫ এক প্রকার বাস্ ধন বিশেষ, যা বাজিয়ে বাঁড়ী-বাড়ী ভিক্ষে কয়] হয় 
৬ এক সের চাল পাই ৭ রেধেছে ৮ খাই » আঘাত করবার দণ্ড বিশেষ 
১* জাঁগাই ১১ বৈবাগী ১২ পাবি না। 
১৩ নাচাই ১৪ সময়ে ১৫ যায় পেট বড়ো, খায় বেশি ১৬ জুরেন্্নাথ রায় 
( ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি )। 
১৭ আমার, আবাদের ছেলে । কখাস্তর: হামার যাই, হামার মাই ১৮ নাচন 
দ্বেখে। পাখির অতো! নাচন () ১৯ কথান্তর : যতো বুড়া! ভাত খা'ছে। 


বাখালা ছড়ার, ভৃষিক। ১২০ 
চাল, কানে ছুযা, ছাযার যাই লাচনজানে 
হাষরা পাযে১ ওয়া ২ 

১৬৯ 
হাড় গোরলও গে ছাঁড়গোরজ, 
তোর মাও কোঠে গেইছেও ? 
--ছয় কুড়ি ছোয। নিয়! গান শুনিবা' গেইছেও ॥ 
গাঙ্গের পানি ইতল-পিতলত 
সাত খান পিতলে গড়ান্ না 
চল্দিয়া গেইল্‌৭ গাজর যাও! 
গাজব মাও-কেনা৮ হাসিবে 
উমূর-ঝুমুর করি' নাচিবে ৯ 


১৭০ 
বেরুবাড়ীর হাট হি গেনু হয় ১০, 
দুন-পানি-পাথরখান১৯ ঘদি নাই আসিল্‌ হয়১১, 
ইন্ুল ঘরটাত, দি নাই সোন্দান্থ হয়১৩, 
টাংহা১৪ সিপাইটা ফদি নাই আসিল্‌ হয়১৫, 

১ পাবো ২ কৃথা হাজর1 (হাজর] পাড়া, জলপাইগুড়ি)। অতিরিক্ত কথা : 
হামার যাই নাচেছে--/টাকা দান পড়ে গে /টাকা দান পড়ে। অপর 
কথাস্তর: এ নাচোন পন্থিয়ায় /ঘত বাভীর বুড়ালা১ আসে / নাচোন 
দেখিয়!। 

১ বুড়োরা | প্রঃ ভঃ শ্রীচারুচন্দ্র সাঞ্ঠাল লিখিত “দি রাজবংশী'স অফ, 
নর্থ বেজল? (১৯৫৬), পৃ. ৭০1 এই গ্রন্থের উক্ত পষ্ঠাতে কথান্তর : 
চালোত, কান্দে বোন / মোয় দিদিটা নাচোন করে / ছামর] পাম কিছু 
যেখানে এটি শিশ্তকে তেল মাখাবার ছড়া বলে উল্লিখিত হয়েছে । 

৩ হাঁড়গিলে পাখি () ৪ মা কোথায় গেছে ৫ গান গুনতে গেছে ৬ উধাল 
পাথান « গেল ৮ মা-টি ৯ বিজয় ফকির ( পোড়াপাড়া, জলপাইগুড়ি )। 

১* যি লা যেতাম ১১ ঝড়, রুহি ও শিলাবৃষ্টি ১২ ঘদি না জালত 
১৩ ইস্কুল ঘরটিতে বঙ্গ প্রবেশ না করতাম ১৪ ঢাক্গা, লম্বা ১৫ হঙ্গিন! 
আসত । 


১২৪ বালা ছড়ি তৃষিকা 


হিং চালাল ছোওয়া১ কোটে পাছে হয় 

থেইয়া থেইয়া করি কাক নাচাছ হয়ত ॥৪ 
১৭১ 

টৌকোরাট বুষ্যুম্‌, টোকোরাই ঝুম্ঝুষ্‌ 

ছায়া বৃল্বুল্‌, ছাঁওয়] বুল্বুল্‌। 

ছে রে ছাওয়া?, কাঙ্গিস্‌ না। 

হ্াদা গেইছে* অলিরকুল৭ 

কিনিয়া আনিবে নাফফুল। 

নাকফুল তোর শ্ভায় না 

অক্ভি-ঘতন৯ মিলে না-- 

নয়া বউ১০ আসিয়া কাথ। জুড়াইসে১১ 1১১ 


১৭ 


1 পাগলা সম্পকী় ভা " শিগ্চক স্োোলান। 


হামার বাউ১৩ কান্দে ছাতীর কাঙ্গোত, চড়ি”১৪। 
হাতী মাইল্লে নেখ1১৫, বাউ যায়া পইল্‌ হতি১৬-_ 
একখান পা'লে১৭ ধুতি 8১৮ 
১ এই রকম চন্দনের মতো রাঙা ছেলে ২ কোখায় পেতাম ৩ কাকে 
নাচাভাম ৪ অধলীবাল! রায় ( ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি )। 


৫ ওরে ছেলে ৬ গেছে ৭ কান্ননিক স্থান বিশেষ ৮ শোভা পায় না 
» কানের অলঙ্কাব বিশেষকে 'অস্ভি' বলে। অস্তিজোড়1 () ১* নতুন বউ 
(বউদিকে লক্ষ্য করে নন্দ এই উক্তি করছে) ১১ কথা জুড়েছে, কথা 
শোনাচ্ছে ১২ ষৃছুলদেব রায়কত (বায়কত পাড়া, জলপাইগুড়ি )। 

১৩ আমাদের ছেলে ১৪ কাধে চড়ে ১৫ মারল লাখি ১৬ ছেলে গিয়ে পড়ল 
ওদিকে ১৭ পেল ১৮ বিজ্ঞয় ফকির (পোডাপাড়া, জলপাইগুড়ি )। কথাস্তর ও 
অতিরিক্ত কখা : ঢুপ্‌-ঢুল্‌-ঢুলে, ঢুল্‌ কদমের তলে, / হাতীর পিঠিভ, চড়ে ; / 
ছাতী মাইজে লাখি, কুড়িয়! পাইলে ধুতি | স্যাও ধুতি রাও / হামার বাউটা 
ছাড়া ॥ 


বাল! ছড়ার ভূমিকা ১২৫ 


১৭৩ 
আয় রে ভালুক লাপ.-ঝাপ দিয়ে 
হাষদের১ মুছং পান খায়ে ছো 
শাহ্‌ড়ীও ধীধা দিয়ে 85 


১৭১ 


ইছুর রে ইছুর, তোর মা! এসেচে ' 
দক্তাথাকী€ ঠকুরাবুড়ী কেন এলেচে? 

ইছুর রে ইছুর, তোর ধাপ এসেচে 1 
তামুকখেকো ঠকৃরাবুড়ো। কেন এসেচে? 
ইদুর রে ইছুর, তোর দিদি এসেচে। 
পাস্তাবুড়ী গরমমুঁড় কেন এসেচে ? 

ইছুর রে ইদুর, তোর দাদ এসেচে 

লাগ লৌকে1৬ ছেড়ে দিয়ে কেন এসেচে ?? 


১৭৫ 


বাহনির ভাই বহনি বিভালের ছুট] চইথ৮-_ 
আগুর কুণে” চাল চিবাছো বলে; দিব রইস্‌। 
বলিস ন। ভাই, বলিস না ভাই, আর ছুটি চাল দিব 
কি হবেক ওই ছুটি চাল, বাবাকে বল্যে দিব ॥ 


১ আমাদের ২ শিশুটির নাম, নিবিশেষ শিশু ৩ শাশুড়ী । এই পঙ্ক্তি অন্য 
অনেক ছড়াতে পাওয়া যায়। তুলনীয় : বন-ভালুকের বাচ্চা আমার শুইয়া 
নিজ্রা যায় (টাঙ্গাইল-মীর্জাপুর )-লোকসাহিত্যে ছড়া (ঢাকা, ১৩৬৯। 
পৃ. ১৬): সিরানুদ্দীন কানিমপুরী | পুনশ্চ: আমার যাছু বীরের বেটা বন- 
ভালুকের ছাও (নেত্রকোণা), এ, পৃ. ২৬। শাশুড়ী বাধা দিয়ে পান খাবার কথা! 
'খুকুমণির ছড়া? € ১৬ স" )-তেও পাওয়া যায়: সং ৩৮-। 

৫ দেখক্তাথেকো! ৬ নৌকে। ৭ সুষম] গুছাইত (রামচন্্রপুর, ষেদিনীপুর )। 
তুলনীয় ; শিরপ্রসঙ্ লাহিড়ী সঙ্কজিত 'যশোর-খুলনার ছড়া? (বাঙলা একাডেমী 
১৯৬৫) : সং ১৬৮ (পৃ. ২১৫)। 

৮ চোখ ৯ কপাট্রের আড়ালে, অর্গলের কোণে । 


১২৬ বাঙলা ছড়ার খুদিকা 


১ নু 
তোয়। দেখবি হঙ্গি জান রে চলে 
ব্যাঙের মাথায় পিদীহ জলে!» 


১৭৭ 


আয়রে পাখি আর, কালো জাষা গায়। 
হুন্যানেতে তেতুল খায়, হন কোথা পায়। 
যাযাদের শাওযড়াগাছে হন-- 
আমাদের খুকু চোখে খুষ ৫২ 


১৭৮ 


এতোটালা বেতোটালা, তা-খেই-খেই ফুলের মাল] 
ফুলের মালাখান1 ভাল্‌৩, গাতি' আনিল, ফোতিনাল?৪ 
শাল বাগানের নাল ফুল, গালাভ, দিলেক বুলবুল । 
বুল্বুল্‌ গেইল্‌ উাঁড়য় মালা! গেইল, ছি'ড়িয়া। 
ছি-ড়ি গেইল্‌ তে ভালে হইল. ৭, শুকিয়! মাল! পড়িয়া অইল্‌ ৪৬ 
১৭৯ 
নয়া চান? নয়! চান্‌-- 
কাপড়-খেত1৮ ভিড়ি' বান্‌ন ) 
কাপড় নিগাইল্‌্১০ চোরে 
বগধুল১১-ধুল্‌ করে। 
বগধুলক পি উবার** গেছ 
ভ'ড়াইস্‌ সাপের ১৩ নাগাল পাছ। 
১ ্লীনেজকুমার রায়: পল্লীচিজজ (চতুর্থ সং ফাল্গুন, ১৩৪৬। প্রথজ্ সং 
১৩১১ )। পৃ. ৬৭. 
২ উৎপলকাস্ত গায়েন ( জগৎপুর, হুগলি )। 
৩ ভালো ৪ যোতিলাল গেঁথে জানল ৫ তো! ভালোই হল ৬ রাজেন 
অধিকারী ( দিনহাটা, কোচবিহার )। 
৭ মতুন টাদ ৮ কাঁথ। » জড়িয়ে বাধ ১* নিয়ে ০০০০ 
১৬ গাড়াদ্‌ সাপের । 


বাঙলা ছড়ার ভূমিকা ১২৭ 
ভড়াইল্‌ সাপের বড়য়১ বিষ 
এন্খন খাছ, ভ্যাড় বিশ ॥ 
১৮৮৩ 
ঘুঘ্‌ তুক্‌ / চৈন্ধ পুত! 
তাহ সখ 19 
১৮১ 
আম খাবে? জাষ খাবো, লাভার দেব জলে 
বোলপুরেতে পুকুর হুল, রাজহাসটি চয়ে । 


১৮২ 
॥ শিন্ডর তেলমাথা, নান, খাও ॥ 
খাড়ে বাড়ে, লন্ঘে বাড়ে 
শিব ঠাকুরকে পরণাম করে 8৫ 
১৮৩ 


ও পাখি, নাইতে যাবি, নাইতে ধাবি? 
না ভাই, না ভাই, মা] বকেছে, পা ফুলেছে। 


১৮৪ 
এক শিকপালী আন্দে-বাড়ে,ছুই শিয্পালী থাক ? 
আঙ্জার বেট নখিন্দর৬ ঘোড়াত, চড়িয়! ঘায়। 


১ বড়োই ২ রন্থন খেলাম ৩ দেড় কুড়ি। কথান্তর : এন্ুন খা ..। ১১ মনো- 
মোহন রায় : “বুড়া-বুড়।র কথা? (রললপাই গুড়ি): 'স্চনা, থেকে উদ্ধাত। কথাত্তর : 
আয় রে চান্‌, কাপড় ঘিরিয়! বান্‌; / কাপড় নিয়া গেইল্‌ চোরে, বুক 'ছুল-ছুল 
করে / বুকে দিল লাখি / চোরে হইল্‌ ভরতি। / বাড়ী গেইল, পুড়িয়া, কাপড় 
গেইল্‌ ফাড়িয়! / ফাড়ি' গেইল্‌ তে ভালে হুইল্‌, চুরি কর! বন্ধ হইল্‌॥ 

৪ তবু দুঃখ । কুখা হাজর। (হাক্গর। পাড়া, জলপাইগুড়ি )। 

৫ শিশুকে তেল মাখাবার সময় ছড়াটি বল! হয়। শিশুর হাত ছুটিফে 
জড়ো করে তার কপালে ঠেকানে! হয়। উৎপলকান্তি গান্েন ( অগৎগুর, 
হুগলি )। 

»যাজার ছেলে লখিম্মর । 


১৭৮ বাওল! ছড়ার ভূষ্গিক! 


ঘোড়া হাতে১ পড়িলে শরম বড়ো পায় 
কইনাষতী ধায় ॥ 

কইনাধতী, কইনামতী, কি করিস্‌ বসিয়া; 

তোর ছোয্না কাটা গেইছে২,.ঘোড়া হা'তে পড়িয়া ॥ 
মাও কান্দেছে নাটু-হছটু, বইনি কান্দে হয়া, 

আজি হা'তে খামো হামের1৩ নিত্যি গাছের ওয়া। 
এড়ি কানে, বেড়ি কান্দে, আরো কান্দে হুয়া, 
কইনামতীর মাও কান্দে মুশ্ডুরি টানেয়া৫ ॥৩ 


১৮৫ 


ফুলমালা আর অংমালা৭, ভাত আন্দিবেন৮ কুন্‌ বেলা । 
বেল! হইল্‌ হই প'র, খাবার আসিবে কপপুর*। 
কপপুরের আগ ভারি১০, চলি' ঘাবে ভাত ছাড়ি? । 
ভাত থাকবে হাড়ত, চ!ল যাবে গাড়।ত ॥ 
১ ঘোড়া] থেকে ২ তোর ছেলে কাট পড়েছে, কেটে গেছে ৩ আমরা 
৪ মা 'কইনামতী' কাদে ৫ মশার টাঁডয়ে ৬ অবনীবাল। রায় ( ধাপগঞ্জ, 
জলপাইগুড়ি )। 
মধ্যাংশের কথান্তর ও আতরিক্ত কথা : ঢ্যাপা-ঢ]াপা১ কচুর পাত, তাত, 
ফেলাছ ছাই / হাতা আমিল,, ঘোড়া আসল ফুলমাণিকের ভাই। / 
ফলমাণিক, ফুলমাণক, কি করেন ঘরত্‌ বলিয়া? / তোমার বেট] কাট। 
যায়ছে নাড়।৩ পাঁড়য়া। / নাড়া বা।ড়র জলকোন।% টিনিমিনি করে৫-. 
১ বড়োবড়ো ২ তাতে করে ৩ ধান গাছের গোড়ার অংশ ৪ জলটুকু 
৫ ছলবল করে। 
এই ছড়ার প্রথম পড্ক্তি বাঙল। ছড়ার এক বহু পরিচিত পঙ্ক্তি। নান! 
ধরণের ছড়াতে এই পঙ্ডক্তিকে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কথাত্তরও মেলে 
অনেক, েমন, “শিয়ালী'র বলে 'শালিখ' বা “কলা” | লক্ষী, ছড়ার মধ্যাংশে 
'কইনামতী' শষটি মিলছে। “কন্তা রই প্রতীকার্থে এইসব মানবেতর প্রাদীর 
নাহ গৃহীত হয়েছে। 
৭ রংষালা ৮ »াধবেন » বাঞ্িলাম ১০ রাগ বোশ । 


১৮৩ 
তাক্‌ খেইয়া-খেইয়া, মগুলের ভাইয়]। 
হওল গেইছে ছাট, করিল্‌ বারোবাট* ॥ 
কাউয়ায় আনলেক্‌ খ্যাড়-খড়ি, বগুলায় আন্দিল্‌৩ ভাত-- 
হাষার বাউট9ও যে ভাত খ1'ছেৎ, ওই এযাখেকিনাঙ দীত ।৭ 
১৮৭ 
আগ. ছুয়ারে, পাছ, ছুয়্ারে সোগর আমিসে” -_ 
কানত, মন্দির] দিয়াই খাব বসিমে১০ ॥১৯ 
১৮৮ 
ট্যাপেরি মাই৯২, ট্যাপেরি'যাই, হামার১৩ বাড়ী ধাইস--? 
আম দিম্‌১৪, কাঠোল দিম্‌, ছুঘ্ারত, বপি' খাইস। 
সরু স্থৃতা কাটিয়! দিম্‌, বালার হাট যাইস ॥ 
না ধাও১৫ নাযাও বালার হাট, নাও ডুবিছে-_ 
নাওয়েব উপর টড়া সাপ ফ্যাপপেয়া উঠিছেই৬ ॥৯৭ 

১ নানা স্থানে ঘুরল ২ রান্নার কাঠ-খড় ইত্যাদি ৩ বক রাধল 9 আমাদের 
ছেলেটি ৫ খাচ্ছে ৬ একটি মার " সুরেশ্রনাথ রায় (ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি )। 
কথাস্তর : থেই $থেই থেউয়া, মণ্ডলের ভেইয়া। /মগুল গেইছে হাট, কিনি 
আনিলে। খাট । /বাটের উপর চড়িয়া দেখা যায়১ বেরুবাড়ীর হাট। 

১ কথান্তর : দেখো । প্রথম পঙ্্‌ক্তির কথাস্তব ও অতিরিক্ত কথা : ভাক 
তৈ-তৈ-তৈয়া / চাষ্টী-মিদল খায় / বুড়ি মাইয়া "ভাতার ধবে / তাকেও 
নাগে শাখা 1 দি বাজব*শী”স্‌ অফ নর্থ“বেঙ্গল, পৃ. ৬৯। 

৮ আত্মীয়-শ্বজনাদি এসেছে » হাত দিয়ে কান ঢেকে ১০ থেতে বসেছে 
১১ সুরেন্রনাথ রায় ( ধাপগঞ্জ, জলপাইগুডি )। 

১২ ট্ট্যাপেরি' নামীয়মেয়ে ১৩ আমাদের ১৪ দেব ১৫ যাব না ১৬ মৌকোর 
ওপর চৌড়া সাপ ফণা তুলে উঠেছে ১৭ মাপিক রায় (হলদিবাড়ী, 
কোচবিহার )। কথান্তর : এযালে! রে ব্যালো, ফুল তৃলিবার গ্যালে।১ /ফুলের 
যাথোভ্‌ গোম! সাপ কপ পেয়া উঠিলো 

১ ফুল তুলতে গেলি ২ ফুলের মাথায় গোখ.রো। সাপ ফণা ধরে উঠল ।-_ 
বি রাজবংঞখীল অফ. নর্থ বেজল, পৃ. ৮২। সেখানে এটি “হা-ডু-ডু' খেলার 
ছড়। ক্ধ$পে উল্লিখিত | 


কী 


চার বালা ছড়ার, ভূষিক! 
১৮৯ 


পিঠে খাবো, পুলি খাবো, আর খাবে! লুচি 
পায়েস খাবার বেলায় খাবো বাটি-বাটি ॥ 


১৪৩ 


॥ শিগুয় পিতা-মাতা ও অন্তান্ক আত্মীয়ের উল্লেখ ॥ 


বাপোই, রে বাপোই, তোর গোরু গেইছে* দূর : 
বাপ ভেকায়১, মাও ডেকার়, কানশিসার ফুল৩। 
গস] হয়1৪ না বান বাঁপোই, ঘুর ঘুর্‌ ঘুর ॥ 
মাও গেইছে হাট, বাপ গেইছে হাট 
মাও আনিবে নাডু-মোল1, বাপ আনিবে খাট । 
ওই খাটোত, চড়িয়া যাইম্‌্৬ মুই বিন্দাবনের ছাট ॥ 
বিজ্দাবনের হাটোতে পাইক বসিসে* ॥ 
পাইকর হাতোতভ, না খাম গুয়া, দাড়ী মুছিসে৮ ।৯ 
১ গেছে ২ ডাকে ৩ বন্য ফুল বিশেষ ৪ গোপা করে ৫ নাড়ু-মোয়া ৬ ঘাব 
৭ বসেছে ৮ মুছ্েছে ৯ 'ভবনাথ বায় ( ধৃপগুগ়ঃ জলপাইগুড়ি )। 


কথাস্তর ও অতিরিক্ত কথা. বাপো গেইসে হাট মাও গেইসে হাট / মাও 
আনিবে মোলার নাড়ু বাপ আনিবে খাট ।' ওই খাটত্‌ চড়িয়া যামু বিদ্দাবনের 
হাট। / বিন্মাবনের হাটতে নাউ ফলিস্১ / নাউর উপর টোড়া সাপ ফপ্নেয়। 
উঠিসে২। / ছুইকোনা পিতলের খুরি ভাদিয়। বেড়াসে৩ / এক্‌না নিগিল্‌৪ ধরম 
ঠাকুর, একন] নিগিল্‌ টিহা« / টিহার বিটির বিহাও হসে নাল খারিখান৬ দিয়া 
নালখাক্িখান খোটোর-মোটোয়" মন্দে আঙজার ভোর৮ / প্যাটমাক্গিটা 
ফর্ফয়াসে৯, ভাতার নিগ1১০ ভোর ॥১৯১ 

১ লাউ ফলেছে ২ ফণা ধরে উঠেছে ৩ ছুটি পেতলের খুড়ি ভেসে বেড়াচ্ছে 
৪ একটা নিয়ে গেল ৫ টিয়ে » লাল শাড়ীখান! ৭ হেষন-তেষন ৮ যধ্যে রাড 
ভোর » পেটের জন্তে যে বাড়ি-বাড়ি মেগে বেড়ার, ভিখিরি 7 সে ফরক্ষর করছে 
১৯ স্বামী নিয়ে যা ১১ দি রাঙজবংখী'স অফ নর্থ বেঙ্গল, পৃ. ২১২। সেখানে 
এটি অবস্ক বিয্বের ছড়া ক্ধপে উল্লিখিত । 


যাওয়া ছড়ার কৃরিক! ১৫: 
১৯১ 
হাষার মাইটা১ ভালা, আম পাড়িবা' ভেলা; 
আমত, নাগাইল্‌ কোট।৩। 


উদ্নার৪ বাপ ঘোড়াচড়া, উদ্নার মাও শাখানুঠিও 
উদ্নার বইনি গালারকাঠি?, উয়ার পিলাই” পচা কাঠি ৪৯ 


১৪) 


একটা তার। ছুইট। তারা, তারার মাও১০ মোতিহারা । 
চল্‌ গে ভাউজ১১ পানি আনিবা*৯২--. 

পানি আনিতে গড়িল্‌ কাটা১৩, 

কতয় শুনিমেো। মতোনীর কথ1১৪ 

সতোনী গেইল্‌১৫ আযানেক দূর__ 

ফিকিয়। মারিমে। চাম্পার ফুল১৬ ॥১৭ 


১৪৯৩ 


কিসের আবে1১৮, কিসের পিসাই১৯ ,কিসের বিম্নাবন 
কিসের টাক। নিয়! গেইল্‌ দিয়। নয়! ধান। 

আবো আমিল্‌ সাতে২০, না খাং২১ভার পাতে। 
পিসাই আমিল রথে, ন। খাং তার হাতে । 

আমপাত, জামপাত, ছিরি আঙ্ুট২২দে হাত ॥ 

১ আমাদের মেয়েটি ২ 'মনেক আম পাড়তে পারে ৩ আমে লাগাল 
আকষি ৪ ওর « মা৬ একাধিক শাখার সমষ্টিকে বলে 'শাখামৃঠি” ৭ গলার 
অলঙ্কার বিশেষ ৮ পিসিমা ৯ স্থরেন্্রনাথ রায় ( ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি )। 

১ মা ১১ ভ্রাতৃঙ্জায়। ১২ জল আনতে ১৩ কাট] বিঁধল ১৪ সতীনের কথা! 
কতোই শুনব ১৫ গেল ১৬ চাপ! ফুল ছুড়ে মারব ১৭ বিজন ফকির 
€ পোড়াপাড়া, জলপাহগুড়ি )। 

১৮ দিদিমা] ১৯ পিসিমা ২৭ সাথে ২১ খাব না, খাই না ২২ “শ্রীজাওটি”। 
তুলনীয় : কিসের মাসি কিমের পিসি কিসের বৃন্দাবন / মরা গাছে ছু 
ফুটেছে, মা বড়ে। ধন। 


5৬২ বাওল? ছড়ার কৃছিকা 
১৯৪ 


তাতো? 

নানার বারীত.১ যা, 
মানীয়ে ন ফের২,কুলচ্ছাতিও রইদে পোরের্ওগা 
ছাতত্বাব্গান্তযীধা দি ছাতি কিনি বা ॥? 


১৯৫ 
॥ দাথা-বউদি ও মাযা-যামীর উল্লেখ । 
একটি তার] ছুটি তারা, ওই তারাটা পাইখযারা” | 
আন্ন দাদা কাড়বীশটানবি'ধে দিব-চুট্রটাঃ০। 
চুটুর গেল ধারে-ধারে, অক্ত পড়ে ছি-বৃ-ব্-র-র, করে? ॥ 


১৯৬ 


মাকল। বাশের১১ পিতারি,১৯২, ওইঠে১৩দাদার কাচারি১৪ 
আভি দাদ দেওবার১৫, কিনিয়া দে মোক দইষের ভার : 
হামরা যামো১৬ময়ন। দিদির বাড়ী, 

মাকৃূল। বাশের পিতারি ॥১৭ 


১৯৭ 


দাদার ঘরের১৮বগোরিগিলা১৯কঝুম্ঝুম করি” ফলিছে 
একটা-দুইট1 ছি'ড়াইতে২০ দাদার মনত, পড়িছে২১। 
ন কান্দিস্‌ ন! কান্দিস্‌ বাদ, গাম্ছ! মুখত, দিয়! 


১ যাঁতামহের বাড়ীতে ধা ২ যাতামহী দেয় না, দিচ্ছে না ৩ ফুলের ছাতা 
৪ য়োষে পুড়ছে ৫ হাতের “তার' নামক অলঙ্কারখান! ৬ কিনে * মোহাম্মদ 
এমাহূল হুক : ছড়ায় চট্টগ্রামের পারিবারিক জীবন (বিচিজা : আঁ্বিন, ১৩৩৫ | 
৮ পাখিমারা » ধস্ককট ১* ছোটো ইছর বিশেষ। 
( ঝাটিবাধ, ঝাড়গ্রাম, যেদিনীপুর )। 
১১ বিশেষ এক ধরণের বাশ ১২ পাতা ১৩ ওইস্বানে ১৪ বালস্থান অর্থে 
১৫ ক্মবিবার ১৬ আমর ধাব ১৭ ছরেজনাখ 'রায় (যাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি )। 
১৮ দাফনের ১৯ কুজগুলি ২* ছিড়তে ২১ যনে পড়ছে। 


বাওল। ছড়ার সূষিক! ১৩৩ 


ফিরা বার১তোর বিয়াও ফিষে। জোড় কইনা দিয়া । 
জোড় কইন। নড়ে-টড়ে, জোড় বালিহাল বছুলাত্‌ ১পড়ে। 


১৪৮ 


দাদার মাইয়া৩তাউজী,৪ভাত চড়াইছেং-_ 
পিঞ্জি' আপিল. ৬্দেওয়ার ঝড়ি,'ধান ভিদ্িছে৮। 
পাঁছিলা বাড়ীত নোটাট। জলত, পড়িছেই 
তোল. তে দিদি১০নোটাটা,দৌড়ি' আদিল, ভাভারটা১১ ॥ 
১৯৯ 
হোরু স্াখেক১২মাম। আইসেছে ১৩ : 
বাশের পাতারি করি'১৪ নাড়ু আনেছে৯৫-_. 
পুকিনাতি ছামট1১৬তভ পিয়া উঠেছে১৭ ॥ 
তা-তৃর্-তুর-তুরা রে ভাই, তা-তুর-তুর -তুরা 
বরে নাচে শ্যাষ-স্থম্দরী, বাছেরে১৮ নাচে বুড়া ॥ 
বুড়া গেইল. বাইগন বাড়ী,১৯কাঠ-কাউগ্না! ঠকাইলেক দাড়ী২০ 
হামার বাউ নাচে, নাচতে নাচতে গান ধরে-- 
পাস্তার াডী বাইর করি? খাবার ধরে 1২১ 
১ আর একবার ২ ধান চাষের জমতে, নিম্-ভূমিতে | 
৩ বউ ৪ বউর্দি, ভ্রাতৃক্বায়া ৫ কথানস্তর : চড়াইসে ৬» গর্জন করে এল 
৭ কথাস্তর : দেওয়া-ঝড়ি। মেঘবৃষ্টি, ঝাড় ৮ ভিজছে » বাড়ীর পেছনে ঘটিট। 
জলে পড়েছে । কথান্তর : পড়িসে ১০ কথান্তর : বাই” ১১ স্বামীট। দৌড়ে এল | 
১২ ওই/দেখ ১৩ আসছে ১৪ বাশ-পাঁতায় করে। কথান্তর:পিতারি ১৫ আনছে 
১৬ ধান ভেনে-ভেনে যে উদখলটির ( ছাম”টির ) মধ্ো অনেকখানি গর্ত হয়ে 
গেছে ১৭ লাফিয়ে উঠছে ১৮ বাইরে ১৯ গেস বেগুন-ক্ষেতে ২* কাঠ-ঠোকরা 
দবাড়ী ঠোকুরাঁল ২১ কথান্তব: চোপরে চোপ্‌ তোর মামা আইসেছে / বাশের 
পাতারিত, করি' নাড়ু মানেছে / নাড়ু নাই, টাডু নাই, খালি আইসেছে 1৯ * 
১ সুরেজনাধ রায় (ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি )। 
অপর কথান্তর : চুপ, রেচুপ্‌ রে বাউ, তোর মাম] আসেছে / বাশের 
পাতোত, লাক আনেছে ।১ 
১ দি রাজবংশী'স অফ. নর্থ বেল, পূ ৬৯ 


3৩৪ হাওলণ? ছড়ায় তূষিক? 


৬৬ 
আখবাড়ী কলাবাড়ী, ওই স্কাখ তোর ফাষা-বাড়ী | 
মামা আসিল.১তাসিয়া, ভাত খায় ঠাসিয়া । 
ভাত খায় হইল্‌ খলই-প্যাট,২-_ 
খলই-প্যাট নড়ি-ধরি, ভাত বিরি' যায়ও ছাড়ী"ছাড়ী । 
২০৯ 
হামার এগিনার৪ জলগিজ] হুমার৫ এপিনায় ষায়-_ 
তাক দেখিয়া ছোটে! মাম আগ করিয়াডকয়। 
ছোটে মামার আগ দেখিয্া আসি মু বাড়ী 
পাছিল! বাড়ীত,.? চেঙ্গেড়ীগিল! করে হুড়াহুড়ি। 
নাঠি নাই, ঠেজ1 নাই, কি দিয়া ভাঙ্গাং৯-__ 
ছু়্ার-বান্ধা নড়িটা দিয়। ঘ্যাগত, গুতাং১০ 1 
০০ 
চান্‌্** ঘুঘু, চান্‌ ঘুঘু, তোরহে*২ দোহাই, 
এক বেটী বিহান্থু১৩, ফোলে। জামাই ॥ 
কাহার১৪ রে বেপার১৫, ঠাং-ধোয়া পানি 3 
ছোটে মামার বিয়াও হ'ছে১৬ ফুল-ট্র*-টু" বাউন্ত ॥৯৭ 
১ এল ২ বাশের তৈরী, মাছ রাখবার পাত্রকে বলা হয় “খলই” ( পূরববঙ্গে 
'খালই'। উত্তরবজে কোথাও-কোথাও 'খলাই? ) সেই 'খলই'-য়ের মতে 
পেট ৩ বের হয়ে যায়। 
৪ আমাদের আঙিনার ৫ গুদের ৬ রাগ ক'রে ৭ বাড়ীর পেছন দিকে 
৮ যেয়ের1 হুড়োহুড়ি করে ৯ মারব ১* দরজা দেবার লাঠিটা। দিয়ে গলগঞণ্জে 
গুতো! দিই। 
১১ চাদ ১২ তোরই ১৩ বিয়ে দিলাম ১৪ পান্বী-বাহক ১৫ ব্যক্তিনাম () 
১৬ বিয়ে হচ্ছে ১৭ কুথা হাজর! (হাজরাপাড়া, জঙ্গপাইগুড়ি )। কথাস্তর : 
কাউয়াটাতে কলো৷ থাসে১, মোক না দে বিচিং / বড় মামার বিয়াও হসে'৩ 
নেরাম-খেরাম ধুতি৪/ ছোটো মামার বিয়াও হুসে, কুমুর-কুমূর বাজী৫রে / 
কুছুর-কুমুর বাজী ।৬ 
১ কাকটি ফলা খাচ্ছে ২ আমাকে বিচিটাঁও দিচ্ছে না ৩ বিয়ে হচ্ছে 
৪ এলোমেলে। করে পর ধুতি ৫ বাজনা ৬ দি রাজবংশী'ন অফ. নর্থ যেজল, 
পূ. ২৪২। সেখানে এটি বিয়ের ছড়া রূপে উদ্গিখিত। 


লালা ছড়ায় তূফিগণ ১৬৫ 
২০৩ 
যাযা-মামী দোলে 
হাস-পুকুরির* কোলে । 
মামা নাইক২ ঘরে 
কে ডাকাডাকি করে। 
মামীর মাথায় সরু স্থতৃও 
মামুব মাথায় পাগ-- 
ছেই মামী, তুমি কেছু না 
মামূ তুমার বাপ ৫ 
২৭৪ 
একটা তারা, টে তাব। 
তাবার ভাই বাগ মাবা। 
তে1-টি-টি লিলু ঘোডা। 
চলি? গেলাম দক্ষিণ পাড়া। 
দিন পাড়ার ফ্োড়াবা বলে, কেরে 
গুডগুড়ি-হু কু সেঞ্জে দেরে। 
সেই কু গেতি খেতি 
চলি' গেল মামার বাড়ি 
যামারা দিল পো] মূড়ি, 
সেই মূড়ি খেতি খেতি 
চলি গেলাম মুচিদেব বাঁড়ী। 
মুচির দিল ভাঙা ঢোল; 
মাঝমাঠে হরিবোল (আল্লা বোল ) 1৬ 


১০৫ 
শয্িমামা1 গো, রাগ করে! না গো 
তোমার শাউড়ী বলে গেছে, ঘে"চু কুট! না গো ॥ 
১ পুকুরের ২ নেইকো। ৩ সুতো ৪ কেঁদে না ৫ আবছুর রব ( সরষব্াপুয়, 


সুশিধাতাদ )। 
৬» আবেদ বিবি (সরমধ্পুর, খুশিাবাদ )1 


১ 


বাওজ। ছড়ার তভূমিক? 
ছে ছল কালাকাল!, বউ পালাল ছুফর বেলা ॥ 
ছাগলের হা বুড়ী, ভ?খান কাপড় পেলি। 
ছ'বউকে দিলি ।॥ 
আপনি যরিস্‌ জাড়ে, কলাগাছেয় জাড়ে। 
কলা পড়ে টিপঢাপ,, বুড়ে! খায় গুপগাঁপ ॥ 
বুড়ী ময়ে ভালে১, বুড়ো মরে খালে ॥ 
বুড়ে! খায় চপাটি২, বুড়ী খাল্প শীসটি। 
বামূনের ঘরে চাকরি করে কুন শালা । 
ভিজে ভাত খাইয়ে মাবে দুই ফেলা 
ছেঁড়া কাপড় পরতে দিলে বেরিয়ে পড়ে এড়তাল 1৩ 
১০৬ 
ফুঙ্গ মামূন,৭ ফুল মামুন, সাতথান পিতল। 
সাতখান পিতলের গড়ান্য নাও 
নাওত, চড়ি' ধাছে দুর্গার মাও। 
দুর্গার মাওকোনা৬ হাসেছে, 
কালা-কাল] চেজড়ীগিলা+ নাচেছে। 
জাইসে। হোর্‌ মাইয়াশিল।, জল্লক বাই” 
জনল্লক ধাইতেন ছিরিফল১০ খাই। 
ছিরিফল খাইতে বিদ্দাইল্‌ কাটা 
কতো-কতো। শুনিবৃ১১ সতিনীর কাথা । 
সতীন গেইছে আযানে ছ দূর, 
পিন্দি' আইচ্চে১২ চাম্পার ফুল১৩ 1১৪ 


১ রাগে ২ খোলাটি ৩ উৎপলকাস্তি গায়েন ( জগৎপুর, ছগলি )। 
৪ মামা ৫ নৌকোয় চড়ে যাচ্ছে ৬ মা-টি * মেয়েগুলি ৮ জল আনতে ঘাই 
৯ গিয়ে ১৭ শীক্ষল ১১ শুনবি ১২ পরে এসেছে ১৩ উপ ফুস। দ্র. ১৯২-নংখ্যক 
ছড়া ১৪ ফথান্তর : ঢাপ-ঢাাঁপা মানার১ পাত, ভাত. ফেলাহু ছাই / মাউসো 
হায় চেঙ্গেড়ীপিল| জল্পক ঘাই। / জল্পক যাইতে বিন্দাইল্‌ কাট1 / কতম্ং 
শুনিধু সভোনীর কাথা / হূর্গার মাওকোনা। আইসেছেও / ঢালা-কাল! 


চেগ্গেড়ীপিলা নাচেছে৪। 


১ হান কচুর ২ কতোই ৩ আনছে ৪ চল্ডলে, কালে! মেরেগুলি নাচছে। 


প্রাস্ব-উতরহঙ্গে চলিত । তবে ভাষায় মধাবঙছের ছাপ আছে। 


সবাগল! ছড়ার ভূক? ১৩৭ 
২৬৭ 
॥ শিপয় (কেলে-মেঘের ) হিষাচ প্রসঙ্গ ॥ 
জাই গো যাই, বিহ।১ দিলি নাই-_ 
রেলগাড়ীটায় চাপো২'ঘাব, জাইন্তে পাবি নাই ॥ 


১৩” 


ছোটো দাদা, বড়ে। দাদা, হাল ছাড়ি] দে 
নার পারোত,.৩ কইন! কান্দে, মোফো বিয়াও দেল ॥৫ 


৩৪১ 


ডালিম গাছে কুটুম নাচেও 
চাকরি পাবে বলে ভাই সিলেট চলে গেছে। 
দাদার গলার তুলপী দানা । বৌ পালাইচে টাদাই কোণ]। 
দাদ] তোমার পায়ে পড়ি। এ'টু এাটডা বৌ এনে দাও থেল। করি 
এ”্টু টুকু ঘরখানা বেতের বানন,ন? 
তারই মধ্যে বসে থেকে ময়না বিবির কানন. ন৮ 
আর কেঁদ না ময়না বিবি, সেল হল শেষ ,-- 
বাপ-মায়েকে সেলাম দিয়ে চল আপন দেশ ॥৯ 
অপর কথাস্তর ' ঢ্যাপা-ঢ্যাপা কচুরপাত্‌, তাত, ফেলা ছাই / আইসে! 
হায় চেঙ্গড়ীগিলা, কালাই১ খাবারং যাই। / বেশি করি” কালাই না থান 
প্যাট বিষাবে৩ / আতিত. সেল! পাথার গেইলে বাব। মারিবে৪ | 
১ কলাই ২ খেতে ৩ পেট ব্যথা করবে ৪ রাতের বেলায় তখন মাঠে গেলে 
বাবা মারবে । 


১ বিয়ে ২ চেপে, চড়ে। 

৩ পারে ৪ আমার বিয়ে দে ৫ কথাস্তর : বাচ্চ] দাঁদ1 রে হাল ছাড়িয়! দে / 
পাকড়ির তলত্‌ কাউয়া কান্দে / মোকে বিয়া দে।-দি রাক্গবংশী'স অফ. নর্থ 
বেজল, পৃ. *৯। 

৬ “এ অঞ্চলে ( পাঁবন! জেলায়) হীড়িচাচ। (কুটুমপক্ষী) যে বাড়ী ভাকিয়া 
থাকে সেট বাড়ী সেই দিন আত্মীয় কুটুঙ্ব আসিয়া থাকে, ভালিম গাছে কুকুট 
নাচা ও ভাঁক। একটা শুভ লক্ষণ” ৭ বীধন ৮কাদন » মোলারাৎ রাহাতৃক্নেছা 
খাতুন : প্রাচীন ছড়া! ( বঙ্গলক্ী : ফাল্তন, ১৩৪৮ পৃ. ১৫২৮১৫৪ )। 


কব ফাওলা ছড়ার ভূষিক! 
২৯৩ 


ও ফলটি খেয়ে! না, তেতো হয়েছে. 

ও বাড়িতে যেয়ে! না, কনে রয়েছে। 
আর কনের গায়ে হলুদ, কাল কনের বিয়ে 
ও দিদি দেখ না, 

বর আসছে ছাদনা-তল] দিয়ে । 


৯ 


গাই তুলে গোবরার জল, বাছুর তুলে ফেন! 
নন্দরাণী নাইতে যাবে, ঘোর ঘোটার বাস্তনা১। 
আজকে যাবে নন্দরাণী গুড়-পাস্ত1 খেয়ে 
কালকে যাবে নন্দরাণী সংসার কাদায়ে ॥ 


১১২ 


উপারে১ একটি খোপা, ইপারেও একটি খোপা 
খেোপ। খুলে দেখ না, খুকী হয়েচে। 

আজকে খুকী আলস-দালস, কালকে খুঁকীর বিয়ে 
কত দিয়েও 1'বর যাবে ?--চড়কতোলা৫ দিয়ে । 
চড়কতোলার পাখিগুলি কিচির-মিচির করে 
ময়নার মা বলে বসে কফিও চুরি করে॥? 


২১৩ 


জল পড়ে, পাত] নড়ে, খড়ি বনে কে 
ইযালে৷ সখি চুপ কর না, বল আস্তেছে ॥ 
বরের মাথায় লাল টুপি, মেয়ের মাথায় ঠাকা” 
এমন দেখে গলি মা, গৌঁফ-দাডি তার ফাক] ॥ 
১ ঘন খটামস্ন বাজন!। 
২ ওপারে  এপায়ে কোন্‌ 9 খান দিয়ে ৫ চড়কতলা ৬ (৫) ৭ সুষমা 
গছাইত ( জ্যোত্ঘনজাম, হেক্কিনীপুর )। 
৮ সাঁশেক় ঝুড়ি। 


ধাঁঙজা ছড়ার ভূষিকা ১৩৯ 
২১৪ 
তেঁতুল পাতা, তেঁতুল পাতা, তোহার নাকি বিয়ে । 
হাগড়া1! থিকে বর এসেচে, ট্রপুব হাখায় দিয়ে 
বাগল! পাতা তারে গাথা, ধারে শুবনা। 
ঠিলে১ দিলে পড়ে যাব, তাও তো জানো না ॥২ 
২১৫ 
আশ লতা পালং পাতা, আদকে আশার বিষে ।৩ 
আশ! ধাবে শ্বশুরবাড়ি কাগজি তল গিয়ে ॥ 
কাগজি ফুল কুড়াতে গিয়ে পেয়ে গেলাম মাল] । 
হাত ঝুম-ঝুম, পা ঝুম-ঝুম, সীঙা1-রামের খেলা ॥ 
১১৬ 
ওই টিয়! রে টিয়া, 
তোর বেটাক দিলু বিয়] নাল খাড়ীখান৪ দিয়া। 
দুইট] বিলাই জোকার€দেয় কথা! ঘোর দিয়1৬। 
একট! কুকুর ঢাক বাজ্জায় চর্কাত, বসিয়া । 
দুইটা শিক্পাল শানাই বাজায় রাম্ধন ঘবত.? ধায়]! 
ছুইটা হরিণ পাল্কি উবায৮ প্যাট ভরেয়। গায়াই। 
১৬৭ 
ঘুঘু মলে! মলে! “ আলো চাল+০ খ্যায়া+, 
ঘৃঘুর বিয়ায় যাব আমি / লাল সাডিখান ফি 71১১ 
মায়ে দিল তেল-সিন্দুব / বাপে দিল বিয় 
পরের ব্যাটা ধরে নিল, / ষাল-কৌচ] দিয়া ৩ 
১ ঠেলে ২ উৎপলক্ান্তি গাঁয়েন ( জগংপুব, ভ্গলি )। 
৩ প্রথম পঙ্ক্তির কথান্তর : আশালতা পানের বাটা." | তুলনীয় : 
চাক্ুলাটা পানের বাট? ।__বা'লাদেশের ছড়া ( ভাত্র। ১৩৭৭ । পৃ. ১৩৭ )| 
৪ স্গাল শাড়ীটা € জয়কার, উলুধ্বনি ৬ কাথ1 ঘোষটা দিয়ে ৭ রাক্সাঘরে 
৮ উদ্ধহন করে ৯ পেট ভরে খেয়ে নিয়ে | 
১ আতপ চাল ১১ খেয়ে ১২ লাল শাড়ীটি পরে ১৩ মোপান্াৎ 
রাহাতুক্সেছা খাতুন : প্রাচীন ছড] (বজলন্দী : কান্তনঃ :৩৪৮। পৃ. ১৫২-১৫৮)। 
পাবন1 জেলা থেকে সাগৃহীত | 


১৪ বাওল। ছড়ার স্কৃষিকা 


২১৮ 
আমতলায় ঝাদূয-কুম্র কাঠালতলায় বিয়া]! 
দেখতে '্মাসছে৯ নন্দ জামাই গামছা মুড়াং দিয় 1৩ 


৯৪) 


উল্র-উলু, কইনার৪ বাড়ী কতর় দূর ! 
কইন। আসিল ঘানিয়1৬ 

ছাতা ধর টানিয়!। 

ছাঁতির উপর গামছা! 

তিনো বইনিণ তাম্চ1৮ | 

গাড় মানো, পানি খাই 

কইনাক ধর» বাড়ী যাই 7১০ 


৬৩ 


ঘুঘুব ঘুঘ ময়না, আছি ও বিয়াও হয়ন]। 
কইনা “গইল্‌ কতদূর, এল্কথা ম্নপুর। 

১ এসেছে ২ মুড়ি ৩ পৃবঙ্গে চলিত। কথান্তর : কলাগাছতলায় বঝামূর- 
ঝুদূর আসতেছে জামাই বেটা ছেমই /( সেষই ) পিঠে নিয়ে ।--হশোর 
খুলনার ছড়া (ফান্তন, :৩৭১। পৃ. ১৫৫, সং ৯১)। তুলনীয়: উক্ত গ্রন্থের 
(পৃ. ১৬*) ৯৩-সংখাক ছড়ার একটি পঙক্তি: গুই আসছে গোব। জামাই 
গামছা মুড়ি দিয়ে। 

৪ কনের ৫ এলো ৬ থেমে (1?) 4 তিন বোনে ৮ তামাশা » কন্তেকে 
নিয়ে ১ আলামের গোয়ালপাড়। লীমান্ত থেকে শ্রী বৃলদেব রায়কত (রায়- 
কতপাড়া, জলপাইগুড়ি )-কতৃকি সংগৃহীত। কথান্তর : উলু-উলু মান্দারের 
ফুল / কইনার বাড়ী কতর় দূর?/ কইনা আসিল, ঘামিয়া, ছাতি ধর টানিয়। / 
ছাতির উপর গামছা, তিনে! বইনি তাম্শ।। অতিরিক্ত কখ1:-' ছাতির উপুরা 
গামছা, দেখ কইনার তাম্‌্শা / ঝারি আন্‌, পানি খাই, কইনাক ধরি' দরবার 
যাই। / কইনার যাও হোঢা-গালী১, আঁম পাড়ে ভেলি গেলি২।/ একটা আম 
জঙাত, পইল্‌, কইনার মাও ডূবিয় যইল্‌। 

১ ধার গাল হাড়ীর মতো! ফোজ। ২ ভালি-ভালি। 


বাওলা ছড়ার কূঁহিকা ১৪১ 


কইন আসিল্‌ ধামিয়া, দেও ছাতাট। টানিয়া। 
ছাতার উপর গাহছা, তিন-এর ভাই ভাষ্‌শা ॥১ 


২২১ 
বাবা কেন কাদছিস রে টাঞার থলি নিয়ে 
সেই বাব! টাক] নিয়েছিলে মনের আশা মিটিয়ে 1 
মা বড়ো! নিবু্ধি, কেদে কেটে মর 
আপনি বুঝিয়। দ্বেখ, কার ঘর কর ॥২ 


২২২ 
একটা গুয়া ছইট। পান, খায়! গেইল্‌ সনার চান্৩। 
সনার চানেব মাথাভ, মুকুট, ঘোড়াত, চড়ি' মারে চাবুক । 
চাবুক মাইল্লেক ভালে হইল্‌৪, এখ খে দমে হাট গেইল্‌৫ | 
হাটোত, দেঁখিল্‌ ময়না, কিনিল্‌ কানের গয়ন1 | 
গয়না কিনি, বাড়ী গেইল্‌, আতি পহালে বিয়াও হইল্‌৬ 
বিয়! গেইল্‌ ফুরিয়?, কইন। গেইল্‌ উড়িয়া] 


২২৩ 
হেন! হেন! হেনা, টাক] দুধের ফেন]। 
শিম চাট] চাটা, বিচি গোটা? গোটা । 
রাম-সীতার বিয়ে, সিছুব দিয়ে। 
ও অলক, বুক ঝলকা। 1৮ 
১ বার্তা পত্জিকা ( জলপাইগুডি । ২৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্য। )। (হল্দিবাঁড়ী, 
কোচবিহার ) অঞ্চল থেকে সংগৃহীত | 
২ ছড়াটির একাধিক কথান্তর মেলে । 
৩ সোনার চীদদ খেয়ে গেল ৪ চাবুক মারলে তো ভালোই হল ৫ এক 
লাফেই (দিংশ্বাসে ) হাটে গেল ৬ রাত পোহালে বিয়ে হল ৭ বিয়ে শেষ হল 
৮ অবিবাহিত মেয়ের] পরস্পরকে এই ছড়া বলে ঠাট্টা করে। কথাত্তর : 
হেন। হেন। হেন। / তপ্ত ছুধের ফেন। / চিনি চাটা চাটা / শশা! কাটা কাট? / 
লক্তী-সরত্বতীর বিয়! / সিন্দুর দিয়া ।অপর কথাস্তর :'" শিম ছট] ছটা /বেখুন 
গোটা গোটা / হরপার্বতী . / সি'খেয় সিন্দুর দিয়ে /... ও অলকা, নাক 
তেলকা / ...সবাডল। দেশের ছড়1 (ভান ১৩৭৭। পৃ, ২৫৮ )। 


১8২. বাওজা ছড়ার ভুমিকা . 


২৯৪ 
নিধি ভাই ছাবে শুর বাড়ি, খেয়ে যাবে কি? 
বাড়িতে ব্বাছে কিছু ময়দা, শিশি-ভর] ঘি। 
একটু খানি দাড়াও দিদি লুচি তেজে দি'-_ 
'সারো খাও পরম মুড়ি, মেখে গাওয়া ছি ॥ 
২২৫ 
কে যাও গো, কে বাও গোঁ, ছোলা-বাড়ি দিয়ে 
ছোলা-শাক রেধে দেব, দি-মৌরি দিয়ে । 


ঘি-মৌরির বাসে 
জামাই এলো! বাসে ॥ 


১৯৬ 


কে বে ছলা-বাড়িয়ে* কাদার-গু দুর করো 

ছলা শাগ রাধইব হিং-মশল। দিয়ো | 

ছি'-এর বাঁসেও জামাই গেল রুষে [৪ 

জামাইকে আন্ইব জড়-ধুতি৫ দিয়ে । 

বিটীকে আন্ইব শাখা-শাটি দিয়ে ॥ 

আজ থাক রে বর-কন্ইয়ার। হ্যাই-ম্যাজুর হয়ে 7৬ 
কাইল যাবি রে বর-কন্ইয়ার সংসার কাদায়ে | 
আগে কাদে মাসী-পিসী, পেছু কাদে পর 

পর দেবতায় লেখে] দিল, যাবি পরের ঘর। 

পরের ব্যাটায় মারুইল চড়, কাদ্ইতে-কাদ্ইতে বাপের ঘর 
বাপে দিল সরু শীখা, মাএ দিল শাট়ি 

আর যাব না গে! বাপু সেই শ্বশুরের বাড়ি ॥ 


২২৭ 


বর বর বর, আন্কা তলে ঘর 
আন্ত! পাকা খায়ে বরের সারারাত জয় ॥ 
১ ছোলা-শাকের ক্ষেতে ২ গুন-ওন স্বরে, চাপা গলায় কে গল্প করছে, 
এই অর্থে ৩ গন্ধে 9 কষ্ট হয়ে ৫ জোড়! ধুতি ৬ মাথ! নত করে, কষ্ট করে | 


বাধা হার কুষিকা ১৪৫ 


১৬১৬৪ 
বউ সাজবি১ কালকি,/চড়বে সোনার পান্কি ॥৩ 
২২৯ 
॥ শিশুর কল্িত কঙ্-জীবন | 
চুল্‌ চুল্‌ চুলানী, গাছ মারে তেইলানী৪। 


ত্যাল ধরিয়া৫ হাট যায়, তেলুয়া মাথাত, ত্যাল দেয়। 
ত্যাল হইচে বয়।৬, তেজীক দিম্‌ কযা? ॥ 


২৩০ 


চূল্বুল্‌ ভুলানী, তেলুয়া মাছের তেলানী | 

মাছ খায় তো ফেলানী, হাটিয়া ধায় তো। নেলানী৮ । 

্ালে-স্তালে কাথা কয়, পান ধরিয়া হাটত, যায়৯০ 

পান হইল্‌ পাকা, গুপিয় নেয় টাকা। 

একট। টাক। জলত. পইল্‌১৯, ফেলানী অত্তি কান্দি অইল.৯২ ১৩ 


১৩১ 
ওই হোলো রে হোলে1১৪, মাছ যাঁরিবা” গেলে1১৫ ; 
শৌল মাছের গু তা খায়! বিচা১৬ আউলিয়া আমিলো ।১৭ 
১ সাজবে ২ কালকে ৩ লালু চক্রবত্ণ ( প্রভাপনগর, সাতক্ষরা, খুলন। )। 
৪ তেলীর বউ ঘানি-গাছ ঘুরিয়ে তেল তৈরি করে ৫ তেল নিয়ে ৬ তেল 
হয়েছে ব্দ বা খারাপ ৭ তেলীকে এ কথা বলে দেব। 

৮ দেহের লীলায়িত ভঙ্গি-কারিণী, অর্থাৎ আছুরে ও ন্যাকা ৯ লীলায়িত ভঙ্গি 
করে কথ! বলে ১০ পান নিয়ে হাটে ধায় ১১ জলে পড়ল ১২ “ফেলানী' নামীয় 
সেই মেয়েটি সেখানে কাদতে থাকল ১৩ র1জেন অধিকারী ( দিন্হাট?, কোচ- 
বিহার )। ১৯৬) ১৭৮, ১৮৫১ ১৮৮১ ১৯৩১ ১৯৭) ১৯৮১ ২ ০৯ ২০১, ২০৬) ২১৬, 
২২০) ২২২, ২২৯-সংখ্যক ছড়া । 

১৪ অর্থহীন শব্খ-স্ম্টি ১৫ মারতে গেলি ১৬ 1:65055 ১৭ এলি। 
সুরেক্জনাথ রায় (ঘাপগঞ্গ, জঙ্পাইগুড়ি )। 


৫ বাওন। ছড়ায় সৃছিকা 
২৩২ 


ওই হিলা রে হিলা১, মাছ নিকাউক চিলাও ; 
গাও-কেনাও তোর হুসুষ্-ছ্ষ্‌, নাচন কেনে টিলাৎ ॥৬ 


২৩৩ 


চল্‌ রে ছানা-পুমারা+, মাছ ধরুইতো যাব 
মাছের কাটা পায়ে লাগইলোযে দোলায় চাপ্যে বাব। 
দোলায় আছে ছ” পণ কড়ি, গুণতে গুণতে যাব | 
চার কড়ি বেশি হল্যে গাই-বাষ্টুর লিব | 

গ1-এর নাম হাসি, বাছুরের নাম দাসী, 
বাগাল৮-ভাইকে কফিনে দিব টুপ-রাঙার বাঁশি”! 


৮৩৭ 


আয় বে পাড়ার ছেলেরা, মাছ ধরতে যাবো 
মাছেব কাটা পায়ে ফুটলে দোলাম্স চেপে যাবে | 
দোলায় আছে ছ'পণ কড়ি, গুণতে ওপতে মামার বাড়ি 


১ অর্থহীন সন্বোধন ২ নিয়ে যাক ৩ চিল ৪ দ্েহ-টি ৫ নাচন কেন ভালো 
নয় ৬ হরেন্্রনাথ রায় ( ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি )। 

৭ ছেলে-মেয়েবা ৮ গোরুর রক্ষক ৯ বীশি বিশেষ। এই ছড়ার প্রথম 
তিন পঙ্ক্তি বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের নানা! ধরণের ছড়াতে মেলে । প্রথম 
তিন পঙ্ক্তির পর সব অঞ্চলেই ছড়াটি নানাভাবে পরিবত্তিত হয়েছে। তবে» 
থুকুমণির ছড়াতে (১৬শ সং। পৃ. ৭৫) যে “কথা” মেলে তার সঙ্গে বাকুড়া- 
মেদগিনীপুয় থেকে বসভ্ভরঞন রায় কর্তৃক-সংগৃহীত (যা ভবতারণ দত্তের 
বালা দেশের ছড়া, ১৩৭৭, বইয়ের ১*৩-সংখ্যক ছড়া ) ছড়ার কিছুদূর 
পর্যন্ত যিল পাই। বমস্তরধ্নের সংগৃহীত ছড়া আকারে দীর্ঘ, যনে হয়, আর 
একটি ছড়া তাতে ঢুকে পড়েছে। তুলনীয় : মাছের কাট পায়ে ফুটেছে / 
ঘোলায় উঠেছে, । ষোলায় ছিল চাকম কড়ি/চাক1 ভরেছে-__শিবপ্রসন্ধ লাহিড়ী 
সন্বদিত 'যশোর খুলনার ছড়া* ( ফান্ধন, ১৩৭১, সং ১৬১)। তৃতীয় 
পঙ্দ্িটিকে নান! ছড়ায় মেলে। যেমন এই সহলনেরই ১১৪-লংখ্যক ছড়া! । 


বাওল। ছড়ার সকৃষিক। ১৪৫ 
২৩৫ 
হোলো, হোলে।১ মাঁপিক রে 
কে ফ্যাল্জে শানিত ২-কে। 
এত রাতে বাঘের ভয়, তাও হাশিক জাল বয়, 
নিভরে৩ ভিজিল গাও,9 মাণিক তুল্যা কোলে ল্যাও ৪১ 
২৩৬ 
দোলিভে দোলিতে জাইজ বান-- 
ভাসায়ে নিয়ে গেজ বাবুর পাক। ধান ॥ 
লেগুকন ধান, খাকুক নাঢা,৮ 
তবু কাইট্‌ব* বজিশ আড় ধান ॥১০ 
২৩৭ 
ভিং-ভিংগা-ভিং-ভিং / কিসের বাণ্ডি বাজে 
খোকন যাবে পাঠশালাতে/ তাইতি১১ এতো] সাজে 


আগে যায় গাড়ী-ঘোড়। পিছে ধায় হাতী 
তারি সাথে চলে ব্যাং কাধে ধরে ছাতি 1৯২ 


৩৮ 
ঠাকরদাদা-ঠাকুরম! ॥ 


বাজারে বুভি মরেছে, বড়ে। দাদ খবর এনেছে, 
বড়ো বৌদি কাদতে বলেছে, ছায়া দিদির ছেলে হয়েছে, 
ঠাকুম। বলে, টাক-ডুমা-ড়ুম, নাতি হয়েছে 0১৩ 

১ নিরর্থক শব্ধ ২ জলে কে কেলি করল, খেল! করল ৩ নিহর, নীহার, 
শিশিরে ৪ গা” ৫ তুলে কোলে নাও ৬ মোসায়াৎ রাহাতুক্সেছা খাতুন : প্রাচীন 
ছড়। ( বঙ্গলন্ত্রী : ফাল্ভন, ১৩৪৮ । পৃ. ১৪২-১৫৪)। পাবনা জেলে থেকে 
সংগৃহীত। সঙ্কলন-কক্রী জানাচ্ছেন, জেলে-পাঁড়ার জেলেনী-মেছুনীরা এই 
ভাবে ছেলেকে আদর-সোহাগ করে থাকে। 

৭ নিয়ে যাক ৮ নাড়া, ধানের গোড়া » কাটব ১* মনোরঞ্ন মাহাত 
(বঝাটাবাধ, বাড়গ্রাম, মেদিনীপুর )। ১৪১, ১৪২, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, 
১৬৩) ১৬৫, ১৭৩) ১৭৫) ১৯৫) ২০৭) ২২৬) ২২৮) ২৩৩, ২৩৬-সংখ্যক ছড়া । 

১১ তাইতে ১২ লালু চক্রবত' ( প্রতাপনগর, সাতক্ষীরা, খুলন! )। 

১৩ রামরঞ্ন রায় ( খুকুড়দহ, খাটাল, মেদিনীপুর )1। ১৫২, ১৫৪, ১৮১, 
১৮৬, ১৮৯, ২১০) ২১১১ ২১৩, ২১৪১ ২২১ ২২৩১ ২২৪১ ২২৫১ ২৩৪ ২৬৮ 


সংখাক ছড়া । 
৫, 


অনানুষ্ঠানিক ছড়া! : মানবজীবন সম্পকাঁয় 
ছ্িতীয় পর্যায় : খেলা ও কৌতুক-বিদ্রপের ছড়া 
২৩৯ 
॥ ফৌরুকের ছড়া : ধ্বনি ও হৃপ্তের অনুকৃতি ॥ 
চড়ক চড়ক ভ্যাভাং ভ্যাং 
পাবা মাছের ভুটো ঠ্যাং 8১ 
২৪০ 


জামবাটিতে ফে ফের ফে 
শাউড়ী-বৌয়ে ফে ফের ফে॥২ 


২৪১ 


মামা আছে, ভর নেই 

মাম। আছে, ভর নেই ॥৩ 
২৪২ 

ঝে-চু-চু-চ,৪- 

বাশের গোড়ত্‌ হাগি' থুইছে 

কায়: ফেলাবে গু? 

১ দ্রীনেম্ত্রকুমার রা: “চড়ক সংক্রান্তি : (সাধনা: বৈশাখ, ১৩০২। পূ. ৫৪০)। 
খল প্রবন্ধে মন্তবা ছিল: “সংক্রান্তি যতই নিকট হুইয়! আসে ঢাকের বাগ্য ততই 
উচ্চ হুয়...। ছোট ছোট ছেলের দল ঢকাধ্বনি তাহার অন্করণে সুর করিয়া 
বলে...শ্‌ অতঃপর ছড়াটি উদ্ধৃত হয়েছে । এখানে তা সম্বলিত হল ]। 

২ সেকাল পাতার বাশিতে ষে ম্বর বাজে, তা এই ছড়ার অন্ুন্ধপ। 
তুলসীদাল সিংহ : “পল্লীর বারষান্তা? ( বন্ধারা পত্িক1 : ত্যোষ্ঠ, ১৩৬৫) 

৩ বৃষ্টির জল পড়ার ছন্দের অনুকরণে ছড়া। তুলসীফাস সিংহ : 'পন্নীর 
ধারমাশ্রা! (বন্ধারা পজিকা : শ্রাবণ, ১৩৬৫) 1 

৪ ফিডের ভাঁকের অন্থকরণে অনুকার শব্খ ৫ কে। 


বাঙলা ছড়ার তৃষিকা ১৪% 


বান্দী-চেউড়ী১ বাড়ী, আছে 
তায়ং ফেলাবে গু ॥৩ 


২৪৩ 


কুতুরুক কুরুকৃঃ ! 
আত পোহাইল্‌* রে তৃরুকণ্ড! 
চ্যাট? খা'র তুরুক ।৮ 
১ চেড়ী ২ দে ৩ পুষুণী দেবী (টুপামারী, জলপাইগুড়ি )-র কাছ 
থেকে জুলাই, ১৯৭২ সনে মংগৃহীত। প্রথম পঞ়কির কথাস্তব ( ধাপগঞ্জ, 
জলপাইগুড়ি): “ঝে-চু-চু-চ্যাটু” । অপর কথান্তর : ঝেচ্‌-চু-চু, বাশ বাঁড়ীতে১ 
1 / টেওয়া২ হাগিল্‌, টেউরীতও হাগিল্‌। কায় ফেলাবে গু ॥ নেউল আছে, 
বেদি আছে-_- /তায় ফেলাবে গু ॥ 1 এক কুলা ধান দিয়! ফুক-রু-ত. ॥ 
১ বাশ বনে ২ চড়ুই পাখি,৩ চড়ুইনী | 
অপর কথাস্তর : ..টেওরা আসে, টেউবী আসে/ঠায় ফেলাবে গু | /মামা 
শিষে হাল বোয়ার না] / বউ চরাইসে ভাত/বউর মাথাত্‌ ওগুন নাগিল্‌ বাপ, 
বেহেবাপ। 
অপর কথান্তর : ঝেচু চু চ/বাশ বাড়ীত্‌ হাগি' থুচ / কায় কেলাবে গু 
মামা গে ছ/ যাক কাঠা ধান দো কাটে ফ্যাল] গু | 
শেষ ছুটি কথাস্তর ডঃ: চারুচন্দ্র সান্যাল লিখিত “দি রাজবংশী'স্‌ অফ নর্থ 
বেঙ্গল' (১৯৬৫) গ্রস্থে পাওয়া যায় (পূ. 4৪) তিনি এটিকে “চোর- 
চোর' খেলার ছড়। রূপে উল্লেখ করেছেন। তারই প্রদত্ত অপর কথান্তর : হে 
চু চুচ/...মাষা গেইসে মাছ ধোরিবার / বউ জুরিলে খল] / বউর মাথাত, 
ওগুন নাগিসে / সার হোইসে বেলা । 
অপর কথাস্তর : ফিংকা রে টু / আলের মাঁতাত্‌ গু । মামা আছে মাঙী 
নাই / কে তুলবে তোর গু| রাজশাহীর ছড়া (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা : 
চৈ ১৩৭০। পৃ. +১): আলমগীর জলিল-সম্পাদিত। 
৪ মুরগীর ভাকের অন্থকার শব্ধ € রাত পোহাল ৬ বন, মুসলমান 
4 পুরুষ অঙ্গ-বাচক শব ৮ ললিতকুমার বর্মণ (সাকোয়াভাঙ্গাপাড়া, বোদা 
দিনাজপুর )। 


৮ বাড! ছাদ কৃজিক। 
২৪৪. 


যোকল ভিং১! 
বিচ] চুল্ক!, চাউল দ্বিম্‌.২ 
২৪৫ 
ঢেবছুক-চু-ছ?] 
এযাত রাইতে আলি বহনাইঙ ট্যাকশালটায় শ'+1 
চেঁকিভাতে লঢ়া-পড়া,ফাল৯্চদ্ড চড়ি১০-- 
ভাত খায়্যে লও,১১ভাত খাক্কো লও কুটুয, নতুন তরকারী ॥১৯ 


৪৬ 


ফে্গ। ফ্যাং চু চু চু 
এত রাতে এলি ফেব্গা 
টেকিশালে গ*৩ 1১৪ 

২৪৭ 
আক-পাক*৫খোকার মাগে।, 
খোক। কাদে,--কাছুক বাছা 

১ পাখি বিশেষ ২ সুরেজনাথ রায় (ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি )। এই 
বিশেষ পাখি “ঘোকলডিং বলে ডাকলেই বালকেরা তার উদ্দেশে এই ছড়া! 
বলে । 

৩ ফিডে পাখি ৪ ফিডের ভাকের ধন্তাত্বকব্ূপ ৫ এতো রাতে এলি 
৬ ভদ্লীপতি ৭ টেকিশালে শুয়ে থাক ৮ শিল-নোড়া৯ কদলী ১” তরকারী বিশেষ 
১১ খেক্সে নাও ১২ শকুস্তলা মাহাত ( বেলপাহাড়ী, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর )। 
তুলনীয়, শিবপ্রসঙ্গ লাহিড়ী-সম্কবলিত “ধশোর-খুলনার ছড়া” (ফাস্তন, ১৯৫৬) 
বইয্লের ২১১-সংখ্যক ছড়া : পেঁপের হস্ত কছুর বীচি,/কদগি চচচরি,/জামাইবাবু 
ভাত খেনে নাও নতুন তরকারি। 

১৩ শো ১৪ ফাল্তন-চৈজ মাসে স্ত্-ফিজের বুলি। তুলসীদাঁস নিংহ : পন্ধীর 
বাগষান্া ( বন্ধধার1 পত্জিক। : বৈশাখ, ১৩৮৫) বৈশাখে স্বী-ফিঙগের বুলি 
হয়: 'ফেন্দী তোর দুখে আশুন'। রাচ-বঙগের বিশ্বাস। 

১৫ নিরর্থক । 


বান্ধমা কষ্ঠার জিকা! ১৪৬ 
বাপ-খর বাঝষে।।- 
বাপশ্ঘর গেলে কাপড় পাবো 1১ 


২৪৮ 


খা] রে ব্যাটা খাঃ-- 
বাচুর-বাচুর ডুব পাড়ে, 
ও তার নেংটি ভেজে নাও! 


২৪৯ 


'শ -শালিকের! ভু ভি 
ফি্গে বাচ্ছা! টিম্টিআ 79 

১৫০ 
হাতী মাম! দোল্‌ দোল্‌ 
পান-খিলিটা খোল্‌ খোল্‌ 1? 

১ সাধারণতঃ বিকেল বেলায় ঘখন পাখি-বিশেষ ডাকতে থাকে, তখন 
বালক-বালিকারা ওই ডাকের তালে তালে এই ছড়া বলে থাকে । ছড়াটি 
ঠিক পাখির ডাকের শখ ও তালেব সঙ্গে মিলে ঘায়। পুণিযা মাহাত ( বেল- 
পাহাড়ী, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর )। 

২ বারবার ডুব দেয় ৩ পূর্ব বাঙঙ্সার বিভিন্ন অঞ্চলে চলিত । 'পূর্বপাকিস্তানী 
আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে” (বাঙলা একাডেমী, ঢাক ) এটি পাবন! থেকে 
প্রাপ্ত বলে উল্লিখিত। সেখানে এর কথান্তর : 'খারু ব্যাটা খা -”" | আত 
খুলনা জেলায় চলিত এই ছড়ার একটি কথাস্তর পেয়েছি : রাজার পুকুরে 
চান কর়ে/ও তার নেংটি ভিজে না? | কচুর পাতা এক বিন জপ নিয়ে পাতা 
শুদ্ধ নাড়তে-নাড়তে এই ছড়! বল। হয়। কচুর পাতার জল জাগে না, এই 
জন্কে বল! হয়, 'নেংটি ভেজে নাঃ । 

৪ পপূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষাব অভিধানে” (বাঙলা একাডেমী, 
টাক ) এটি খুলন। জেলায় চলিত বলে উল্লিখিত । 

€ বীকুড়া অঞ্চলে () চলিত। তুলনীয় : হাতী তোর পায়ের তলায় 
কুলের বিষি'। ধ্বনি ও দৃশ্যের অন্কৃতি-মূলক ছড়াগুলি লোক-মনতত্বের 
সুর নিদর্শন । এই রীতিও লক্ষপীয়। লোকমানস প্রতিটি বস্তর। ত] ধ্বনি, 
বশ, বা অপর বা কিছুই হোক না, তার প্রতিদ্প, প্রতিধ্বনি, নাঁদৃষ্ঠফূল কতা, 


১৫৬ বান্না ছড়ার তূষিকা 
১ পু 
॥ বাক্-বিযাপেয় ছড়া ॥ 
নাঙ্গট-গাড়ী ধুঙ্থ1১, বাপে খাইল্‌ চুষ্বা? 
বাপে দিলেক তাড়ি'২-- 
ঘা ভাতারেরত্বাড়ী ? 


২৫৯ 


বন্থ৪-বছু বনু, ইটা বাড়ীত, পঙ্থ৫ , 
হাত ধরিয়া! অঠা৬ বন্তু-- 
তোরে মাইয়া! হন" ॥৮ 

২৫৩ 


পালাডিন মাইয়! পালায় বে-_ 
কালাই বাড়ী১০দিয়া রে, 
কালাই নিগাইল্‌১১ চোবে 
ওকিনা ৯২মাইয়া মোবে। 
লমধ্িতা, পুনরাবৃত্তি ও পুনরুক্তিব মধো একটি মেল-বন্ধন বা! জোড়া, জুটি, বা 
০০811761001 খুঁজে নিতে চায়, যাব ফলে একটি 591012605 বচিত হয়। 
এই প্রতিসাম্য বচন! কববাব প্রবণত1 লোকসাহিত্যেই কেবল নয়, 248061891 
চ0110:6-এর মধ্যেও গ্রবলভাবে বর্তমান । 
১ নেংটি-পব! ধেড়ে ছেলে ব1 মেয়ে ২ তাড়িয়ে'৩ হ্বামীব। 
৪ ভগ্নিপতি ৬ ইটের ওপব পড়ে গেলাম ৬ ওঠা ৭ তোরই হী হলাম 
৮ কথাস্তর ও অতিবিক্ত কথ। : বন্ত বনু ধনু, মুই কি আগুন নাগা / দোলা” 
বাড়ীত্‌১ আসিয়া কেনে ধুপ, করিয়া! পন্থু। / ধরু তো /বন্ু হাতটা, জলে 
ভরিল্‌২ গ্যাইটা। / তুল্লু তে করলু ভাল, তোরে হুদেও কাটাইম্‌ কাল। / 
চল্‌ এল ৪ যাই ঘর, আজি থাকি” হলু বব & 
১ ধানের ক্ষেতে ২ ভরল ৩ সাথে, “সহিতে)' সঙ্গে ৪ এখন। 
৯ খেঙ্গায় ছেরে পালিয়ে যাচ্ছে যে, পলায়ন-রত ১* কলাই ক্ষেত ১১ নিয়ে 
গলে ১২ ওটি | তুলনীয়, এই ধরণের আয় একটি ছড়া: চোর নিয়ে বাড়ী 
ধায়, ব্যাও পুড়িয়ে ভাত খায় / সেই ব্যাও কাচ, শুয়োরের বাঁচা ! 


বাওল। ছড়ার ভৃষিকা ১৫১ 
২৫৪ 
ঠগালু তে ঠগালু৯, মাল পুকৃটিং দেখালু। 
নাল পুকৃটিত, এফ গুড়ি৩-_ 
ছাওয়া হউক তোর ড্যাড়ও বুড়ি 
সেই ছাওয়ার বাপ মুই-_ 
ও ফেলা ভাগ্ারী তুই ॥ 
২৫৫ 
পাগল! নিগায়ং নাঙ্গদ-জোঙ্গাল 
পাগলী নিগায় মই। 
বেলাব ভিত্তি৬ দেখিতে পাগলী 
চিতোর হয়৷ পইল্‌৭ ৪৮ 
২৫৬ 


নাইড়া মুড়া ত্যাল কামুইড়া বাইক মাছের" ঝোল! 
নাইড়া গেল পাট কাইট্বার, শান্কি নিয়া দৌড় ॥১০ 


১৫৭ 
অউগ্যা বঅর অউগ্যা ঝি৯১ 
কি নাম থোম্বাইল্‌*২ মজ্জাম্বি,১৩ 
বালুশ দিয়ম্১৪, পাডি১৫ দিয়ম্‌, দুই হাতত, ছুই বাল! দি১৬।১৭ 

১ ঠকালি তো ঠকাজি ২ নিতনম্ব। কথান্তর : পুটকি ৩ লাখি ৪ দেড়। 

« নিয়ে যায় ৬ শুর্ষের দিকে ৭ চিত হয়ে পড়ে গেল ৮ কথাস্তর ও 
অতিরিক্ত কথা: বাঁপোই পোই পোই, শৌনি ধানের১ খই/বুড়া উবাযনাঙ্গল- 
জোঙ্গাল, বুড়ী উনায় মই/বুভাক্‌ দেখিয়! বুড়ীট! খ্যাট্কেয়! পইন্‌ 2 

১ শালি ধানের €) ২ বহন করে ৩ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। 

৯ ভেটকি মাছের ১* পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে চলিত। প্রায় এই ধরণের 
আর একটি ছড়া: “অমুক' ব্যাটা পেট কাটা, মাগুর মাছের ঝোল / সব 
ব্যাটাকে বলে দেব অমুক ব্যাট চোর 

১১ এক বাপের এক মেয়ে ১২ নাম রাখল ১৩ অরিয়ুম বিবি ১৪ বালিশ দেব 
১৫ পাটি ১৬ ছু হাতে ছুটি বাল। দিয়ে ১৭ মোহাম্মদ এনাদূল হুক : ছড়ায় চ্- 
গ্রামের পারিবারিক জীবন (বিচিত্রা : আশ্বিন, ১৩৩৫ | পৃ. ৫৫৮-৪৭৫)। 


১5 ধাঞুলা ছড়ার ভুহিকণ 
২৫৮ 

! দয় হলে খেলার ছড়া । 
এল্পে ঘুঘু, বেক্পে তুখু 
সফল ঘুতুয চোর 
মাটিগ্ল! ঘুধু১ভিমা২পাড়ে 
নোটোর পোটোর । 
নোটকে। রে নটুয়া, ভইযের থটুয়1৩ 
ভইষের তলে বারে! বাতি জলে। 
জন্নুক বাতি পড়ুক ত্যাল 
আম কুড়িতে পাক। ব্যাল9 । 
বাল গেইল্‌ ফাটিয়া 
চুফারৎখাইল্‌ চাটিয়া ॥৯ 

“আমাদের ছেলে মহলে বখন ফোন বালক অপরাপর বাঁলকদের সহিত 
ম্িশিতে চাহে না, ব1 মিশিলেও খেলিতে হাকাইয়া পড়ে বা একটু আঘাত 
পাইলেই কাদিয়।! ফেলে, তাহাকে আমাদের শিশুর। নিযলিখিত ছড়াটি গাহিয় 
ঠা করে" [ নেই ছড়াটি ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে ]। 

১ খুতু বিশেষ ২ ভিম ৩ কথাস্তর : নোকৃটে। রে নটুক্ল। ৪ কথাস্তর : আম 
বাড়ীখান পাক! ব্যাল। অপর কথাস্তর : গছত্‌ আছে পাকা ব্যাল € ব্যক্তি 
মাম। কথান্তর : চিকালু ৬ অতিরিক্ত কথা: আয় রে তাই ঘর যাই, ছুধ 
মাথি' তাত খাই । কথান্তর : আয় ভাই ঘয যাই/ দহি-চুড়া মাথি' খাই । অপর 
অভিরিক্ক কখ। : পাঁক। ন1 কাচ1/ ভ্াও একট? ছিড়িয়। | 

প্রথম শ্যবকটি শ্বতত্ত্র ছড়া রূপে যেলে। অনেক সময় দ্বিতীয় স্তবকতিকে 
ছড্যার আর ধরা হয়। মনে হয়ছুটি ছড়ার মিশ্রণ ঘটেত্ছ। প্রান্ত-উত্তর 
বঙ্গের বহুল চলিত ছড়া এটি । অপর কথাস্তর ও অভিরিক্ত কথা : 
হুড়, কুড় নাটুয়া। ভৈষের খটুয়া 5/তাপ্লি জলে, নিভুক ত্যাগ? / গাং বইসা 
পাকা ব্যাল /ডেবারু রে ভেবাকু, আম কন্টে পালু? কিসোত, বলিয়া খালু ?/ 
ভাঙ্গা ডোজোর বাবে, সাক্ষী আছে কে কে 1/দলকুমারীর দাসী 1/তোর বেটার 
নাষ কি ?--অঙ্জল গোপ পাল ।তোর বেটার নাম কি ?-_খলিসামুহি | 

অপর কথাত্তর : হাটু-নাটু তইযের খাটু/ভইষের তলে পরবাতি জলে / 
মিধুক যাতি, জলুক ত্যাল/আমখড়িখান পাক! ব্যান ।/ব্যাল গেইল্‌ ভাঁলিযা, 
ধল্পনা আগিল্‌ হালিক্ব। 


বালা ছড়ায় ভৃষিক। ১৫৮ 


অপর কথাস্তর : ঘুর নেটু, বইহের কেটু/গাং লরিষা পাক ব্যাল, সি 
খাম তে হালাই২ আন্/যালাই নিয়া গেইল্‌ শিক্ালে, কানা যইল্‌৩ বিয়ামে/ 
মইল্‌ কানা তে ভালে হুইল্‌৪, কানার নাট আগ্রোন ও হইল্‌॥ 

১ সুদ, ভা] চাল ২ নারকেলের খোলা ৩ মরল ৪ ভালোই হল ৫ নেংটি 
৬ রাজবংশী যুবতীর বক্ষ-বন্ধনী | 

অপর কথান্তর: মোটটু* নোটটু কে রে/দাজ] ঘয়ের বউ র়ে/আমার বউটা 
চাকেনাই/নোকৃটু এালায় পাকে নাই/কাচ্চা না পাক্কা ।উপরেরটা ছেরা। 

১ লটকা, টক ফল বিশেষ । 

শেষাংশের কথাস্তর : আমবারিখান পাকা ব্যাল / পাক্কী না কাচ্চা/স্তাও 
একট! ছিরিয়া : তৃট্টুস্‌। শেষ ছুটি কথাস্তর : দি বাজবংশী*স অফ নর্থ যেজল, 
প ৭৯. 

বাঙল! ছড়ায় “মহিষে'র উল্লেখ একাধিক বার মেলে। মছিষের সঙ্গে 'বাতি'র 
উল্লেখ্ড খুব পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম থেকে সংগীত এই ছড়াটিও তুলনীয় : 

ভাকুস্‌ ভাকুস্১ কেঁয়ারা২, মইষে ভাইঙ্েও টেয়ার19 ;/ যইফ মারি 
দিতাম গেলাম দে কেডা ফুডি৬ মইলাম রে/ কেঁভার তলে ভাউয়। 
বেঙ৭ ১_ / অ ভজি৮ অ ভজি ফিরি চা, গরুর ঠেংগান্* এরি যা১০। / অ 
ভজি অ ভজি চুরা ছুক”১,-_| চুরাত কা1১২__ধান? চুলত, ধরি খআন্‌। / 
চুল ক্যা-_কালা? নাক কাডি ফেলা; / নাকত, কাযা-_-লউ১৩? ববু ভাইয়র্‌১৪ 
বউ 1/ ববু ভাই বরু ভাই গর্জং১৫ তলে,ছড ভাই ছ্ভ ভাই তেতই তলে১৬। 
/ রাজার বউম়বু লঙ্বা চুল্‌, মেইল্তে মেই.ল্তে১৭ চাষা ফুল৯৮1/ 
চান্ব৷ গাছর্‌ ছলে ছুয়া বাতি১৯ জলে ;:/ বাত্তি চাইতাম গেলাম্‌ দে হাফর./ 
ছাতি২০ তলে, /এক হিয়ালে২১ রাধে বারে, আর এক হিয়ালে খায়, / আর 
এক হিয়াল ছাতি ধরি হউর বারিত২২২ ধায় ॥২৩ 

১ বড়ে! বড়ে। ২ কাকড়া ৩ মোষ ভেঙেছে ৪ ক্ষেতের চার দিকের বেড়া, 
আঞ্চলিক ভাষায় “টেংরা? ৫ “দে” ক্রিয়ার পর বসলে অর্থ হয় কাজের পর, 
কোথাও কোথাও “পে বাবহার কর হয় ৬ কাটা ফুটে * কোল! ব্যাঙ ৮ ও 
বউদি ৯ ঠ্যাংখান]! ১০ রেখে যা] ১১ চিড়ে কোট্‌ ১২ কেন ১৩ রক্ত ১৪ বড়ো 
ভাইয়ের ১৫ এক রকষ গাছ, এর তেল অনেক কাজে লাগে, চট্টগ্রামের রগ্তানীর 
একটি প্রধান পণা ১৬ ছোটে! ভাই তেঁতুল গাছের তলে ১৭ খুলতে খুলতে 
১৮ চম্পা ফুল ১৯ ছুটি বাতি ২* ওল ২১ শেম্ালে ২২ শ্বগুর বাড়ীতে 
২৩ মোহাম্মদ এনামুল হক : ছড়ায় চট্টগ্রামের পারিবারিক জীবন ( বিচিজ্ধা : 
'আআন্ছিন, ১৩৩৫ পৃ. ৫৫৮৫৭৫)। 


১৫৪ বাওল। ছড়ার তৃষিকা 


সী 


ভম্ন! রে ভূম্নী ১ 

নিছ! যাছের তুমুনী২ | 

শাক খায়, গুকাতি৩ খায় 

ডম্না ব্যাটা কুন্ঠে কায । 
বেইঠে আছে, লেইঠে বুঝ, 
নাইতেৎ থাবে। ঘোড়ার মৃত ॥১ 


২৬০ 


ইছন-বিছন ধাপুরি বিছন" 
তাতে আছে মোগলফাট1৮ । 
মোগলকাট। নড়ে-চডে 
আইকুমারী* ডাক পাড়ে 
এলে রে, বেলে রে-_ 
ফুল ছড়িব।' গেলো ১০ বে 
ফুলের মাপ্ডালা ফুল 
ছিরি১১ আংটি হাত কাট ॥১২ 
১ বুলবুলি এবং স্ী-বুলবুলি পাখি ২ চিংড়ীমাছেব ঘুগনী। কথান্তর : 
*শোড়া (পচা) মাছের ঘুম্নী'। এই শেষ শব্দের মিলের জন্যে 'ডুম্নী? বলা 
হয় ৩ পাটের শুকনে! পাতাকে শুকাতি' বলে ৪ কোথায় লুকোয়। 
কথাস্তর : “কুন্ঠে অয় (বয়, থাকে ) ৫ নয়তো ৬ বুলবুলি লুকিয়ে আছে, 
স্ত্রী-বুলবুলি ভাকে খ.জছে। পুষুণী দেঁধী (টুপামারী, জলপাইগুডি )-র কাছ 
থেকে জুলাই, ১৯৭২ সনে সংগৃহীত । অন্যান্ত কথাস্তর ও অতিরিক্ত কথা : 
ডোম্ন। রে ভূম্নী ..সর খায় স্থকা(ত খায় / ক.ঢুপ ঢাপ, নিচ চুপ/কানা*" 
কুকুরী ভূল্টুলুভ, ॥ খ. চাপচুপ নিচুপ/কুকুরের পুক্গ ॥ গ. করে কাউয়া 
কু/নিচুপ ঢাপডুপ/কন্ঠলের বিচি ভুটুস॥ ঘ. নিচুপ, চুপ, চুপ,/চুয়াত, 'ডুপ,/ 
কন্ঠে আছে সেইঠে বুচ 1 দি রাজবংশী+দ্‌ অফ নর্থ বেঙ্গল, পৃ. ৭৫। 
৭ বীজ, শান্তাদির বীজ ৮ একটি স্থানের নাম, বর্তষান ক্ষেত্রে কায়নিক 
নাম ৯ কথাস্তর : ভাউকিমারী। এও একটি স্থানের নাম ১০ ছি'ড়তে গেলি 
৯১ শ্রী ১২ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের বহুল প্রচারিত ছড়া । কথাস্তর: ইচন-বিচন 


বাঙলা ছড়ার সৃষিক। ১৫৬ 


২৬১ 
॥ ঠেলাঠেলি খেলার ছড়া । 
ঠেইল্-মেইল্‌ বৃচি খেইল্‌ / রাই সরিষা! কদম তেল 
তেলী বুদিয়ে তেল দেই নাই ! বনে বস্যে-_হাবলুস্‌ ॥১ 
২৬২ 
॥ “চাবি খেলার ছড়া ॥ 
এতল বোতল তামাক তেতল 
ধর ত তেল ধর না 
ক দাপখাব বলন। 
দাদার কড়ি দিদিকে দিস্‌॥২ 


ধাঁপরি বিচন / তাঁর তলত. হুইল্‌ মোগলপাট1।| / মোগলপাটাখান নড়ে- 
চড়ে / কাউয়ার বেটা ঠোকর মায়ে। /আঁয় গুদুরী ভাত থাই-- / ছুধু 
যাখ! ভাত খাই। / ন। খাই তোর 'হাতে / গুুরী গোন্দায় হাত। /এল্পাত 
ব্যালপাত / ছি'রি আংটি তুল্‌ হাত ॥ 

শেষাংশের কথাস্তর : এ্যালো। রে ব্যালো, ফুল তুলিবার গ্যালে। | ফুলের 
মাখাত্‌ গোমাসাপ১ ফ্যাপ পেয়া২ উঠিল । 

১ গোখরো সাপ ২ ফণা তুলে। হাড় খেলার ছড়া রূপে প্রান্ক- 
উত্তরবঙ্গে এটি মেলে । কখনও বা “হাত-পাতা' খেলার ছড়া বূপে। 

অপর কথাস্তর : ক. ইচন বিচন ধাপুরি বিচন / তাকে আছে মগব 
কাঁটা? খ. ইচন বিচন ধাউরি*বিচন / তাতে আছে মঙ্গলর্বাটা ॥ গ. ' ফুল 
তুলিবার গেলে রে. ॥ দ্ব. ফুলের মাপগ্ডাল! পাত ॥--দি রাজবংশী'স অফ. 
নর্থ বেজল, পৃ. ৭৬। 

১ পাঁচ-ছয় জন ছেলেমেয়ে সারিবছভাবে এক জায়গার বসে পরস্পরকে 
ঠেলাঠেলি করতে করতে, এই ছড়া বলে খেল করে | কথানস্তর: ঠেইল্‌-মেইল্‌ 
বুচি মেইল্‌ / জাঙদাদিগে জল বরধিল-_হাবলুস্‌ ॥ 


২ ননীগোপাল দাস : পন্গী ভ্রীড়ারীতের আলোচন! : (বঙছগলন্দী : কাতিক, 
১৩৪৬1 পৃ. ৬৮৪-৬৮৭ )। 


2 


বাল! ছড়ার তৃষিকষ 
২৬৩ 

অকৃবুল মকবুল কড়িছুল ফুটে-_ 
বানিক্সা রাজ! ছুল্‌-ছুণ্‌ কাপে । 
কাঁপে-ফুপে নিমের ডাল-- 
টোনেয়া পাখি১ হোনেযা! ব্যাল। 
হেল্‌ লতা! হোকা-দোমা__ 
গোকুর পিঠিত, পইল. চোর 
হাড়কোল২ পাতিলা ফোল.। 
হল্দি বাটা ঘুগী চোর ॥৩ 


১৯৬৪ 


 'ছঁটি' যা পারের শি নিয়ে খেলার ছড়া! 
ক. ফুলন ফুলন ফুপনাটি / দোলন তেলন তেলনাটি 


খা 


ঝাম ঝাম ঝামাটি / জোড় ঝামাটি। 

বকুল বকুল বকুলটি / জোড় বকুলটি | 

কসম স্বুসম তৃসমটি / জোড সথুসমটি। 

হাত পোড়া পোড়া / বেগুন পোড়াটি । 

লণ্ট, ঘণ্ট, শাক ঘণ্টটি / পঞ্চে পাখা, ছয়ে রেখা 
সাতে শালিক নাচে, / আট বীধা ঘাটে 

নয়ে নয়টি ঘোড়া / দশে পড়ল জোড়া, 
এগারয় এক-রলি / বারস্ ক্ষীরের পুলি 
তেরয় তেঞ্জ কাটা / চোদ্ষয় চৌশিকটা 
পোনরয় কপার বাটা / যোলয় 'সতরদ্ধি ॥ 


ফুলন ফুলন ফুলনাটি / একে মোলনাটি 
একে তেলনাটি / কাম ঝাম ঝামটি 
একে জোড় ঝামটি |) জুসষ সলম সৃসমটি 
একে জোড় সুসমটি / কদষ কম কষমটি 


১ টুনটুনি পাখী ২ ছাড়গিলে (1) ৩ কথাস্তর : 'অগছ্‌ল্‌ বগছুল্‌ কার ছুল 
ফুটে / ফোট্কা-ফোষ্কি নিষের ভাল/ | টোনেরা রাঙ্গার মোমের মাল/। রাম 
মন্দণ লীতা, বানর হইল্‌ বিত্া। £ 


বাউলাছড়ার তৃষিকা ১০ 


বকুল বকুল কুটি / এফ জোড় বকুলটি 

তার তার! তারাটি / ঘুখ পচা দুখ পচ] দৃখ পচাঁটি 
একে জোড় মুখ পচাটি / হা'ত চাপড় বেগুন পোড়া 
হাত চাপড়াটি, /ছাত চাপড়! বেগুন পোড়া ছাত চাপড়াটি। 
নোস্ত কস! তাত গরলা নোস্তা কসাটি 
হাড়ীকে বদলে বদলে বস। 

পঞ্চে পাখ। / তোমার মুখে ঢাকা 

ছয়ে রেখ! / সাতে শালিখ নাচে 

আটে বাধা ঘাটে / নয়ে নয়টি ঘোড়া 

দশে দিলাম জোড়া / এগারয় এককলি 

বারয় ক্ষীর়ের পুলি / তেরয় তেজ্জ কাট। 

চোদ্য় চৌকি খাট / পোনেরয় পানের বাটা 
যোলয় ষষ্ঠী বুডি ॥১ 


২৬৫ 
॥ খাটানো'র ছড়া ॥ 
একে ইদুর, ছুয়ে দত, তিনে তেলী, চারে চোর 
পাচে প্যাচা, ছয়ে ছু চো, সাতে শালিক, আটে আটকুঁড়ো 
নয়ে নাপিত, দশে দাম্ড়া২, এগারোয় একঘরে, বারোয় বিয়ে৩। 


১ ননীগোপাল দাস : পল্লী-ক্রীড়াগীতের আলোচন! ( নঙ্গলঙ্ষ্ী : কাতিক, 
১৩৪৬ । পৃ. ৬৮৪-৬৮৭ )। সাধারণতঃ সবাই এক জায়গায় বসে ৪/৫ জন মিলে 


খেলে। 
২ এড়ে গোরু ৩ বাঙল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চলি, বর্তমান রপটি 


মধ্যবঙ্জ থেকে সংগৃহীত | *উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অংশে ও এটির প্রচলন দেখা যাক । 
সাধারণতঃ মার্বেল ব1 'ডাংগুলি' খেলায় যে বালক হেরে যায়, তাকে বাকী 
খেলুড়ের। “খাটায়' । তাকে “খাটানো”মানে নাজেহাল করা, ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করা। 
এই 'খাটানো থেকে মুক্তির জন্মে তাকে বারোটি (কোথাও সাতটি, আঁবার 
কোথাও কুড়িটি) হুযোগ দেওয়া হয় । ঘতে। বার সে সুযোগ হারাবে, তত 
বারের সংখ্যা উল্লেখ করে, তার সঙ্গে মিল রক্ষা করে, ওই পরাস্ত খেলুড়েফে 
গাল-মন্ব কয়া হবে। এমন কি, এগারোদ তাকে 'একঘরে' করবার কথা 
আছে। খেলার মধ্যে এখানে সামাজিক প্রখার ছাপ পড়েছে | কৌতুষ- 


১৫৮ বাঙল! ছড়ার ভূমিকা 


৬৬ 
$ প্রশ্গোর-নূলক খেলার চড়া ॥ 
: মাওই১, তাওইং গ্যাছে কোনেও? 


£ বাশ বাড়ার ছাটে। 
£ ঘরখান ক]12 নড়ে? 
£ বাবুই ঠেল! পারে । 
: কান্চিতৎ কি? 
£ সজঙ বুনেচি। 
£ সঞজের মধা কি? 
£ বেজী পুজেছি? | 
বেজীর দল্লতে৮ আমি নাচন শিখেচি ॥৯ 
১৬৭ 
কায় গেছলু ?--দামড়ালেলে 
কি খালু 1--তামুকঝোল 
কে দিল ?--শঙ্বরী 
হাথে কি ?--খঞ্চরী 
ভিংলাফটং চৌধুরী / মাঝ-ধরাকে গড় করি ॥১০ 
বিদ্রপ যে খেলার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ও উদ্দেশ্ব, তা কৌতুক বিদ্রপাত্মক তাবৎ 
ছড়া লক্ষ করলেই বোঝা ষায়। সংখ্যা গণনা খেলার এক বৈশিষ্ট্য ; বু 
ছড়াতেই ত1 দেখ। যায়। এর মধ্যে ঘে কঠোর ও গাণিতিক পারম্পর্যবোধ 
আছে, তা লোকমানসেরই একটি বিশেষ দিক । 
১ ভাই বা বোনের শাশুড়ী ২ ভাই বা বোনের শ্বশ্তর ৩ কোথায় গেছে 
৪ কেন ৫ ঘরের পেছনে ৬ জী বিশেষ ৭ পুষেছি ৮ দৌলতে ৯ মোসায়াৎ 
রাহাতুক্নেছা খাতুন : প্রাচীন ছড়া ( বঙ্গলক্ষ্মী : ফাস্তন, ১৩৪৮। পৃ. ১৫২- 
১৫৪)। পাবন! জেল৷ থেকে সংগৃহীত । 
১* কয়েকজন ছেলেমেয়ে ছুই দলে বিভক্ত হয়ে সারি বেধে দ্লাড়ায়। ভারপর 


পরম্পরের সম্মুখীন হয়ে এই ছড়া বলে খেলে। প্রশ্রোত্র-মূলক প্রায় সব 
ছড়াই এখন কেবল ছুই জনের মধ্যে সীষাঁবদ্ধ; এই রকম সমবেতভাবে 


দলবদ্ধ হয়ে, প্রশ্নোত্বর-যুলক ছড়া! বলার উদ্ধাহরৎ অভি কম,_-এ জন্তেই 
এটিকে প্রাচীন ধরণের ছড়া বলে অনুষান করা যায়। কারণ, ব্যক্ষিকেন্ট্রি- 
কডার বিকাশ ঘটেছে পরবর্তী কালে। সমবেঙভাবে সব কাজই 
আদিমতাবাহী। 


বাতল। ছড়ার কুক ১৫৯ 
২৬৮ 
ক, ও মিয়া, কি কর 1?--গাছ কাটি। 
কি গাছ? _খেম্কুর গাছ। 
গুড় কি কর -আঙি খাই॥ 
খ, ও মিয়া, কোথায় যাও 1? মেয়ের বাড়ী। 
হাতে কি 1 গুড়-মুড়ি। 
আমাকে একটু দাও !-_নীচের এলে নাও 1১ 
২৬৯ 

একটা কথ শুনবি ?-- 

কি কথা 1-ব্যাঙলতা। 

কি ব্যাউ?--টুরি ব্যাঙ 

কি টুরি?_বাম্হনী বুট়ী 

কি বাম্হন ?--চণ্ডী বাম্হন 

কি চণ্ডী ?_-পিঠা কণ্তী 

কি পিঠ ?--তাল পিঠা 

কি তাল ?-_খেজুর তাল 

কি খেজুর ?-_-পাইক মেজুর 

কি পাইক 1 সোন পাইক 

কি সোন। ?-গ্ত খা” না 

কিও?দামড়। গু 

কি দামড়। ?_-পিছ। কামড় ॥২ 

১ লালু চক্রব্ত' (প্রতাপনগর, সাতক্ষীরা, খুলন! )। 

২ পূণিম1 মাহাত, জ্যোতন্া মাহাত ( বেল পাহাড়ী, ঝাড়গ্রাম ), শকুস্তলা 
সাহাত (ঝাটিবাধ, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর )। বাঙলা দেশের সব অঞ্চলে 
থেকে এই ধরণের ছড়া বহু পাওয়া গেছে | ব্যাঙ” এবং “ঘুথু, এই প্রকারের 
ছড়াতে প্রাধান্ত পেয়েছে । “ঘুখু'র সঙ্গে সম্তান ও শিশুর আসজ খুব দেখা যায়, 
হয়তে। শিশুকে এখানে “ঘুঘু'র মঙ্গে সমীকরণ করে নেবার ফলে এটি ঘটেছে। 
তেমনি ব্যাঙের সঙ্গে 'কথা'। বর্ষা কালে ব্যাঙের এক নাগাড়ে ডাক এবং 
'কথা'র একঘেয়েমি এর মধ্যে থাকতে পারে। প্রশ্বোতর-বুলক খেলা মানেই 
থে ঘরের ভেতরে বসে খেলা, এমন ষনে করবার কারণ নেই । সাঠেও এ থেল। 
ইতে পারে । তের্ষনি ছু জনের বদলে ছু দলে মিলেও হতে পারে | খেলুর্খেরা 


৬» বাঙাল! ছড়ায় কৃষিকা 
২৬৬ 


এক জা'গ৷ বাখি? 

কোথা ?--ধ্যাওলতা । 

কি ব্যাও1- খুড়ি ব্যাড। 
কি খুঁড়ি 1? যাখাল বুড়ী। 
কি মাখাল ?+--চণ্তী মাখাল। 
কি চণ্তী?-পিঠে চণ্ডী । 
কি পিঠে 1? ভাল পিঠে। 
কি তাল? সোনা তাল। 
কি সোন। 1--গু থা” না। 
কি গ1?--মানুষ গু 

কি মানুষ 1--বন মানুষ | 
কি বন শ্তাওড়া বন। 
কি শ্যাগড়া ?-গু কামড়া ॥১ 


২৭ 


চল গে চল, আই-মাই১, মাটি আনিবা”৩ যাই। 
* যাটি আনিয়া করিমো৪ কি ?--ডুকিং বানাই । 
' ভূকি বানেয়া৬ করিমো! কি 1--দহি পাঝাই?। 
দছি পাঝেয়! করিমো কি $--বেট্রীর বাড়ী ধাই। 
বেটার নাম চাপো। সোদর থাবা যাবে1৮ ?৯ 
ছুদলে বিভক্ত হয়ে গাড়িয়ে ধায়। তাঁবপব পরস্পরের মুখোমুখী হয়ে এই 
ছড়া বলে খেলে । 

১ উৎপলকান্তি গায়েন ( জগৎপুক্র। হুগলি )। তুলনীয় : উত্তরবঙ্গের 
ছড়।: এাকৃন! কাখা/ব্যাংর মাখ!/কী ব্যাংহোলা ব্যাং/ কী হোলা/বামোন 
তোঁনা/কী বামোন/ঘোট,বামোন/কী ঘোট/গুয়া ঘোট/কী ওয়া/নীল গুয়া/ 
কী নীল/গ গিজ।--ছি রাজবংশী'দ অফ নর্থ বেল, পৃ: ৭৮। 

২ বা ও মেয়ে ও জানতে ৪ করব « হাড়ী ৬ বানিয়ে ৭ দই পাতি, কই 
খাঁতাখ ৮ মিষজণ খেতে যাবি? ৮ সাজেন অধিকারী ( দিনকাটা, কোচবিহার )। 


বাঙল। ছড়ার ভূমিকা ১৬১ 
২৭১ 


নোটকো-নোটকো। কায যার ? 
-আলার২ বেট পাইক খায়। 
কাচা না পাকা, ে একট] টাকা 
কিনিয়া আন্ছ শীকা৩। 

--দে একখান ছাড়িয়া ॥৪ 


২৭২ 
কায়ৎ খাবে 1- মোর বাউও থাধে। 
বাউর নাম ?--চুনিয়! চন্দন | 
কানে কেইনং ?1--কহা-কহা” ॥ 


২৭৩ 


একখান্‌ কুফচিন হ্যাক-ব্যাকা, / কুল ধরিছে১০ঝৌোপা-ঝোপা,** 
কোন্‌ কামারে গড়াইছে১২, / সোন। দিয়া মোড়াইছে,৯৩ 

১ কেষায়? ২ রাজার ৩ কিনে আনলাম শাখা ৪ দু'জনের কথোপকথন । 
কথাস্তর : নোটকে! নোটফে। পান খায/আজার ঘরের খেল খ্যালায়/কাচচা ন। 
পান্ধ/দে একটা ছিরিয়1 দি রাজ৭ংশী'স অফ. নর্থ বেঙ্গল, পূ. ৭৯। 

«€ কে? ৬ আমার ছেলে ৭ কেমন করে কাদে ৮ ধ্বন্থাহুক এক। 
কথাস্তর : *বাউ রে বাউ, তোর মামা আাইসেছে : / বাশের পিষ্ঠাবিত, 
করি নাড়ু আনেছে / কীয় খাবে ?_-হামার বাউ খাবে। / কান্দে 'কেইনং ? 
--কহাঁকহা ॥ অপর কথাস্তর : বাই গে বাই১, কুঠে যাছিভ,২ 1 হাট 
ষাছ,৩। / কি করিবা'৪ 1--নাডু আনিবা”৫। / তোর নাডুল১ কাম খাবে ? 
--বাঁউ খাবে / ওই বাউধ নাম কি 1 চনিয়! চন্দন | ' 

১ দিদি গে! দিদিং কোথায় ধাচ্ছিন ৩ যাচ্ছি ১ করতে ৫ আন্তে 
* নাড়ুগুলি। .সবহই একেবারে প্রথম থেকেই প্রশ্নোতর-যুূলকত। 
দেখ! যায় না। একটা কিছুব বর্ণন।-বিবরণ ধিয়ে পরে প্রশ্নোত্তর আরস্ত হয়। 
এই ব্লীতি প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের ছড়াতে দেখ ঘায়। এটি প্রশ্ন্োত্তরমূলক ছড়ার এক 
অন্ত দিক। 

» কঞ্চি ১* ধরেছে ১১ খোকা-থোক। ১২ গড়িয়েছে ১৩ সুড়িয়েছে। 

১১ 


' 2২ বাঙল। ছড়ার সুগিকা 
বাবুর বাড়ী বৈঠজখানা, / পান বানাইছে-_রহগদানা, 
(আমি) সাধ করে বানাইছি* পান 


(তুমি) মান করে খাও নাক্যান্‌? 
কোন্‌ কাষেলী২ করুছেত মান1 / তুমি খুলে কেন বল ন! 15 


৮৭৪ 


৪ হাত জিরানি' খেলার ছড়। ॥ 
তোর নাষ কি? বাশ পাতা 
উড়ে উড়ে যা কলকাত]। 
তোব নাম কি?-ডাব 
তোর সঙ্গে আমাব খুব ভাব। 
তোর নাম কি 1--কপাট কোণ : 
টাক পড়ে ঝম-বম্‌। 
তোর নাম কি 1?--কীাচের গেলাস : 
তোর বউ ফাস-কেলাস€৫ | 
তোর নাম কি?-ঘু'টে 
যা শ্থগগে উঠে। 
তোব নাম কি ?-_ঝড়ি 
চাল দিয়ে যা গভিগড়ি। 
ভোর নাম কি ?-মুডির টিন : 
সোমবাবে তোর বিয়ের দিন। 
তোর নাম কি?-_-পাঁয়রা কাবু 
হুন্মান১ তোর দাদাবাবু। 
তোর নাম কি? হেসে : 
হন্যান ভোর যেসো। 
তোর নাম কি1?--পাথর বাটি: 


১ধাঁনিয়েছি ২ যেস্ত্ীলোক কাজ করে ৩ কয়েছে ৪ যোঁপায়াৎ রাহাতুর্ছ! 
খাতুন : প্রাচীন ছড়া ( বঙ্গলঙ্ষ্ী : ফাল্গুন, ১৩৪৮। পৃ. ১৫২-১৫৪)। পাবনা 
ক্ষগেলায় চলিত। 


€. 51050019855 ৬ হন্জষান। 


রারলা ছড়ার সুমিক। , ১৬৩ 


মারব তোকে একফাটি। 

তোর নাম কী--পুটে : 
জানলা-গোড়ায় মুড্ডি পড়ে আছে-- 
[লয়ে* আর তে খুঁটে । 

তোর নাম কি? জজে : 

তোর বউকে 1লয়ায়ং তো খুজে। 
তোর নাম কি 1--গৌর : 
গাণ-গোড়ায় হেগে এপেছি 
মালস! লয়ে দৌড়। 

খোর শামাক 1 গামছা: 

গু খ।' খামচা-খাএচা। 

*তার নামা /-আমড়। 

কাড। গু য়ে কামড়া। 

০৩তাব নামা ক তগ্খবোমত, 
€তার বডকে ।লয়ে পড়তে বোল। 
তোব নাম কি 1--ঘর : 

আমার পায়ে ঝন্নাঝনে, 

তোর পায়ে জাড়? ধর্‌। 

তোর নাম (ক?--ঝাট কট।ক : 
যা হড়াক ॥5 


২৭৫ 


ক. প্রথম জন | বল্‌ তো, পাথরের বাটী। 
দ্বিতীয় জন ॥ “পাথরের বাটা, 
প্রথম জন ॥ তোর বউকে নিয়ে সাঁতার কাটি ! 


১ নিয়ে ২ নিয়ে আয় ৩ তক্তপোশ ৪ এরপর, যতজন খেলুড়ে থাকবে 
ততজনকেই এটি বলতে হবে । শেষে থাকবে কেবল একজন | সেই-ই হবে 
“চোর'। “চোর+কে উদ্দেশ করে ছড়। বল! হয়: আড় পাড়। বাদুন পাড়! / 
“চোর ধরেচি, সোবাই১ পালা ॥২ 

১সবাই ২ উৎপলকান্তি গায়েন ( ছগৎপুর, হুগলি )। 


১৪৪ হাতল! ছড়ার কমিক 


খ. প্রথম জন ॥ হল্‌তো, পিড়ির তলে দোয়ানি। 


দ্বিভীক্ জন ॥ “পিড়ির তলে দোয়ানি 
| প্রথম জন ॥ এই দেখ, তোর সোয়ামী 1১ 


গ. প্রথম জন ॥ বলতো, ছাবাজাবা' 
স্বিতীয় জন ॥ “হাবাজাবা' 
প্রথম জন ॥ আমি তোর বুড়া বাবা! 


১ এটি বালক-বালিকাদেব মিশ্রিত থেলা ২ এই ধবণেব থেলা মূলতঃ উত্তর 
ও পূর্ববঙ্গেই দেখা! যায়। বদিউজজামান কতৃকি সম্পাদিত এবং ঢাকার 
বাঙল। একাডেমী থেকে প্রকাশিত “লোকসাহিত্য' (১২শ খণ্ড। ফাল্তুন, 
১৩৮২ ) বইতে সম্ভবত: এই ধবণেব ছড়া প্রথম সঙ্কলিত হয় (পূ ২৬-৫১)।| 
তারা এ ধরণের ছড়া রঙপুর জেলা থেকে সংগ্রহ কবেছেন। বঙপুরে এই 
ছড়াকে বলে “চাইব জিতের ছড়া? | 

ওপরে সংগৃহীত ছড়াগুলি পূর্ববঙ্গ থেকে পাওযা। শবের অস্তযমিলকে 
উপলক্ষ কবে প্রতিপক্ষকে জব্খ কবাই এ ধবণেব ছড়াব কৌতুকময় দিক। নানা 
অঙ্গীল কথাও বলা হয়। সব সময়েই ষে প্রথম জন অ্থময় শব্দ ব্যবহাব করে, 
তা নয়। তার ডউাঙ্গষ্ট শবেব সঙ্গে মেলে এমন অনর্থমষ শব্দও প্রয়োগ কবে 
থাকে। 


খেলার মূল উদ্দেশ্বাটি লক্ষ কবলে কিন্তু দেখ! যায়, এটি অন্থভাবেও প্রচলিত 
আছে। বাঙলা সব অঞ্চলেই তা পাওয়+ যায় । যেমন, “কি কথা ?-__- ব্যাঙের 
মাথা' ধরণের ছডা| এই প্রকাবেব সব প্রশ্নোততর-মূলক ছডাতেই দেপ! যায়, 
ছুই পক্ষ প্রশ্নোতরের মধ্য দিয়ে শেষে এমন এক স্তবে এসে পৌছোয় (এবং 
সেই স্তরে পৌছোনোটাই ছড়ার লক্ষ্য) ষে এক পক্ষকে মিলেব টানে এমন 
একটি শব্ধ উচ্চারণ কবতেই হয়, যা তাঁকে জব্ফ করে ফেলে । সব ছড়ারই একটি 
বিশেষ লক্ষ্য বা উদ্দেন্ত থাকে । একটি দৃপ্ত, ঘটনা, চরিত্র বা পরিস্থিতি 
সম্পর্কে একটি বিশেষ অবস্থাকে তুলে ধরা সব ধূরণের ছড়ারই লক্ষ্য । আলোচ্য 
শ্রেণীর ছড়ার লক্ষ্য তেমনি কঠোর পারম্পর্য এবং অস্ত্যষিলকে উপলক্ষ করে 
কৌতুক করা। কাজেই ছড়ার গঠনগত দিক থেকে বিচার করলে দেখ। ছয়, 
হে মনম্তত্থ অন্তান্ত ধূরণের ছড়াতে ক্রিয়াশীদ, এখানেও ত) অক্রিশ্ন। 


বাওল। ছড়ার কৃম্গিক। ১৫ 


২৭৬ 


1 কোন্দলের ছড়া : দুই পক্ষের ॥ 


লদী ধারে বিছৃতি৯বন, তকে২মারুইতে কতখন ॥ 
সরু সরু বালি, তুই আমার শালী ॥ 

কুড়চি কাঠের পাইনী, তুই কি আমার কইনা | 
তালগাছে চেচেঙ্গ1, তকে বিহ। করেঙ্গা ॥ 

বড়ো বড়ে। খড়-গাণা, তুই কি আমার ঠাকুরদা] ॥ 
তালগাছের কটরে, বউ আন্ইব মটবে 1৩ 


পি নে রে স&৩ 


২৭৭ 


4 ঘরের বাইবে খেলবার ছড়া ॥ 


প্রথম জন: ছুই দিকে ছুই কলাগাছ 
মধ্যখানে মহারাজ ॥ 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় জন ছুই দিকে ছুই পাথর 
মধ্যিখানে মেথর ॥ 


২৭৮” 


রাণী যায় ঢুলতে-ঢুলতে৪-_ 
পানের পিকৃটি৫ ফেলতে-ফেলতে ॥৬ 


১ এক প্রকার লতানে গাছ। এব পাতা গায়ে লাগলে গ! চুলকোয়। 
বিছুটি ২ তোকে ৩ হা-ড়-ড" খেলার ছড়। রূপেও ব্যবহৃত হয়। 

৪ কথাস্তর : হেলতে-ছুলতে। কিংবা, ছুলতে-ছুলতে ৫ কথাসম্তর : 
“পেকৃচি” | কিংবা, 'পেচ.কি” ৬ তিন জন বালিকা মিলে এই খেলা খেলে । 
একজন রাণী সাজে : জোড়াসন করে বসে, নিজের ছু হাতে ছু পায়ের বুড়ো! 
আও.ল শক্ত করে ধরে থাকে । তার ছুই বাহু অপর ছ জনেছু ধিক থেকেধরে 
দোলাতে দোলাতে এই ছড়। বলে। বাঙসার বিভিন্ন অঞ্চলে এটি চলিত 
ছে। নক সমা, অয় বেনার পরবতী অপজ:পেও এট খেল। হয়। 


১৬. বাঙলা ছড়ার তৃষিকা 


২৭৯ 
॥ 'ছাগলঙানী' খেলার ছড়া ॥ 
ছাগলদানী৯। দানী-__ 
কেনে রে ভাই রাখালদানী ? 
ভর ছাগলে খালা ধান 
খায়েছে ত কাধ্যে রাখত ॥৪ 


২৮০ 

॥ 'লারি-লয়া খেলার ছড়া । 
সারি রে সয়া, কার হাতে পাহয়া? 
বল্যে দে রে খেড়ীর বাজ, কার হাতে পান্তয়। ?৫ 

১ ছাগলগুয়ালী ২ তোব ৩ খেয়েছে তো বেঁধে রাখ | ছভাটি 
রাখাল ও ছাগলওয়ালীব কখোপকথন ৪ শকৃম্তলা মাহাত ( ঝাঁটিবীধ, 
ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর )। খেলাটির নিয়ম এই : 

কয়েকজন বালক-বালিক হাত ধবাধার করে বুভ্তাকাবে ব। অর্ধবুত্তাকারে 
ঈাভিয়ে যায় । বুক্কেব এক প্রান্তের খেলুড়ে ঠিক বপবীত প্রান্তের খেলুডেকে 
ছড়ার প্রথম পঙপ্ডিরট বলে, দ্বিতীয় জন দ্বিতীয় পঙ্ক্তি বলে । অর্থাৎ ছাগল- 
ওয়ালী ও রাখালেব কথোপকথন চলে । ছাগলওয়াশী যেই বলে 'খাযেযছে ত 
বাধ্যে রাখ, অমনি রাখাল এবার নিজেই ছাগল হয়ে, যে ছাগলওয়ালী 
সেজেছে, তার এবং তার পরবর্তী খেলুডেব হাতেব ফাক দিয়ে গলিয়ে যাবে, 
অর্থাৎ বাধা পড়বে । এবার অপব একজন রাখাল হবে এবং একই ভঙ্গিতে 
খেল। চলবে । ছাগলওয়ালী কিন্তু বরাবর একজনই থেকে যাবে । 

এই ধরণের প্রায় দব খেলারই মধ্যে রয়েছে একটি বৈচিত্র্যবিহীন 
পুনরাবৃত্তি। বাঙলা খেলার নামকরণের মধ্যেও আছে সেই পুনরাবৃত্তিব ছাপ। 
যেমন, “চোর-চোর, 'থুকু-থুকু”, 'সারি-স্থুয়? গুভৃতি। নামকরণের এই 
পুনরাবৃত্তি ছুটি বিষয়ের শ্চন। করে: প্রথমতঃ একটি অভিনয়ের দিক ; 
দ্বিতীয়তঃ পুনরাবৃত্ির দ্িক। ছড়ার রচনারীতির মধ্যেও পুনরাবৃত্তির নানা 
বিচিত্র আয়োজন থাকে! খেলার ভঙ্গি এবং ছড়ার রচনারাতি এইভাবে 
একাত্ম হয়ে ঘায়। খেলার ভঙ্গিই ছড়ার রচনারীতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। 

৫ সারিবদ্ধভাবে দশ-বারোজন ছেলেমেয়ে বসে । তারপর এক জন দশ কুড়ি 
তিরিশ অর্থাৎ দশক ধরে প্রত্যেকের গা ছু'স্কে একশ' পর্যন্ত বলে যায়। যার 


বাঙলা ছড়ার ভূমিকা ১৬৭ 
২৮১ 


8 খেলার ছড়া ॥ 


আপন-থাঁপন ঘি মউট1 / চুট-কাঁ বামনের তে তেউলা। 
আছি আছি ভালোই আছি / কদম তলে ঘর করোছি 
শী মাকুড তুল1-_ 

বাজা গেছে ফটক্দার / পান খাবে কে? 

আমি রাজার পান খায়োছি / আর, হুযুড়-গুড়ুম দে ৯ 


কাছে একশ" হবে, সে উঠে যাবে । এমনি করে বাব-বার গুণে শেষে যখন 
কেবল একজন থাকবেঃ সেই হপে “ছাঁডী'। এবপব ওই হাড়ী-খেলুড়ে, সাবি 
বেঁধে দাড়ানো দশ-বাঁবোজনেব প্রত্যেকের কাছে যাবে । তাব হাতে খাকবে 
একটি ঘু'টা। সেটি নিঘেসে প্রত্যেকেব কাছেপর্যায়ক্রমেধাবে। দাড়ানো খেলুন! 
দু হাত জুভে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে থাকবে | হাভী-খেলুড়ে পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকের 
কাছ দ্বিয়ে যাবার সমম,এক জনেব অগ্চলিতে, সবাব'অলক্ষ্যে, সেই ঘুঁটিটা (এখন 
যা পান্তম়া) ফেলে দেবে । এইবধাব সে প্রত্যেককে ৪পরের ছড়াটি বঙ্গে 
জানতে চাইবে 'কাব হাতে পান্তপা ? যে সঠিক উত্তর দিতে পারবে (বলা 
বাহুল্য, যাব হাতে সেই ঘুঁটিটা আছে, তাকে জিজ্ঞেস কব| হবে না) সেই 
সারি থেকে বেরিয়ে এসে উপরোক্তভাবে খেলা চালিয়ে ঘাবে। তার 
জায়গায় দাড়াবে পূর্বেব হাড়ী-খেলুডে | এইভাবে খেল] চলতে দাঁকবে। 
এর মধ্যেও পুনরাবুত্তি ও অভিনয় লক্ষ করবার বিষয়। 


১ চার-পাঁচ জন খেলুড়ে ছেলেমেষে গোল হযে বসে। এক জন ওপবেব 
ছড়াটি আবৃত্তি করতে থাকে | জান্ুতে ও হাতেব কব্সিতে চাপড় দিয়ে চলে। 
এইভাবে আবৃত্তি করতে-করতে শেষ শব্দ “দে” যাব হাতে পড়বে সে সেখান 
থেকে উঠে যাঁবে। এইভাবে, একবার কবে আবৃত্তি করে-করে, অবশেষে 
যখন দ্বেখা যাবে, কেবল একজন মাত্র বসে আছে, তখন সেই হবে “হাঁডী। 
এইবার হাড়ী-খেলুড়ে বাকী আর সবাইকে ফ্োবার চেষ্টা করবে । ছুঁতে হবে 
কাঁনে, অন্য কোথাও নয় । এইভাবে সব খেলুড়েকে ছোওয়া শেষ হুলে 

খাবার নতুন প্রস্থ থেলা শুরু হবে। 


১৬৮ বালা ছড়ার গূমিকা 


হাহ 
+ খাযোর জাশি' থেল।র ছড়া । 
“[.*বুবঝের আকারে হাত ধরাধরি করে অন্য সবাই দীড়িয়ে বায়! আর 


একজন রাজ! হয়ে সেই বুতের মাঝে ঈাড়িয়ে-ছড়া বলে । অন্যান্য সবাই সুন্দর 


ছড়া তার উত্তর করে” ] 
রাজা: এওট্রক পানি 


অন্যান্য সবাই : ঘ1 ঘোর জানি 

রারা: এতট্রকহকাদ। 

অন্যান্য সবাট : মর্ণিবে বাজ 

রাজা; এতটুক বক 

অন্যান্য সবাই : ইটে মাবি শক্ত 

রাঙ্গা' এতটুকু ভলে আমাব হাব হারাল 

অন্যান্য সবাই . ফোন কোন্‌ বাজার ছেলে নিয়ে পালাল 

বাজ1: এদিক দিয়ে যাব 

গ্রঙ্গান্য সবাই : কুডাল ইভ মারব 

বাজ: এদিক দিয়ে যাব 

'্সল্টাতা সসাই. আগুন ছু'ভে মাবব 

বাজ]. এ ধাবটা কাটব 

অন্যান্য সবাই : দাদ1 এলে বলে দেব ।১ 
২৮৩ 


শক লো ছড়া লো, পোদ্ম ফুলের গড়াং লে। 
যন৩ পোম্ম ফুট ল, যত ছান। ভ"ইটুঙ্গ৪ ॥ 

১ ননীগোপাল দাশ : পল্লী-ক্রীড়াগীতেব আলোচন1 (বঙ্গলক্ষ্মী : কার্তিক, 
১৩৪৬। পৃ. ৬৮৪-৬৮৭ )। দ্রঃ ২৮৭-সংখ্যক ছডা। 

২ পদ্ম ফুলের গোড়া ৩ যখন ৪ এক পায়ে ছুটতে খাকল। 

খেলার নিয়ম : কষেক জন খেলুড়ে সমবেত হবে । একজন জোড় হাত 
করে দাড়াবে । অগ্ভান্ত খেলুড়ের ওই জোড় হাত করে দাড়ানো খেলুড়ের হাত 
স্পর্শ করে, গোল হয়ে দঁড়িয়ে, ওপবের ছড়াটি সমবেতভাবে আবুত্তি করতে 


থাকবে । ছড়াটি শেষ হওয়া মাত্রই সবাই এক পায়ে ছুটতে থাকবে । হে 
পেলুড়ে সবার আগে মাটিতে দু পা ছোয়াবে, সেই হবে হাড়ি এই “হাড়ি 
কে নিয়েই অতঃপর যূল খেলা । এবার 'হাড়ি'র পিঠে অন্ত একজন হাটু দিয়ে 
একটি ছড়া বলবে । ছড়া প্রশ্নোত্বর-যুলক্‌ : 


। খেশার ছড়া ॥ 


বালা ছড়ায় কুহিকা' ১৪৯ 


ইলির-খিলির বিলির কাটা! 
তর মামাসঘর কন্‌ পথটা১ ? 
হাঁড়ি'-খেলুড়ের উত্তর: “ওই পথটা” । আবার প্রশ্ন: “ধাতেই” কত কাট ?২ 
' উত্তর : দমেই৩ কাটা”। প্রশ্থ : “ঘাতে পাইবুব ন নাই?' উত্তর: নাই? । 
প্রশ্থ : তির কাধে কি?” উত্তর : “তর্যাল'৪। প্রশ্ন : কাকে কাটবি ? উত্তর : 
“তকে? । প্রশ্ন : কাকে ক' কুল। মাংস দিবি?” উত্তর" “সোবকেং দিব 
কুলা-কুলা, তকে দিব চইখ্‌টা৬। প্রশ্ন: “শিল না লঢা" ?' উত্তর : “লঢা”। 
প্রশ্ন: *থই না মুড়কি ? উত্তর : “মুড়কি? | প্রশ্ন: উঠা ন বইসা৮?, 
উত্তর : “বইসা১। 
সঙ্গে সঙ্গে বাকি সব খেলুড়ে বলে উঠবে : “বইস। বলেছো, উঠলে ছু'বে? | 
এর পর সেই “হাডি'-খেলুড়ে অন্য সব খেলুডেকে ছোবাব চেষ্টা করবে। “ছাড়ি 
খেলুড়ে ঘি দাড়িয়ে থাক অবস্থায় অন্য খেলুড়েকে ছুয়ে দেয়, তবে সেই হয়ে 
যাবে তখন “হাড়ি ; এবং পূর্বব অন্য খেলুড়ে তাব পিঠে হাটু দিয়ে প্রশ্নো- 
স্তবযূলক ছঢাটি আবৃত্তি করে। এইভাবে খেলা চলতে থাকে । 
'হাডি'-খেলুড়ে ঘ্দি অন্ত খেলুড়েকে ছ্োবাব চেষ্টায় বিরত থাকে, তবে 
তাঁকে উত্যক্ত করবার জন্তে বাকি সব খেলুডেরা ছড়। কাটে, 
খেল দেয় নাই হুলা-ছুল! 
গোরু মাল খায় কুলা-কুলা। 
কিংবা, “ভাত খায় খায় গবব €( গোবব ) দিই ইত্যাদি। 


২৮৪ 
| খধেলাৰ ছড়া ॥ 
ইকড়-মিকিড দাত কিড.-কিড় লহালতি বেলপাত-_ 
বাভীয়ে আছে নিমগাছটা, নিম ঝোব.-ঝোর্‌ করে ; 
সদ! সতীনেব বিটি, লিত লিয়ায় লাগে ॥ 
--খাঁখড়া না কুঁচ্যা? 
১ তোর মামাবাভি কোন্‌ পথে ২ যেতে ৩ প্রচুব ৪ বোয়াল ৫ সবকে 
৬ চোখটা ৭ নোভা,” শিল-নোড়ার ৮ ওঠা না বসা। 
৯ নিত্যই “নিক়াই' ( স্ায় ) অর্থাৎ ঝগড়া হয়। 
খেলার নিয়ম : চার-পাঁচজন থেলুডে সমবেত হয় । এক জনকে দলনায়ক 
করা হয়, তাকে বলে ব্বুড়ী”। “বুড়া? প্রত্যেক খেলুড়ের ছুটি হাতই মাটিতে 


2৭৬ বালা ছন্ডার তমিকা 


পাততে বলে। তারপর ওপরের ছড়াটি সে আবৃত্তি করে। আবৃত্তি করবার 
লময় 'বুড়ী” প্রত্যেকের হাতে চিমটি কাটতে থাকে পর্ধায়ক্রষে | ধার হাতে 
চিষ্টি কাবার সময় ছড়া্টি শেষ হবে, তাকে উত্তর দিতে হবে । উত্তর 
হবে 'বাঁখভা। বা কুগার ধে কোনো একটি। “খাখড়া ৰজলে 'বৃড়ী" 
খেলুড়েকে মাথায় একটি হাত রাখতে বলবে ; আর “কুঁচা?? বললে বগলে হাত 
রাখতে বলবে | এইভাবে ছড়া! বলে-বলে সমন্ত খেলুডের এক হাত মাথায় এবং 
এফ তাঁত বগলে রাখা লে 'বুডী” সবাইকে মান করে আসতে বলবে । 
একে পাকে সবাঈ আ্ানষ অভিনয করে বৃডীব সামনে এসে হাঁজিব হবে | 'বৃভী” 
একে একে সবাইকে প্র্থ কবলে “কি জলে সিনান কবো আলি ” সব 
খেলুডে একই উত্তর দেবে : খুঁহা-ক্লে দিনান করে আলি” | “বৃভী' বলবে 
লো না| সনাল জলে সিনান করবো আসবি যা। খন একের পর এাক 
সবাঁঈ পোনার ক্লে সান করলা আভিনয কবে বৃভীকে এসে বলে : “সনাঁর 
ফলে সিনান ককো আলি? । 


এবপব বৃড়ী প্রশ্ন কবে: বোাটা-বিটি জিবি ? খেলডেরা একেব পব এক 
উত্তর দেয় 'লিব' | “বিভী' বলবে * 'বাটা-বিটি দিলাম | তাঁবপব বলবে ; 
“বাটা-বিটি কুপো আইউসবি, যাগ। তখন খেলুভেবা কিছুদব গিয়ে কিক এসে 
বড়ীকে ক্কানাবে গে শাবা বাটা-বিটি তৃপৌ” এসেছে । এবপব আবস্ত হয় 
বড়ী ও অন্বান্তা খেল্রডেদের যপো প্রশ্নোত্ুবয়লক ছা : 


-ঙ্কথা তপলি১? কুমহাব গাঢায়»। 

-কম্হারে কিদিল? হাডি-কলসি। 

-ষ্টাডি কলসি কাকে দিয়ো আলি? তেলিকে | 

--তেলিয়ে কি দিল? জেল দিল। 

--তেন্গ কাকে দিলি? রাক্তার বাটাকে দিলি। 

রাজার ব্যাটায় কি দিল? হাখি-ঘড়া দিল। 

--তর ছাখি-ঘডায় কত জল খায়? তিন বাঁধ জল খায়। 

_ত্য় হাখি-ঘড় কত ধুর ছুটে ? সেই নাঁচা বেলতল গিপড়। গাঁা9 ॥' 


এখানেই খেলাটির সমাধ্রি। এরপর আবার গ্রথম থেকে খেলা হয়। 
। ১ ল্োখাক় মাটি চাপা ছিজি? ২ গর্ভে ৩ কতদূর ৪ স্যাডা বেলা, 


বশ্িপড়ের গর্তে । 


বাঙলা? ছড়ার ভূমিক? | ১৭১. 
১৮৫ 
খেলার ছড়া । 
বিম্-বিমালো ঝবিমালে! ভালুক লাটা-পাটা১ লো, 
বড়ো বন্থকে২ বড়ে। ঠর্‌ক1 ছট৩ বুকে ছট ঠর ক19 
হাড়ার-হুড়র৫ বাজে কি : রাঙি ধানের খই-_ 
বাগাল ভাইকে কিনে দিব টপ, রাঙার বাশি ॥ 

১ ঝোপঝাড় থেকে ভালুক এলে ২ বউকে ৩ ছোটে ৪ গোরু-মোৌষের 
অবস্থান নির্ণয় করবার জন্যে ভার্দেব গলায় ঘে কাঠ ব1 টিনের শব্ষকারী যন 
লাগিয়ে দেওয়] হয়, তাঁকে বলে বকা" ৫ ঠিবকা'র আওয়াজ । 

খেলার নিয়ম : চার-পীচজ্তন খেলডে সমবেত হয়। তাদের মধো 
একজনকে বুড়ী' (অর্থাৎ দলনায়ক) নির্বাচিত করে নেন? হয়। 
খেলুড়েদের অলক্ষ্যে বুভী তার হাতের যে কোনো একটি আউল ফুটিয়ে 
খেলুড়েদের সেই আল ধরতে বলবে। খেলুড়েব৷ আঙুল ধরলে সেই 
অবস্থাতেই বুভী ওপরেব ছডাটি আবৃত্তি কববে | 'ট্রপ বাাব বাঁশি" পধন্ু 
ছড়াটি আবৃত্তি কববার পর বুডী তাঁব ফোটা আঁঙ্লেন হাঁত-ধর] প্রত্যেককে 
আবাব ছভা কেটে বলবে : হিলইদ্‌ ক্বাল হলইদ্‌ ত্যাল,'/*ডাবডুব-ডাব ডুব | 
খেলুভেরাও বুডীর সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর পুনবাবুত্ি করবে । এবপব বুভী প্রত্যেকের 
হাত ধরে আঁধাঁব ছড়| কেটে বলবে " “একে ধবম্‌, তাঁকে ধবম, এইটিকে ধরম্‌? 
_অর্থাৎ যে ছেলেটি যথাযর্থ ই ফোটানো আঙ্লটি ধরেছে, সেই তাকেই 
ধরবে । সেই ছেলেটিই হবে “হাড়ি”। বুভী তখন সেই “হাঁডি'কে সামনে 
রেখে তাঁর চোখ বন্ধ করবে ১ অন্যান্য খেলুড়েরা তখন “হাডি'র মাথায় 'টোকখ? 
মেরে আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়বে । সকলের লুকোনে। হলে বুড়ী “হাডি'কে 
ছেডে দেবে । “হাড়ি এবার খেলুড়েদেব থুঁজে বেব করে ছোবার চেষ্টা করবে । 
এদিকে খেলুড়েরাও “হাঁড়ি'কে এড়িয়ে বুড়ীকে ছোবাব চেষ্টা কববে। তাহলেই 
একপাঁল1 খেল শেষ হলে! । বুড়ীকে ছোবার আগেই যদি কোনো খেলুড়েকে 
হাঁড়ি? ছুয়ে দেয়, তবে তখন সেই হবে “হাড়ি” । তখন আবার বুড়ী তার চোখ 
বন্ধ করে অন্যদের লুকোতে বলবে । পশ্চিম সীমান্ত বাঙলার এ-এক দ্বনগ্ডিয় 
খেলা । খেলাটি আসলে লুকোচুরি খেলা, পূর্ধবঙ্গে যাকে বলে “চোর- 
পল্ান্তী' বা 'চোর-চোর' খেলা । এখানে যা “হাড়ি” পূর্ববঙ্গে তাই “চোর” 
নি্বঙ্গে এই খেলার বুড়ীকে 'মাঁসী' বলতেও শোনা যায়। কোনে! লোক 
না হয়ে, কোন কোন সময়ে কোন বাশ বা] খুঁটিকেও 'বুড়ী” বা মাসী” কর! 


১৭২ বাড ছড়ার তৃষিক1 


২৮৬ 
 'ঞাঠাল চুর খেলার ড়! ! 
কাঠাল গাঁছে জল দিচ্ছি__হাবলস্‌্* ! 
ময়রাবুটীব ছানা কাদ্ইছে।২--ককৃ ককৃ!ও 
₹যঘ্স। গ্রান্ত-উত্তরবঙজে একে বলে 'কাণা'। 7195 800. 56810 অর্থাৎ 
লুফোচুরি খেলা সার! পৃথিবীতেই দেখা যায়। খেলাটি যেমন আদিম, তেমনি 
ব্যাপক। নান! দেশে এব নানা রূপাস্তব দেখা যায়। সব ভপাস্তবগুলি 
একত্র কবতে পারলে লোক মনস্তত্বেব এক নতুন দিক উদখার্টিত হবে বলে মনে 


করি। 

১ জল ঢালবার অন্তকার শব ২ বদছে ৩ পৃিমা মাহাত, জ্যোতলা মাহা ত 
(বেলপাহাড়ী, ঝাড়গ্রাম ) এব" শহুস্তলা মাহাত (ঝাটিবাধ, ঝাড়গ্রাম, 
মেধিনীপুর )। 

খেলার নিয়ম. প্রথমে একজন কাঠাল গাছ সাজবে, সে দাড়িয়ে পাকবে । 
কয়েকটি ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে কেউ হাত ধরে, কেউ তার পা ধরে, কেউ 
কেবল ছুয়ে থাকবে । এবা কাঠাল । এবার একজন সাজবে ময়রাবুড়ি। সে সেই 
কাঠাল গাছের চাবদ্দিকে, এক-পায়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে, ছভাটির 
প্রথম পঙডক্তি বলে গাছে জল দেবার অভিনয় কববে। এইবার আর একজন, 
সে ছড়াটির দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি বলে ময়বা-বুড়িকে সেখান থেকে সরিয়ে দেবে : 
কেননা, তার ছেলে কাদছে। ময়র! বুড়ি যেই ছেলে সামলাতে নেপথ্যে চলে 
ঘাবে, অমনি যে দ্বিতীয় পঙ়ক্তিটি বলেছে (অর্থাৎ কাঠাল চোর) সে এপে 
প্রত্যেক ছোট ছেলেমেয়ের (অর্থাৎ কাঠালগুলির ) মাথা টিপতে-টিপ তে 
বলবে: “এইটা পাক্যেছে” এইট! পাক্যেছে। তারপব একটি কাঠাল 
( ঘর্থাৎ ছেলেকে ) নিয়ে পালাবে । এদিকে ময়রাবুড়ী ফিরে আসবে, এবং 
আগের মতোই ছড়া বলে জল ঢালতে থাকবে । তখন কাঠাল-চোর বলবে : 
“এ বুঢী, তর ঘরে আগুন লাগছে” । বুড়ী চলে ষেতেই স্বাবার আগের মতে 
ভঙ্িতে আর একটি কাঠাল নিয়ে চোর পালাবে । বুড়ী ফিরে আসতে চোর 
আবার বলবে : এ বুটী, তর ঘরে কুটুম আন্তেছে? । এবং আবার কাঠাল 
চুরি কববে। এইভাবে এক-একটি অছিলায় বুড়ীকে সরিয়ে দিয়ে এক-একটি 
কাঠাল চুরি করে নেওয়া হবে। শেধে দেখা যাবে, গাছে একটি কাঠালও 
নেই) গাছ-ুদ্ধই চুরি হযে গেছে। সম্ঘরাবুড়ী তখন গ্রাঞ্ছের শেক্ড়টাত়েই 


বাঙল। ছড়ার কমিক ১৭৩ 


জল দেবে, জার ছুঃখ করে বলবে : 'আষার সব কাঠাল চুঙ্গি তয়্যে গেছে। 
আমি এত কষ্ট করে) লাগাইছিলি, কিন্তু খা'তে পাজি নাই ।' 

তারপর ময়রাবুড়ি বুঝতে পারল, কে তার কাঠাল চুরি করেছে। নান। 
ছল করে সে বারবার তার বাড়ীতে (অর্থাৎ কাঠালচোরের বাড়ীতে ) যাবে । 
ছলগুলো এই ; “এ বুট়ী, একটু আগুন দে'। বুড়ী ময়রাবুড়ীকে আগুন 
দেবার অভিনয় করে, সেও হাত পেতে আগুন নেবার অভিনয় করে। 
আগুন নিয়ে ময়রাবুড়ী কিছুদূর গিয়েই খাবার ফিরে এসে বলে; 'রাস্তায় 
একজন লক (লোক) চট] (চুটা, বিড়ি জাতীয় পদার্থ) ধরাই আগুনট! 
নিস্হাই (নিবিয়ে) দ্রিল'। আবার আগুন দেওয়া-নেওয়া। এবার বুড়া 
বলে : 'শিয্পালে নিল্হাই দিল” । এমনি করে আগুন নেবার অছিলায় বারবার 
যাওয়া-আসা করতে থাকে ময়রাবুড়ী। একবার বলে ওঠে : “তর ( তোর) 
ঘরে কাঠাল-কাঠাল বাসাছে (গন্ধ বা বাস বেরুচ্ছে) । কাঠাল-চোর বুড়ী 
দোষ ঢাকবার জন্তে বলে : “আমি শিল্দার থেক্যে কাঠাল কিন্তে আন্মেছিলি' । 
ময়রাবুড়ী বলে : “ওইটাই দে । চোর বলে: "খায়্যে ফেলেছি'। ভাবপর 
রী'তমতো। সংলাপ । বুড়ী: “বুথিটাই দে। চোব: “বুথিটা ক্তকড়ায 
(আস্তাুড়ের ধারে) ফেলায় দিয়েছি” । বুড়ী : “ওইটায় আমাকে কুঁঢ়ায় (কুড়িয়ে) 
আন্ে দে'। চোর: “কাওয়াই (কাক) নিয়ে গেছে'। বুড়ী: দেখি তোর 
ঘরটা” | 


বুড়ী চোরের ঘরে ঢোকার অভিনয় করে। ঢুকেই দেখে সেই ছোটো ছেলে 
মেয়ের! এবং গাছ সকলেই সেখানে । বুড়ী বলে : ই যে (এই যে) আমার 
কাঠাল! 

এইবার কাঠাল ফেরত দেবার পাল1। চোর বুড়ীর হাটুতে হাত দিয়ে 
বলে, “এতটা লিবি'? বুভী বলে : “নাই (না1)। তারপর একই ভঙ্গিতে 
প্রশ্নোত্তর চলে । হাটুর পর কোমর, বুক, গলা, মাথা এমনি করে ক্রমেই চোর 
উ-চুতে উঠতে থাকে, বুড়ী সেই একই উত্তর দিতে থাকে । দৈহিক উচ্চতা 
শেষ হলে চোর বলে : ঘর-সমান লিবি?' “নিমগাছ-সমান লিবি ? “মেঘ- 
মান লিবি? “সোনা-ঘান। লিবি? বুড়ীর সেই একই উত্তর: “নাই? । 
চোর তখন বিরক্ত হয়ে বলে: নাই লিবি ত চল্যে যা”। বুড়ী চলে 
যায়। 


এই খেলাতে লোকনাট্যের এক হ্ুন্দর নিদর্শন পাওয়া ধায় । লোঁকনাট্যের 


ঈয় বাঙগ। ছড়ার ভুমিকা 


উধবের গুলে ধারা খেলাকে খৌন্েন। এটির থেকে ভরা ভার ল 


বিভীয়ত+ এই খেসাঁর ওদিয় যধ্যে যে পুনরাবুতির দিকটি ধর & কে, 
পুনরাবৃত্ধিই খব্া যে কোনো! ছড়ার রচনারীতিতেও লক্ষি ইয়ে গাছে. 'অর্ধাছ 


হে লোবযানন খেলাটি আবিষ্কার করেছে গেই লোকমানসই অন্য যে কোলে 
ধরণের ছড়ার র$নারীতিও নির্ধারণ করে নিয়্েছে। লোকলাহিভোর রচনায়ীতি 
বুঝতে গেলে কেধল 7০৫25911250 চ011100-এর মধোই আবদ্ধ থাকলে 
চলন্বে না, 215:50101 £০110100-এর সঙ্গেও তাকে মিলিয়ে নিতে হবে,_- 
তবেই দেখাটি পূর্ণ হবে । একেই লে লোকষাহিত্যের '[২০0060 900৫%.+ 
লক্ষ করবার বিষয় এই, অধিকাংশ লোকক্রীড়াতেই একই ভাষা ও ভঙ্গির 


বৈচিত্র্যবিহীন পুনরাবৃত্তি দেখা যায । 








॥ থয 1 ॥ 


চাক দোল-দাল হিন্দোল দোল+ 
চল্হার মাটি ছোল-ছোল৩ ॥ 
১ চক্রাকারে হিন্দোল দোলে ৫) ২ চুলে ব] উচ্ননের মাটি ৩ অর্থহান। 
খেলার নিয়ম : কয়েকজন খেলুড়ে সমবেত হয়ে পরস্পরের হাত ধরাধরি 
করে ওপরের ছড়াটি বলতে-বলতে একটি বৃত্ত রচনা করবে। তার পর, 
তাদেব মধ্যে একজন সেই বৃত্তের মধ্যে ঢুকে বলবে : “এতটুকু পানি”। বাকি 
সবাই সমন্ববে বলবে : 'ঘাঘর ঘানি” । মধ্যের জন আবার বলবে : “এতটুকু 
কাদা” । বাকিরা সবাই বলবে. “ঠাকুবদাদা'। অনেক সময় এই ধরণের 
সংলাপ আরে] কিছুক্ষণ চলে | যাই হোক, মাঝেব খেলুড়ে এবার নিজের 
হাতছটি জোড়া করে, বৃত্তাকারে দাড়ানো খেলুড়েদের হাত ষেখানে ধর! থাকে, 
ঘুরে-ঘুরে সেই জোড়ের স্থান স্পর্শ করবে আর বলতে থাকবে : “এই পথটা! 
কাইট্‌ব'। অন্তের] বলবে : “মাইকে বল্যে দিব'। “এই পথট। কাইটব+। 
অস্কের1| বলবে: “ছুমঢা জাকা (উদ্ুনের পোড়। কাঠের ছক!) দ্বিব।' 
তে আবার বলবে: “এই পথট। কাইট্‌ব”। অন্যেরা বলবে: “মুঢা জাক। 
দিব। এইভাবে বলতে-বলতেই হঠাৎ এক সময়ে ্ধযোগ বুঝে ছু জনের 
হাতের বাধন খুলে ঘষে পালিয়ে যাঁবে। অস্তেরা তখন বলবে : “পালাইল্য, 
পালাইল্য' । এই বলে চীৎকার করতে করতে, পালানো ছেলেকে তাড়া 





করবে । খেপ্দাগে ছোঁবে সেই আবার আগের মতো ছড়ার পৃদরাবৃিগ 
বহু করে খেলা? নর করবে এ+ভুলনীয়, ২৮২-সংখ্যক ছড়া 

এই খেলাটির ভিন কূপ বাঙলার অন্তত্রও দেখা বায়; বালক বাালিকারা 
হাঁত ধরাধরি কবে একটি লক্কীর্ণ বৃত্ত চন! করে। এক জন এদের খেকে 
পূর্ব থেকেই পৃথক হয়ে থাকে । সে তখন রাস্তা দিয়ে পথ চজার অভিনয় 
করে পথ চলতে থাকে । যার। বুত্ত রচন1 করেছে, তার। তাই দেখে অমস্বরে 
বলে; “রাজা মশাই, রাজা মশাই, যাচ্ছ কোথ।? পথিকের অভিনয়কারী 
€ অর্থাৎ রাজ উত্তর দেয়: “চান করতে” । অন্যেরা বলে: “এসো না, 
আমাদের পুকুরে চান কবো”। বাজী বলে : “এ পুকুব বভে। ছোটে । অন্যের 
বলে: “ভাতে কি, ওই ফুলট। ফেলে দাও, তা হলেই সব ঠিক হয়ে ষাবে।' 
সাজা তখন যা হোক একটা কিছু ফুল হিসেবে মাঝখানে ফেলে দেয়। দেওয়া 
মাত্ই দেখা যাঁবে সঙ্কীর্ণ পুবুব বিস্তৃত হয়ে গেছে, অর্থাৎ সবাই হাত প্রসারিত 
কবে পূর্ণ বৃত্ত রচনা কবেছে। বাজা তখন ভেতরে ঢুকে স্নানেব অভিনয় করে। 
তাঁবপব পুকুর থেকে ওঠবার সময় সবাই ভাব পথ বোধ করে। পরের 
ব্যাপার পূর্ববর্তী খেলার মতোই । অভিনয়, ইঞ্জ্রজাল, খেলোয়াভদের পৃরাপর 
ব)বহাঁরে বিবোধ, প্রভৃতিব মধ্যে লোকনাট্যেব আভাস আছে। “কথাসরিৎ 
সাঁগব,ঃ “কিতো।পদেশ)' পপঞ্চতন্ত্র-_অর্থাৎ প্রাচীন ভাবতীয় তাবৎ কথাসাহিত্যে 
পুকুর ও কুয়ো ঘটনাব আবর্তন হুষ্টিতে নান! যাছ্ধ্মী ভূমিকা নিয়েছে। 
ইন্দ্রজালের ক্ষেত্রে পুকুরের ভূমিকা কুযোব চেষে জটিলতর এবং ব্যাপকতব | 
£জলঃ ইন্দ্রজাল হ্ট্টির একটি উপকরণ, কুয়ে]-পুকুরের তলদেশ রহস্যময় 
অন্তরাল স্য্টি কবে-ইত্যার্দ কারণেই কুয়ো-পুকুরেব প্রসঙ্গ আনা হয়। 
পাশ্চাত্য লোককথাতেও এই ব্যাপার দেখ যায়। 'রাজা'র ভূমিক1 রূপকথাকে 
স্মরণ করিয়ে দেয় । ২৮০১ ২৮১১ ২৮২১ ২৮৩ ও ২৮৪ সংখ্যক ছড়াতেও রাজার 
ভূমিক1 আছে। 


২৮৮ 
£ খেলার ছড়া: হাড়ু-ডু॥ 
হা-ডু-ডু খেলইতে গেলি,১ ঞুঢ়ায় পালি২ বেল। 
বেলের ভিতয্ লেখা আছে নান রঙ্গের থেল্‌ ॥ 
১ গেলাম ২ কুড়িয়ে পেলাম । 


১৭% বাঙল। ছড়ার ভৃষিকা 
২৮৯ 
হাডু-ডু খেলিয়া! বাগযারি তেলিয়া 
বাঘের তেলে পদ্র্দীপ১ জলে 
জলুক পদ্দীপ, উঠুক ধুক্গা২ 
২৯০ 
ক. চু-রে কুকুটা,৩ বেগ. নাও বুদ্বায়৫ লুকুটীঙ ॥ 
থ. ডু-ডু-কৃ-কে ডু-ডু-ভাঙ্গ, চিটা মাটি টাঙ্গ-টাজ, 
গ. আমি যাব রঙ্গে, সীতা। আন্ইব সঙ্গে” ॥ 
২৯১ 


ক. চুরেরাম ডাং-পোনায় বাধাবে। ভাং। 
মারবো ডাঙেব বাড়ি-_পাঠাবে। ষমের বাড়ি। 


বাড়ি--ই--ই-হ ॥ 

খ. ভা-রু-ডু-ড় খেলতে গেলাম 
কুড়িয়ে পেলাম বেল। 
লেগে বা মজার খেল ॥ 

১ প্রদদীপ ২ ধোঁয়।। 


৩ চোর? নিসিন্দে গাছ ৪ ঝোপে ৫ লুকানো? ৬ এটেল মাটি 
৭ মনোরপরন মাহাতো! ( ঝাটিবাধ, ঝাড়গ্রাম, মে.দনীপুর ) | ২৬১, ২৬৭১ ২৭৬, 
২৮০১ ২৮১১ ২৮৩৭ ২৮৪১ ২৮৫, ২৮৭) ২৮৮১ ২৮৯১ ২৯৭-সংখ্যক ছড়া। 

রচনাভজির দিক থেকে ঠিক এই ধরণের হা-ডু-ডু খেলার ছড়া উত্তরবঙ্গের 
রাজবংশীদের মধ্যেও মেলে । তুলনার জন্তে কয়েকটি ডদ্বত করছি: (ক) ছি 
রে ধাই চ্যাং মাগুলাই, চান্দের গোরে ধুল ধুলাই/ধুলধুলাইতে মান্মু ধাই 
দেখান মারে ভাই (খ) খোচা কলে টান টান, / চোখুতে নাগিবে হান (গ) 
ছির ছর ছিবছ্লান ডাকে / হাবিয়া কোণাব বাঘ ভাকে (ঘ) আঠিয়া কলোর 
ঘোপ, / খপ,কে মারিন্‌ তোক (৩) কাল! কচুর আঠা দেখবে / তোর তাষাসা 
(চ) কালে। কচু লোহাভাং কোষোর ভিরিয়া বান্‌ (ছ) এতাক নোরি বেতাক 
নোরি /চান্‌ চিলক1 সোনার নোরি (জ) এলটুকু বেলটুকু দেখিমে] তোর / বাপ 
মাও ক্যাতে। বড়ো খেলটুকু।--দদি রাজবংশী'স ব্দফ, নর্থ বেল, পৃ. ৮২ 


বাঙলা ছড়ার তৃষা ৯৯) 


গ. ভারুডুড় খেলিয়ে বাঘ মারে ভেলিয়ে 
বাঘের তেলে পিদিষ জলে 
জলুক পিদিন উঠুক ধোয়! 
ভাক ষধে রে ছুঁচামুয়১ 
গা-ডু-উ-উ 
২৯২ 
॥ খেলা, কৌতুকের ছড়া : বিচিত্র ॥ 
আমর] ছুটি ভাই, শিবের গাজম গাই । 
বুড়ে। দাদা স্বরে গেলে ডূবডুবি বাজাই 1৩ 
২৯৩ 


আমপাতা' কাট্টল পাঁতী,৪ তার1 সোদ্দর্‌ ভাই ,₹- 
রাঁজাঝিয়র্" কথা ফুইন্লে,৬ মাথাত্‌ উডেণ বাই,৮ ॥৯ 


অনানুষ্ঠানিক ছড়া; মানবজীবদসম্পককীঁয় 
তৃতীয় পর্যায়: দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন 


২৯৪ 
॥ ঘটক অভ্যর্থনার ছড়া, ১৪-পরগণ। ॥ 
নিধিরাম পণ্ডিত পাট কাটছেন বসে। 
এমন সময়ে খেলারাম মুকুষ্ি উত্তরেত্‌তে এসে১০ ॥ 
১ ছু'চোমুখে। ২ তুলসীদাস সিংহ : “পল্লীর খারমাস্তা" (বন্ধারা পন্রিক' 
পৌধ, ১৩৬৬ ) : বাঁঢ়-বঙ্গে চলিত। 
৩ তুলসীদাস সিংহ : “পল্লীর বারমান্তা” (বস্থুধারা পত্রিকা চৈত্র, 
১৩৬ ) 
৪ কাঠাল পাত। ৫ রাজার ঝিয়ের, মেয়ের ৬ শুনলে ৯ মাথায় ওঠে 


৮ বানুরোগ, যুচ্ছ৭, হিষ্টিরিয়া ৯ মোহাম্মদ এনাযূল হক: ছড়ায় চট্টগ্রামের 
পারিবারিক জীবন ( বিচিজ্ঞা : আশ্বিন, ১৩৩৫ | পৃ. ৫৫৮-৫৭৬ )। 


১* উত্তর দিক থেকে আসে, এল । 


রী 


৯৭ 


১৭৮ বালা ছড়ার তুদিকা 
“এস এল, ফাই এন" বসতে দিলাম আপন 


-ছেঁড়াই কঙ্খল। 
“মশাই, আপনার নিবাস কোথায় 
“নিধাস, বেলে--বলিয়হাটি | 
মশাই, আপনার কাছে একটা নিবেদনের জন্যে এইচি 
মশাই, আপনার নাকি এট। অবিবাহিত কন্তা আছে।' 
এমন সময়, মাগী ছিল কপাটের আড়ে 
উপ্টো-বস্ হয়ে মাগী জলে-পুড়ে ওঠে। 
কি বল.লি পোড়ার-মুপো আর একবার বল, 
গোভ। ছুচ্চার১ থাবড়1 ষারলি নিধিরাম এ কপালে গে বসে। 
তখন মাগী ঘটা করে ঘটকের সুন্থি পিঁড়ে পোদে দে বসে ॥ 
“যা দেখ ঘটক-ঠাকুর, 
আমার মেয়ের পের কথ। কি দিব তৃলন]। 
রোদে পড়লে উনিয়ে ওঠে৩ কেবল কাঞ্চন-সোন। ॥ 
আধার ঘর আলে করে যেন পিরতিমের খানা৪ ॥ 
হা দেখ ঘটক-ঠাকুর, 
আমি এমনি মেয়ের বাঁই__ 
বেইজিরং বুকে হাটু দিয়ে ঘর করছি তাই ॥ 
আমার নাম কান হেটে, 
যেখানে ছু ই৬ চলে না! সেখানে চালাই বেটে? 
সংসারটা চালাই আমি৮ হাত-কাট.না কেটে । 
ই) দেখ ঘটক-ঠাকুর, 
আমি এমনি বাপের যেটী, 
গাছের পাড়ি, তলার কুড়ুই, ফু'দে? উড্ভুই কাদ]। 
ছেল,কি দিয়ে তেক্ষি নাচাই হচ্ব হল বাবা॥ 
ও মূখে! কভা৯ কুলীন, দেব না কুলীনের ঘরে। 
নটধহর] ফেখব কুজীন, দেব কুলীনের ঘরে ॥ 


১ গোটা ছ-চার ২ জন্ুখে ৩ উফ হয়ে ওঠে, রোগে ঘেমে ওঠে, রোষ 
সইতে পারে না ৪ প্রতিমা যতো € জাতি-গোষ্ঠীর ৬ শুই, শৃচ ৭ পাটের 
মোটা স্থতোর বড়োক্'চ ৮ কথাস্তর .'ধান গুরাজা করি আমি' ৯ ওকিকে কণ্ট!। 


বাংলা ছড়ার ভৃষিক। ১৭ 
ভারকুণ পিরখিমী১ বেড়িয়ে আলাম২ 
'নেইকে। কুলীনের ঘরে অন্ন । 
জামাই হবে দেখত ফটিউ, 
হাতে বাজাবে শিঙে, দাতে গুজবে হিশি | 
স্থখে-সম্পদে ঘর করবে, মূখে মিষ্ট হাসি ॥ 


২৯৫ 

শ্ববাহ-বিষয়ক, চট্টগ্রাম ॥ 
বাড়ীব পিছে ভালমত গাছে একটি ভালম ধরে । 
একটি ভালম ছি'ড়ি, রাজ। কন্যাদদান করে ॥ 
কন্তাদান করি' রাজ! ফোপাই'৪ ফোপাই' কাদে। 
বড় ভাইয়ে কান করে বালির খুণ্তা ধরি'৫ ॥ 
ছোট ভাইয়ে কাদন করে গোলার খুণ্ড ধরি । 
ছোট ভইনে কাদন করে খেলার ঘরে বসি” ॥ 
আমার দিদি কোনে৬ নিল থেল। ভঙ্গ করি? । 
বড় ভাইজে* কাদন করে পাক ঘরেতে৮ বসি? ॥ 


১৪৯৬ 
এ বিয়ের ছড়া-গান, পাবন। ॥ 


বা"র বাড়ী* শুখার গাছ করড়-মরড় করে, 
তারি তলে বসে দামাদ১০ অধিবাস করে। 
থালি দিলাম, বাসন দিলাম, তাও দামাদ গোসা-ই করে ॥ 


২৪৭ 
1 বিয়ের ছড়া-গান পাবনা ॥ 


ছোট্ট ছোট করল্যার ফুল/দামাদ৯১ ধাবে কতদূর ? 
দামাদ্‌ এল ঘামিয়া/ছাতি ধর হানিয়!। 
১ পৃথিবীর চারকোশ ২ এলাম। 


৩ ভালিম ৪ ফুপিয়ে ৫ বেড়ার খুঁটি ধরে ৬ কেবা৷ ৭ ভা'জ, বউর্দিকে, 
“গর কর্তায় ৮ রাকা! ঘরে । সঙ্কলকের মতে ছড়াটি অসম্পূর্ণ । 


৯ বাহিক-বাড়ী, ধাড়ীর বাইরের অংশে ১ বর, পাজর। 
১১ জাঙাই, বর। 


ক ধাওলা ছড়ার কুষিক] 
উল 
॥ বিয়ের ছড়া, ঝালপাইগাড় ॥ 
কইন] কান্দে গুজর-গুঙ্গর১, নাই চখুর পানি 
ঘ্বেরে দামান্ও মরুচ৪ ভারডি৫ বিরাউকঞ্ চখুর পানি ॥+ 


৪৪) 
॥ জাধাই-বিষরক, মেদিনীপুর ॥ 
জামাই বাবু, জামাই বাবু, কমলালেবু একল! খেয়ে] ন 
দির্দি আমার ছোটে। ছেলে, কিছু জানে না &৮ 


৬৩০৩ 
॥ ডামাই-বি বয়ক, মেদিনীপুর ॥ 
জামাই বাবু, জল সাবু, পাতিলেবু 
ইঞ্িশানের মিষি কুল, শখের বাদাম গোলাপ ফুল । 


রাম ছই সাড়ে তিন, 
আমাবশ্য1! ঘোড়ার ডিষ ॥৯ 


৩৩১ 
' জঞামাই-বষয়ক, পাবনা । 
মালের ফুল১০ তিলের ফুল, জামাই গ্যাল1৯১ কতদূর ? 
জামাই এল ঘামিয়, ছাত। ধর টানিয়া, 
ছাতার উপর জোমলা, দেখ বিবির কমলা, 
এনছান ববির খাড়্য। পায়, জামাই দেখে নিবার৯২ চায় ॥ 


১ গুন-গুন কবে ২ চোখের ৩ বর, জামাই ৪ 'মরিচ' ৫ ভেঙে ৬ বের 
ছোক ৭ অবনীবালা বাধ ( ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি )। কথাস্তর : "আনে তে? 


ভটবা*মরুচ? | 
৮ শ্কলিকার৷ এই ছড়া বলে জামাইবাবৃর সঙ্গে ভামাঁশ। করে। 


৯ বালিকার জামাইবাবুকে নিয়ে ঠাট্রা-তামাশ! করে এই ছড়া বলে। শেষ 
ছুই পড়দ্ির কথাস্তর মেলে একটি খেলার ছড়ায়ণপে : হাতা পাটি হা-হ1/কাক 
ডাকে কাকা/রাম ছুই দাড়ে তিন/অনাবন্তার ঘোড়ার ভ্ডিষ। দ্বিতীয় 


পডক্কিটিকেও অন্ত ছড়ার অস্ধভূ'ক হতে দেখা বায় 
১৭ লর্ষের ফুল ১১ গেল ১২ নিতে। 


বাল ছড়ার ভৃষিক্ষা ১৮৯ 
৩৪২ 
জাদাই-বিষয়ক, চট্টগ্রাম ॥ 
বিষ ফুল» ফুটে২ বেল নাইত। 
জামাই আাস.ছেও তেল নাই ॥ 
জামাই দিছে ভাতের হার1৬ 
হউরী দিছে টেকিত, বাড়1৭ | 
বধৃতে দিছে কড়াইত্‌ তেল। 
একৈক৮ ছোঁতে৯ উডভিয়ে গেল্‌১০ ॥ 
৩০৩ 
॥ জামাই-বিষয়ক, চট্টগ্রাম । 
তালতলাত্‌ আমি” জামাই তালেব লভি১১ পাইল। 
ঘাটার আগায় আসি” জামাই ষোড় কলসী পাইল | 
বড উঠানে আসি" জামাই আক-প্রদীপ১২ পাইল। 
ভিতব উঠানে আসি' জামাই বেদীর লগন্‌ পাইল১৩ ॥ 
বারা গ্তাতে উদ্ভি' জামাই ধানে দর্বা পাইল। 
হাতিনাতে১৪ উঠি, জামাই ছুধে কলা খাইল ॥ 
পাঁকঘবে যাইয়া জামাই রাধনীরে৯৫ পাইল। 
উয়াইর তলে১৬ যাইয়া! জামাই বিলাইর১৭ লাখি খাইল | 


৩০৪ 

॥ জামাই-বিষয়ক, মেদিনীপুর ॥ 
গেঁড়ী১৮ বউ দরজ। খোল, জাষাই এসেছে 
চিংড়ি মাছের খোলায় কবে গয়না এনেছে ॥ 

১ ঝিঙে ফুল ২ ফুটেছে ৩ বেলা নেই ৪ এসেছে ৫ দিয়েছে ৬ ভাতের 
ফরমাস "৭ শাশুড়ী টেকিতে ধান ভানতে শুরু করেছে ৮ এক-একটি » সে 
করে ১ উড়ে গেল । 

১১ লাঠি, নড়ি ১২ বরণ-প্রদীপ ১৩ বেদীর নিকটে এল ১৪ ভেতরের 
'ঘবয় ১৫ এখানে স্ত্রীকে ১৬ জলের কলসী রাখবার মাঁচার লীচে ৯৭ বেড়াজের । 

১৮ বেঁটে, ছোটে । 


১৮৭ বাওল। ছড়ায় তৃষিকা 


৩৬৫ 
॥ জামাই-বিহয়ক, ১% পয়গণ। ॥ 
আলুর পাত! খালু খালু বৃন্দার পাত] দৈ 
সব জামাই এলো আমার মেজ জানাই কৈ। 
মোই+ আসচে, সোই আসচে, নাল গামছ। গায়। 
ও গামছ। জবুনি২, বেটির বে? ভুবুনি৩। 
“গায়ের মাটিও চাক] চাক1, বৌ তুলবে তার বোল টাকা । 
বৌ-র কত মণ৫ ?--বৌর ষোল টাকা মণ ঃ৬ 
৩০৬ 
? হর্য-বিষয়ক, ১৪ পরগণ। | 
থট খট্‌ খড়ম পায়, কে ধায়? 
ডাক্তারনীর হ্বামী ঘায়। 
তালতলা তে? টান ঘায়, পু'টি মাছে ঝাঁক নেয় 
খয়ব। পাখি তামাক খায়, বাছুড বলে- হায় হায়) 
পাস্তাভাতে চাপাচাপি, গরম ভাতে যৌ” 
মনস্থর দাদ] বে? করেছে দাত-ক্যালানে। বৌ ॥৯ 


৩০৭ 
॥ নধৃ-বিষয়ক, চট্টগ্রাম ! 


অউগ্য1১০ বউ আইয়েচ্ছে১১ ধলীচ্ছরাত্ব,ন১২ 
পাইনা ফুলর্‌ খোশ্‌ব উড্ের্১৩ বউয়রু ঝু'ভাত্ত,ন১৪ ! 

১ এসেই” এবং “&ঁ' মিলে “সোই” ২ নেব না ৩ দেব না ৪ কথাস্তর : গাঁয়ের 
মাটি ৫ কথাত্তর - “পণ” | বাঙলার বহু পরিচিত একটি ছড়া। কিন্তু এটির কিছু 
ভিন্নত1 থাকায় সম্কলিত হল। দ্রঃ: ভবতারণ দত সঙ্কলিত 'বাংলা দেশের 
ছড়া” (ভাত, ১৩৭৭) বইয়ের ১১* ক, খ,গওঘ সংখ্যক ছড়া ৬ শেখ 
সা'আছুল ইসলাম € তিলপী, জয়নগর, ২৪ পরগণ! )। 

৭ থেকে ৮ ষে অঞ্চলে ছড়াটি পাওয়া গেছে, মধু দিয়ে সেখানে ভাত খাওয়া 
হয় ৯ শেখ সা"আছুল ইসলাম ( ভিলপী, জয়নগর, ২৪ পরগণ! )। 

১* একটি ১১ আসছে ১২ “জী? নামের কোনো “ছড়া, অর্থাৎ ছোটে নদী 
থেকে ১৩. 'পাইন্যা” ফুলের অর্থাৎ শালুক প্রভৃতি জলজ ফুলের হন্্র গন্ধ উঠেছে 
১৪ বউয়ের খোঁপা থেকে। 


বানল! ছড়ার সৃষিক। ১৮৬৩ 


ফইর! ছাভর৯ ললা। ইচা,২ 
বউয়ে খায় কাটল বিচাও ॥ 

৩৯৮ 

“রমণী-মাজান, চট্টগ্রাম ॥ 

আনিল সোনালী দাবর৪ খুলিল ঢাকনী। 
ইছিয়া৫ বাছিয়! লইল সোনার কাইকনঙ ফনি? ॥ 
আচুরি বিচুরি৮ কেশ করিল জড়া লড়া*। 
তার মধ্যে চড়ায়ে দিল যণিমুক্তার ছড়া১০ ॥ 
এমন ঝোৌঁট1১১ বাদ্ধিল যে বামেতে টানিয়া। 
সেই ঝৌটা না দেখিলাম জ্রিজগৎ বেড়াইয়। ॥ 
গলায় তুলিয়া! দিল গজমতির ছার। 
ছুই বায়েবাত১২ চড়া দিল কুলুপ দিয়া তার ॥ 
হাতেতে চড়াই দিল ছুইগাছি বাল ।""" 
পায়েতে চড়াইয়। দিল মুড়ামার। খারু১৩। 
তার লামাতে৯৪ চড়াই দিল চৌবাশী ঘু'গুরু১৫ ॥ 
হাজার টাকার সাড় আনি কেমাইল১৬ মজাইল |. 
হাটতে লাগে বিমুক ঝামৃক (1) দেখতে লাগে শোভা। 
মেঘের আড়ে১?পড়ে যেন বিছযাতের আভা! ॥১৮ 


৩০৯ 
॥ গহনার ছডাঁ, পশ্চিমবঙ্গ ॥ 
ওহে কাস্ত একাস্ত মনে করি বাঁসনা, 
পরিবারে আভরণ, শুন ওহে প্রাণধন, 


হ্বর্ণকার্রে গড়িবারে দাও স্বর্ণ গহনা । 


১ ফকীরের হাটের । চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত ফকীরের হাট 
বড়ে। ও বিখ্যাত ২ লম্বা] লম্বা! চিংড়ি মাছ ৩ কাঠালের বিচি। 


9 বাক্স ৫ ইচ্ছানুসারে ৬ কঙ্ধন ৭ চিরুণী ৮ আঁচড়ে ৯ বেণীবুক্ত ১* মালা 
১১ শৌোপা ১২ বাহুতে ১৩ “মনস্ত' নামীয় বাহুর অলঙ্কারমল ১৪ তার নীচে 
১৫ নৃপুর ১৬ কোমর ১৭ আড়ালে ১৮ জীবেন্দ্রকমার দত্ত : “প্রাচীন পল্লী সঙ্গীত 
ও কবিতা' : (সাহিত্য । আশ্বিন, ১৩২৭1 পৃ. ৪২৭-৪২৮)।| চট্টগ্রাহ 
চল থেকে সংগৃহীত | সঙ্কলনে নাম ছিল: 'রষণী মাজান?। 


বাওল। ছড়ায় তৃষিক! 


গড়াও গড়াও জড়োয়! সিতি, ঝালরেতে দিয়ে যৌতি, 
না! করি ঠাটা, কছি দিতে ঝাপ 
বাধা কেশে ফুল বিনা সাজেনা | 
হয়ে হুমতি, দিও প্রজাপতি, 
পিন্‌ চিক্ুনী নইলে হবে না। 
তুষ্ট কর দিয়ে কাঁটা ডাইমন, 
নথের-মুত্ত1 হয় যেন পাকা দলি]। 
কান বালা, কর্ণ ফুল, এয়ারিং চৌদানী ছুল, 
ন-নরি চিক' গড়ে যেন ঠিকৃ। 
বলি আর, দিও দড়! হার 
কণ্ঠ মাল! দিতে যেন ভূলে যেয়ে! না। 
তাবিজ বাজ যশষেতে, দশে যেন ষশে তাতে, 
ভাল করে বলে] তারে গড়িবারে মরদানা | 
কিসের অপ্রতুল, দিতে নারিকেল ফুল 
মাছিদানা, ছারপোকা, ঘেন ভূলো না। 
গহে তোমায় বলি, দিতে লবঙ্গ কলি, 
পরে দিও ষরদান।। 
বাউটি পৈছে, বাধা নোয়া 
আংটি হয় ঘেন হীর] দেওয়া 
ওহে হীর। শুনে যেন ভয় পেয়ো না। 
দেবে দশতোল], রবে সব তোঁল। 
ওহে জলে কিছু পড়বে না। 
হন্থে দিও রতন চৌক, কহি দিতে চাবি থোক্‌ 
হয়ে ধীর, দিও চাবি জিজির, 
মোটা গো্ট একছড়। বিনা চন্ত্রহার সাজে না। 
গঁজরি পঞ্চমে, দিও ক্রষে ক্রমে 
পাইজোরের খুমূর দিতে ভূলে না। 
দিও চরধ পলা, হয়ে! আমার বাধ্য, 
গোল গোল মগ জিতে ঘেন গোঁল করো! না । 


দিও যাইটিং বাক, তাতে রাখব গহনার বাক্স, 
কিন্ত তায চাবি কাকেও দেব না। 


বাল ছড়ার তৃষিক। ১৮৫ 


হবে পরিপাটি, দিও বারানসী শাটা, 
চাইলাম বারাণলী বলে, যেও ন। ঢাকাই দিতে ভূলে 
একশত দুইশত দাম নইলে কাপড় নিও ন1।১ 


৩১৩ 
1 গহনার ছড়া, ২৪-পরগণা ॥ 
ভারি-ভুরিং সাত ন'লী৩ ভায়মন্৪-কাট। চিকৃ। 
ষে গ্রেয়না নারীর গয়না, সেই পুরুষে ধিকৃ। 
কাকালে চত্রহার, সকলি লোনার। 
কপালে সি থেপাটী, গজমোতি-হার ॥ 


৩১১ 
॥ রান্নার ছড়া, ২৪-পরগণ। ॥ 
যূলে। রে ধেচ্ছ কেডা ?--বউ। 
_তাইতে মূলো৷ তূলো-তৃলো। ॥ 
মা রাধে জল-জল, বুন রাধে ছাই। 
ওই আবাগীর বেটা রাধে, চিনির পানা খাই ॥ 
আন্‌ যুলো, কাট যুলো, 
রাধ্‌ যূলে।, থাই মূলো ॥ 


৩১২ 
| বানমার ছড়া, ২৪-পরগণা ॥ 


কালে কচু, ধলে। কচু, কচু এক জাত 
কচু-শাক রান্ভে€ গিয়ে পু'য়ে গেল৬্রাত ॥ 
কী জ্বাল! হলে! রে বিষম কচু-শাক ॥ 

১ প্রবোধচন্ত্র ঘোষ : “সেকালের পল্পীচিত্র' (মানসী ও মর্মবাণী : ফাল্তন, 
১৩২৮ | পৃ. ১৬-২৬)। 

“তখনকার গহনার ছড়া যাহ! যুবতীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহা হইতে 
যুঝা যাইবে তখন কি কি গহন! ব্যবহৃত হইত, : | ছড়াটি নিয়ে লিখিয়া 
দিলাম” [ সেই ছড়াটিই গুপরে লঙ্কলিত হয়েছে ]। 

২ ভারী-ভারী ৩ লহরের, নহরের ৪ ডায়মণ্ড। 


€ বধতে ৬ পোহাল। 


১৮৬ বাল! ছড়ার তৃষিকা? 

কচু-শাক ফুটতে গিয়ে ছাতে লাগল এ'শো১। 
দরে এসে কাচাল করবে ভাতারের যেনো! 
কচু-শাক রান্তে গিয়ে তাতে দেয় নি কাঠি। 
ঘরে এসে কাচাল করবে ননদ্দিনী চাঠী২ ॥ 
কচু-শাক রান্তে গিয়ে তাতে দেয় নি হন। 
ঘরে এসে কাচাল করবে ভাগুরিরও৩ বুন৪ ॥ 
কচ-শাক রান্তে গিয়ে তাতে দেয় নি ঝবাল। 
পিটির উপর পড়বে এসে ভাঙ্গোর-মেসে তাল ॥ 


৩১৩ 
1 সজনেয় ছড়া, ২৪-পরগণা । 


আছ] মরি, সনের ভাটা 

আগা সরু, গোড়া মোঠ]!। 

তি-শির৫ লাঠির আকারে 

কী শোভা চৈত্র মাসে) 

বোঝা বোঝা লইয়ে আসে । 

কোণের কোনে পতি-বউ-বি কেনে 
ফোটেন গাদা-গাদা, রাধেন হাড়ী-হাড়ী 
খান বাটি-বাটি। 

ভণটাগাছটির ভিগে৬ ধরে 

দক্ষিণ হন্যে করে 

চিবোচ্ছেন ধীরে ধীরে। 

যদি হয় চচচড়ি আরো! স্বাদ বাড়াবাড়ি 
রসময়ী রুই মাছের তেলে 

অগ্নিটান, যহাটান-- 
অধিক খেলে চক্ষ-কান | 

১ আশ ২ ধৃষ্ট, ঠেঁটা, পাড়া-বেড়ানী ৩ ভাশুরের ৪ বোন। 


€ জিশির ৬ প্রান্ত, ডগা, যাখা | 


বাগল। ছড়ায় তৃষিকা ১৮৭ 


৩১৪ 
॥ সববার বাধা, চট্টগ্রা্ 
আধ। গরুরে১ বাধা দিয়ম্২, জেবনীরেও বিয়া দিয়মও, 
জেবনীত্যে৫ হাত. ভাইও, নাইয়র্‌ নিত কেহ নাই । 


৩১৫ 
॥ সধবার ব্যথা, চট্টগ্রাম ! 
আকাশের বুলবুলি পাইক* 
আমার সোদর ভাই, 
মা-বাপের সমাচার কইও 
আমারে নিতে আই । 
এ বৎসর থাক রে ভইন৯ 
নদীর কৃলে চাইয়া, 
আর বৎসর লইয়া! ঘাইব 
জোয়ারে নৌক। বাইয়া ॥১০ 
৩১৬ 
॥ সধবার বাথ, পাবনা ॥ 
প্রশ্ন : কুটুম পক্ষী১১, কুটুম পক্ষী, বাড়ী যাঁব্যা কবে? 
উত্তর : সাম১২ শুক্রবারে,/বাজার-খরচ করে থুচি৩ মেজ-মামার ঘরে ॥ 
মেজ-মামার বৌ ঘেন কেমন কেমন করে৷ 

১ “অন্ধ” গরু, অর্থাৎ ষে দুগ্ধবতী গাইকে সার) দিন ঘরে বেঁধে রাখ! হয় 
অন্ধের মতে] ২ বন্ধক দেব ৩ জেবুঙ্লিছা নামীয়] মেয়েকে 9 বিয়ে দেব ৫ জেবু- 
ক্লিছার নিকটে ৬ সাত ভাই । 

৭ বুলবুলি পাখি ৮ আমাকে এসে নিতে ৯ বোন ১* জীবেন্দ্রকুমার দত্ত : 
প্রাচীন পল্লীসঙীত ও কবিতা (সাহিত্য। আশ্বিন, ১৩২৭)। চট্টগ্রাম 
থেকে সংগৃহীত । ২৯৫, ৩০২, ৩০৩, ৩৮, ৩১৫-সংখ্যক ছড়া। 

১১ ছ্াড়িটাচা | “যেদিন সকাল বেলা হাড়িটাচা ঘে বাড়ীতে ভাকে লেদিন 
দেই বাড়ীতে কুটুম্ব আলিয়া থাকে |. পান] জেলাব প্রায় লোকেই হাড়ি 
ঠাঁচাকে “কুটুমপক্ষী' বলিয়া! অভিহিত করিয়া! থাকে” ১২ সম্মুখের। আগামী 
১৩ রেখেছি। 


2৮৮ ধাওল! ছড়ার ভূন্নিকা 


৩১৭ 


॥ সধবার ধ্যগা, চট্টগ্রাম | 
ভাইয়রে পাল্যাম্দে১ হুরুম্‌ খাবাই খাবাই ২' 
ভইনরে নিলদে বাজন্‌ বাই বাইও। 
ভইনর উত্তর্দি অলিঙ্গিছার ঘর্5, 
অলিগ্লিছারে ধাধি এইর্গ্যে টিলাদি মইযর€ | 
বাজান্তার উতরদি ছখিঙ্লিছার ঘর্‌, 
ছথিক্সিহ! কাদেছদে ঝর বার ঝর. ॥৬ 


৩১৮ 

1 সধষার ধাণ', কোচবিহার ॥ 

দিদি রে হে দিদি, তোক দুঃখের কাথা কং৭-_ 

এইমন্‌ ঘবোত, ব্যাচেয়া খাইল্‌”, ভাত-কাপড়ে না পাংন। 

তোর বাড়ীত্‌ শাগাই১০ গেইলে প্যাট ভরেয়। খায়_ 

হামার বাড়ীত্‌ শাগাই আসিলে অম্তে-অম্তে বায়১১। 

বাপোক যুদ্দি খবর দেওং১২, না আইসে মোর বাড়ী 

দাঁদাক যুদি খবর দেওং, নাই দেখে মোক ফিরি? । 

মাওক যুদ্দি খবর দেওং কান্দিয়! মাও কয় : 

তোর ছুঃখের কাথা! মোর দেহাতে১৩ না সয়*৪ ॥ 

১ ভাইকে পালন করলাম ২ মুড়ি খাইয়ে খাইয়ে ৩ বোনকে নিয়ে গেল 
বাজনা বাঁজয়ে বাজিয়ে ৪ বোনের বাড়ীর উত্তর দিকে অলিঙ্লিসার বাড়ী 
৫ অলিগ্গিসাকে মোষ-বাধা ধড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে ৬ ছখিঙ্গিসা ঝর.-ঝর, 
কবে কাছে যোহাম্মদ এনামূল হক : ছড়ায় চট্টগ্রামের পারিবারিক জীবন 
( বিচিত্র! : আশ্বিন, ১৩৩৫। পৃ. ৫৫৮-৫৭৫)| ৩৯৭) ৩১৪, ৩১৭-সংখাক 
ছড়া । 

* কথা কই ৮ এমন ঘরে বিয়ে দিল (বাবা-মা1)। যেহেতু কন্তার পিতাই 
বরপক্ষের কাছ থেকে পণ নেয়, সেইহেতু মেয়ের বিয়ে দেবার নামান্তর প্রাস্ত- 
উত্তরবঙ্গে হয়েছে, 'ব্যাচেয়। খাওয়া ৯ পাই না ১* আত্মীয়-স্বজন ১১ এনি 
এমনি, না খেকে চলে ঘায় ১২ দিই ১৩ শরীরে ১৪ রাঁজেন অধিকারী (দিনহাঁটা, 
কোচবিষথাক় )। 


বাঙল। ছড়ায় ভূমিক1 ১৮ 
৩১৯ 
॥ স্বামী-স্ত্রীর কোন্দজের ছড়া, ২৪-লয়গণ। ॥ 
শুন সবে একভাবে গঞ্গান্মানের কখা। 
মাগী বলে “যাবে৷ ধাবো+, মন্সে ভাঙে মাখা ॥ 
মাগী চোটে-চাটে চিড়ে কোটে আপন-মত মতে। 
রাস্তাপানে চেয়ে দেখে লোক চলেছে পথে । 
যাগী চাল-চি'ড়ে, বৌচকা-পিড়ে আর তামাকের পাতা। 
ফিন্সে বলে, ওর মার মাথা থেয়ে শুনবে আমার কথ1? 


৩২০ 
॥ স্বামী-স্বীর কোন্দল, কোচবিহার ॥ 


বাশের আগালত, কাউহাটা১কা-কা করে 
একটা ভাতার ছুইট? মাইয়া২ঝগড়া করি+ মরে। 
ভাতারট]1 টেপ সি,৩খাইয়া9ছুইট1 খাপ.সী৫-_ 
কাথায়-কাথায় গরুম, মাবি' দেয় খড়ম 0৬ 
৩২১ 
॥ দ্বাম্পতাজীবন, মেদিনীপুর ॥ 
সাজ রে বউ সাজ, খুড়ীব কাসা মাজ। 
খুড়ী হলে। কানা, বউকে মারে ঠোন। ॥ 


৩২ 
॥ দ্বাম্পতাজীবন, মেদিনীপুর ॥ 


শ্যামা? মুড়ির ধাম । 
খেতে খেতে যাই চন্দ্রকোণ। ॥ 
চন্দ্রকোণায় ছিল লাঠি, শ্তামার ভাতার মারল লাথি ॥ 
৩২৩ 
॥ বধূর উদ্দেশে, মেদিনীপুর ॥ 
হাজার টাকার বউ এনেচি খ্যাদ্1 নাকের ছুড়ে ॥ 
খ্যাদা হোউ, প্যাচ! হোউ, সব সইতে পারি। 
খাবার বেলায় থোটা দিলে ত1 সইতে নারি ॥৮ 
১ কাকট। ২ বউ ৩ জেদী, একগুয়ে ৪ বার] খায়, এ ক্ষেত্রে বউ, দুটি 
৫ কল্লহপ্রিয় ৬ হরেন রায় ( মাণিকগঞ্জহাট, হলদিবাড়ী, কোচবিহার )। 
৭ যম গুছাইত (জ্যেত্ঘনণ্যাম, মেদিনীপুর )। 
এ ঝাম্রঞন রায় ( খুকুড়দহঃ ঘাটাল, মেদিনীপুর )। ২৯৯, ৩০০১ ৩৪৪, 
২১) ৩২৩ সংখ্যক ছড়া। 


১৯০ বাওলা ছড়ার ভূষিকা 
৩২৪ 
4 পতীন প্রন্ন, কোচবিহার ॥ 
নাউ-কুমড়া ঘোসোর-মোসোর, কুস্সা মাছ১ দিয়া 
সতীন গেইছে বাপের বাঁড়ী যোক সে আন্দন দির | 
আন্দি'র ন! পাং বাঁড়ি'র না পাংও পিঠির গেইছে ছাল৪-__ 
এনং ঘয়োত, ব্যাচেয়| খালেক€, বাপট। না-ছায় ভাল্‌৬ ॥? 
৩২৫ 
1 পাগুড়া-বউর়ের কোন্দল, ২৪-পরগণ। ॥ 
এক বউ ছিল কপাটের আড়ে-_ 
লাফ দিয়ে পড়িল বউ ভাশ্বরের ঘাড়ে । 
ঘাড় ভাঙলি বেশ কবলি সর্বনাশীর মেয়ে 
আহক আগে হেল! পুত, দিব তারে ক'য়ে। 
এল হেল। সন্ধো বেল। ভূ"ই নিড়িয়ে বাড়ী 
হেলাব কথা শুনে বুড়ী করছে তাড়াতাড়ি । 
সাধ করে করেছি বউ ফেপে-ভাতে খাবো 
ফেণে-ডাতে রে ধে বউ সকলের আগে খেয়ে 
পাড়া বেড়াতে যায়। 
পাড়া বেড়িয়ে এসে বউ হুয় না কেন ছড়া-ঝাঁট্‌” । 
ছড়।-ঝাঁট্‌ বিষম পোড়া সকল কাজের আড়ি 
অমনি বউয়ের মূখে মারি উন্টে। ঝাটারন্বাড়ি। 
ক্ষদ গাল্লি১০'চাল গাল্‌্লি যেখানে ষ! রাখি 
পর্বনাশী মেয়ের জালায় ফিরে নাহি দেখি। 
ননদ মলে! ভালে। হলে! শাউড়ী মলো৷ কোণে । 
ছু গাল্লি খাতি দেয়নি তাও উঠেছে মনে১১ ॥ 
১ 'কুরুসা' মাছ, বাটা যাছের মতো৷। কাব্যে খুব উদ্লিখিত হয়েছে 
২ আমাকে রাধা-বাড়ার ভার দিয়ে ৩ রাধতে পারি না, বাড়তে পারি না 
ও পিঠের গেছে ছাল $ এমন ঘরে বিয়ে দিয়েছে ৬ বাপটি ভালো নয় ৭ রাজেন 
অধিকারী ( দিনছাটা, কোচবিহ্থার )। 
»দ্বে্ছ না কেন গোবর-ছড়া এবং উঠোন ঝাঁট ৯ উদ্টো ঝাঁটার, অর্থাৎ 
কাঁটার হৃড়োর দিকের ১* গোটা চাল ও স্ছুদ পৃথক করলে ১১ মনে হয়েছে, 
' বে আছে। 


বাওল। ছড়ার কৃষিক। ১৯১ 
৩২৬ 
শানড়ীর প্রতি বউ, মুশিঘাবাষ 


উষ্ট-কপাঙ্গী চিরোল-দাতী দেখতে পারে না, 
সকাল বেলাক্স পান চিবিয়ে বাড়ায় যাতন।। 

তুই শাশুড়ী, কুম্ল। শাড়ী, গামজা-ভরা ভাত, 
আমার কথায় মন ভরে না, এ টো-কাটায় পাত ॥১ 


৩২৭ 
শাশুড়ী-বউয়ের ছড়া, ২৪-পরগণ! ॥ 


পুন সবে একভাবে পবিজ্র বাণী 

শাশুড়ী-বউয়ের কোদল আমি ভালো জানি ॥ 
“ঢেমন-ঢোসড়ের জাত২ কল্পাও জাতির মেয়ে 

ওর মা-মাসী যেমন বেড়ায়, তেমন বেড়ায় চেয়ে ॥” 
“এত ঘদ্দ জানে! ঠাকরুণ, এত ঘি জানো 
চেমন-ঢোসড়ের জাত ঘরুকে কেন আনে 1” 

“কি বল্লি নেয়ের-খাগী৪, খ| নেয়ের মাথ!। 

পুনর্বার ক'স্ৎ তুই এই সকল কথা॥” 

“আমার নেয়ের খাগী” তোর কতো লাগবে মিষ্টি ! 
তোর ঝি-জামাইরি৬ খেয়ে দেখ গে কতে] লাগে মিষ্টি । 
“বি-জামাইর গু তোর হাতে, 

ঝি-জামাইর গু তোর দাতে 

তোই ভাই-বাপরে কেটে দিব পুনর্বার তোর পাতে” |? 

১ আবন্থুর বর ( সরমন্তপুর, মুশিদাবাদ )। 

২ দুশ্চরিজ্জ ও নীচু জাতের ৩ ঝগড়াটে ৪ নাইয়র-খাগী, জাতি-খাগী, 
বাপের বাড়ির মানুষ-খাপী ৫ বলিস খেলে ৬ বি-জামাইকে * শ্রীমতী পল্সা” 
বততী দেবী ( কাটাপুকুর, বসিরহাট, চব্বিশ পরগণা )র কাছ থেকে অক্টোবর, 
১৯৫৮ সনে সংগৃহীত | ২৯৪, ৩১০, ৩১১১ ৩১২) ৩১৩, ৩১৯১ ৩২৪) ৩২৭" 

লংখাক ছড়1। 


১৪২ বাডল! ছড়ার তৃষিকা! 


৩২৮ 
॥ শাওু়ী-্যট প্রসহ, মেঘিনীপুর । 

পানকৌড়ি, আড়ায় উঠ্য না 
তোমার শাহ ড়ী৯ বলো গেছে কদং কুট্যনাত। 
চালে আছে চাল কুমূড়1 শি'কায়* জাছে ছি 
ভালে কয়ো র'ধ্‌ গে। সাগরের বি। 
আমি কি মন্দ রধ্যেছি-_ 
বাড়ীর কাচকল। দিয়ে পটল ভাজ্যেছিং ॥৬ 


৩২৯ 
॥ শাশুড়ী-বউ প্রসঙ্গ, কোচবিহার | 
নদীর পাড়ের ধুল্ধুল। মাটি, চাউল কাড়ে? সরকারের বেটা । 
চাউলোছে। পাড় দেয়”, ছাওয়াকো কোলত, নেয়। 
কোলত, নিয়! দেয় দুধ, শাশুড়ীক্‌ দেয় কামের বুঝ.৯ ॥৯০ 


৩৩০ 


বউ শনদের প্রন, পাবন। । 
চ্যারার১১ মাটি দল দল,/ কুকৃর1৯২ নাচে কদমতল।, 
ঝি-বৌএর কি এমন জালা/ ঝি-বৌএর কি এমন জালা ॥ 
১ শাশুড়ী ২ কে, এক ধরণের ঘাস ৩ কোটো না! ৪ শিকেয় ৫ ভেজেছি, 
৬ হু।রালাল মাহাত (জয়পুর, ঝড়গ্রাম, মেদিনীপুর )। 
৭ ধানের খোস। উঠে যাবার পর চাল পরিফার করাকে “কাড়ানো” বলে 
৮ টেঁকিতে পাড় দেয় । কোচবিহার-রঙপুর-দিনাজপুরেই টেকির চলন আছে, 
জলপাইগুড়িতে নেই । এটি কোচবিহার-রঙপুরের ছড়া * পুত্রবধূ ধান ভানতে 
গিয়ে সন্তানকে শুন দেবার অছিলায় জিরিয়ে নিচ্ছে? শাশুড়ীকে ফাকি দিচ্ছে 
-* ছুর়েন রায় ( হলদিবাড়ী, কোচবিহরি )। 
১১ কেঁচৌর ১২ মোরগ । শেষ পঙ্জক্ি মোরগের উক্তি। বি-বউয়ের গ্রতি 
তার লনবেদন। ব্যক্ত হয়েছে | 


বাওল। ছন়্ার ভূষিক। ১৪৩ 
৩৩১ 
ভাণুর-তাত্রবউ প্রদ্ষ, ২৪-পয়গণ। ॥ 
পাঁনকৌটি পারকৌটি ভাঙায় ওঠ ন। 
তোমার তাগুর ভাত খায় নে), বেগুন কোট ন1। 
বেগুন ছল ঝালাপালা, বে পালালো! ভুকুর বেলা 
হালের গোরু পালে ধুয়ে বে খুঁজতি গ্যালে! 
বৌ-র কপালে ভাড়া সাপ ছু'পিয়ে মেয়েচেও__-উ*ছ, বডড লেগেছে । 
কে দেখেছে, কে দেখেছে 1--মাম1 দেখেচে 
মামার হাতে কলষ ছিল ছুড়ে মেরেচে-_-উহ, বড্ড লেগেছে৪ ॥৫ 


৩৩০২ 
॥ ভাশুরের প্রতি ভাদ্রবউ, হুগলি | 
ভাসুর ভাশ্তর কুকূ। দেখ না ভাশুর নকৃ। 
ভাশুরকে দ্বেখলে হাসি পায় । ভাশুর।আবার ভাতার হ'তে চায়। 
উ“গিঝু গি৬ মারে! কি? ই তো? তোমার ভাইয়ের ধন__ 
তোমাকে দিতেই কতোক্ষণ ॥৮ 
৩৩৩) 
॥ ভাত্রবধূ প্রসঙ্গে, পাবনা ॥ 
কল। বুনল্]াম সারি সারি, মধ্যি বুনলাম জিরা, 
ভাশুর দেখ বৌ পালাল, তসর গেল চিড়্য!। 

১ খায় নি ২ কথাস্তর : বেগুন হল ফালাফাঁল1, বৌ পালায় ছুপুর বেলা : 
বাংল] দেশের ছড়া ( ভাত্রঃ ১৩৭৯), সং ৩৩৮ঘ ৩ দাড়াস সাপ ফণ। তুলে 
মেরেছে । বউকে ফীড়াস সাপ কামড়ানে?, বা] কোনে হ্থান থেকে সাপ 
বেরিয়ে পড়া বাঙলার সব অঞ্চলের ছড়াতেই পেয়েছি। এই সাঁপকে পুরুষাঙ্গ 
বিশেষের প্রতীক বলে মনে হয়। সাধারণতঃ বিয়ে এবং নারীর সংসর্গে সাপের 
উল্লেখ কর] হয় ৪ ছড়াটি একটি বন পরিচিত ছড়া, অলেক কথাত্তরও 
মিলেছে । মনে হয় ছুটি ছড়ার সংমিশ্রণ ঘটেছে এতে। দ্র: ভবতারণ দত 
সন্কলিত “বাংলাদেশের ছড়া” (ভাত, ১৩৭৭) বইয়ের ৬২৫ ক, থ এবং ৬৩৮ক, খ, 
গ, ঘ-সংখ)ক ছড়1 ৫ শেখ স'আছুল ইসলাম |(তিলপী, জয়নগর, ২₹৪-পরগণী)। 

৬ উ“কিঝু"কি ৭ এ তে] ৮ উৎপলকাস্তি গায়েন ( জগৎপুর, হগলি )। 


9৩ 


5৯৯ "বাতিল ছড়ার তৃষিকা 
৩৩$ 

॥ গুর-ভাগ্তর ও বউ, জলপাইগুড়ি । 2 
ছোটো পিগাখান্‌ বড়ো পিড়াখান ভালিষগার্ছের তলে__ 
তত্তর১ আইসে স্বাপর আইনে, কই মাঁরিবারে জালেং । 
কই থারেছেও গোটা-গোটা, শোলাবাঁড়ী ছি” খাট । 
শোলায় আগাল ভাঙি' পড়ে, খিত-মধুর বাসে 
জাঁডোই ছাগয়া হালে। 


॥ দ্বাষ্পত্য জীবনপ্রসঙ্গে, হুগলি ॥ 
আন্থদ গাছেখ টিকটিকিটি, মরিজ গাছের? ছাই 
সরে যাও গো গুণের ভাগুর, চাল ধুতে ঘাই। 
দেখলি ভাতার তুললে না, তোর ঘর করবে! না। 
দাড়িয়ে সিছুর পরবে! না॥ 
নাকের জ'টে” চাল্তা ফুল, ঘুরয়ে দিল বড্‌ঠাকুর 
বড়ঠাকুরের ভাজ। মালা৯ আমর! ফুলের গেঁথেচি 
কোলের ভাতার পরকে দিয়ে বুক বেঁদেচি১০ 
আমার ভাতার ভেল্কি জানে, আকুড় ক'রে কাল্কে টানে । 

১ ভাগুর ২ অছিলায়, জন্যে ৩ মারছে ৪ পথ ৫ জামাই ছোড়া । তৃতীয় 
পড়ক্তির পর কথাস্তর : কই মারং১ গোট! গোটা, ঘৃঘু মারং ভালে/এই ছুকুনা২ 
শুর্দির ভাত থুকুর-বুকুর করে। / তাক ছাড়িয়া গলামের৩ বেট মোর ছাওয়াক 
মায়ে। / আঞ্জি মারিবৃ, কালি মারিবৃঃ ফেলা হাতের নড়ি/আর একদিন ম্বারিবু 
যুধি ধরিম পাঁক! দাড়ি। / বাপের বাড়ীর কৈতর জোড়া মোরে বাড়ীত্‌ পড়ে/ 
ব্যাত-বাড়ী৪ দিয়া কৈতর জোড়া উড়িয়া ষা রে।/ব্যাতের আগাল আন্দো৫ 
মুই দিত-মধু দিয়/জাডোই৬ আসিছে ঘিহ-মধুর বাসেন।" পায়11/খ! জাঙোই 
গুয়-পান, বেটিক দিয়া করিম দান।/কইন। আসিল্‌ হাসিয়া, ছাতি ধর টাঙেয়/ 
ছাত্তির উপর গাম্ছা, টিলিমিলি তাম্শ1। ১মারি ২ এইছুটি ৩ গোলামের 
& বেতের বন ৫ রাধি৬ জামাই ৭ বাস। 


৬ গাছ বিশেষ ৭ “মরিচ গাছের ৮ ভগায় ৯ (1) ১৭ বেষেছি। 


'খাওদা ছড়ার স্কৃষিক। ১৪৪ 
গেঁধ। ফুল হাঁও বনে, ধত জন্য* হু ছ'জনে 
গুজরি গাছের তম, পড়ে খান্যন্‌... 
ভাতায় এবন ধর, ক্ষে জানে রে হন ৪২ 
৬৩৬ 
*& জঠাভাইপোর সংলাপ, হাওড়া । 
জিজঞাস্ছেন জ্যেঠা-_ 
ভাইপে। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে হয়ে আালছে মোট । 
হ্যাগে। জ্যাঠা, শ্বশুরবাড়ি কী রনুইয়ের ঘ্ট। | 
ঘাওয়। মাজ আয়না, তেলের বাটি, কিব। আনবেন পরিপাটী। 
সাটি, তায় জল ছড়িয়ে তাতে পেতে হীতলপাটী ॥ 
কেউ জেলেছে চুলো॥ বাড়ছে চালের গু ড়ে!॥ 
খেক্ে-দেয়ে রইলাম বলে সকল বর্তষান। 
শাশুড়ী তৈরী করে পাঠাইলেন পান ॥ 
ছ্যাগে জ্যাঠা, শ্বশুরবাড়ি কী রস্থইয়ের ঘট ॥৩ 


৩৩৭ 
মাসীর প্রসঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গ ॥ 
ক. মামী বড় টস্টসাল, বোন-পোকে দেখে মাসী খুদ চড়াল; 
তাহে কিছু অকুলান |হ'ল 1-_তাই শেষে জল ঢালিল ! 
খ. খুদদের এত নাড়া : 
থাকৃত ভাল, ভাঙত হাড়ি, যেত পাড়া পাড়। ॥ 
গ. মাসীর বড় টস্-মেসোর বড় টন্‌__ 
এক খোরা খুদ-সিহ্ধ, লঙ্কা গোট। দশ 15 
৩৩৮ 
॥ প্রেম-মূলক ছড়া, বর্ধমান | 
কে জানে কার পোষ! পাখি-_ 
মাঝে মাঝে দেয় সে দেখা। 
১ সুখ ২ উৎপলকান্তি গায়েন ( জগংপুর, হুগলি )। 
ও দিবাকর ভৌমিক (গ্রাম: সীমচক। ধ্রধালি, হাওড়া)! 
& নসীনাষ দেবশর্ষ] : বাঙ্গালায় ষাসী (ভারতবর্ষ; শ্রাবপ, ১৩২১ | পৃ 


৯৭-৩১২) | 


৯৪৬ যাওল! ছড়ায় স্কৃষিক। 


লোকে বলে কালে! কালে 

কালে! বরণ দুটি পাখ! ॥ 

পাখি এমন সর্বনেশে, ফান্তন-চৈছে আালে-- 

হত ধদ্দি বারোমেসে, যৌবন রাখা দায়ের কথা ॥১ 


৩৩৯ 
॥ বৈধৰ্য প্রসঙ্গে ॥ 


একাদশী বাঘের মাসি, 
বাধ বলেছে যেতে, তাদের বাড়ি খেতে । 
একাদশী আর করব না, সাদ1 কাপড় আর পরব ন। ॥ 


৩৪০ 
॥ বিদ্বায়কালীন উক্তি, হুগলি ॥ 


বাও যাও, করি না! মানা । বিদ্বায় দিতে মন সরে না॥ 
সোনা ধরে দিব্যি করো! । আবার কবে আমবে বলে। ॥ 
উ কোথাটি২ বলে! না রাধে । আসব আমি ছ'মাস বাদে ।৩ 
৩৪ ১ 
যাবে যাও, থাকবে থাক, থেকেই বা কি করবে? 
এখনও ত বেলা আছে, / গেলেও যেতে পারবে 15 


৩৪ 
॥ বিবাহের জন্য ঈধা, পাবনা ॥ 


ছোটভ গাঙ্গের ঢেউ, বড় গাঙ্গের ঢেউ 
এ-টু-টু ছু'ড়িরা জমিদারের বৌ।« 

১ তরুণকুমার মাজিল্যা ( কুড়মুন, বর্ধমান )। 

২ ও কথাটি ৩ উৎপলকাস্তি গায়েন ( জগৎপুর, হুগলি )। 


৪ নসীরাম দেবশর্ম। : বাঙ্গালায় মাসী (ভারতবর্ষ: শ্রাবণ, ১৩২১। 
পৃ, ৩৯৭-৩১২ )। 
€ মোসায়াৎ রাহাতুয্নেছ! খাতুন : প্রাচীন ছড়া] (ব্ঙ্গ-লক্্মী: ফাস্তন, 


১৩৪৮। পৃ ১৫২-১৫৪)| ২৯৬, ২৯৭১ ৩০১) ৩১৬) *৩৩০১ ৩৩৩, ৩৪২- 
অংখ্যক ছড়া। 


“অধিকাংশ বাল্য বিবাহ ধনী লোকের মধ্যেই সংক্রামিত। উহাই দর্শন 
করিয! ( ঈর্যাপ্রমুক্ত হই) একটা দরিস্ত্র যুবতী ( উপযুক্ত বযস্কা) প্রতিবেশী 


জধিদ্ধার গৃহিধীকে (বিবাহিত বালিকা) লক্ষ্য করিয়া উপরোক্ত ছড়াটী 
।--লেখিক1 1” 


বাঙলা ছড়ার দিক! ১৪৭ 
৩৪৬ 
॥ বিবাহের জাকাঙ্ষা, ২৪ পরগণা ॥ 
খেলাকুচি মালাকুচি দাই পুতুলিয় যে' 
দাদা, বে' দিস তো দে। 
সকলার১ দিলি আপেপাশে, আমার দিলি বনবাসে২ ॥৩ 
৩৪৪ 
মন-আগুন জলছে জিগুণ 


ফাগুন মাসের লগন বয় । 
আর কবে হবে বিয়ে 


ষৌবনও বয়ে ষায় ৪ 


৩৪৫ 
খাপ.তে বউয়ের ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ ॥ 


আমি নাঞ্চে বউ, কর্তা, সব জায়গায় যাই। 

ভালমন্দ স্থখের জিনিম সব দেখতে পাই ॥ 

পয়সা পেলে কুলের কুস্বম অকুলে ফুটাই | 

লুটার ভিতর চিটি রেখে ছুয়ের মন যোগাই ॥ 

কেউ চাইলে আল্তাপাত বেঁধে দিই মোহর রেখে ভিতরে | 
বলি এমন সরল আঁলত। দিদি নাইক কারু ঘরে ॥ 

যৃদ্দি মন হয় খরচ কর, নইলে ফিরে দিও। 

দেখ দিদি ভালে জিনিস নষ্ট নাহি করো ॥ 

ঘদ্দি মুচকি হেসে বলে “বউ' না ফ্িরিবে আর । 

মনে বলি টোপ্‌ গিলেচে যাবে কোথা আর ॥€ 


১ সকলের ২ ছড়াটি কুমারীর আক্ষেপ। সমবয়সীদের বিবাহ দেখে 
ষাদাকে বিয়ে দিতে বলছে একদিকে; অপর দিকে দূরে বিয়ে হবার জন্ে 
তাকে দোষারোপ করছে ৩ শেখ সা'আছুল ইপললাম (তিলপী, জয়নগর, 
২৪ পরগণ1 )। 

৪ দিবাকর ভৌমিক (গ্রাম : সীমচকৃ | ধৃরথালি, হাওড়া )। 

«€ কৃষ্ণা (উপন্য।স): (বান্ধব: এক[নশ সংখ্যা, ১২৮৮ | পৃ ৫২২- 
«২৮)। এই উপন্তাদের একটি দৃশ্যে, গাঙ্জনের দিন, জমিদার বাবুকে গুনিয়ে 
ছড়াটি বলেছে এক নাপিত-বধূ। রচনাটির দ্বিতীপ্ন নাম ছিল “কলিকাত! 
শতাজীপূর্বে। পে হিসেবে এটি র$নাকালীন যুগ থেকে শতবর্ষ পূর্ববর্তী | 


৩৪৬ 
তোষর] আধার কে? 
আমর করিয়া ভোগন ক্রাইগ! হুখেতে রাখিছ যে ॥ 
কত পরিপাটি বিছান! করহ আমার দেহের লাগি। 
কাঠের উপরে কাঠেতে চাঁপিব! উড়ি গেলে জীউ১ পাখী ॥ 
বাজন লইয়া! জার করিয়া বাজহ২আমার গাঁয়। 
তোমারই লোক উজাল৩ লইয়! আগুন লাগাইবা ভায় | 
কত যদি যোর গায়ে বাথ! হয় আমরে টিপিতে থাক। 
তোমারই লোক হলঙ্গ19৪ লইয়! ভাঙ্গিবা আমার দেহ ॥ 
কত মত রসে রাদ্ধির়1 বাড়িয়। আমারে ভূজাইয়! থাক । 
ঘরের কোপেতে ছাই কাটা দিয়! চেই চেই৫ কৈকঙদেখ । 
আজিকার স্থখ, সখ কিছু নহে, পরে বদি নাহি থাকে । 
সৃজন হইত1+ স্ুবুদ্ধি যোগাইতা৷ স্থুপথে চালাইতা। মোকে৮ ॥৯ 


অনানুষ্ঠানিক ছড়া : মানবজীবন সম্পকাঁয় 
চতুর্থ পর্যায় : কর্মজীবন ও অবসর যাপন 
৩৪৭ 


॥ কাঠ ব' কোনো ভারী জিনিস টানবার ছড়া, খুলন ॥ 
এই আল্লা বল : হেইয়ে" 


এই রস্থুল বল : 
গ্রই রঙহলে পানি : রি 
এই আমরা জানি : » 
এই জেইনে-গুনে১০: 


এই ন। পায় স্থুর১১: ৮১২ 
১ প্রাণ ২ বীজন কর ৩ মশাল ৪ শবদাহ করবার বংশদও ৫ দূর দৃবু 
৬ বলবে ৭ হ'লে ৮ জামাকে ৯ জীবেন্্রকুমার দত্ত: প্রাচীন পন্মীসঙ্গীত ও 
কবিতা, :€ সাহিত্য। আশ্বিন, ১৩২৭। পৃ. ৪২৬)। চট্টগ্রাম অঞ্চল 
খেকে লংগৃহীত। 
১* জেনে-গুনে ১১ দেব) () ১২ লালু চক্রবতণ (গুতাপ নগর, সাতক্ষীরা, 


খুলন1 )। 


বার্ন! হার তুমিক। ১৪, 


৩৪৮ 
॥ কা বা কোনে! ভারী জিনিস টানার ছড়া, খুজন। ॥ 
এই বান্‌-রুমরো : হেইয়ে। 
এই ঝাম্‌টি চাদর : » 
এই দিয়ে গায়: » 
এই বো+ল্‌ ষাছট1১ : রঃ 
এই দিলে তারে 
এই পাস্তা! ভাতে র 
এই গিলে খায় ১৯ 


৪৫ 


৮ 


৩৪৯ 
॥ ধানভানারও৩ ছড়া, বর্ধমান ॥ 


চলল পিরিতের ঢেঁকি গুস্কর1৪-__ 
কে ধান ভানবি, আয় লো! তোর] । 
যেমনি টেকি, তেমনি পোয়। 
মুযুলিটা৬ তেল পারা__ 
চলল পিরিতের টেকি গুস্কর। ॥৭ 
৩৫০ 
॥ ধাঁনভানার ছড়া, পাবনা ॥ 
কাতিলা৮ উঠিয়। বলে, আমর! ছুটি ভাই__ 
রাজকন্ত1 বাড়1 ভানে,৯ আমর! গান গাই। 
আহ্বৃল্লি১০ উঠিয়া বলে, আমি সকলের বড় 
আমি না থাকিলে টেকি চেতর হয়ে১১ পড়। 
মোনাই১২ উঠিয়া? বলে, আমি সকলের বড়,__ 
আমাক দিয়! গৃতস্থের ধান-চাল গুড়] কর। 
১ বোয়াল স্বাছট। ২ লালু চক্রবর্তী (প্রতাপ নগর, সাতক্ষীরা, খুলন1 )। 
৩ আঞ্চলিক ভাষায় একে বলে “বাদাই”-এর ছড়া। | টেঁকিতে পাড় দেওয়াকে 
বলে 'বাদাই? ৪ বর্ধমানের একটি জায়গা! ৫ টেকির অংশ বিশেষ ৬ মৃষলটি 
৭ তরুণকুমার মাজিল্য। ( কুড়মুন, বর্ধমান )। 
৮ ঠেঁকির দু পাশের খাঁজ কাট। ছুটি কাঠ, যাদের ওপর ঢেঁকি থাকে » ধান 
ভানে ১৭ আকগুলি ১১ চিত. হয়ে ১২ টেঁকির অঙ্গ বিশেষ। 


২4৪ বাঙল। ছড়ায় ভূমিকা! 
ঢেঁকি উঠিয়া বলে, আমি নকলের বড় 
আমি না খাকিলে তোমরা কেমন করে পার? 
সাপ.টা১ উঠিয়া! বলে, আমি সকলের বড় 
আমাক দিয়া ধান-চাল পরিষ্কার কর 1২ 
৩৫১ 
$ ধান তানার ছড়া, জলপাইগুড়ি ॥ 
ছেইসো বাঁড়ার তুকিও 
হালুয়া মুখামৃখি ॥ 
যেত কে€ হালুয়া কিচ.কি চাঁঞ্চ 
তেতত্‌কে? বাড়ার ভূকি। 
হাপুয়! মাসিল্‌ বাড়ীত্‌ 
চাউল খিয়ান্ন হাড়ীত,৮ ॥ 
আন্‌ সোয়ামী পাত কাটিয়া 
দেছিন হামর] ভাত বাড়িয়া 
ভাতো। ক'ছে১০ গবম 
শাগে ক'ছে গরম, 
হেবু দেখ ১১ শালী ্ড়ম॥ 
৩৫২ 
॥ ধান স্তানার ছড়া, জলপাইগুড়ি ! 
চল্টুং মোর দতরা১২ রে 
কইরে।১৩ মুই পাহরে॥ 
হেইসো। বারার ভূকি কে 
ওইঠে১৪ না মূই থুইস্'১৫ রে ॥১৬ 

১ ঝাটা ২ মোলামাং রাহাতুনেছ। খাতুন : প্রাচীন ছড়া (বঙ্গলক্ষমী : ফাল্গুন, 
১৩৪৮ । পৃ. ১৫২-১৫৪)। পাবনা জেল। থেকে সংগৃহীত । 

৩ ধান ভানাকে “বাড়। ভূকানো' বলে ৪ কৃষক, গৃহস্থ € যখন ৬ তিরস্কার 
করে ৭ তধন ৮ হাড়ীতে চাল চড়াসাষ ৯ দিচ্ছি ১* করছে লাগছে ১১ এই 
দেখিস। 

১২ “চল্ট্‌ং' করে শব্ধ হওয়া আমার দোভারা, ১৩ কোথার, কই ১৪ ওই 
স্থানে ১৫ রেখেছি ১৬ হথরেজ্জনাথ রার ( ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি )| .. 


বাঙল। ছড়ার স্কুমিক! ২৯১ 


৩৫৩ 
1 ধান ভানার ছড়া, জলপাইগুড়ি ॥ 


চিক1১ করে চিক 
কইল্পা ভাতোত, দিস্‌। 
কইল্পা করে ঘাচাউ-ঘাচাউও 
কনের ছিটা দিস ॥ 
৩৫৪ 
॥ ধান ভানার ছড়া, জলপাইগুড়ি ॥ 
ওই চিক1৪ কইল্লে চিকিৎ৫ 
মাঝিয়া৬ কইলে টিকিৎ। 
আন্‌ বেছানী? বেও৮ | 
চিকাটা মারিয়া দেও । 
খা! বেহানী খ| 
ঝোলে-ঝোসে খা । 
ঝোলে-ঝোসে খায়। বেহানী 
বাড়ী চলিয়া ঘা ॥ 
৩৫৫ 
॥ ধান ভানাব ছড়া, জলপাইগুড়ি ॥ 
চাউল কাড়াও মুই চিকিত.-চাকাত্‌৯ 
গকোলাতি ছাম ১০ 
বইনার১১ নাঙ্গে১২ আনিয়া দ্রিছে 
টেঙ্গা১৩ গাছের আম ॥ 
বইনা রে হু, 
মুই নাইয়র যাবা” চা্১৪। 
মাগে মা, 
কাজল-মন্দির ঘরট। কাকৃ১৫ দিয়! যাও১৬ ॥ 
১ ছুচে। ২ করলা, তরকারি বিশেষ ৩ সেন্ধ না হবার জন্তে “ঘচ্‌-ঘচ, 
করছে। 
৪ ছু'চে। ৫ ছুচোর ডাকের শব্খ ৬ ঘরের মেঝে ৭ বৈবাছিকা ৮ জোলার 
সাকু । 
৯ চাল কাড়াবার ধ্ন্যাত্বক শক ১০ যার মধ্যে ধান থাকে প্রাস্ত-উত্তরব্জে 
তাকে ছাষ' বলে। যেশছামে'র গর্ত অনেকটা তাকে 'গকোলাতি ছাঁম? বলে 
১১ বোনের ১২ উপপতি ১৩ টক ১৪বাপেরবাড়ীতে েতেচাই ১৫ কাকে ১ষ্যাই। 


8৪২ ৃ বাজ! ছড়ায় কুষিকা 
৩৫৬ 


॥ থান ভানার ছড়া, জলপাইন্ডড়ি ॥ 
স্যাও স্যা স্যাও১, ভিলা নাড়ু খাওড। 
তিল হুইল্‌ গট!, নোখোলিয়ার* হুইল্‌ ব্যাটা! । 
যোর হইল্‌ নাতি, কাম করিবার ছাঁতি ॥ 
হেইসেো হেইসে! হেইসো৩, তিলের নাড়ু খাইসো। 
তিল হইল্‌ গটা, মোর হইল্‌ ব্যাটা। 
তোর হুইল্‌ নাতি, ধাঁন ভূখ1৪ হাতী ॥ 
জা 
স্যাও স্যাও সাও, তিলের নাড়ু খাও । -' 
তোর হইল্‌ বেটা মোর হইল্‌ নাতি-_ 
কলাত্‌ করিয়! থাকি ৷ 
স্যাও সাও সাও, 
ছুয়াক্সের আগত. ভইষ৫, ধান বাখরঙ৬ হুইস্‌। 
ছুয়ারের আগত নাড়া-চাউল হুইস্‌ কাড়া ॥ 
ওই দিয়া যারে ভইষ, ধান বাকড় হইস। 
বাশেব গোড়জ তারা, চাউল যাউক মোর কাড়া ॥ 


ধঃ 


ওই দিয়া যারে ছটিৎ, তোর, চাউল হউক ক্ষুদি৮ ॥ 

ওই দিয়া যারে ভইব, মোর বাড়া হইস্৯। 

ওইদিয়। গেইল্‌ বোল্দিয়া, মোর চাউল হল্দিয়। ॥ 
ওইন্দিয়। ধায় হাতী, তোর বাড়। হউক আভতি১০ ॥ 

মোর ধান দিয় যাউক নাড়া, চাউল যাউক মোর কড়া 1 


১ চাল কাড়াবার ধ্বন্তাত্বক শষ ২ রাখালের ৩ ধান ভানবার সময় মুখে করা 
শব্ধ ৪ ধান ভান্‌ ৫ মহিষ কাড়ানে।। "বাকল" এবং 'কাকড় মিলে (1) 
৭ ছোটো লাল পিপড়ে ৮ তোর চাল ভেঙে 'স্থুদ' হয়ে যাক ৯ আমার ধান 
ভান। 'আছ্াভাড়ি হ'স্‌ ১* তোর ধান ভান্তে-ভান্তে রাত ছয়ে বাক । 


বাঙল। ছড়ার সৃষিকা ২৬ 
নী 


দ্যা স্যাৎ প্যা, 

ধাম তৃকাইতে আউলিল্‌ খপ1১--নঁপ! বাস্ধিয়। দাও ॥ 
ভূষ! তূব] তূষা, বাঘে খাইল্‌ চুষ!। 

মাও দিলে দান, আন্‌ বেটা পান। 

ভূষ। ভূষা ভূষ &২ 


অনানুষ্ঠানিক ছড়া : মানবজীবন সম্পকীয় 
পঞ্চম পর্যায় : বৃত্তিবিষয়ক 
৩৫৭ 
॥ বৃত্তি-বিষয়ক ছড়া : রাঢবঙ্গের কুমোরদের প্রসঙ্গে ॥ 


বারোঙাস কল ধরে, এক মাস মানা। 
হতগুলি ফল ধরে) ততগুলিই কানা ॥৩ 


১ ধান ভানতে গিয়ে খোপ। এলিয়ে পড়ল ২ একই ছড়ার মোট আটটি 
কথাস্তর ও অতিরিক্ত কথা। জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন অংশে এক-একটি 
রূপ চলিত আছে। জলপাইগুড়ি জেলাতে টেকির প্রচলন নেই। সেখানে 
হাত দিয়ে উদুখলে ( “ছাম-গাইন+ ) ধান ভানা হয়। এতে খুব পরিশ্রম 
হম্ব। তালে তালে 'গাইন' ফেলতে হয়। ছড়ার শ্বাসাঘাতের সঙ্গে এই কাজটি 
বেশ মিলে যায়। প্রাস্ত-উত্তর বঙ্গের ধান ভানার ছড়া এই জন্মে খুব ধ্বগ্যাত্মুক 
শবময় ও শ্বাসাধাত গ্রধান। 

৩ তুলসীদাস সিংহ: পল্লীর বারমান্তা (বন্থধারা পত্রিক1 : বৈশাখ, 
১৩৬৫ পৃ. ৫৯-৬৫)। 

বৈশাখমাসে কুমোরদের চাক! ঘোকানো। “মানা | শিবের গাজন শেষ 
হয়ে গেলেই শিব ঠাকুর কুমোরদের মাটিশালে গিয়ে ওঠেন বলে বিশ্বাস কর? 
হয় । এই জন্তে বছরের অন্য সব মাঁসে কাজ করা ধায়, কিন্ত বৈশাখ মাস সম্পর্কে 
একটি বৃত্তিগত 0৮০০ ত্বাছে। তবে এই নিষেধ মানে কেবল 'রাচী” ও 
“চৌ-্াচী” কুমোররণ,--িটা? ও মগয়া? কুমোররা তা মানে লা। 


অনানুষ্ঠানিক ছড়া : সমাজ, ইতিহাস ও ব্যক্তি-বিষয়ক 
প্রথম পর্যার : ইতিহাস ও এঁতিহাসিক ব্যক্তি-বিষয়ক 
৩৫৮ 
। রাজ প্রতাপাদিভোর কর্চারীদের প্রনঙ্গে, যশোহর ॥ 
£ল? শা" স" ঢালী? 
(শেষে ) রাজার মা কালী ॥১ 
৩৫৯ 

॥ পভাপাদিভোর মন্ত্রী শক্ষর চরুবতী প্রসঙ্গে । 

শঙ্করকে খেলে বাঘে ( শের শব্দ ব্যস্ত্ব জাপক ) 

অন্য সবাই কিসে লাগে (কিসে--কার্ষে )।২ 

৩৬০ 
। পা! সীতারাম রায় ও 'মেনাহাতর ভূঁমিক। প্রসঙ্গে ॥ 
ধন্স রাজ! সীতারাম বাঙ্গালা বাহাদুর | 
ঘার বলেতে চুরি ভাকাতি হয়ে গেল দূর ॥৩ 
১ যতীন্দ্রমোহন রায় : শঙ্কর চক্রবতাঁ (ভারতী: পৌষ, ১৩১১। পৃ. 

৮৮৩-৮৯২)। 'ল” লম্ষ্রীকান্ত গঞ্জোপাধ্যায় (রাজস্ব সচিব) ও রায়মঙ্জল নদীতটস্থ 
টঞ্কশালার অধাক্ষ। উক্ত টঙ্কশালার অবস্থানকে এখনও “ল'-এর মোছন। নামে 
জনসাধারণ উল্লেখ করে থাকে । 'শ'-শঙ্কর চক্রবতা (মন্ত্রী)। “স'সশূর্ষকান্ত 
( সেনাপতি )। “ঢালী” মদন (ঢালীপতি )। শেষে-মর্বোপরি। রাজার 
ম। কালী- প্রতাপের ইঞ&দেবী, অভদ্না ভবানী দেবী। এদের নিয়েই ছিল 
রাঙ্গা প্রতাপাদিতোর রাজা। 


২ যভীন্ত্রমোহন রায়: শঙ্কর চক্রবর্তী (ভারতী: পৌষ, ১৩১১। 
পৃ. ৮৮৩-৮৯২) 


প্রতাপাদিতোর মন্ত্রী শঙ্কর চক্রবর্তী ছন্সবেণে তদানীস্তভন মোগল রাজধানী 
রাজমহলে গেলে সেখানকার মোগল-শাদনকর্ত!। শের খাঁ-কর্তৃক অবরুদ্ধ হন। 
জনসাধারণ এতে উত্তেজিত হয়, তারই পরিচয় ওপরের ছড়াটি। 

৩ সরলা দেবী: সামগ্রিক কথা: মেনাহাতী (ভারতী : ফাল্তন, ১৩১১ 
পৃ. ২৯৩)। 

অংনগের ধারণ। 'ধেনাহাতী" মূলরধান হিলেব। কিন্তু তীর আল নাম: 


বাওল। ছড়ার তৃষিকা ২ 
৩৬১ 


॥ রাজ! সীতারাম রায় সম্পকে “ ছড়া, যশোর ৷ 


দাতার মধ্যে খেঙ্গারাম 
বদমাযেমে সীতারাম ॥১ 


৩৬২ 
॥ কেছার রায় সম্পকে ছড়া, বীরভূম ॥ 
রেতের ঠাকুর কেদার রায় / রেতে আসে রেতে বায় ॥২ 


রূপরাম ঘোষ | “মেনাহাতীর সহাক্গতায় সীতারাম রায় দস্থ্যদমন করিয়। 
দেশময় ষে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, শাহ! তৎসময়ে বিরচিত এই ছুইটি 
পঙ্্‌ক্কিতে দৃষ্ট হইবে__” [ তা ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে ] 


১ রাজ! সীতারাম রায় [ লেখকের নাম নেই ]: (বান্ধব : মাঘ, ১২৮১। 
গৃ. ১৮৯-২০১)। 

“মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে সীতারাম অত্যন্ত ইন্দ্িয়পরায়ণ হইয়া উঠেন । 
এই ইন্দ্রিয়াসক্তি হইতেই যশোর প্রদেশে 'দীতারামি স্থখ' নামে একটি কথ! 
প্রচলিত হইয়াছে । এবং অনেকের মুখে নিষ্ললিখিত শ্লোকটিও শুন! যায়-_” 
[ সেটি ওপরে উদ্ধত হয়েছে ]1 


২ হরেক মুখোপাধ্যায় : গ্রাম্য-গাথা ও প্রবচন-প্রসঙ্গ (ভারতবর্ষ : মাঘ, 
১৩২৩ | পৃ. ২৪৩-২৪৬ )। 

“আমাদের বীরভূমে একটি ছড়া প্রচলিত আছে-_[ ওপরে উদ্ধৃত ছড়াটির 
উল্লেখ ] এই কেদার রায়ের নিবাস ছিল সিউড়ি মহাম্মদাবাদের নিকটবতাঁ 
'আঙ্গারগড়" গ্রামে । ইনি মুশিদাবাদ নবাব-সরকারে চাকুরী করিতেন। 
জননীর গঙ্গান্মানে গমনের স্থবিধার জন্ত শ্বীয় বাস-গ্রাম হইতে মুশিদাবাদ পর্যন্ত, 
এক পথ নির্মাণ সে কালে ইহার অক্ষয় কীতি | দিবাভাগে নবাব-দরবারে কার্ধ 
করিয়া রজনীধোগে অশ্বারোহণে বাটী প্রত্যাগমন করিতেন এবং রাম্তার কার্ধাদি 
পরিদর্শন ও মজুর বিদায় করিয়1 প্রাতে পুনরায় মুশিদাবাদ যাআ। করিতেন। 
তাই জনসাধারণ তাহার পরিচয় দিয়া গিয়াছে, “লেতের ঠাকুর কেদার যায়? 1." 


৮8১] বাওলা ছড়ার তৃধিকা 


৩৬৩ 
॥ জালি নকী খা সম্পকে ছড়া, বারভূম 
আলি নকী বাহাছুর পাগড়ী নে বাধে তলোয়ার 
এক ঘবরি মে লুঠ লিয়া কলফেত। বাজার ॥১ 


৩৩৪ 
॥ দুষেদার সলিষ খ'1 পরি সম্পকে ছড়া, চট্টগ্রাম ॥ 
সলিম পন্জি বাঘ মার 
চাটগাওকা স্থবেদার ॥২ 


১ হরেক মুখোপাধ্যায়: গ্রাময-গাথ। ও প্রবচপ-্প্রসঙ্গ (ভারতবর্ষ : 
সাধ, ১৬২৩। পৃ. ২৪৩-২৪৬ )। 

"প্রবাদ, রাজনগরের যুবরাজ আলি নকী খা কিছুদিন নবাব সিরাজদ্দৌলার 
অধীনে কার্য করিয়াছিলেন । নবাবের কলিকাত| আক্রমণের সময় সেনাপতি 
আলি নকীও তাহার নহযাতী ছিলেন এবং কলিকাতা-যুন্ধে বিশেষ কৃতিত্ব 
ধেখাইয়াছিলেন। কেহ কেছ এমনও বলেন যে “আলিপুর” তাহারই নামে 
প্রতিষিত হইয়াছিল। হৃতবৈভব, বিগতগৌরব রাজনগরের-_বীরভূমের 
ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাগধানীর লক্ষুয়ের মুললমানগণ আজিও একখণ্ড জীর্ণ বস্ত্র 
“লুঠের কাপড়” বলিয়া থাকেন; বস্্খণ্ড বসরের মধ্যে একবার-_মহুরমের 
সময়-_-“তাজিয়ায়” বাঁধিয়া দিয়া গৌরবোংফুল্প হৃদয়ে অতীত স্বতির তর্পণ 
করিয়া কতার্থ হয়েন।” | 

গৌরীহর মিত্র তার “কীরতূমের ইতিহান" (প্রথম খণ্ড, ১৩৪৩) বইটিতেও 
এই ছড়াটির উল্লেখ করেছেন (পৃ. ৯৭)। তবে তিনি লিখেছেন, 'পগড়ীমে' 
“এক ঘড়িমে', এবং 'কলকাতা;। 

২ রমিকচজ্ঞ বন্থ : সইদ খ। পর্জি (সৌরভ : শ্রাবণ, ১৩২১। পৃ ৩০৫-৩১১)। 

“নইদ খা পন্জি আটীয়াতে আবাস বাটি নির্মাণ করিয়াছিলেন,...। কিন্ত 
পোজ সলিম খা! চৌধুরী আটায়ার আবাদ পরিত্যাগ করিয়া কোহ্ন্ত।নে ঢাকার 
সন্িকটে সলিমনগর নামে এক গ্রাম গ্রতিষ্ঠা করিয়া তখন ব্নতি করেন। 
সলিষ খ' পঙ্গি প্রথমে আটিয়াও আলেপশাহীর চৌধুরী ছিলেন, শেষে চট্টগ্রামের 
ছবেছার হই! তথায় গন করেন এবং অবশিষ্ট জীবন চট্টগ্রামেই ধাপন করেন। 
সাহার দখদ্ধে এই প্রবাধ প্রচলিত আছে" [ সেটি ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে ]। 


'বািল। হড়ারস্কৃষিক। চট, 
৩৬৫ 
॥ গুয়ারেণ হেটিংস্‌ ও কাত্তমুী সম্পর্কে ছড়া ॥ 
কান্তবাবু হ'য়ে কাবু হাবুডুবু খায়, 
ভুড়, লাধাতে তায় ক্লেভাদংর স্ায়। 
হেগ্টিংস্‌ বাহার হাত তায়ে করে কাবু 
বাঙলায় হেন লোক আছে কে ছে বাবু ?১ 
৩৬৬ 
॥ কোম্পানীর লাহেবছের ভেটদান প্রসঙ্গে ছড়া ॥ 
বাঘ ভালুকে নাই ভয় /চেকি দেখলে প্রাণ ঘায় ৪২ 

১ প্রমথনাথ মল্লিক: কলিকাতার কথা (স্থবর্ণঘণিক সমাচার : ভাঙ্, 
১৩২৮। সঙ্কলন : প্রবাসী : আশ্ষিন, ১৩২৮। পৃ. ৮৮৩-৮৮৪ )। 

“কয়ারেশ হেষ্িংস ১৭৭২ খ্রীষ্টান্জে কলিকাতার গভর্ণর হইয়া আসিলেন। 
মুক্সী নবকৃষ্ণ তাহার উদ“ পাশি ভাষার শিক্ষক ছিলেন। তাহার লহিত 
কাস্কঘুদির বড়ই মেশামেশি ছিল। প্রবাদ যে তিনি তাহার প্রাণরক্ষা করিক্লা- 
ছিলেন ।.- ১৭৭৪ শ্রীষ্টান্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভারতবর্ষের ইংরেজ রাজদ্বের গবণর 
জেনারেল হুইয়াছিলেন। নন্দকুমারকে এক জাল মোকদ্দমায় ফেলিয়া 
কলিকাতায় ৫€ই আগষ্ট ১৭৭৫ খ্রীষ্টাঞ্জে তাহাকে কুলিবাজারে ফাসিকাঠে লট্কা- 
ইয়া দনেওয়! হইল । তাহাতে তখনকার আধিবাসিগণ তিন দিন উপবাপ 
করিয়াছিল। অনেকে গঙ্গাক্সান করিয়া কলিকাতা ত্যাগ করিয়। শিবপুর, বালি, 
উত্তরপাড়া আর্দি অপরপারে বাস করিয়াছিল । এই ফ্লাসির ব্যবস্থায় নবরুষ্, 
কাস্তমুদি ও দেওয়ান কাশীনাথ সাক্ষী আদি দিয় হেগ্টিংসের প্রীতিভাজন 
হুইয়াছিলেন শোন! যায়। . কলিকাতার আদালতের জাতিখ্বটিত বিচারের 
ভার কাস্তমুদ্বির উপর ছিল। সে হিন্দুর ধর্ম সন্বদ্ধে কিছুই জানিত না, জাতি- 
তেও তাহা করিবার অধিকার তাহার ছিল না, ইহা হেষ্টিংস্‌ নিজে স্বীকার 
করিয়াছিলেন ; অথচ জাতিনাশ ও বিবাহসংক্রাস্ত বিচারাদি সেইই করিত।... 
হেষ্টিংস অপেক্ষা সে সময় সে কোন অংশে ছোট ছিল না। কলিকাতা 
কাউন্সিলের মেম্বারগণ সমন জারি করিয়া তাহাকে হাজির করিতে পারেন 
নাই । সে স্পষ্ট বলিয়াছিল, হেগ্রিংস তাহাকে তাহ অমান্য করিতে বলিয়াছিল। 
তাহাতে তুড়ুম ঠুঁকিবার ব্যাবস্থা! হইতেছিল। হেষ্টিংদ তাহা করিতে দেন 
নাই। উষ্গাতে এই ছড়া তখন বাহির হইয়াছিল ।-_শ্‌ অতঃপর যে ছড়া উদ্ধৃত 
'হয়েছে, ওপরে ত1 সঙ্কলিত করেছ ] 

২ প্রম্থনাথ মল্লিক : কলিকাতার কথা (স্থবর্ণবণিক সমাচার : অগ্রহায়ণ, 
১৬২৮1 সন্বজন : প্রবাসী : যাঘ, ১৩২৮। পৃ. €৪৯)। 

"তখন ঠাকুর-দেবভাকে কিছু দিবার আগে কোম্পানির ভেট আগে দিতে 


২৮ বাল! ছড়ার স্ভকৃষিকা 
৩৬৭ 
গুন এ কার্পাসের আমলাধের সম্পর্কে ছড়া ॥ 


চনে ভগ, কাপামে চোর । 
দেখ তোর, না! দেখ মোর ॥+ 


৩৬৮ 


॥ জগং শেঠ, উমিটাদ ও গোষিন্দ রাম সম্পকে ছড়া ॥ 


জগৎ শেঠের কড়ি (অর্থ) 
উমিঠাদের দাড়ি 
গোবিন্বরামের ছড়ি (লাঠি )।২ 


হইত। তীর্থযাজ্ার উপর কর হওয়ায় সাধু ফকিরেরাও বিদ্রোহী হইয়াছিল।, 
কলিকাতায় সেই সময়ে সাধক রামপ্রসাদ কালী মাতার গান গাহিয়। প্রসিদ্ধ 
হইয়াছিলেন, আর কোম্পানির এই সকল বেনিয়ান মহাপ্রতুরা মা কালীর 
কাছে মনোভীট্ট সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়! জোড়া পাঠা বলিদান, কবির গান, ছল 
আখড়াই প্রভৃতি বাড়ীতে দিয়! আমোদ করিতেন । ইহাদ্দেরকে দেখিয়। লোকে 
তখন হছিংল্র পণ্ড অপেক্ষাও বেশী ভয় করিত। তখন লোকে ইহাদের সম্বন্ধে 
এইরূপ বলিত [ অতঃপর যা! সঙ্কলিত করেছেন লেখক, ওপরে তা উদ্ধৃত 
হয়েছে ] 

১ সেকালের হাকিমদ্দের ও আমলাদের কথা : (নব্জীবন : বৈশাখ, ১২৯৪ |, 
পৃ. ৬১২-৬৩০ )| 

“ইহা কাহারও অবিদিত নাই যে পূর্বে নিমক মহলের আমলাদ্দিগের খুব 
রোজগার ছিল এবং প্রর্ুত কলিকাতার অনেকানেক ধনাঢ্য ঘরের মূল ভিত্তি 
সে কালের এই নিমক মহলের চাকবির টাকা । লোকে বলিত যে [সেটি ওপরে 
উদ্ধত হয়েছে ] নিমক মহাল ও কাপড়ের কুঠি উভয়েই সেকালে (2৪$০৫8 
0:৫০) টাকার গাছ ছিল | . ” 


২ কলিকাতা আক্রমণ : হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ( ভারতী: বৈশাখ, 
১৩০০ | পৃ. ৩৬৪২)। হুরিসাধন মন্তব্য করেছেন : “একটি গ্রবাদ ছিল 
স-লেক্ষালে এই ভিনটি জিনিসকে লোকে বড় ভয় করিত। 


বাঙল। ছড়ার কাষক! ২৮ 
৩৬৯ 
॥ বহারাজ শন্দকুমার লম্পর্কে ছাড়া ॥ 


ভাছুরের নন্দবকুমার, / লক্ষ বামুন করলে শুমার। 
কেউ পেলে ষাছের মুড়ো, / কেউ খেলে বন্দুকের হুড়ো। ॥১ 


৩৭৩ 
& [বফুপুরের রাজ দামোদর সিংহ নম্পর্কে ছড়া ॥ 


কারুর কিছু হারিয়েছে। 
বাগবাজারের মদনমোহন পালিয়েছে ॥২ 

১ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঙ্গালীর সমাজ বিন্যাস ( বঙ্গবাধী: পৌষ; 
১৩২৯। পৃ. ৫২৫-৫৩৫ )। 

“ভাছুরের অর্বাৎ রামপুবহাটেব নিকট ভত্ত্রপুরের নম্দকুমার ( মহারাজ নম্দ 
কৃমার ) মুশিদাবাদে যাঁইয়! নবাবী সেরেম্তায় বড় চাকরী পান। নৃতন বড় 
মান্ছষ হইয়া! তিনি একবার ছুর্গোৎসব উপলক্ষে সকল প্রয়োজনীয় বস্ত্র এবং 
আচ্ছাদন মুশিদাবাদ হইতে খরিদ করিয়া আনেন । ভাছুরের কক্তবায়ের দল 
বলিল,-..আমাদদের বয়ন করা কাপড় লইবে ন1?. তন্তবায়ের দল তাহার 
[ মহারাজ নন্দকুমারের ] বিরুদ্ধে ধর্মঘট করিল," পশ্চিম বাঙগালার তত্ভবায় 
সমাজ পণ করিল যে, মহারাজ নন্দকুমারকে আমর] কাপড় যোগাইব 
নাঃ ক্রমে অন্য শিল্পীজাতি সে ধর্মঘটে যোগ দিল। ' শেষে মহারাজকে 
বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইল যে, আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব। 
মহারাজের উপর গ্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা এই হইল যে, তিনি এক লক্ষ আহ্গণ 
ভোজন করাইবেন এবং নবশাখ ও অন্য শিল্পীজাতি সকলকে জগন্নাথ দেবের 
আটকে ভোগ খাওয়াইকেন। মহারাজ নন্মকুমারের এই প্রায়শ্চিত্ত রাটদেশে 
একট] বড় জাকের ব্যাপার হইয়াছিল ? নানী প্রকারের ছড়া এবং পাচালী এই 
উপলক্ষে রচিত হইয়াছিল। একটা প্লোক মনে আছে-_-” | সেটি ওপরে 
উদ্ধৃত হয়েছে ] 

২ প্রাণরুষ্ণ দত্ত: কলিকাতার ইতিবৃত্ত : ১৩ (নব্যভারত : অগ্রহায়ণ, 
১৩১০ । পৃ. ৪*৪-৪২*)। 

“বাগবাজারের গোকুলচন্দ্র মি বিষুঃপুরের রাজ দ্বিতীয় দামোদর সিংহের 


১৪ 


২১০ বাঙল! ছড়ার তৃমিক। 


৩৭১ 
॥ পাবব। জেলার প্রজা-বিপ্রোছের ছড়! ॥ 

গোপালনগরের মন্ধুমদ্দারর1 তার] কেদে হ'ল 

ভোমর। হইতে বান্ধু সরকার বাড়ী লুটে নিল ; 

কাশী কাছে, মহেশ কাদে, কাদে তাহার খুঁড়ি, 

গোলামের বেটা বিদ্রক আ'সে লুটল সকল বাড়ী; 

বিদ্রক এসে লুটে নিল খাছে নাইকো] পাতা 

জঙ্গলের মধ্যে লুকায়ে থেকে ফুচকি পারে১ মাথা ॥২ 
নিকট হইতে মদনমোহন বিগ্রহ এক লক্ষ টাকায় বন্ধক রাখিয়াছিলেন। এইন্ধপ 
গল্প গ্রচলিত আছে, খন রাজ মদনমোহনকে উদ্ধার করিতে আসেন, তখন 
গোফুল মিআ আর একটি মদনমোহন প্রস্তুত করিয়া! পাশাপাশি ছৃইটি মুভি 
রাখিয়া রাজাকে নিজের বিগ্রহ তালয়া লইতে 'বলেন। কোন কোন লোকের 
মতে রাজ। নকল মদনমোহন লইয়া! গিয়াছেন, আবার কোন কোন লোক 
বলে রাজ। তাহার নিজ ঠাকুরকেই আনিয়াছেন। এ সম্বদ্ষে একটি গীতাংশ 
প্রচলিত আছে, যথা £-- 

সবুদ্ধি রাজার কুবুদ্ধি ঘটিল। 

সোনার মদনমোহন বাধা দিয়ে গেল ॥ 

আর একটি কথা বালকের! ব্যবহার কবে, ঘথ! :-” [সেটি ২০৯ পৃষ্ঠায় 
উদ্ধত হয়েছে ]। কথাস্তর : কার কি হারিয়েছে / চোখের জল বেরিয়েছে ॥ 

১ উকি দেয় ২ রাধারমণ সাহ] : পাবনা জেলার প্রজা-বিপ্রোহ (প্রবালী : 
জ্যোষ্ট, ১৩২১। পূ. ২০৫-২১০)। 

১২৭৯-৮০ সালে পাবনা জেলার জমিদারদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে 
রায়তগণ বিদ্রোহ করে। ১২৭৯ সালের চৈত্র এবং ১২৮০ সালের বৈশাখ মানে 
এই বিপ্রোছ দেখা দেয় । বিদ্রোহিদলের 'রাজা” বা নায়ক ছিলেন ঈশানচন্্ 
রায় । কুত্রগীতির বিখ্যাত অশ্বারোহী গঙ্গাচরণ পাল ছিলেন তার সহকারী। 
গঙ্গাচরণের পিতার নাম কাশীচরণ, তিনি মোক্তার ছিলেন বলে জানা যায়। 
এদের সম্পর্কে পাবনায় তখন “পঙ্গীগাথা” শোনা যেত : 

ও চাচ! বিজ্োহিদ্ূলের কথা কব কি! 
নৃতন আইন, নৃতন দেওয়ান কালু পালের ব্যাট 
সকলের আগে চলে মাথা বাধ্য ফ্যাট । 


বাগল। ছড়ার তৃমিকা। ২১১ 


অনানুষ্ঠানিক ছড়া: সমাজ, ইতিহান ও ব্যাকি-বিষয়ক ছড়া 
দ্বিতীয় পর্যায়: সমাজ ও সামাজিক ব্যক্তি-বিষয়ক ছড়। 


৬৭২ 
% হাটে হাড়ী ভাঙ্গার ছড়! " 


ফাটল হাটে ছাড়ী 
ছড়াল কুচ্ছার* ভুড়ি ও নাড়ী, 
দূর দূর ছোড়া ও ছুড়ী॥২ 


এই বিভ্রেহিদিল মাছ শিকারের ভান করে ডাকাতি করত। কাধে 
বাশের লাঠির আগায় একটি “পলো” বেঁধে নিত। এজন্ে এদের বলা হত 
“পলোওয়ালা” ব1 'পলমাথ কোম্পানী? : 

লাঠি হাতে পলে! কাধে চল্প সারি সারি 
সকলের আগে জা'য়ে (যেয়ে) লুটিল বির কাচারি। 

প্রথম প্রথম সিরাজগঞ্জের অধীনে সাহীঁজজাদপুর থানাতেই বিদ্রোহ দেখ! 
পেয়। ক্রমে তা নাকালিয়া, সারাসিয়।, হাটুরিয়া, গোপালনগর গ্রস্ভৃতি স্থানেও 
ছড়িয়ে পড়ে । “সর্বশেষে গোপাঁলনগরের মজুমদার মহাশয় দিগের বাড়ী 
লুঠ কবিতে গিয়া! বিব্রোহিদলের ২৪ জন সাজ্ঘাতিকরূপে আহত হয় 
এবং কয়েকজন ধৃত হওয়ায় বিদ্রোহিগণের অত্যাচার ক্রমশঃ গ্রশমিত হইতে 
খাকে। এখনও গোপালনগরের মজুযদ্াবগণেব বাড়ী লুঠ সম্বন্ধে নিপ্নলিখিত 
ছড়া স্থানে স্থানে শুনিতে পাওয়। যায়” [ সে ছড়াটি ২১০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে 7 

১ কুতৎ্সার ২ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রাচীন বাংলার সমাজ-শাসন 
€ গোড়ার কথা): (বঙ্গবাণী : ফাল্তন, ১৩২৯। পৃ. ২২-২৯)। 

হাটে হাড়ী ভাঙ্গা'র সামাজিক তাৎপর্য কি, তারই প্রসজে ছড়াটি উদ্ধৃত 
হয়েছে। কোনো সম্প্রদায়ের কাউকে “ঠেকো” অর্থাৎ একঘরের মতো করতে 
গেলে পূর্বে কি-কি অনুষ্ঠান পালন করা হত, পাঁচকড়ি এই প্রবন্ধে তার বর্ণন৷ 
দিয়েছেন: “এই পদ্ধতি কুস্তকার সম্প্রদায় প্রধানতঃ অবলম্বন করিত। একটা 
হাড়িতে সিনুর মাখাইয়। “লুইয়ের হাড়ি” বলিয়া উহার স্থাপনা করা হইত। 
লুইপাদ একজন প্রসিন্ধ সহজিয়া! সিদ্ধাচার্য ছিলেন । তাহার প্রভাব ও প্রতিষ্ঠ। 
এখনও পশ্চিম ও দক্ষিণ রাঢদেশে প্রবল আছে। একট খাসি বলিদান দিয়া 
তাহারই নাড়ীতৃ'ড়ি এ হাঁড়িতে পৌরা৷ হইত | খানা-পিনা শেষ হইলে, 


২১২ বালা ছড়ার সূষিকা 
৩৭৩ 
॥ রানী রাসণের ক্র পীরিতয়াম প্রসঙ্গে ছড়া । 


ছলোল হলে! লয়কার১, ওকুর ছলে! দত২ | 
আহি কিন! থাকৃবেো! যে কৈবত্ত সেই কৈবত ৪৩ 


৩৭৪ 

॥ কুল প্রসঙ্গে ছাড়া । 

মুড়ালে মাথা উঠিবে চুল। 

তবু না হবে মৃত্তৌফির কুল ৪ 
অভিযোক্তা তাহার অভিযোগের কথা বর্ণনা করিতেন | তাহা শুনিয়া! “ঘেউ” 
[ “মোট শক্ের অর্থ 0০02068 019555107 ; বিষটাকে ঘু'টিয়। তাহার চূড়াস্ত 
নিষ্পত্তি করার খাটি বাঙ্গলা শব্ধ হইল “ঘেট” ] হইত প্রার়শ: লাম্পট্যের 
অভিষোগই করা হইত। পত়্ী, ভাগনী, কন্ত! কাহারও সহিত ঘরের বাহির 
হইলে, নর-নারী উভয়ের বিরুদ্ধে হাড়ি স্থাপনা হইত। তাহার পর এই 
নাড়ীতূ'ড়ি পূর্ণ ইাড়ী মাথায় করিয়া হাটের দিনে একট] কেন্্রস্থ বড় হাটে 
উপস্থিত হইতে হইত | হাট ঘখন জমজম] চলিতেছে তখন হাটের মধাস্থানে 
কুৎসা! কীর্তন করিয়া আছাড় মারিয়! হাড়ি ভাঁজিলেই লম্পট নর-নারীর আর 
কুত্রাপি স্থান মিলিত না, তাহারা সকলে অস্পৃত্ট “ঠেকো” হইয়া থাকিত। 
একটা মজার প্রবচন এই উপলক্ষে প্রচলিত ছিল--[ অতঃপর ছড়াটি ২১১ পৃষ্ঠায় 
উদ্ধৃত হয়েছে ]..'হাটে হাড়ি-ভাঙ্গার আরও নানাবিধ পদ্ধতি প্রচলিত ভিল।-..” 

রাট়ের স্থান বিশেষে এই পদ্ধতি অনুস্থত হত বলে পাচকড়ি জানিয়েছেন । 


১ রামহুলাল সরকার (1) ২ অক্ুর দত্ত ৩ রায় প্রমথনাথ মল্লিক 
বাহান্ধর : $( স্থবর্বণিক-সমাচার : পৌষ, ১৩২৯। সঙ্কলন : প্রবাসী : মাঘ, 
১৩২৯। পু. ৪৮০)। 

" “রানী” রাসমণির স্বামী রাজচন্দ্র মাড় পীরিতরামের পুত্রে।...পীরিত 
রাম কায়েড হইবার চেষ্টা করিয়! বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন।...* 

৪ সে কালেরদারৌগার কাহিনী: (নবজীবন : শ্রাবণ, ১২৯৩। 
পৃ. ১-১০ )। 

রুষ্ণনগন্পের নিকটবত্ উলাগ্রামের মুস্ফীদের প্রসঙ্দে এটি লিখিত 
হয়েছিজ। *হুক্টোফি মহাশয়ের দক্ষিণ বাড়ী কারস্থ মধ্যে মিআ- বংশোন্তব 


বালা ছড়ার ভূষিকা ২১৩ 


৩৭৫ 
॥ ভাটদের ছড়া ॥ 


ক. গজ্গাপারের যৈজ ঠাকুর গলায় কত্রাক্ষ মাল] | 
পরিচয়ের মধ্যে কেবল রাজীব রায়ের শাল ॥ 
খ. জাতির কর্তা রাজীব রায় মূলুকের স্থবা। 
তার হুকুম তুচ্ছ করে দত্ত হলেন ধোবা ॥১ 
৩৭৬ 
€ কুলবিষয়ক ছড়। : কাণ্ঠকুক্তাগত রাহ্মণ-কায়শ্থের বিবাদ ॥ 
ক. দত্ত কারে। ভৃত্য নয়সঙ্গে আগমন২/বি প্র লঙ্গে থাকি করে তীর্থ পর্যটন ॥ 
খ. ঘোষ বন মিত্র কুলের অধিকারী /অভিম্নানে বালির দত্ত ষানগড়াঁগড়ি ॥ 
গ. গোঁডপাড়ার নন্দকিশোর দেবগ্রামের পাচু। 
আর ধত মিত্র আছেন কচ আর ঘেচু॥ 
খ. হাত ঘুরায়ে বলে ছুলো৩ আ মরি এই কি তোমার কুল। 
দেখ__ছিল টেকি, হলে। তুল, আরো! পরে হবে যে নির্ূল 19 
'এবং অত্যন্ত মানী ও সম্পত্তিশালী ১ '"কিস্তু গ্রধাদ আছে যে তাহারা কোন 
সময়ে মাধব বস্থ নামক একজন কায়স্থকুলের ঘটকের মাথা মুণ্ডন করিয়া ঘোল 
ঢাঁলিয় দিয়াছিলেন এবং সেই আক্রোশে ঘটক মহাশয় প্রতিশোধ লইবার 
মানসে কুলজী পু'ধিতে নিয় কবিতাঁছন? লিখিয়া তাহাদের কুলে খোটা 
দিক্াছেন--” [২১২ পৃষ্ঠায় ত। উদ্ধৃত হয়েছে ]। অনাথকৃঞ্ণ দেব লিখিত “বঙ্গের 


কবিতা” (দ্বিতীয় খণ্ড) বইতে (পৃ. ৩৭৫) এই ছড়ার দ্বিতীয় পঙ্ক্তির কথাস্তর 
মেলে : মুত্তফীর হবে না কখনো কুল। 


১ অনাথকৃষ্ণ দেব : বঙ্গের কবিতা (দ্বিতীয় থণ্ড। পৃ. ৩7৩-৩৭৪)। 

“ভাটগণ বিবাহাদ্দি উপলক্ষে পাত্রপান্রীর গৃহে (পারিবারিক ) যশঃগান 
ক.রত; অনুষঙ্গক্রমে সময়ে সময়ে অপাত্রের অধশ গানও হইত। ইহা! কুলজী 
বিশেষ । বঙ্গের পাল-ভূপতিগণের স্তিব্যগ্নক কবিতা কতক কতক পাওয়া 
বায়-_বাঙ্জাল। ভাষার অতি প্রাচীন রচনা । ***ইহাও ছড়ার হিসাঁব। 
পা্কল্পতরুর অনেক গীতে এই ভাট-গাথার উল্লেখ আছে ।” 

“অপেক্ষারতত আধুনিক--তিন-চারিশত বৎসরের প্রাচীন--ভাট-গাথার 
কিঞ্চিং নমূন?--” [লেখক যে ছুটি নমূন1 দিয়েছেন, ওপরে তা উদ্ধত হয়েছে] 

২ কথাস্তর : সঙ্গে এসেছে ৩ “এই “হ্ুলো” প্রসিন্ধ ঘটকরাজ--হুলে৷ পঞ্চানন” 
ও অনাথকফণ দেব : বঙ্গের কবিতা ( ছ্িতীয় খণ্ড । পৃ. ৩৭৪-৩৭৫)। 
"প্রাচীন ব্সাহিত্যে রীতিমত ইতিহাস গ্রন্থ নাই। রািরিত কুনপঞ্জী 


২১৪ বাঙল। ছড়ার ভূমিকা! 
৩৭৭ 
বাপ-পিতা যো লিখিত “দ্বে* ফেটে করলেন “দাস? ; 
অবশেষে 'দাসগু” বৈস্ত জাতে পাশ ॥১ 
৩৭৮ 
আগে থাকে উল্লা, তুল্লা, শেষে হয় উদ্দীন; 
তলের মামু উপরে যায়, কপাল ফিরে যেদিন ॥২ 
বা “কারিক।' পুখির উদ্ধার হইয়াছে, প্রায় সমন্তই পদ্যে রচিত। সেগুলি 
হইতে কতক মত কিংবদক্ী-মিশ্রিত এতিহাসিক তত্ব পাওয়া যায়; সেগুলিকে 
বাঙ্গালীর সামা বল! চলে ।" 

“এই শ্রেণীর অনেক পুঁধির নাম পাকুর?। ঢাকুব পগ্চও আছে, গগ্ও 
আছে।"' ঢাক বা চক্কা হইতে ঢক্তুর, ঢকুর হইতে ঢাকুর। জনশ্ররতি এইরূপ 
_ পূর্বতন কুলাচার্যগণ যখন কুলকাছিনী আওড়াইতেন, তখন বাজনা বাজিত, 
ঢাকে ঘ। পড়িত, তাহার! বাদ্সহ অঙ্গভঙ্গীকরতঃ কুলকাহিনী কীর্তন করিতেন। 
এখনও নাকি কোন কোন স্থলে কুলাচার্যগণ (ঢাকেব অভাবে ?) তাকিয়ায় 
আঘাত পূর্বক কৃূল-পরিচয় বর্ণন করেন।” 

“কুললী গ্রন্থের কতক কতক কৌলীন্য-বিধাতা বল্লাল সেনের আমল হইতে 
লিখিত হইতে আরস্ত হইয়াছিল । মেল-বন্ধনের সময় হইতে কুলপর্যায় লিপিবন্ধ 
রাখা আবশ্যক হইয়। দাড়াইয়াছিল | ' কুলাচার্য ঘটকঠাকুরগণই এই শ্রেণীর 
কাব্যের কবি। নমূনা দ্বরূপ রলাল অংশ দ্ধ এক ছত্র দেখাইয়| যাই,” 
[ সেই নমূনাগুলিই ২১৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে ]। 

১ জনৈক বাঙ্গালী' : বঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান (প্রবাসী : শ্রাবণ, ১৩১৪ । 
পৃ. ১৯১-২১০)। ন্তব্য ছিল: “অধুনা নিয়শ্রেণীজ হিন্দুদদেবও অনেকে পূর্ব 
পুরুষান্হুত বংশগত উপাধি বদদলাইয়। কুলীন হইবাব চেষ্টা করিতেছে ।» 

২ “জনৈক বাঙ্গালী? : বে হিন্দু ও মুসলমান (প্রবাসী : শ্রাবণ, ১৩১৪ | 
পূ. ১৯১-২০০)। 

“আধিকাংশ পোদ, চণ্ডাল প্রভৃতি নিষ্বশরেণীজ হিন্দু এই ধর্মাস্তর [মুসলমান- 
ধর্ম ] গ্রহণ করিয়াছে ।-.' ধর্মাস্তরের সঙ্গে সঙ্গে যে নামাস্তর ঘটে, তাহাতে 
পূর্বনাষের বথাসন্ভব আভামন থাঁকে। যথা,_শ্যামাঁচরণ মুসলমান ধর্মে প্রবেশ 
করিয়া! সমসের উল্লা নাম পায়। অনস্তর অবস্থার উন্নতির সহিত উপাধিও 
পরিবর্তিত করিয়া লয়। কথায় বলে,” [অতঃপর লেখক যে ছড়াটি উদ্ধৃত 
করেছেন, ওপরে ত। সঙ্কলিত হুল] 


বাল! ছড়ার কৃষিকা ২১৪ 


৩৭৯ 
॥ যুনলমান সমাজের বহুবিবাহ প্রসঙ্গে ॥ 
ছিলে বিলে তিন জোগ ১/মূসলমানের তিন মোগ২ 1৩ 


৩৮৩ 
॥ 'ভিক্টোরিয়। যুগারস্ত' : কলকাত। প্রনঙ্গে ছড়া ॥ 
গুরুমশায়ের মারধোর ঘুচে গেল জারি জুরি, 
ডফ কেরী পাদ্রীর সবায় পাড়ায় ধরি ধরি। 
বিলিতি খানা খাইয়ে তারা ছেলেদের মাপা খেলে, 
মূরগী-ভেড়ার ছেনাগুলো। কাঁটা-চাঁমচেয় গেলে । 
দীঘি-জল হলে] চল, পয়সা দিয়ে জল খাওয়]। 
গঙ্গাজলে বিষ্ঠ। ভাসে, বন্ধ হলো নাওয়। খাওয়]। 
টেবিল চেয়ার ছেড়ে আব কেও যে চায় ন। থেতে, 
আসন পেতে বস্লে থেতে বলে 'ধুলে| পড়ে পাতে? । 
শুকৃনে| ডাব গঙ্গায় দিয়ে ধরে সবে গুড় গুডী, 
ঠেকে চলে পান্ধী ছেডে বেনীয়ান বাবু করে গাড়ী । 
গঙ্গান্নান, ধ্যান কবা নিবামিষ থেষে পৈতা তুলে 
চল্বে না জাবিজুরি বেদাদিব সস্ম্ মর্ম ভূলে" 
“মান্্রী পাও্ডুর সহমরণ” আর্য খধিব! লেখেন নি, 
এই সিদ্ধাস্ত জাহির কবে ধর্মশাস্্র চুডাম ণি৪ | 
ব্যাস মন্থ যা] পাঁবেন নি জাহির হল আইন-বলে 
মাছেব মায়েব পুত্রশোকে “সতা ধর্ম” গেল চলে। 
নেড়ের দলেব রাম বাজা বিলেতে তাতেই গেল, 
হিন্দুব আজি বিলাত গিয়ে তাই ফ্লাস হয়ে গেল। 
ূর্থ বাদশা তায পাঠালে ভিক্ষা কবে? “রাজা” হতে, 
কোম্পানি হলে দেশের রাজ। সেই তার দাসখতে | 
১ জেশাক ২ মাগ, বউ ৩ সতীশচগ্্র ঘোষ : চাকম। জাতির সংস্কীর কর্ম 
(শ্রবাসী : অগ্রহায়ণ, ১৩১৪। পৃ. ৪৫৪-৪৬৪)। লেখকের মস্তব্য ছিল: 
“অর্থাৎ বিলাদিতে যেমন জেশাক যথেষ্ট, তেমনি মুসলমানের স্ত্রী অনেক 1...” 


৪ শশধর তর্কচুড়ামণি 1 


২১% বাওল! ছড়ার তূষিকা 


মাসহার! শুধু বেড়ে গেল আারুজি করার ফলে, 
সতীর শীপে গ্নেচ্ছের দেশে তাই বাক্মে পচে হলে? ১ 


৩৮৩ 
॥ সাদী শ্বপধয়ী, রাণী রালমপি এবং রাণী কাতায়নীর প্রসঙ্গে ছড়া ॥ 
ঠকুরে বিনোদী লাল, চাকরে ধনাই। 
দেওয়ানে রাজীব রায়, বলিছারি বাই ॥২ 


৩৮২ 

॥ রাজ! রামমোহন সম্পর্কে ছড়া ॥ 

হুরাই মেলের কুল, 

বেটার বাড়ী খানাক্ল, 

বেট সর্বনাশের যূল, 

গু তৎসৎ বলে এক বানিয়েছে স্কুল, 

ও সে জেতের দফ1 করলে রফা। 

মজালে তিন কুল 1৩ 

১ রায় গ্রমথনাথ মক্িক বাহাদুব : (স্থবর্বণিক-সমাচার : পৌষ, 
১৩২৯। সঙ্কলন: প্রবামী : মাঘ, ১৩২৯। পৃ. ৪৭৯-৪৮০ )| 

“ভিক্টোরিয়া মুগারভ | সেই সময়ের কলিকাতার সমাজের চিত্র ও 
লোঁকেয় মনের ভাব একটা পুরাতন ছভায় পাওয়া ধায়, তাহা দেওয়া! গেল-_” 
[ আমর] সের্টি ২১৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেছি ] 

২ রায় প্রমখনাথ মল্লিক বাহাছুর : (হ্ৃবর্ণবপিক-সম্বাচার : পৌষ, ১৩২৯। 
সঙ্কলন : গ্রবাসী : মাঘ, ১৩২৯। পৃ. ৪৮০ )। 

“কৰিকাতার রাণী কাত্যায়নী ও রাসমণি দানধ্যান করিয়ণ বেশ নাষ 
কিনিয়। গিয়াছিলেন। রাণী কাত্যায়নী বিখ্যাত লালাবাবুর স্ত্রী । . মুশিদাবাদের 
মহারাণী ত্বর্ণময়ী ষেমন দেওয়ান রাজীবলোচন রায়ের কথায় অনেক সৎকার্য 
করিয়াছিলেন, কাত্যায়নী তেমনি তাহার গুরু বিনোদীলালের ও রাসমণি 
ধনা খানসামার কথায় নংকার্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া কলিকাতায় ছড়ায় সেই 
লকল উপদেষ্টাদের খ্যাতি বাহির হইয়াছিল :-_-* [সেই ছড়াটি ওপরে 
উদ্ধৃত হয়েছে ] 

৩ বীরেজ্নাথ চৌধুরী : জাতীয় জীবনে ব্রাহ্মসমাজের সিদ্ধি ( নব্যভারত : 
বৈশাখ, ১৩২০। পৃ. ১২-২৩)। 

“রাছধি রামমোছন যখন গ্রচার আরম্ভ করেন, তখন ভিনি রান্ডায় বাহির 
হইলেই একদল বালক তাহার গায়ে ধূলি নিক্ষেপ করিত আর--[ ওপরে উদ্ধৃত 
ছড়াটির উল্লেখ ] এই বলিয়া তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিত |... 


০ 


বাওল। ছড়ার তুমিক। ২১৭ 


৩৮৩ 
4 বিপিনচক্জর পালের উদ্দেশে ছড়া ॥ 
তেন্গি'য়ে পড়িলে পাল নমস্ছদে চঙাল 
নাপিত পড়িলে হয় চন্দ । 
এই তিন মতিনাশে যে করে বিশ্বাসে 
বিধির সহিত তায হন ॥১ 


৩৮৪ 
॥ কুষ্ছদাস পাল সম্পর্কে ছড়া ॥ 


তেলি, হাত পিছলে, গেলি 
অনরেবল হলি ॥২ 
৩৮৫ 


॥ জোড়ার্সীকোর ঠাকুরদের সম্পর্কে ছড়া ॥ 
বেলগেছের বাগানে হয় ছুরি কাটার ঝন্ঝনি, 
খানা খাওয়ার কত মজা আমরা কিজানি! 
জানেন ঠাকুর কোম্পানি ।৩ .. 
১ বিপিনচন্ত্র পাল: জমসাময়িক কথা ( নব্যভারত : বৈশাখ, ১৩২৪। 
“পৃ. ১২-২০ )। 

“আমাদের বাড়ীর [শ্রীহট্রের হবিগঞ্চ মহকুমাঁব তিন মাইল দূরে, পইল 
গ্রামে ] নিকটেই একজন বেশ বড় ধনী জমীদার ছিলেন। জাতিতে ইহারা 
টৈল-ব্যবপায়ী ছিলেন, তাহার্দেরও পদ “পাল; ছিল। ছেলেবেলা লোকে 
আমাকে এই পাল-চৌধুরী দিগের জাতি বলিলে একেবারে ক্ষেপিয়৷ উঠিতাম। 
মবয়স্বরাও এই বলিয়া আমাকে ক্ষেপাইতে চেষ্টা করিত। সেকালে 
আমাদের অঞ্চলে এ সম্বন্ধে একটা কবিতাও প্রচলিত ছিল [অতঃপর বিপিনচন্দ্ 
ওপরের ছড়াটি উদ্ধৃত করেছেন ] এই কবিতা আবৃত্তি করিয়াও সমবয়ন্কেরা 
আমাকে ক্ষেপাইত | : ৮” 

২ নগেজ্নাথ গুপ্ত: প্রবাসে রবীন্দ্রনাথ (বজদর্শন। জ্যেষ্ঠ ১৩২০। 
পৃ. ১৭২-১%৪)। “কৃষ্দাস পাল যখন বজদেশে প্রধান ব্যক্তি, তখন তাহার 
নামে একটি ছড়। উঠিয়াছিল-_” [অতঃপর ছড়াটির উদ্ধৃতি । ওপরে আমর! তা 
নষ্ষলিত করেছি ]1 

তি সৌদামিনী দেবী: পিতৃস্থৃতি (প্রবাসী জৈষ্ঠ, ১৩১৯। পৃ. ২৩২-২৩%) | 
“পিতামহ প্রথম বার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়। তাহার বেলগাছিয়্ার 


২১৮ বাগল। ছড়ার তৃষিকা 
৩৮৬ 
॥ শিক্ষকদের প্রতি : কালীপ্রস্গ সি ॥ 
903::820) সাহেবের ০1259 পড় তো লাহ। 
তার নীচে ঈশ্বর সাহা । 
তার নীচে জয়গোপাল সেট ॥ 
জয়গোপাল সেটের লম্বা ঠ্যাঙ্গ | 
তার নীচে বেণী ব্যাঙ্গ ॥ - 
তার নীচে বুনো কালো 
বুনে কালো যারে বড়। 
তাব নীচে গুপী দড়॥ 
গুপী মিজ, খাতায় চিত্র, 
818700 ও বুকে 813০ ও মার্ক 1১ 


বাগান মুরোপের ধনীদের প্রমোদ কাঁননের অস্কবণে সাজাইয়! তৃলিবার চেষ্টা 
করিলেন | -'এই বাগানে প্রতি শনিবাব রাত্রে পিতামহ শহরের বড় বড সাঁছেব 
মেমদের ভোজ দিতেন, অনেক সন্ত্ান্ত হিন্দুও গোপনে তাহার ভাগ লইয়া 
যাইতেন। তখনকার কাগজে বিদ্রুপ করিয়া একট। কবিতা বাহির হইয়াছিল 
'াছার এক অংশ আমার মনে আছে--” [সেটি ২১৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধত করা৷ 
হয়েছে ]। 

১ মন্মখনাথ ঘোষ : সেরালের গল্প ( ভারতী : ফাল্গুন, ১৩২৪ | পৃ. ৯৯১- 
৯৯৮) | 

"দীনবন্ধু মিত্র তাহাব “হৃবধূনী "কাব্যে' কালীপ্রসন্ন সিংহের রসভাষের 
উল্লেখ করিয়! লিখিয়াছেন-_ 

“রহস্ক-কৌতুক হাঁস রসিকতা-ভরা 
হুতোম পেচার ধাড়ী পড়েছেন ধরা।* 

“কালীপ্রসঙ্গের এই কৌতুকপ্রিয়তা অতি অল্প বয়স হইতেই দেখা 
গিয়াছিল। 'কালীপ্রসন্ন ধখন হিন্দু কলেজের জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টে পড়িতেন, 
তখন তিনি “আন্দোলন-পত্র” নামক একটি দৈনিক পত্র বাহির করিতেন । .' 
কালীপ্রসঙ্গ তাহার সম্পাদক ছিলেন। পত্রে অনেকের প্রতি বিজ্রপ ও ব্যঙ্গোক্তি 
থাকিত। উছ কস্টের উপর “হস্তহ্থারা মুক্রিত” হইয়! ছুই ভিন ক্লাসের 
ছাত্রগণের মধ্যে চালাচালি করিয়া প্রচারিত হইত। কালীগ্রসঙ্গের-বিজ্ঞপবাণ 


বাঙলা ছড়ার তৃষিক! ২১৯ 


৩৮৭ 
জহিদারের মৃখুটি। 
ঘোষালের ভিপুটি ॥১ 
৩৮৮ 
রাজার মধ্যে ঘুরারী ঈদ আর যত কুয়। 
(আর) হাওরের মধো হকোলকি আর সব ভুয়া ॥২ 
৩৮৯ 
রায় মহাশয়ের পু্ূশি 
বাড়ীত্‌ থাইক্যা ডাক শুনি 
নিত আঙ্গুল্যা এক ঘাট 
উঠতে নামতে জান্‌ ফা (প্রাণ হায়) 
হইতে তাহার সতীর্থ ও শিক্ষকগণও নিষ্কৃতি পাইতেন না। “আন্দোলন- 
পত্রের সম্পাদক বিরচিত একটি কবিতা এখনও প্রতাপবাবুর [ প্রতাপচন্তর 
ঘোষ, কালীপ্রসন্ের সতীর্থ ও সহচর, 'বজাধিপ-পরাজয়+ প্রণেতা] স্মরণ প্মাছে-- 
[ অত:পর সেই কবিতাটির উদ্ধৃতি, পূর্বে তা সঙ্কলিত হয়েছে এ 
হিন্দু কলেজের পুরোনো রিপোর্ট থেকে তৎকালীন কয়েকজন শিক্ষকের 
মাম পাদটাকাক় উদ্ধৃত হয়েছে : মিষ্টার টি. এইচ.. ট্রার্জন, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সাহা, 
বাবু জয়গোপাল শেঠ, বাবু বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু বনমাঁলী মিত্র, বাবু 
গোপীরুষ্ণ মিত্র । 
১ ধর্মানন্দ মহাভারতী : অজয় সর্দার (ভারতী : ভাত্র ১৩১৩ | পৃ. ৪৩১- 
৪৪২ )| 
“অর্থাৎ জমিদারের মধ্যে যেমন উত্তরপাড়ার জয়রুফ্ মুখোপাধ্যায়, ডেপুটিব 
মধ্যে তেমনি ঈশ্বরচন্দ্র দোৌধাল।” ঈশ্বরচন্দ্র সম্পর্কে লেখকের অন্য মন্তব্য: 
“ইনি যেমন পরিশ্রমপবায়ণ, তেজন্বী, সাহসী, বীর এবং ুষ্টের দমনকারী ও 
শিষ্টের পালনকারী ছিলেন, তেমনি ঘোরতর দুর্দান্ত শাসক বলিয়া গণ্য 
হইতেন।” 


২ কুমুদচন্তর ভট্টাচার্য: গ্রবাদের আবাদ (সৌরভ : ভার, ১৩৫৪ । পৃ. ১৯৪" 
১৯৭)। 


্্রহটের রাঁজ। সুরারীচান্ন ছাড়া আর ঘাহার। বড়লোক তাহারা কু 
(কুমার), হকোলকিয় মত বড় হাওরও আর নাই ।” 


২২৪ বাওলা ছড়ার তুমিক! 


শেওড়া পাতার ব্ণ জল, 
বেঙ্গে করে খলখল 

জাইত্যা বুরাইলে লোড1১ 
জল ন) উঠে এক ফোঁভ1২ ৪৩ 


৩৪১ * 


শিয়োষপিরে খাইল বাথে 
আর মাধ কিলে লাগে 8৪ 


৩৯১ 


॥ গাম বাউল দল্পকে ছড়া, নদীয়া | 
বাজলো! শাম বাউলের খোল 
ধত মাগী চরকা তোল ॥৫ 

১ খুব চেপে 'লোট।+ অর্ধাৎ ঘটি ভোবালেও ২ ফোট। ৩ কুমুদচন্জ ভট্টাচার্য : 
প্রবাদের আবাদ ( সৌরভ : ভাত্র, ১৩৩৪ । পৃ. ১৯৩-১৯৭ )। মন্তব্য : “জনৈক 
সমৃদ্ধিশালীর পুক্ষণির স্বরূপ বর্ণনা এখনে! লোকপ্রবাদকূপে শুনিতে পাওয়া 
যায়।” 

৪ কুমুদ্চন্্র ভট্টাচার্য : প্রবাদের আবাদ (সৌরভ : পৌষ, ১৩৩১। পৃ. ২৭২- 
২৭৪ ) | 

“নগুয়ার কমলাকান্ত শিরোমণি, খুব জোয়ান জবরদস্ত মানব ছিলেন। 
তিনি বলিতেন “বাঘ--ছাগ,” অর্থাৎ যেমন তেমন বাঘকে তিনি গণ/ 
করিতেন না। অনেক বাঘকে তিনি তাহার নিত্য সহচর বষ্টির সাহায্যে 
লোক চিনাইয়াছিলেন। এহেন ব্যক্তিকে একবার “বাধে খাইয়াছে” এক্সপ 
গুক্ঘব উঠে। এই কথ! হইতেই এই প্রবাদের স্যা্ি |” 

৫ দীনেজ্্কুমার রায় : শ্তাম বাউল (ভারতী : কাতিক-অগ্রহায়ণ, ১৩০৪। 
পৃ ৪২*-৪২৪ ) | 

"স্কাম বাউলের নাম একালে আর কাহারো মুখে বড় একটা! শুনিতে পাওয়া 
যায় না। শ্যাম বাউল নবন্বীপের কোন “কীর্তনীয়া' সম্প্রদায়ের দলপতি ছিল, 
মে নিজে বৈষ্ণব । "তখন প্রত্যেক ব্রাঙ্ষপপ্ুহেই এক একটা চরক। .থাকিত, 
বরাঙ্মবী্গণ অবসর পাইলেই চয়ক1 কাটিতেন,..'অনেক উপাযহীন। বিধবা আান্ধদী 


বাওল। ছড়ার স্াক। ২২১ 


৩৯২ 
॥ লাঠিয়াল রাম মালিক সম্পর্কে ছড়া, বক্রষপুর ॥ 
রাম মালিকের লাততি 1/ রখুরায়ের মাটি 
উঠলে লাঠির ভাক 1/ দৌড়ে পালায় বাঁঘ॥ 
গুলি ফিরে ঝাঁকে || রামের লাঠির পাকে | 
মালিক ধরে জাঠি।/ যম যেন সে খাটি ॥১ 
শুদ্ধ গৈত1 বেচিয়া জীবিক। নিধাহু করিতেন। শত কাটার এই রকম 
প্রাহুর্তাব ছিল বলিয়া! কোন কোন গ্রামে শ্তাম বাউলের কীত্তন হুইবার কথ! 
উঠিলে পল্লীবামিগণ বলিভ [ অতঃপর সেই ছড়াটি ২২০ পৃষ্ঠায় উদ্ধাত হয়েছে ] 
রষণীসমাজে শ্বাম বাউলের কীর্ভনের এতই প্রাতপাত্তি ছিল ।” 
কিন্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় তার “কূপটাদ অধিকারী” (জন্মভূমি : মাঘ, 
১৩০১ । পৃ. 4৭-৭৯) নামে প্রবন্ধে জানিয়েছেন, এই ছড়! রূপাদ অধিকারীর 
প্রসঙ্গে কথিত হুত। ব্বপটাদ মুশিদাবাদের অধিবাসী, চপ গান গেয়ে খ্যাতি 
লাভ করেছিলেন । তিনি কথকতাও করতেন। ভালে! “ডুবকী, বাজাতে 
পাঁরতেন। “বেলভাঙ্গার লোক বলিয়া থাকে, রূপের ডুবকীর মোছিনী শক্তি 
ছিল। . আজিও লোকে বলিয়। থাকে,_বাজল রূপ অধিকারীর খোল, / 
মাগীর সব চরক1 তোল । 
প্রায় একই ধরণের ছড়। ছুই শিল্পীর প্রতি প্রযুক্ত হওয়াতে ছড়াটির 
ব্যাপকতা, লোকমনম্তত্ব ইত্যাদি বোঝা ঘায়। 
১ চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়: আমাদের এতিহানিক ভাগ্ডার/পূর্ববঙ্জের 
প্রাচীন ইতিহাস (ভারতী : আযাড়, ১৩১২ । পৃ. ২৫৩-২৭৬)। 
বিক্রমপুরের এক অধিপতি ছিলেন, রঘুরাম রায়। রতুরামের লাঠির 
দলের সর্দার ছিলেন রাম মালিক । ' সোনার গায়ের মুসলমান রাজ প্রতিনিধি 
রঘুরামকে বস্তা ত্বীকার করতে বলায় রঘুরাম অস্বীকার করেন। যুদ্ধ বাধে। 
যুদ্ধে রাম মালিকের লাঠি পরিচালনায় মুলমান পক্ষের হার হয়। “লাঠি 
পরিচালন কার্ষে রাঁম মালিকের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কথিত আছে শক্রু 
পক্ষের তীর ও গুলির আক্রমণ হইতে মালিক একমাত্র লাঠির সাহায্যে 
আত্মরক্ষা করিতে পারিত। তাহার সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রাম্য ছড়া এখনও 
প্রাচীন লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা তাহার চারিটি ছড়া, 
এন্লে উদ্ধত করিলাম ।” [ সে ছড়াগুলে। ওপন্পে উদ্ধৃত করেছি ] 


অনানুষ্ঠানিক ছড়া : সমাজ, ইতিহাস ও ব্যক্তি-বিষয়ক ছড়। 
তৃতীয় পধায় : সামাজিক ব্যঙ্গ-বিজ্রুপের ছড়া 


৩৯৩ 


উদ মশার গুরু মশার, ভোমার পোড়ো উদ্ভে ধার! 
বাশ-বাগনে বিজ্বে বাড়ী বেগুন পোড়া খাক্স।১ 


৩৯৪ 
৪% মায় ওক অপার আর বল'ব কি, 
বেত্‌ বোনের আলাবী হার্সির করে'ছি। 

" রাম তুলসী, রাম তৃললী, রাম তুঙ্নলীর পাতা 
গুর মশায় ক'য়ে দেছেন কাণ মলার কথা ৫২ 


৩৯৫ 
॥ বাঙ্গ-বিষপের ছড়া | 


আয়রে সবে দেখবি আয় 
বুড় গরু ধূল খায় ॥5 


১ শীনেন্্রকুমার রায় : পল্লীচিত্র (চতুর্থ সং: ফাল্তন ১৩৪৬। প্রথম সং 
১৩১১। পৃ. ২৯)। তুলনীয় : ষশায়, মশায় তোমার প'ড়ো হাজির/একদণ্ড ছেড়ে 
দাও জল খেয়ে আমি 1।__বিদেশে রামমোহন রায়েব পদ্াঙ্ক : মোহিনীমোহন 
চট্টোপাধায় (ভারতী : বৈশাখ; ১৩০০ । পৃ. ৩০-৩৬ )। 


২ বাসবিহারী সেন: সেকালেব পাঠশাল! (দাসী | অক্টোবর, ১৮৯৫। 
চতুর্থ ভাগ, দশম সংখ্যা | পৃ ৫৬০-৫৬৪ )। 

“এখনও কোন ছাত্র পাঠশালে না আমিলে অন্যান্য ছাত্রগণ দলবদ্ধ হইয়। 
যাইয়। তাহাকে ধরিয়া আনিতেছে। দুই তিন জনে ধৃত বালকের হস্ত এবং 
ছুই তিন জমে তাহাব পদ্দ্ধয় ধরিয়া! নিশ্নলিখিত অঞ্তর পড়িতে পড়িতে তাহাকে 
পাঠশালায় লাইয়। আইসে [অত:পর লেখক ছড়াটি উদ্ধত করেছেন]-_এইরূপে 
ধৃত বালকের কাণ মলিতে মলিতে তাহাকে পাঠশালায় লইয়া বালক গণ 
আইসে |” 

৩ পঞ্পতি-সংবাদ (বঙ্গদর্শন : অগ্রহায়ণ, ১২৯০ । পৃ. ৪৯-৬৬)। 

“আর একদিন গুরুমহাশয় ধৌত বস্ত্র পরিয়। নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতেছিলেন, 


বাওল। ছড়ার ভূষিক! ২২ 


৩৯৩ 
& বিজ্রপান্মক ছড়া ॥ 
কাশ মসী এক জোড়। 
মধ্যে মধ্যে ভীমে খোড়া । ৯ 


৩৯৭ 


বাঁশ বাগানে ভাকে ডাক 

মালি কাটে কপি শাক। 

ঈশ্বর তুমি পরম দয়ালু 

তোমার পায় দাড়ি গঞ্জায় 
শীতকালে খাই শাকালু ॥ ইত্যা্দিং 


পথের ধারে গাছেব উপর থাকিয়। পশুপতি তাহার গায়ে একরাশি ধূলা এবং 
এক প্রকার স্থগদ্ধি জল ঢালিয়? দিয়া গাছের পাতার ভিতর লুকাইয়া! রহিল। 
অন্ধকার হইলে সে প্রায়ই গুরুমহাশয়ের কাছ। ধরিয়। টানে, গুরুমহাশয় ধূলায় 
পড়িয়! দেশের ছেলের পিতামাতা সম্বন্ধে নান। প্রকার মিষ্ট কথা কহিতে থাকেন 
সেই অবসরে পশুপতি উচ্চৈম্বরে চেঁচাইতে চেঁচাইতে পলায়ন করে_-” 
[ অতঃপর ছড়াটি উদ্ধৃত কর! হয়েছে ] 


১ বিজয়রত্ব মজুমদার প্রাচীন কবির কবিত1 ( নারায়ণ : ফান্তন, ১৩২২। 
পৃ. ৪৩৪-৪৩৮ )। 

“ঘ রংপুরের জমিদার ] কালীচন্দ্রের এক জ্োষ্ঠ ভ্রাতা ছিল, তাহার নাম 
কাশীচন্দ্র, তাহাদের এক অমাত্য ছিল--সে ব্যক্তি থপ্ ছিল, তাহার নাম 
ভীমচন্দ্র। লোকে এখনো বলিয়৷ থাঁকে--্‌ অতঃপর ছড়াটি ওপরে উদ্ধৃত 
হয়েছে ]| এটি কালীচন্দ্রের রচনা বলে কথিত । 


২ “[রামহলাল দেবের পু ] ছাতুবাবু খুব শৌখিন বাবু, দীতজ, 
রসিক ও দাত! ছিলেন। মুখে মুখে গান বাঁধিতে পারিতেন ৷ তৎকালীন কোনো 
দলকে ঠাট্টা করিয়া তিনি এই ছড়াটি বাধেন ছড়াটি আরও বড় ছিল সবটা 
মনে নাই” --ছাতুবাবুর কথা” (বস্থধারা পত্রিকা]: বৈশাখ, ১৩৬৭); 
“বষ্দত? | 


২২৪ বাওল! ছড়ার তৃষিকা। 


৩৪৯৮ 


বোম টম টম, 
ঝুলি ভিতর মালা থুয়ে পাটা খাবার বম ।১ 
৩৯৯ 


॥ বিক্রপের ছড়া ॥ 


॥ দায়োগায় ধোড়ার প্রতি ॥ 
ও ঘেড়! তোর নাকে দড়। 
নিয়ে যাব বাগন! পাড়া ॥২ 
৪8০০ 
খোড়া সাং ভাং স্থাং 
কার হাড়িতে ফ্যান খেয়েছিল কে ভেঙ্গেছে ঠ্যাং ।৩ 

১ সেকালের নাজীর : ( ভারতী : শ্রাবণ, ১৩*৩। পৃ. ২*৩-২১৪ )। 

“কোন বৈধবকে বাড়ীর সম্মূখে দেখিতে পাইলেই তাহার শিশুহদয়ে 
বিজ্রপ-ম্পৃহা গ্রবল হইয়া! উঠিত, সে উক্ত বাবাঙ্জীউর আজাহুলশ্থিত, নাভিকুগল 
নিষ্নগামী বহির্যাপ, বুল উদর, মুখ্ডিত মন্তকে তরমুজের বোটার মত স্বদৃঢ় 
টিকির গোচ্ছা ও সবাঙ্গে ফোট। তিলকের চটক দেখিয়া কিছুতেই হাশ্ত সম্বরণ 
করিতে পারিত না, একটু তাতে গিয়া দেশস্থ বালকবর্গের সহিত স্থর করিয়া 
মাচিয়! নাচিনা বলিত :--৮ [অতঃপর তা ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে ]। 

২ গঙ্গাধর শর্মা/ওরফে/জটাধারীর রোজনামচা [ চন্দ্রশেখর মখোপাধ্যায় 
লিখিত ] উপন্তাস থেকে গৃহীত (কঃ বঙ্গদর্শন : বৈশাখ, ১২৮৫ | পৃ. ২১)।, 
“্মারগার ভয় প্রবল, তবু কেহ কেহ সুমৃুত্বরে “ঘোড়া মুখে নড়া” কেহ “ঘোড়া 
বাগনা পাড়া_নাকে দড়ি” কহিয়া কপচাইতেছে। আবার কেহ বচন 
সংশোধন করিয়া দিতেছে_” [ অতঃপর ছড়াটি উদ্ধত হয়েছে ]। 

৩ দীনেশ্্রকুমার রায়: সেকালের পাঠশালার কাহিনী € ভারতী,. 
বৈশাখ, ১৩*৩। পৃ. ৪ )। 

“পাঠশালার ছেলের! গুরুমহাঁশক়কে ঘমের মত ভয় করিত; কিন্ত তাহাকে 
খোড়াইতে দেখিয়া] বিদ্রপ করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিত না, 
গুরুমহাশয় কিছুদুর ঘাইবামাত্র তাহার। নাচিতে নাচিতে অনুচচন্থরে স্বর করিয়া 
বলিত £-_[ অতঃপর ছড়াটি ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে ] দৈবাৎ কোনদিন বাল- 
মুখোচ্চারিত এই কবিতা গুরুমহাশয়ের কর্ণরন্ধে প্রবেশ করিলে তিনি বিকট 
জ্রভঙ্গী করিয়! রোষকষায়িত লোচনে ফিরিয়া চাহিতেন, ছেলেরা তৎক্ষণাৎ. 
পৃষ্ঠভজ্ দিম্না যে যেখানে পারিত অদৃশ্য হইত ।” 


বাল ছয়ার ভৃষগিক। ২২$ 


৪০১ 
প্রথম প্রহরে প্রত ঢেকী অবতার (অর্থাৎ স্টান দীর্ঘ) 
ছিতীয় প্রহরে প্রভূ ধন্ুকে টক্কার €( ” কিঞ্চিৎ বক্র ) 
তৃতীয় প্রহরে প্রভূ বেনের পু'টুলী (”* শীতে জড়সড় ) 
চতুর্থ গ্রহরে প্রভু কুকুর কুণগুলী (€ ” একেবারে চক্রবৎ )।১ 


অনানুষ্ঠানিক ছড়। : সমাজ, ইতিহাস ও ব্যক্তি-বিষয়ক ছড়া 
চতুর্থ পরায় : স্থানের খ্যাতি-কুখ্যাতি-বিষয়ক ছড়া! 


৪০২ 
॥ উত্তরবঙ্গের গীঠস্থান ভবানীপুরের প্রসিদ্ধি-বিষয়ক ছড়া ॥ 
ক্ষীরতক্তি, কাঁটা, পাঠা, / মেটে কেশুর২, প্রসাদ বাটা, 
মদ, গাজ।, সন্গ্যাপীঠাকুর, / এই আট নিয়ে ভবানীপুর ॥৩ 

১ দ্ীনেন্দ্রকুমাব রায়: প্রবাদ প্রসঙ্গ (ভারতী. আষাঢ়, ১৩০৪। পৃ. 
১৪৩-১৫১ )। 

সশিষ্য এক বামুন ঠাকুর অপর এক শিবের বাড়ীতে গিয়ে আপন ত্রহ্মচর্যেন 
পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের জন্যে দারণ শীতেব রাতে ভূমি-শষ্যায় রাত কাটাতে 
চাইলেন। রাত বাড়বার সঙ্গে শীতও বাড়তে থাকে, এবং ভঙ্ড বামুন ঠাকুর 
ক্রমেই শীতে কাতর হতে থাকেন, শীতে তার শয়নভঙ্গি পাপ্টাতে থাকে। 
এক শিশ্ত ঠাকুরের সেই শয়নভঙ্গির কথা পরদিন সকলের কাছে এই ছড়ায় 
ব্যক্ত করছে। 

অরবিন্দ দণ্ত-রচিত “বামুনবাগ্ৰী* নামে একটি ধারাবাহিক (উপস্থাসের এক 
অংশে (প্রবাসী : চৈত্র ১৩৩১। পৃ. ৭৭০-৭৭৪) এই ছড়ার কথাস্তর 
ষেলে: প্রথম রাত্রিতে . | তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে সেখানে “কুকুর কুগুলী? 
এবং চতুর্থ প্রহর রাত্রিতে “বেনের পু'টুলি? হবার কথা৷ আছে। ছড়াটি বাঙলা! 
দেশে সুপরিচিত । 

২ শীকালু ৩ হরগোপাল দাঁসকুু: উত্তরবঙ্গে রাম নবমী? : (মানসী 
ও মর্মবাণী £ আষাঢ়, ১৩২৬। পৃ. ৪৭০-৪৭৬)। কোনস্থানের সুখ্যাতি ব1 
কুখ্যাঁতি-বিষয়ক ছড়া রচনা! করা বাওলাদেশের এক বৈশিষ্ট্য। এগুলিকে" 

নর 


হযক, বাওজ। ছড়ার কৃমি 
৪০৩ 


লাজনে এগার পিন্দুর়, বাছনে টৌক, 
গোষে বাঁধিয়া, ঢেঙ্গে খাম! 
স্টাক্স করিস্‌ তো ছাজরাঙী সান ॥১ 


৪০৪ 


লংলন্ড 'কুলাউড়1'/ইটন্ত 'নন্জোড়া 
ইন্তেশ্বর 'খলাগ্রাম'/কপাল পোড়া তিনই গ্রাম ॥২ 


বলতে পারি “গ্রামের কূলজি'। এই ধরণের ছড়া (সংখ্যায় ২৪টি ) সংগ্রহ 
করেছেন ভঃ সমীরকুমার ঘোধ তার 'বাংলার লোকসংস্কার ও বিশ্বাম প্রসঙ্গে” 
€পশ্চিষবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংধোগ বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত 
পশ্চিমবঙ্গের লোৌকসংস্কৃতি' গ্রন্থে, পৃ. ২১১-২৩৪ ) প্রবন্ধে। ডঃ ঘোষ এগুলির 
রচনাভঙ্গিতে “তিন সংখ্যার প্রভাব দেখেছেন । 

১ কুমুদচন্ত্র ভট্টাচার্য: প্রবান্দের আবাদ ( সৌরভ: পৌষ, ১৩৩১। পু. 
২৭২-২৭৪ )। 


'্রহ্ষগুঞ্তীরে এগারনিন্দ্র এক সমন্ন দেওয়ান ইশ। খার এক প্রধান 
বাণিঙ্গযকেন্্র ছিল । তখন হইতেই এখানকার মানুষ সাজসঙ্জার পারিপাটোর 
প্রতি একান্ত আগ্রছান্বিত। টোকের লোকসকল গান-বাজ্জনায় খুব সৌবীন | 
টৌক ক্রদ্বপুত্র ও বানারের সম্মিলন স্থানে, ঢাকা জিলায় অবস্থিত এগার 
সিম্ধুরের এক ক্রোশ ঘক্ষিণে | বাহাদিয়! ব! বাদিয়। এখার সিন্দুরের নিকটবত্ 
রান। এখানে 'গোদ'পয়ালা লোকের সংখ্যা অনেক । “ঢেং অর্থে অত্যধিক 
মাজার চতুর ও বঞ্চক় | 'খামা'র জোক বেজার ধূর্ত--ভারি টেটনা। আর 
কুট তর্কে ছাদ্বরাধির লোর পট্‌।.-.* 

২ কুসুধচজ ভটাচার্য : প্রবান্ধের আবাদ (সৌরভ : ভাত্র। ১৩৬৩৪ । পু. 
১৯৪-১%৭ )। শ্রীহ্ট জেলায় গ্রচনিত। 


“জংল। পরগণার কুলাউড়া গ্রাষ, ইটা! পরগশার নন্জোড়া গ্রাম, এবং 
ইঞজেশখবর পরগণার খলাগ্রাষের লোক নাকি খুব ধূর্ত ও জাহাবাজ!” 


বাজ। হড়ারি তৃষ্বিকা ২ 
৪6৬৫ 
বব, আঠারব (গলাচিপ।) পমাব 
ওরে, রাজা খানিক র, (গন গ্েরাইতে ) গেরাব, 
পান খাবি ত-_বিড়াব---১ 
৪৬৬ 
ভান্ছগাছ স্থানি বিপ্রা! সন্ধ্যাপূজা বিবজিত 
মধ্যান্ছে দারুক বৃত্তি, সায়ান্ছে হুট.কি ভোজনম্‌ ॥২ 
১ রসিকচন্দ্র বন্থ-লিখিত ইতিহাল-বিষয়ক নিবদ্ধ 'শ্রুতকথা” (সৌরভ :*পৌষ 
১৩১৯। পৃ. ৮১-৮৫)-র পাদটীকায় উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ।ক্দারনাথ মজুম- 
ধারের টিপ্লনী থেকে (পৃ ৮৫-৮৬) উদ্ধাত। 
ময়মনসিংহ জেলার মধুপুরের জঙ্গলে অনেক প্রাচীন রাজার আবাস ছিল 
বলে কথিত হয়। এদেব মধ্যে কোনে। কোনে। রাজা মঘ ছিলেন । আলোচ্য 
সমর 'বেলাব" গ্রামে ভোজবর্ধজার একটি তাম্রশাননও আবিষ্কৃত হয়। উক্ত 
অঞ্চলের গ্রাম-নামগুলি ব-অন্তক। সম্পাদকের মন্তব্য : “একটি প্রবান্ণ প্রচলিত 
আছে যে, এই অঞ্চলের কোন রাজা তাহার নিম্ন কুলোস্তবা পত্বীকে সমাজ 
ভয়ে পরিত্যাগ করিলে, সে তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের প্রার্থন। করে। রাজ! এই 
প্রার্থন! পূরণে সম্মত হইয়! তাহাকে এক নিঃশ্বাসে কতকগুলি গ্রামের নাম 
বলিতে আদেশ কবেন। পত্রী, এক শ্বাসে যত গ্রাষের নাম বলিতে পারিবে 
তাহাই সে প্রাপ্ত হইবে জানিয়। বলিতে থাকে £_-” [অতঃপর সেই ছড়াটি 
ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে 
“অর্থাৎ রাজার পরিত্যক্ত পত্ী “বব” ও “আঠারব' নামক দুইটি প্রকাও 
গ্রামের নাম বলিবামাক্রই রাজা পত্বীর গল! চিপিয়! ধরিলেন, পত্রী এই অবস্থায়ই 
পনর নামক স্থানটির নাম লইয়। বলিলেন, “ওহে রাজা আর খানিক অপেক্ষ। 
কর। রাজ। কিন্ত ছাঁড়িলেন না_পত্বী গুরাইয়। ও রাইয়াই ( গের গেরাইতে) 
এঙ্েরাব নামক গ্রামের নাম উচ্চারণ করিলেন; এবং রাজা যখন গোপনে তাহার 
নিকট যাইতেন তখন রাজাকে পান থাইবার জন্ম সমাদর করিতে “বিড়াবঃ 
নামক প্রাষখান! দিতেও অ্ছরোধ করিলেন ।” 
“গ্রামগুলি এখনও বর্তমান থাকিয়া বাদ কাহিনীটির সম্মান রক্ষা 
করিতেছে ।  বিড়াবর পাঁন এখনও প্রসিদ্ধ ।-. 
২ কুম্ঘচজ ভট্রাচীধ : শাদের গাধার (দৌরক; ভান্র ১৩৩৪ | পৃ ১৯৪০ 
২৯৭) জহর প্রচলিত । 


্ 
৭৮ বাওল! ছড়ার ভূদিক! 
৪০৭ 
॥ চন-খলকারী গল্জা-পারেয় লোকদের উদ্দেশে ছড়া ॥ 


পল্মাপার্যা রায়খগোর লাঠি হাতে হাতে 

গাঙের দিকে মুখ ফিরায়্য] ভাত মাখেন পাতে, 
মাখা'ভাতটি নাই স্ুরাত্যে ভাইও পড়ে ঘর, 
লান্কির ভাত কোছে ভর্য থুঁ্জেন আরেক চর ॥১ 


৪০৮” 
॥ উদ্ভ ছড়ার জবাবে পঞ্মা-পারের লোকদের ছড়া! । 


টান দেশী গিরস্তগোর বাপকালান্য। ঘাটি, 

আঠু জলে ডুব দেন আর বুকে ঠেকে মাটি 
আপনেবা পাও মেইল। বস্য। হুকায় মাবেন টান, 
এক শহরের পথ ভাঙ্গ! বউ, জল আন্ব্যার যান ॥২ 


“ভাঙগাছ পরগণার অনেক ব্রাক্ষণ নাকি মধ্যাহ্ন দারুক বৃত্তি (কাষ্ঠ 
সংগ্রহ ) ও বিকালে শুটকি ইত্যাদি বিরুদ্ধ ভোজনও করেন।” 


১ স্থরেশানন্দ ভট্টাচার্য : বকৃশীস্‌ (গল্প) : (সবুজপত্র : মাঘ-ফান্তন, ১৩২৮। 
পৃ. ৪৪৪-৪৫৯ )| 


এই গল্পটি 'মাপণিকগঞ্জের মৌখিক ভাষায় লিখিত? পদ্মা-পারের প্রজার? 
অপরের চর দখল করতে দক্ষ । তাদের উদ্দেশ করে টান দেশী'রা অর্থাৎ 
যেখানে চর নেই, তার! এই ছড়া বলে। “পল্মাপারে যে সব রায়ৎ বসৎ করে 
তাগোরে কাম খালি মনিবের হৈয়! চর দখল করণ।.. হাল গঞ্ু বেবাকের নাই, 
পাক। বাশের টুকটুকা একখান কর্যা লাঠি ক'ল বেবাকেরি আছে। টান দেশী 
গিরত্ের! পল্মাপার্যাগোরে ঠাট্টা করা! কয়, *[ অতঃপর সে ছড়াটি উদ্ধৃত 
হয়েছে ]1 


২ “আবার পদ্মাপার্যাও টান যুলুকের মান্ষের নামে [ উদ্ধৃত ছড়াটি ] এই 
ছড়া আওড়ায়)। তাগোরে খাাপাতে রেয়াৎ করে না ।” 


বাল! ছড়ার ভূষিকা ২২৯ 


৪৬০১ 
4 চট্টগ্রামের কুষকদের মধ্যে প্রচলিত ছড়1 ॥ 
হাতে কাচি১,কোমরে দ। 
ভাত খাইলে রাউদ্তা২ ধাঁ 4৩ 


১ কান্তে ২ রাউন্তা ব! রাঙ্গুনিয়। চট্টগ্রামের একটি স্থানের নাম। কর্ণফুলী 
নদীর তীরে অবস্থিত। চাঁকমারা পবিত্যক্ত 'জুম' ক্ষেত্রকে রাস্তা বলে 
৩ সতীশচন্দ্র ঘোষ : চাঁকমার ভাগচক্র (ভারতী : মাঘ, ১৩১৩। পৃ. ৯১৮- 
৯৩৯ )। 

“নৃতন আবাদিত জমির ন্যায় রাঙ্গুনিয়ার উর্বরতা টট্রগ্রাম ব্যাপিক্া প্রসিদ্ধ। 
অন্নারিষ্ট অনেক দরিদ্র এখনও আসিয়া ব্তি স্থাপন করিতেছে। চট্টগ্রামে 
একটি কথাই রহিয়াছে” [ ওপরে উদ্ধৃতি ছড়া ]| 

“সারার্থ এই-_'দ্দি স্বচ্ছন্দে উদরনিষ্পত্তি করিবার আশা থাকেঃ তবে 
ছাতে কাস্তে ও কোমরে দ! লইয়া রাঙ্গুনিয়ায় যাও।' এই বাক্যে আরও কিছু, 
সত্য আবিষ্কৃত হয়। ইহাতে কষিব উপকরণ দা এবং কাস্তে মাত্র সঙ্গে লইবার 
উপদেশ আছে; এই ছুইটা উপকরণ জুমিয়-দের অনন্যোপকরণ। অতএব 
সহজেই ধর ধায়, কৃষকগণ এদেশে [ চট্টগ্রামে ] চাকমাদিগের অনুসরণ 
করিয়াছিল 1” | 


অলানুষ্ঠালিক ছড়! : সাছিত্যবিষধ্সক 
প্রথম পর্ধায় : মধ্যযুগীয় ও উনবিংশ শতকীয় 


৪১৬ 
॥ গাজীর গীতের অধভু ক ছড়া । 


অনুপ সহরে রাজা চজভাছ নাষ 
ক্থঘ্যিউজল কন্1 তার কপে দিনমান। 
একদিন সাজের বেল। বসে সরোবরে 
ফুল তৃলি মাল! গাঁথে বিনিক্তার তারে 
'ছল্ছল্‌ ঘোড়া? চড়ি হানেফ সেথায় 
ভাঙ্গা চাদ উঠিলে৷ যেন আসমানের গায়। 
কন্ধা। বলে, ওরে লেড়ে, মরতে এলি ক্যান 
জানবাঁচ্চ1 কেটে রাজ৷ করবে খান্থান্‌ ! 
হানেফ বলে, শুন বিবি, বজি যে তোমায় 
বাপজান ময়েছে তোমার করিয়ে লভায়। 
গুনে বিবি পটের ছবির মত হয়ে ঘায় 
আন্তে গিয়ে হানেফ মর়দ চু ইল তাহায়। 
লজ্জাবতী লতার মত আমরিয়া! পড়িল 
বিবির বাদি ধরল এসে বুঝি কন্ত গেল। 
বাশীর মুখে দোম দিলে যেমন ধার! হয় । 
ছাড়িল নিশাস বিবি তেমনি করে হায় । 
ত1 দেখিয় হানেক মরদ ব্যাকুব হলো! 
প্রণাম করি সভার লোক পাল] সাঙ্গ হলো ।.*.১ 
১ ডাক্তার শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য, ' কাব্যবিনোদ : নিরক্ষর কবি: জয়টাদ 
গান (ভারতবর্ষ: জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩। পূ. ৯৬২-৯৬৭)। "গাজীর গীত” 
সম্পর্কে মোক্ষদাঁচরণ কয়েকটি তথ্য জানিয়েছেন : গাঁজীর গীতকার সাধারণতঃ 
হুদলমানগণ, তবে কিছু নম:শৃত্রও আছেন। মুল গাঁয়ককে বলে 'খেড়ো; 
অভ অধাস্থলে গাজীর 'খুত্বী প্রোধিত করে সহকারীদের নিয়ে ভিলি গান 
গেয়ে ষাঁন নানা ভাব ও ভঙ্গিতে । সাঁধারণকঃ মুসলদানী রাজা-বাদিশাহের 


বাল! ছড়ার ভৃহিক। 'ই$১ 
-  কষিগানের ছড়া : ভোলা ময় ॥ ট্রি 
নাটুর নীচে লড়ে নঙ্ড নয় ভাই। 
বৃক্ষাবনে বষে দেখ বন্ধ ঘোষের রাই | - 
ঘোষ্ট। খুলে চোম্টা মারে কোম্ট? বড় ভারি। 
তিন লক্ষে লঙ্কাপার, হাস্চে শুকসারী ॥ 
বাঝা মেয়ের বেটা হলো, অযারন্যার টাদ। 
আশ্ট,নি জবাব দিও, নৈলে বীধ বে বড় ফাদ ॥১ 
কেচ্ছা-কাহিনীই গাজীর গীতের বিষয়। অনেক নিঃসস্ভতান বাক্কি সন্তান 
হবার কামনায় গাজীর গীতের আয়োজন করে থাকেন, কেননা, জনশ্রুতি আছে, 
গ্লাজী কালু ফকিরের আশীর্বাদ এক অপুঞক বাদশাহের পুত্র হয়েছিল । অতঃপর 
তিনি যশোহর জেলার মাগুর! মহকুমার “কুকি নদীর তীরস্থ মেন্দেপাড়া 
গ্রামের নমংশূদ্র কবি জয়টাদ গা*নের কবি-পরিচয় দিয়েছেন। 
শেষে মোক্ষদাচর়ণের মন্তবা : “গাজির গীতের ষতকিছু বাহাদুরি তাহার 
ছড়ার মধ্যে সন্নিবিষ্ট। এই কারণ আমার জামা একটি গাজির গীতের ছড়া 
উদ্ধত করিলাম [সেটিই ওপরে উদ্ধৃত করেছি ] ছড়াটি হিন্দু নায়িক৷ আর 
মুসলমান নায়কের বাদ-বিসম্বাদে পূর্ণ ।-*.” 
“গাজির গীতের ছড়া এইরূপ । এই গীতের এই স্থানেই বিশেষত্বঃ এই 


ছড়াতেই ব্যাখ্যা সমাপ্ত, এই স্থানেই কবিত্ব। ছড়া বলিতে বলিতে খেড়োগণ 
মাঝে মাঝে ছুই একটী সামান্য গীত গান করিয়। থাকে |"? 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখধোগ্য, গাজীর গীতের মতে। জারী গানের মধ্যেও ছড়া 
লঙ্গিবিষ্ হয়ে থাকে । এ সম্পর্কে একটি নির্ভরঘোগ্য দীর্ঘ প্রবন্ধ জিখেছেন 
এস্‌, এম্‌. লুৎফর রহমান : জারী-গানের গীত-পদ্ধতি (বাঙল। একাডেমী 
পঞ্জিকা, ঢাক]: মাছ-ঠৈভ্্র,। ১৩*৬। পৃ. ২২-৫২)। স্থানাভাবে জারী- 
গানের অস্ততূক্ত ছড়ার নিদর্শন বর্তমান গ্রন্থে দেওয়া! গেল না। 

জারীগা'ন শ্য়া-শ্রেণীর মুসলমানদের ধর্-গীতি হলেও, কার্যতঃ ত1 সাহিত্য 
শ্রেণীর অন্তর্গত । পূর্ববঙ্ে দেখা যায়, খুলনা-যশোহর প্রভৃতি অঞ্চলে এ গান 
নিছক গীতি বূপেই শ্রুত হয়, যদিও মৈমনসিংহ এ-বিষয়ে ব্যতিক্রম | জারীগান 
মধ্যযুগীয় বাঙল। সাহিত্য ছার! প্রভাবিত, অতএব একে '“আহুষ্ঠানিক' ছড়ার 
অস্থভূক্ত করি নি। গাজীর ছড়া সম্পর্কেও সেই একই কথা । 

১ অনাথরুষ্ক দেব : বঙ্গের কবিতা (ছ্িতীয় খণ্ড । পৃ. ৮৬)। 

“গাছাঙ্গের [ কবিওয়ালাদের ] গাহনায় ওগ্ভার্দী গান ছিল; স্থলে স্থলে 


১১৬, 


£॥ ভোলা মরয়াদ ছড়া । 


বাওলা ছড়ার ভূমিকা 
৪১২ 


লাগলো ধুষ, গুভুম্‌ গুডুম্‌, শোভাবাজারের পুজা | 
বড় ব্যয় (লোকে কয়), কর্বে শোভাবাজারের রাজ! ॥১ 


হোগা মায়ার ছড়া । 
১. 
, 


৩. 


৪১৩ 


কৈ, চৈ২, নীল । /যশোরেতে মিল ॥ 

গরু গুরু কৈবর্ত। /মেদিনীপুরের স্বত্ব 

রাঁঢের রশাধুনী বাধুন , বছ্িদেব পৈতে। 
নদীয়ার নবীন নাগর , কে পারে গো সইতে? 
আগুরী, মজুরী আব বাজার-সরকার | 

বর্ধমানে পাওয়া যাধ অতি চমৎকার | 
ময়মনসিংহের মূগ ভালো খুলনার ভালে। খই । 

ঢাকার ভালে পাতা-ক্ষীর, বাবড়ার ভালো দই ॥ 
রুঞ্চনগবের ময়র! ভালো, মালদহের ভালো আম। 
উলোর ভালে বা?ব পুরুষ, মুখিদাবাদের জাম ॥ 
বঙ্গপুবেব শ্বশুব ভালো, রাজসাহীর জামাই | 
নোয়াখালির নৌকা ভালো, চট্টগ্রামের ধাই ॥ 


ছড়া কাটাকাটি হেঁয়ালীও থাকিত। বিশেষতঃ যখন মধু ফুবাইয়! আসিতে- 
ছিল, তখন “কবি” অর্থে ছড়াকাটকার্টিই দাড়াইয়াছিল--( এখনও কতকটা 
তাই) [মেয়ে কবিওয়ালাদের মধ ছড।|-কাটাকাটি ও ছেঁধালী বেশি হত 1." 
ভোলা ময়রার দলের পালা হইতে এই ধাতুর ছড। একটি শুনাই-_” [ অতঃপর 
তিনি যে ছড়াটি সঙ্কলিত করেছেন, ওপবে তা উদ্ধৃত হয়েছে ]1 

১ ধ্মানন্দ মহাভারতী : ভোল] ময়র। (সাহিতা-সংহিতা : বৈশাখ, ৩১১। 


পৃ. ২১-২৬ )। 


“কলিকাতার শোভাবাজারের বাজবাটীর ছুর্গাপুঞ্জা উপলক্ষে ভোল। 
গাহিয়াছিল--্‌ ওপরে তা উদ্ধৃত করেছি. এই ছড়ার শেষ অংশ পাই 


নাই । ..+ 


২ ভালের সঙ্গে ভোজা পদার্থ বিশেষ। 


বাল। ছড়ার ভূমিকা / ই৩ও 


দিনাজপুরের কারে ভালো, হাবড়ার ভালে! শু ড়ি। 
পাবন1 জেলার বৈফব ভালো, ফরিঘপুরের মুড়ি ॥ 
বর্ধমানের চাষী ভালো, চর্ধবিশ পরগণার গোপ। 
গুধিপাড়ার মেয়ে ভালো, শীন্ বংশ লোপ । 

হুগলির ভাল কোটাল লেটেল, বীরভূষের ভালে। ঘোল। 
ঢাকের বাস্ত খামলেই ভালে, হরি হরি বোল্‌ 11১ 


৪১৪ 
॥ মেয়ে-কবিওয়ালার ছড়1 কাটা-কাটি। 


[ “ভোলা ময়রার সময়ে বাঙ্গাল! দেশে “পুরুষ কবিওয়াল।” এবং “মেয়ে 
কবিওয়াল।” এই ছুই প্রকার কবির দল প্রচলিত ছিল ।.. দুইটী। মেয়ে কবি- 
ওয়ালীর দল পরস্পর সম্মুখীন হইয়। ঈাড়াইয়। ঘখন আনর-মধ্যে ছড়। কাটিত, 
তাহা দেখিয়া দর্শকগণপ মন্তরমুগ্ধবৎ বসিয়া থাঁকিত। মেয়ে কবিওয়ালীদিগের 
ছড়া কাটা-কাটি কিরূপ ছিল, তাহার একটি নমূন1 দিতেছি । মনে করুন প্রথমে 
একপক্ষ প্রশ্ন করিল-_ 

হৈ হৈ বল্‌ দেখি লো-_ 
যোগী নয়, খষি নয়, ছাঁই মাখে গায়। 
মাঁচার উপবে পড়ে তিনি গড়াগড়ি ঘায়। 

অপর পক্ষ যদ্দি বুদ্ধিমতী হয়, তাহ হইলে উত্তর দিল “কুম্মা্ড”। তাহার 
পরে উত্তরদ্বাত্রীর দল, প্রশ্নকত্তীর দলকে কহিল-_ 

এক থাল স্থপারী । 
গণতে নাহি পারি। 

উত্তর হইল “আকাশের তারা” । অন্য পক্ষ প্রশ্ন করিল-_ 

বিষুণপদ সেবা করে বৈষ্ণব সে নয়। 
বৃক্ষের পল্পব নহে কিন্তু বুক্ষশাখে রয় ॥ 

উত্তর হইল “পাঁখি”। তাহার পর প্রশ্ন হইল-__ 

১ ধর্মানন্দ মহাভাঁরতী : ভোল। ময়র! (সাহিত্য-সংহিতা : চৈত্র, ১৩১১। 

পূ. ৬৫৮-৬৬০ )| 

“ভোলার অনেক ছোটছোট ছড়!আছে,তাহার কতকগুলি গ্রবাদবাক্াস্বরূপ 
হইয়! গিয়াছে । কতিপয় ছড়া নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম [ওপরে সেগুলি উদ্ধৃত 
করেছি ]| বরাহনগর নিবাসী হ্থগ্রসিদ্ধ কবিওয়ালা আশ্টনী ফিরিঙ্গির নামেও 
অনেক ছড়। শোনা যায়।” 


২৩৪ বাঙলা! ছড়ার কমিক! 
তিন হীয়, বায় শির, বেয়াজিশ লোচন। 
চার জাতি দেনা! খোরে, ছেয়াসব্বই ভবন ॥ 
কহ কহ সাধবীলত! ছি'য়ালীর ছগ্ব | 
যৃখেতে বুঝিতে নারে, পঞ্ডিতে লাগে গন্য । 
উত্তর হইল “দাব! খেলা” | তাহার পরে পুনরপি গ্রগ ইইল-_ 
দল্পিপি দল্পিপি দলের ভিতর বাসা। 
হাড্ডী নাই, হড্ডীঁ নাই, মানুষ খাবার আশা! ॥ 
"এইবারে এক পক্ষ হারি মানিল। উত্তর দিতে ন৭ পারিয়া পরাজয় স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইল। বতক্ষণ পর্যন্ত ছড়। কাটা-কাটিতে এক পক্ষের পরাজয় ন। 
হইবে, ততক্ষণ পর্ধস্ত লড়াই চলিতে থাকিবে । **৮৯ 


৪8১৫ 


॥ পাচালির অগ্তভক্ক ছড়। : দাশরথি রার ॥ 
॥ যহুদেব যোগমায়ার রূপ দেখছেন? 
ধেমন-_-তীর্ঘের সেবা কাশীধাম কর্মের সের। নিষ্ষা্ 
নামেব সের! রামনাম তারকব্রন্ধ জানি । 
খাচ্ছে নলের! দ্বত ক্ষীর দেশের মের! গঙ্গাতীর 
বেশের সেরা গ্রপতির গোষ্ঠ বেশখানি ॥ 
বলের লেবা যোগবল ফলের সেরা মোক্ষকল 
জলের সের] গঙ্গাজল খলের সের ফণী॥ 
পুরাণের সেরা ভারত রথেব সেরা পুষ্পক রথ 
পুত্রের সেরা ভগীরথ বংশ-চুড়ামণি ॥ 
মুনির সের! নারদমুনি ফণীর সের অনম্তফনী 
নদীর মের! মন্দাকিনী পতিত-পাবনী। 
পূজার সের! আর্িনে পূজা! যৃতির সের! দশতুজা 
যুক্তির সেরা শেষ থাকে যার সেই যুক্তি শুনি 
চুজের সের! টচির চুল কুলের সের? ত্র্থকুল 
ফুলের সেবা! কমল ফুল করেন কমলযোনী । 
১ ধর্মানন্দ যহাভারততী : ভোজ ময়র ( সাহিত্য-সংহিতা : চৈত্র, ১৩১১ 


পৃ ৫৮ « ) | 


বাঙলা ছড়ার ভূমিকা ২৩৫ 


'তছ্ছের লের! নির্বাণ তত্র মন্ত্রের সের। হয়ি-হঙ্ 
হজের সের] বীণাধক্ত বাজান নারদ মুনি 

তিথির সের! পৃণিসা! ভিখি ব্রতীর সেরা হঞ্জে তরী 
স্বতির সের! হবি-স্থৃতি বিপদনাশিনী । 

মেঘের রৌদ্র ধৃপের সেরা রামচন্দ্র ক্কুপের সেরা 
ডেষনি দবেখেন রূপের সেরা হু়-মনমোহিনী ॥১ 


৪১৬ 
॥ বিজ্ঞপাক্মক ছড়া £ রামপ্রলাদের প্রতি আজ গৌসাঞ্ি ॥ 
ক. রামগ্রসাদ : 
আর কাজ কি আমার কাশী। 
ওরে কালীর পদ-কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি ॥ 
আজু গৌসাঞ্িও : 
পেসাদে ভোরে যেতেই হবে কাশী । 
ওরে তথা গিয়ে দেখবি রে তোঁর মেসো আর মাঁলী | 
খ. রামগ্রসাদ : মুক্ত কর মা মায় জালে । 
আজু গোপাঞ্চি : 
বন্ধ কর মা খ্যাপনা জালে । 
ধাতে চুনে! পুঁটি এভাবে না যজ্ঞ মারব ঝোলে ঝালে ॥ 
গ. রামগ্রসাদ : 
এই সংসার ধোকার টাটি। 
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি ॥ 
আজু গৌসাঞ্ছি : 
এই সংসার রসের কুটি। 
ওরে খাই দাই আর মজা লুটি 


১ অনাথরুষ্ণ দেব : বঙ্গের কবিতা ( দ্বিতীয় খণ্ড । পৃ. ৩৮৪-৩৮৫)। 

“কবিওয়াঁলাদের পর পাঁচালীকারদিগের প্রাুর্ভাব হয়| ইহাদের পাঁচালী 
প্রাচীন পাঁচালী গাল হইতে স্বতন্ত্র প্রথায় বিরচিত..। এই পরবত্তা পাচালীতে 
ছুই প্রকার রচন1 থাঁকিত, এক ছড়া, অপর গান।...ছড়। কিঞ্চিৎ শুনাইব | 
গাচালীর এই সফল ছড়াও সুর করিয়া! গাওয়া! চলে, গানের মতই শুনায়।” 
[ব্মতঃপর লেখক ঘাঁশরথি ঝায়ের ছুটি ছড়া! উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর মধ্যে 
প্রথমটি ওপরে উদ্ধৃত হল 11 


এইড বাডল। ছড়ার 'ভূষিকা 


ঘাঁর যেমন মন, তার ত্েসনি মন কর রে পরিপাটি ॥১ 
ওহে সেন, অল্পজান, বুঝ ফেবল হোটামুটি ॥ 

ওয়ে, শিবের ভাবে ভাব না কেন, শ্যাম মায়ের চরণ ছুটি। 

ওরে, ভাই বন্ধু দার স্থৃত, পিড়ি পেতে দেয় ছুধের বাটি ॥ 
জনক রাজ! বি ছিল, কিছুতে ছিল ন! ক্রটি | 

সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে, থেতে পেত দুধের বাটি ॥ 
মহামায়ার বিশ্ব ছাওয়।, ভাবছ মায়ের বেড়ী কাটি । 


তবে অভেদ জেনে শ্বাষের পদ, শ্যাম। মায়ের চরণ ছুটি ॥২ 


৪১৭ 
॥ 'সমন)' প্রণ' বা হোয়ালী-পুরণের ছড়া ॥ 

ক. “বড় দুঃখে সুখ” : 

চক্রবাক চক্রবাকী একই পিঞ্করে | নিশিতে নিষার্দ আনি রাঁখিলেক ঘরে ॥ 

চখা কহে চখি প্রিয়ে এ বড় কৌতৃক। বিধি হইতে ব্যাধ ভাল 

বড় দুঃখে সুখ | 

থ. “গাঁভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর” : 

কুষেেব নগর কৃষ্ণনগর বাহির । বারোয়ারী মা ফেটে হলেন চৌচির | 

ক্রমে কষে খড় দড়ি হইল বাহির । গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর | 

১ অতিরিক্ত পঙ্ক্তি : “যদি ধোকাই জান তবে কেন তিনবার কেঁচেছ 
খুটি ।” “পুত্র না হওয়াতে রামপ্রসাদ ক্রমে ক্রমে তিনবার বিবাহ করিয়াছিলেন 
_-তাই এই "ঙ্লেষ।” ২ অনাথকৃষ্ণ দেব: বলের কবিতা (দ্বিতীয় খণ্ড। 
পৃ. ২৭৭-২৭৮) | 

“রামপ্রসাদদের মর্মস্পশর হৃদয়-উচ্ছ্বানকে একজন [আজু গৌসাঞ্চি ] 
ভেঙ্গচচাইয়াছেন।...ভক্ত-সাধকের প্রাণের কাহিনীর উত্তরে দস্তবিকাশের নমুনা 
কিঞ্চিৎ দেখাই ১,” [তা পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে ]। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ষে, ওপরের রচনাগুলি ছড়াধ্ গান । তবে, স্থর- 
ছাড়। এগুলি ছড়াই বটে, সেজস্েইএগুলি সঙ্কতিত হলপ। ছড়ার বিচিত্র গ্রকৃতির 
এও এক দ্বিক। রামপ্রসাদদের রচনারীতির মধো, হোক তা গান, তথাপি 
ভাতে ছড়ার রীতির আভাম দেখেছেন সমালোচক কালিদান রায় .তার 
“প্রাচীন বঙ্জগসাহিভ্য* (দ্বিতীয়াংশ | তৃতীয় ও চতুর্থ ধণ্ড। পৈঠঠ, ১৩৫৭) বইতে 
$পৃ. ৩৩৯ )। 


বাওল। ছড়ার ভূমিকা ২৩৭: 
গ. “বড়শী বি'ধিল যেন টা্ধেশ : 
একদিন শ্রীহরি মৃত্তিকা ভোজন করি ধৃলায় পড়িয়া! বড় কাদে। 
রাণী অঙ্গুলি হেলায়ে ধীরে মৃত্তিকা বাছির করে,_বড়শী বিধিল ঘেন 
চাদে ॥১ 
৪১৮ 
আয়ান ঘোষ বিয়ে কল্পেন রাজকন্ত। রাধা! 
নন্দের বেট! রুষ্ণ তাতে ভাগ বমালেন আধা, 


১ অনাথকুষ্ণ দেব : বঙ্গের কবিতা! (দ্বিতীয় থণ্ড। পৃ. ৩৮৬-৩৮৭)। প্রথম 
ছুটি কৃষ্ণকান্ত ভাছুড়ীর, শেষেরটি কবিওয়াল। হরু ঠাকুরের | 

“রাঁজেন্্র বাহাদুর কৃষ্ণচন্ত্রের প্রপৌন্্র মহাবাঁজ। গিরীশচন্দ্রের স্থরসিক 
সভাসদ একজন ছিলেন কৃষ্ণকান্ত ভাছুভী। ইনি উপাধি পাইয়াছিলেন 'রস- 
সাগর? । ইহার রচিত হেয়ালী-পূরণ বা সগ্প্রস্বত উদ্ভট কবিত! বিলক্ষণ 
আমোদ-জনক | তাহার নিকট কোন সমস্য! উপস্থিত করিলে তিনি ছন্দোবদ্ধে 
চমৎকারক্নপে পাদপূরণ করতঃ উত্তর দিতে পাঁবিতেন। . ইহার কোন কোন 
উত্তর সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের ভাবান্থবাদ ।” 

“ *-কবিতায় এইরূপ সমস্যাপূরণ কবিওয়[লারদিগের মধ্যেও চলিত ছিল । 
কথিত আছে, একবার মহারাজ। নবকৃষ্ণ বাহাছুনের বাটাতে কোন সভায়__ 
বিড়শী বিধেছে যেন চাদে'_-এই পদটি পুরণ করিবার প্রত্তাব উঠে; সভাঙ্থ 
বড় বড় পণ্ডিত যখন ন্তায়-তর্কের অগাধ সলিল হাতড়াইয়া, হাবুডুবু খাইয় 
হাপাইয়। উঠিলেন তখন কবিওয়াল৷ হরু ঠাকুরের ডাক পড়িল; তিনি গামছা 
কাধে ম্বানে যাইতেছিলেন, সেই বেশেই সভায় আসিয়। সগ্য-সগ্চই উত্তর 
রচিয়াছিলেন--” [ সে উত্তর ওপরে উদ্ধত হয়েছে ]। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ণচন্্র দে-র সম্পাদনায় “রসসাগর ককি 
কষ্ণকাস্ত ভাছুড়ী মহাশয়ের সমস্যাপূরণ' (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগ সন্স ) 
নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রসসাগরের 
সমস্যাপ্রণ' (মানসী ও মর্মবাণী : আশ্বিন, ১৩২৮। পৃ. ১৬৭-১৭২ ) নামে 
একটি প্রবন্ধে জানাচ্ছেন : “আর্ধদর্শন” মাসিক পত্রে, গ্রাহক পাঠকের সমস্য? 
পাঠাইয়া লিখিত--“বিস্তাতুষণ, পূরণ কর”। সম্পাদক *ধোগেন্দ্রনাথ 
বিস্তাভূষণ লমস্যাপুরণে একজন ওন্ডাদ ছিলেন, তিনি পূরণ করিয়! সেগুলি 
আর্ঘদর্শনে ছাপিতেন |” 


২৮ বাওলা ছড়ার তূদিকা 


আর গুনেছ ছুঃখের কখ। আর ভনেছ নৈ 
“ঘার ধন তার ধন নপরকো! মেপোয় যারে হৈ? 1২ 


অনানুষ্ঠানিক ছড়া : সাহিত্যবিষয়ক 
দ্বিতীয় পর্যায় : বর্ণনা ও বিবৃতিমূলক ছড়া 


৪১৯ 
$ হুর্ণাপুজোর ছড়া ॥ 


হিছুর দেবতা হুগগ! ঠাকুব, দশখানি তার হাত ॥ 
ডাইনে-বায়ে আছে তার কাতিক-গণপতি। 

ছুটো মেয়ের নাম রেখেছে লক্ষমী-সরন্বতী | 

যে ছেলেটার প্যাট মোটা, বে'ন বেলা২ ভাত খায়। 
কল! গাছের শাদী করে শুভ বাগায়ে রয় ॥ 

ধে ছেলেটার সিথে কাটা ভূতে] পেদাও পাক । 

মেই ছেলেডা বড়ে। ভাবের ভেম্কা চেপে যায় ॥ 

ঝড়ে! বড়ে। কাঠের থাল।, তাইতি« সব চাল-কলা ॥ 
এলপপাতা বেলপাতা, লুচি করছে হাতে-_ 

ঘত্তে। সব বামন আসছে, দেলাম ঠকছে তাতে ॥ 
বিবি গেল পাতালপুরী৬, হাবলো" আধার করে 
বিবির প্রাণ গেল কোকিলের ঠোকরে ॥৮ 

১ দীনেন্্রকুমার রায় £ প্রবাদ প্রসঙ্গ (ভারতী: আধা, ১৩*৪। 
পৃ. ১৪৫)। 

"একদিন মহারাজ! [ কৃষ্ণচন্দ্র রাযি) কথ প্রসঙ্গে তদীদ্র সভাপদ্‌ কৃপ্তকাঞ্ত 
ভাছুড়ী ওরফে রসসাগরকে জিজ্ঞানা করিলেন “ঘার ধন তার ধন নয়কো! 
নেপোয় মারে দৈ” কথাটা কি রকম রসসাগর? রঙললাগর তাহার প্রত্যুৎ- 
পন্ননতিত্ব বলে উত্তর করিলেন ২” [অতঃপর সেই ছড়াটি ওপরে উদ্ধৃত 
হয়েছে ]। 

২ বিজ্বান বেলায় ৩ গাছকে 9 জুতো পরা « তাইতে ৬ প্রতি! 
বিষর্ষনের পরে গরতিম! জলের লে ডূবর্প, ধেন পাভালে চলে গেল ৭ ছাভেলি, 
বাড়ীন্ঘর ৮» কোনে হৃললমানের রচনা, স্পইই বোঝ] বাঁয়। এই ধরণের 
রচনা -পূর্ববঙ্গে্ঠ ছেলে । প্রীমতী পক্াবভী দেবী (কাটাপুকুর, বিরাট; 
ভদ্ষিশ পরগণ। )-য কাছ থেকে অক্টোবর, ১৯৫৮ সনে সংগৃহীত'। 


বাওল! ছড়ার ৃনিকা হজ. 
৪২৬ 
» ভুর্সাপুজোর ছড়া ॥ 
খশ্বিনে অস্থিকে দেবী আইলেন টে 
“ঘাও হে শিরিবর, গৌরী আনিতে | 
আচার্য ভজিত্না, ভালো দিন দেখিয়া 
চলিলেন গিরিবর গৌরী আলিতে। 
“কোথায় মা উমাপতি, বাছির হয়ে দেখ দেখি নিতে এয়েচি। 
যাবৎ এসোচে।, মাত। শয়নে শুয়ে থাকে 
গোরা বলে কেদে ওঠে, মুখে নেই তার অন্ত কথা।” 
“যাও পিতা পতি হরের কাছে। 
“ধাবে। না ভাঙড়ের বেটার কাছে। 
উর্ধ্বপুচ্ছ ধলে পাছে 
তা হলে কি নিশ্তার আছে 
তোমার মেনকার কাছে ।? 
--এত বলে গিয়ে বসলেন হরের বায় । 
আজ যদি যাও ছুর্গ এককালে সব তোমায়। 
আগে যায় কাতিক-গণেশ, 
শেষে ধায় লক্ী-সরব্বতা 
পাতিয়ে ঘটক স্থাপ* 
মুখের 'পর নারকেলের ফল২ ; 
কেউ নেয় কুলো।-ডাল1, কেউ নেয় ঝারি 
“এই দেখসে পাড়ার লোক, আসছে আমার গৌরহরি | 
এই ধন কোলে লয়ে-_ 
আঞল দিয়ে মুখ মুছায়ে 
এই ধন পাঠায়ে বনে 
কি নিয়ে থাকবো ঘরে ।” 
আখি ছুটি ছল ছল, পতি বলে চল্‌ চল, 
তিন দিন না! গত হতে এসেছে মা পতি নিতে 
আজ উম। ধনকে বিজয় দিতে 
কেমন করে মন কাদে রে ॥৩ 


১ ঘট পেতে ও স্থাপন করে ২ ঘটের মুখে নারিকেল দিয়ে ও শ্রীমতী 
পদ্ষাবতী দেবী ( কাটাপুকুর, বসিরহাট, চব্বিশ পরগণা )-র কাছ থেকে 
অক্টোবর, ১৯৫৮ জনে সংগৃহীত | 


2৪৪; বাঁওল! ছড়ার তৃমিক1 


৪৭৯ 
পুপযধাম বাপের বাড়ী ধাইতে চাহে সকল নারী । 
এ দ্বেখ না ছুর্গাধেবী সিংহবাহিনী | 
গণেশেরে কোলত, করি১ আন্তন২ যে জননী ॥ 
সম্মুখেতে নন্দী আইয়ের আশাসোট! ধরি। 
ভূঙ্গী চলে পিছে ধুতুম্‌ তৃতুম্‌ করিও ॥ 
মেনা আইলা বারাই« নিতে আদরের ঝি । 
বি নাতি দেখি মেন] হাসে ভাসে হখে। 
বাট। ভাঁর আইন্টে৬ পান দিতে বিয়ের মুখে ॥ 
আক বাড়াইয়া" নিল মায়ে বাড়ীর ভিতর | 
পূজা দিল বলি থাবাইল বিষ্তর ॥ 
তিন দিনর দিন রাখিল মায়ে বড় তন করি। 
চার দিনর দিন বিদায় দিল ঘাইতে নিজের বাড়ী ॥ 
শিবে বলে কি আনিলা আমার কারণ। 
আলুনী কচ শাক টুনী৮ পোড়া পানি ভাত» 
গরীব বাপের বাড়ী আমার ভোজন ॥১৩ 


৪২২ 
গোয়ালিনী সকল মিলি করে কানাকানি। 
কি পোল!১১ পাইল আমাদের নন্দরাণী ॥ 
এক চুমুকে দুধ খাই মাইল্য+২ পুতনারে। 
একৈক টানে বকাঙ্ছয়ে খান খান করি১৩ চিরে ॥ 
ঘরে যাইতে না দেখিলুম কেমনে খাইল ননী । 
বাশী বাজাই মন মজাইল কৈল্য১৪ পাগলিনী ॥ 
ঘমূন! উজান চলে বাশের বাশীর স্বরে। 
ঘে বলে হরি হরি মে তারে ডরে॥ 
১ কোলে করে ২ আসছেন ৩ আসছে ৪ ধুপ ধাপ করে £ অগ্রসর হয়ে 
৬ খানছে ৭ অগ্রনর হয়ে ৮ টুনীপাখি ৯» পাস্তাতাত ১* জীবেজ্্কুমার দত : 
'প্রাসীন পন্লীলঙ্গীত ও কবিতা (সাহিত্য । আখঙিিন, ১৩২৭ পৃ. ৪২৫ )1 
চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত । 
১১ ছেলে ১২ মারল ১৩ খণ্ড খণ্ড করে ১৪ করল। 


বালা ছড়ার কুবিক। হ্৪১ 


বল হরি বল, বল হুয়ি ভাই | 
হরি নাষ লইয়া! দৈ খৈ খাই ॥১ 


৪২৩ 

॥ কলিধুগের ছড়া ॥ 
হরি, কতে। রঙ্গ দেখালে এই কলিতে। 
গুরু এলি২ নোয়ায় ন৷ মাথ। পাছে টেরি ভেঙে হায়। 
শ্বশুর-শাগুড়ী এলে পরে পড়ে থাকে তাদের পায় ॥ 
পিতা-মাতাকে অঙ্গ দিতে দিনে হয় দৈদ্-দশা 
বনিতে৩ গহন] দিতে রাতে হয় জমিদার । 
শালীকে দেয় শখের শাড়ী মুখের কথা ন। খসিতে। 
হরি, কতে। রঙ্গ দেখালে এই কলিতে ॥৪ 


৪২৪ 


কলি জাগ্রত কলি, কলি বিবরণ। 
কলিধুগের কথ কবিয়। স্মরণ | 
শুন সর্বজনে একমনে কলিযুগের কথা । 
পেটের বাছার কষ্ট দেখে কাদে মাতা-পিত] ॥ 
কতে। কীতিজন€ আনে ধন উপার্জন করে। 
ব্যাগ ভ'রে আনে ঘরে মেগেরই হুজুরেও ॥ 
অল্ল টাকায় বদন বাঁক। বদন কেন ভারি? 
শোনে। প্রিয়, দেখ চেয়ে, আমি আজ্ঞাবাহী | 
এনেছি কুব্ূপ সোনা, চিনির পান! কিনে আন] গেছে। 
আগাম দেখ, তৃলে রাখ, ওই ব্যাগেতে আছে ॥ 
এনেছে! সোন! ? দাও গহনা, ঘুচুক গায়ের জাল]। 
চেন-চুঁড়ি, রতন চূড়, আঁওল ফ্লাসের বালা | 
১ জীবেন্্কুমার দত্ত: “প্রাচীন পল্ীসঙ্গীত ও কবিতা, (সাহিত্য। 
জাঙ্িন, ১৩২৭। পৃ. ৪২৫-£২৬)। চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত । 
২ শ্রলে ৩ বনিতাকে ৪ শ্রীমতী পল্মাবতী দেব (কাটাপুকুর, বসিরহাট, 
চৰ্ষিশ পরগণ। )-র কাছ থেকে অক্টোবর, ১৯৫৮ সনে সংগৃহীত। 
৫ কীতিষান ব্যক্তি ৬ স্ত্রীর কাছে । 
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৭৪২ বাওনা ছড়ার স্ৃষিক! 


তাবিজ-তাঁগ! গল্পনা নেব, কানেতে কান বাড়। 
মাখায় দিয়ে। লোনার বাগান কড়ি নেকজেন ছার ॥ 
তোমায় ভালোবাসি, বংশ কলি, যাহ একটি দোষ। 
বাপ-যায়ের প্রতি কেন করে! অতো তাপিত খরচ ॥ 
ভাই-ডাদোরবউ তাদের কেন দেবে-_ 

বাড়তি খরচ করতে গেলে কোথায় তুমি পাবে? 

সে তো! আমারই ভাই, ভাবি তাঁই, তাকে দিলে কাজ হবে। 
আমার নামে বিষয় করলে অসময়ে পাবে ॥ 

চিক সাতনল বিছে দাইবন-কাট1১ | 

টাকায় যদি না কুলোয় বেচ' সদর কোটা২ ॥ 
কালাপেড়ে খড়কী ডুরে ইলেকটারি৩ চাই । 

বেনারী ভালোবাপি, সিদ্ধের চাদর চাই ॥ 
খাট-দেওয়। তক্তপোষ গড়িয়ে নতুন মিস্বি। 

শিমুল তুলোর গদি করে ভাতে ছটে| পাশ-বালিশ ॥৪ 


॥ পয়সার ছড়া 
পয়সা ধার নাই ভাই সংসারেতে মরণ ভালে । 
পয়সা-শৃদ্ত হলে পরে লোকে তারে স্বণা করে 
প্রাণের লহোর্দর কথ! কয় না সঙ্ধাচারে ॥ 
পিতামাত1 কয় না কথা, সহ দেয় অন্তরে ব্যথা ॥ 
গিষ্নীর পাশে বলে, “এট, আগুন দেও না?। 
চেয়ে আগুন, হয়ে আগুন, এ গদ্ধার পাপ৫ কেন আসলে ॥ 
সেই পুরুষের পয়সা হলে তখন পিশ্নী ঘোম্টা খুলে_ 
“কত্তাকে জলখাবার দাও, জলখাবার দাও । 
জলখাবার ন! খেলে পরে পিত্তি পড়ে হবে পীড়েও 
১ ভায়মণ্-কাট। ২ বাড়ির সন্মুখের কোঠা ৩ ইলেকড্রক আলো ৪ দিবাকর 
ভৌষিক (গ্রাহ : সীমচক। ধৃরখালি, হাওড়া )। 


€ গয়াতে পিও ন! পেয়ে যে প্রেভাযু। ভূত হয়ে দাছে ৬ পীড়]। 


বাল! ছড়ার তৃষিক্া ২৪৩ 


এই তৃষণ্ডলে 
ভূবন বলেন১, ভূম গুলে কেবলি পয়সার পিরিতি ৪২ 


৪6২৬ 
॥ গ্াখিয় ধিষরণ ॥ 
আাং সাঝো৩ প্যাং শারো। দেখি আরে দেখি পোড়া সারো18 । 
তার পাছত্‌€ দেখিয়া নিলে গিরন্তের পারো । 
বোগছুল্‌? ভ্যাট্রেঙ্গ!৮ দেখিল তলপােন মুখ । 
মাছের লোভত, মাদ্রেঙ্গ1১০ জলত, মারে ডুব ॥ 
মাছে। চিনে মাদ্রেজা, পন্থী চিনে ভাল। 
মাছের লোভত, কানী বগুল1১১ ধরিছে ধিয়ান 
চিন্তণ বাগেডা১২ দেখিল্‌ লেখা-জোখা৷ নাই। 
চিত্র করি” খঞ্জনী পাখী আইচ্চে১৩ ঠাই ঠাই | 


এক পাখে১৪ নেখা আছে কালু বিন্দাবন। 
এক পাখে নেখা আছে দশমুণ্ড রাবণ ॥ 


ঝেঁচু৯৫ বেটা পড়া-মৃহা»৬ পরার থায় অগল1১:। 

শুকান ভালে বসিয়। কান্দে বাঞ্জ আর বগুলা ॥ 

পথীর মইধ্যে পোড়া সারো৷ তিরির মইধ্যে১৮ ত্যালকালে 1১৯ 
পুরুষে মইধ্যে অসিকে] ভমরা২০ ॥২৯ 


১ “ভুবন” নামীয় কোনো পল্লীকবির রচনা এটি ২ শ্রীমতী পল্মাবতী দেবী 
( কাটাপুকুর, ব্দিরহাট, চব্বিশ পরগণ। )-র কাছ থেকে অক্টোবর, ১৯৫৮ সনে 
সংগৃহীত । 

৩ সারিক, শালিক ৪ শালিক বিশেষ € পেছনে ৬ গৃহস্থের পারাবত 
৭ বাছুড় ৮ চামচিকে ৯ নীচের দিকে ১০ মাছরাঙা ১১ বক ১২ বাগৌড়ি পাখী 
১৩ এসেছে ১৪ দিকে ১৫ ফিডে ১৬ পোড়ামূখো। ১৭ পরের মূখের থেকে ছিনিকে 
নিয়ে ১৮ স্ত্রীলোকের মধ্যে ১৯ তৈতচিক্ণ ২০ রসিক ভ্রমরা! ২১ বিজয় দাস 
ফকির ( পোড়াপাড়া, জলপাইগুড়ি )-এর কাছ থেকে জুলাই, ১৯৭২ সনে 
সংগৃহীত | ছড়াটি পাখীর তালিকা। বস্ত্র বা বস্ব বিশেষের ওপর 
অঙ্কিত পাখীর চিআজবলী একজন অপরজনকে দেখাচ্ছে। মূলতঃ ছড়াটি 
বিবরপধর্থী । 


৪৪ বাল? ছড়ার স্ৃষিক 


৪২৭ 

॥ বানভাসীর ছড়া-পান১, বীরতূম 

নর্ষী সে দামোদর, বড়াকরে, করছে আনাগোনা 

ছু' ধারে হিশায়ে ভাঙ্গে শেরগড় পরগনা ॥ 

এল বান পঞ্চকোটে,_ 

এল বান পঞ্চকোটে, নিলেক লুটে, ভাঙ্গলে। রাজার গড় । 

ছুড়, ছুড়, শবদে ভাঙ্গে পর্বত পাথর ! 

মিশায়ে নালা খোল।-_ 

মিশায়ে নালা! খোলা, বানের খেলা? নদীর ছল বল। 

দামোদরে জড় হলে। চৌদ্দতাল জল ॥ 

নদীতে আটবে কত)-_ 

নদীতে আটবে কত, শত শত, নৌক1 ভাসে জলে। 

প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র উৎলে ॥ 

ভাক্গলে। আদগ! ভাড়া-- 

ভাক্ষলো! আদগ। ভাড়া, গোপের পাড়া, ভাঙ্গলো বাবুই জোড় । 

তারপর ভাঙ্গিল যে নপুর বল্লভপুর ॥ 

যত সব ডুবলো গোলা 

বত সব ডুবলে। গোলা, হাতে খোলা, নিলেক মহাজন 

দামোদরের বল দেখে উঠলো সিঙ্গেরণ২ | 

১ বানভাসীর গান” নামে ঘুক্ত্রিত।| মন্তব্য ছিল: “সন ১২৩০ সালে 
পঞ্চকোট হইতে অদ্থিকার ঘাট পর্যস্ত দামোদর নদের যে দেশপ্লাবী প্রবল বন্ত। 
হইয়াছিল, এই পল্লী-কবির সঙ্গীতে তাহাই বণিত হইয়াছে। একশত তের 
বর পূর্বে [ বর্তমান হিসাবে ১৫৪ বছর আগে ] রচিত পল্লী-কবির এই ছড়া 
বা গান, এখনও স্বানে স্থানে লোকমুখে রক্ষিত হুইয়! ঘটনার জীবন্ত সাক্ষচ 
রূপে বর্তমান রহিয়াছে । ৮ রঃ 
“কায়স্থ কবি নফর দাস, বীরভূম জেলার খয়রাশোল থানার অন্তর্গত 

বড়রা গ্রান্নের ছ্মধিবাসী ছিলেন। ভিনি পাঠশালার শিক্ষকতা করিয়! লমগগ্র 
জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। অন্ঠান্ত ঘটনা অবলদ্বনে তাহার রচিত 
আরও ছড়া বাগান এখনও লোক মুখে প্রচলিত -আছে।” ২ রাখীগঞজের 
নিকটে একটি ছোট নর্ষী। 


' বাওজ। ছড়ার সৃমিক। ২9৫. 


চল্লে। বান যোজন জুড়ে 

চল্লে! বান ধোজন ছুড়ে ত্বর। করে, যেমন টাঙ্গন ছোড়া । 
'আদগী তুলুই১ ভাঙ্গে মেজে ময়সাড়1২। 

করলে ডিপেপুরি-_ 

করলে টিপেপুরি, আহ1 মরি, কি করলে ঠাকুয়, 

তারপর |! ভাঙ্গলো পিষে পুবড়। মদনপুর ॥ 

চল্লে | বান পূর্ব ঘুখে, আপনস্থখে, চল্লে। দামোদর । 

সু" ধার মিশায়ে ভাঙ্গে, কাঞ্চন নগয় | 

বাবুদের কাঠগোলাতে - 

বাবুদের কাঠগোলাতে, নাটশালাতে, প্রবেশ করলে! বাঁন। 
বাঁকার সঙ্গে সালিশ ক'রে ভাঙ্গলে। বর্ধমান ॥ 

বাজারে নৌক। চজে-_ 

বাজারে নৌকা চলে, কৃতুহলে, প্রলয় দেখি বান। 

'যে ধেখানে আছে, পালায় ছাড়ি বর্ধমান ॥ 

ভাঙ্গলে! রাণীর হাটা-_ 

ভাঙ্গলে! রাণীর হাটা, দালানকোঠী, জজসাহেবেব কুঠি। 
রাজবাড়ী ছাড়ি বান যান গুটিগুটি | 

এবারে বান বাহির হলো-_ 

এবারে বান বাহির হলো, রাত পোহালো, চল্লে। মাঠে মাঠে। 
গঙ্গায় মিশায় বান অস্থিকাঁর ঘাটে ॥ 

বারশ' ত্রিশ সালে-__ 

বারশ ত্রিশ সালে, বরষাকালে, ভাঙ্গলে! নফর দাস । 

ফেউ হলো পাতুড়ে রাজ1-ক্কাবো সর্বনাশ 1৩ 


১ “রামায়ণ” 'হৃর্সাপঞ্চ রাত্র', “আঁম্ববোধ' প্রস্তুতি গ্রন্থ বচয়িত1 স্থবিখ্যাত 
প্রাচীন কবি জগ্রাঘ রাঁয়েব নিশাঁস ভূমি” ২ বাশীগঞ্জ থেকে বাড়া যাবা 
রাস্তায় দামোঁনরেত অপব তীরবর্তী বাড়। ক্গেসার অন্তর্গত গ্রামসমূহ 
৩ গৌরীহর দির: কীরভূযের ইতিহাল : ১ম খণ্ড (১৩3৩। পৃ. ১৯৮২০১ )। 
'গৌরীহরের শিতা শিবরতন মিছ এটি এর পূর্ব প্রহাদী' পরিক্কাদ (আশ্বিন, 
১৩২৯ | পৃ. ৭৪৪) পত্রস্থ করেছিলেন । 

'বীয়তূমের ইতিহাস? ছিভীয় খণ্ডে (১৩৪৫) গৌরীহর একটি সাগুতান 


২৬ বালা ছড়ার তৃষিক? 


৪২৮ 

বাবে! বহুবঃ সন্ভি/ বাবৃয়ান। পরারণা 

হাবুবাব সমে! বাবু! ন ভাতে! ন ভবিস্কাতি ॥১ 
বিক্োছের ছড়া (পূ. ১৬*-১৬৭) সঙ্কলিত করেছেন। রচনারীতির দিক 
থেকে দেখলে বর্তমান ছড়াটির লঙ্গে সাওতাল বিদ্রোহের ছড়ার কোনোই 
পার্থক্য নেই। সেখানেও পূর্ববর্তী পড়ক্তি অবিকৃত রূপে পরবর্তী পঙ্ক্তি 
রূপে পুনরাবৃত হয়েছে। 

এই প্রসঙ্গে গ্রৃহটের ভট কবিদের কবিভায় কথা উল্লেখযোগ্য । এইলব 

ভাট কবিদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সকলেই ছিলেন। ভাটের ঘে কোনো 
সমকালীন বিষয় নিদ্বে ছড়া-কবিত1 রচনা করে ছ্থারেছারে তাই গে 
বেড়াতেন | এটাই এদের পেশ! ছিল। এই রকম দুটি ভট কবিতার নিদর্শন 
পাওয়! গেছে. "রাজনগর ধ্বংসের কবিতা (শ্রীহট্র সাছিত্য পরিষৎ পত্রিফ ' 
বৈশাখ, ১৩৪৫ | পু. ১৮), 'নিরানব্বই নেব গিবাইর কবিতা” (শ্রীহট্ট 
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিক। : মাঘ, ১৩৪৬। পৃ :৩৬-১৩৯)। আমার সম্পাদিত 
প্রিহট্রের লোকসঙ্গীত” (কলকাতা বিশ্ববিষ্যালয়, ১৯৬৬ ) বইতে (পৃ ৪**- 
৪*৮) সে ছুটি উদ্ধৃত হয়েছে। এ বিষয়ে অন্ত প্রাবন্ধিকের আলোচনাও 
উক্ত গ্রন্থে তষ্টব্য। 


১ সত্যেজ্জনাথ ঠাকুর আমার বাল্যকথা (ভাবতী জ্যেষ্ট, ১৩১৯। 
পূ. ২১৪-২১৮ )। 

একবার ১১ই মাঘের উৎসবে সত্যেন্নাথেরা জগমোহন গাঙ্গুলীব পলতার 
বাগানে যাঁচ্ছিলেন বনভোজন করতে । “আমাদেব বাহনগুলি সারি সাবি 
চলেছে--৮1১০ট1। বোট-_আমর1 বাজিশেষে পলতার বাগানে দবলে গিয়ে 
উপনীত হলুম। বোটে আমাদের বিদৃষক ছিলেন নবীনবাবু»** তাঁর 
বিদ্রেপের বাঁণ বিশেষকপে যার উপব প্রয়োগ করা হচ্ছিল দে লোকটি বে-_ 
বাবু। আমি তাকে ছাবু বলব। বাবু শব্ষেব নবীন বাবু এক ছভা। 
বেঁধেছিলেন তা হাবু বাবুতে বেশ থেটে যায়--[ অতঃপর তিনি থে ছড়াটি 
উদ্ধত করেছেন, ওপরে ত। সঙ্কলিত হয়েছে']। 

ওপরে উদ্নিখ্িত “নবীনবাবু' হলেন নবীনচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ধিনি ছিলেন 
দেবেজ-সভার' একজন বিদুষক । নবীনচন্ত্র-রচিভ অন্ান্ত দু-একটি ছডার 
কথাও সত্তোন্জনাখ বলেছেন (ভ্ঃ ভারতী : পৌষ, ১৩১৯। পৃ. ৯৩৭-৯৪৮)) 


বাঙলা ছড়ার ভূমিকা ২৪৭ 


৪২৯ 
হাড়ি কোণে ষেদ্ব জমেছে, উড়ে যায় গরু | 
বাগান বাড়ীতে ফুল ফোটে নাঈ, মুখটা কেন সরু? 
হাঁড়ি কোণে মেঘ নেমেছে, মামীর মাম! পিলে। 
কাপড়খানা কেড়ে নেধো, ঘাঁদ কাটুবি কিলে ?১ 


অনানুষ্ঠানিক ছড়া : সাহিভা-বিষয়ক 
তৃতীয় পর্যায় : কাহিনীর আভাসযুক্ত/অস্তভূক্ত ছড়। 
৪৩০ 
॥ শেয়ালের কাহিনীর ছড। 


দেইলী২ রে সেইলী, 

জমি ঘখন চষে, সেইলী উঠে বসে । 

জমি যখন রোয়ও, সেইলী তখন শোয় । 

কাকুড় যখন চারায়,৪ সেইলী থাকে পাড়ায় । 

কাকুড় যখন লতায়, মেইলী বেড়ায় পাতায়-পাতাক়্। 

কাকুড় যখন ফুল, সেইলী বাধে চুল | 

কাকড় যখন জালি, সেইলী বেড়ায় আলি-আলি। 

কাকুড় খন ভাব৫, সেইলী মারে লাফ। 

কাকুড় ষখন ফুটি, সেইলী হেসে কুটি-কুটি। 

--মেইলী করে ছুটোছুটি ॥৬ 

১ প্রাচীন সাহিত্যের ক্রমোন্নতি : (ভারতী : বৈশাখ, ১৩০৩ | পৃ. ১৭- 

২৭)। লেখক এটিকে “ৰাকুডা বনবিষুপুরের ভাষায় এক গ্রাম্য “কবিওয়ালা”র 
এক হাসির কবিত1” বলেছেন । 


২ শিয়ালী ৩ রোপণ করে ৪ চার! হয় ৫ ভশাশ। হয় ৬ জ্রীমতী পল্মাবতী 
দেবী (কাটাপুকুর, বসিরহাট, চব্বিশ পরগণ| )-র কাছ থেকে অক্টোবর, ১৯৫৮ 
সনে সংগৃহীত। এই ছডাটিতে ষে কাহিনী বল? হয়েছে, ভারতবর্ধের নান। অঞ্চলে 
সে গল্পটি চলিত আছে। জলপাইগুড়ি জেলার রাঙ্জগঞ থান! থেকে এ বিষয়ে 
যবে “কথা? টি পেয়েছি, তা এই : এক খেকশেয়ান্ন মহাজনের কাছ থেকে টাক? 


২৪৮ বাঙল! ছড়ার ভূরিক! 
৪৩১ 
॥ খত্ীপচিজ্রে ও চরিজ-সূলক ছড়া ॥ 
আমাঢো-শাবণ মালে নদীত, নাগিল্‌ ভীড়১ 
ধত গোদা যুক্তি করি' কা্টিল্‌ বড়শীর ছিল্‌২ 1 
কাছে] নিলেও হুতা-বশ শী, কাহো! নিলে চ্যারা৪ 
নার পাড়ভ, পড়ি' থাক? কট্টিকারীর€ মুড ॥ 
মাচ না পাইল, টাছো ন1 পাইল, ঘুরি" আমিল, বাড়ী। 
আখার পাড়ত,.৬ বসিয়া গোদা গপ.প দিলেক ছাড়ি? ॥ 
এই কথা গুনিয়া গুছনী রাগে হইল, টং; 
ভাত-ঘণাট। নাখিরি? দিয়! মাথাত, মাইল ভাং। 
গু গোদ] চলিয়া গেইল, ॥৮ 
৪৩২ 
বাশের আগাঁলোত.৯ ময়নাকোন1১০ টেউ-টেউ করে। 
ধরি' আনিয়া দিস তাক্‌, ধ্যাপের্-ধাপের্‌ করে । 
হাট নিয়া গেছ তাক্‌, দেড় পাইসা কবে। 
বটি দিয়! কুটে তাক, ঘ্যাচের ঘ্যাচের করে। 
নাউ দিয় রান্দিজুং ভতাক১১, বেইণ সুন্দর নাগে । 
খার নিয়েছিল। ধান উঠলেই টাকা শোধ করে দেবে, এই ছিল শর্ত। 
খেঁকশেয়াল ধান বোপণ করল। ধানের শীষ বের হবার সময় যেই 
হুল, অমনি সে বলতে থাকল : ধান, ভাব্-ডেরা,+ অর্থাৎ ধান তুই বের হ+। 
ধান ঘেই লাল হল, অমনি সে বলতে থাকল : ধান, পাক পাক পাক”। ধান 
ধেই কাটা হলো, মে বলতে থাকল: “ছাটিয়া ঠক ঠকৃঠকৃ।” খেকশেয়াল 
খণের কিছুই শোধ ন1 করে পালালো । তুলনীয় : খুকুমণিব ছড়া” ১৬শ সং)-র 
“বাজী ও শেয়ালনী' (সং ১১৭) ছড়া। 
১ নদীতে জল প্রত হন ২ বড়শার জন্তে বীশের কঞ্চি নি কেউ নিন্প 
৪ কেঁচো ৫ কটি! গাঁছ বিশেষ ৬ উন্তনের ধায়ে ৭ ভাতনাড়র"র “লাকড়ি' অর্থাৎ 
কাঠি ৮ যষ্ঠ পর্ংক্ষির পর অতিরিক্ কথা : একটা মাছ হুকৃসি গেইছে ( কক্কে 
গেছে ), ছুইটা মাছ টোপ খাইছে। - 
» আগায় ১* ময়না পাখিটি ১১ লাউ দিয়ে তা র' দিলাম । 


বাওজ। ছড়ার ভূষিকা ২৪৯ 


ভেস্কীর বেটা, ভেষ্ষীর বেটা, আর একুনা দেও১-- 
নাই বাপু, নাই বাপু; নিষ্ি-কোষ্টে খাও২ ৩ 


৪৩৩) 


চেংড়াগুল। আইন্লেক? ছুর1৫, বাইগন নাই গাছোতে৬-. 
থাক্‌ রে দুর, তোক খাষো ফ্ষু হাটে ।? 

সগারাগুলা৮ যুক্তি করি” দুরাক থুইল্‌ বাদ্ধিয়। 

থাক্‌ রে দুরা, তোক খামে] রাদ্িয়] ॥ 

বাইগন আনিলং হাট হাঁতে হুর! খাবার আশায়_- 

দড়ি ছিড়িয়া ভুর! পালায়। 

দুরা গেইল. পালেয়।৯, বাইগন গেইল, শুকিয়। : 

থাক বাইগন, তোক খামে! পেল্ক1১০ করিয়া ॥ 


৪৩৪ 
তামাক পাঁত। লক্ষীপাতা সেই পাতার বিনে১১ | 
পৌোদর লেগ্ডি১২ বেচি সেই পাতারে কিনে ॥ 
এক চুলুম১৩ তামাকু ভরি তিন জনে খায়। 
পথের পথ্যোয়1১৪ বেট। ফিরি ফিরি চায়। 
ছালাম1ল1১৫ এড়ি বুর্গযা১৬ বেটা হোকৃকার১৭ কাছে যায় । 
এক্কৈ টানে হাতত, ধেন গোভ1১৮ স্বর্গ পায় ॥ 

» আর একটু দাও ২ ঠেঁছে-পুছে খাও ৩ কোচবিহার জেলায় চলিত। অপর 
একটি ছডার শেষাংশে এই ছড়ার কথাস্তর মেলে : বাঙার গছের১ টুনিকোনা২ 
টিউ-টিউ করে/হাট নিগি”৩ বেচাং৪তে ড্যার পাইসা৫ 'করে/ছছনে ত্যালে 
আন্দোং৬ তে বেশ মজা! করে/ছেকা? দিয়া আন্দোং তে ঘ্যাচের ঘ্যাচের করে| 

১ কার্পাস. তুলোর গাছের ২ টুনটুনি পাখিটি ৩ নিয়ে গিয়ে ৪ বেটি, বিক্রয় 
করি ৫ দেড় পয়সা ৬ রাশধি ৭ কলাগাছের গোড়া পোড়ানো ছাইয়ের 


ক্ষারজল । | 
৪ আনল « কচ্ছপ ৬ গাছে বেগুন নেই * পরের হাটবারের দিন 


৮ সকলে ৯ পালিয়ে ১০ রাজবংশীর্দের তরকারা বিশেষ । 
১১ সেই পাত| বিনে ১২ পরণের নেংটি ১৩ কন্ধী ১৪ পথিক ১৫ ঝুলিটুলি, 
১৬ বুড়োটি। ১৭ কোর ১৮ গোটা । 


২৫, বাল! ছড়ার তৃসিক? 


ছোক্ক। গেছে বক! পুরে, লাগলপ+ গেছে বলে। 
কোল্কী গেছে শ্রীবন্দাবনে তাষাকু খাবে কিসে ॥ 
এ জনমে না খাইলুষ তামাক মনে ছেল! করি। 
মরিলে আর জন্ম ঘাবে হোকা-হোকা২ করি ॥৩ 


৪৩৫ 


আলুক মালুক শালুক রে, বন শালুকের পাত 
হরিণ বলে কেটে ফেলেছি, ছোটে! ঠাকুরের মাথা ॥ 
ছোটে ঠাকুরের জাম1 জোভাটি রখুনাথকে সাজে 
রতুনাথের মরণ হল বেলতলার ঘাটে ॥? 
৪৩৬ 
॥ কানিশীয় সার-সঞ্কলনমূলক ছড়। ॥ 
কুস্তকারে ধৃ্রকার/ ধুঅকারে মেঘাকার 
মেথাকারে উঠ.লে। বাও/ তাতে ডুবাল সদাগরের নাও ॥৬ 
৪৩৭ 

হা, বুঝছি? অন্রমানে-_ 

বুড়া! চোরে নিছে৮ টেকি ঘন জিবানে৯ ॥৯০ 

১ 'কোর ভাটি ২ হুয়া হয়া? অর্থাং শেয়ালেব ডাক ৩ জীবেন্দ্রকুমার দত : 
প্রাচীন পল্লীসঙ্গীত ও কবিতা'' : (সাহিত্য । আশ্বিন, ১৩২৭। পৃ. ৪৩*)। 

৪ রঘুনাথের গায়ে মাপে ঠিক হয় ৫ বামবঞজন রায় (খুকুডদহ, ঘাটাল, 
মেদিনীপুর )। 

৬ হরগোপাল দাসকুঁওু " উত্তরবঙ্গে বামনবমী+ (মানসী ও মর্মবাণী : জোট, 
১৩২৬ | পূ. ৩৮৩-৩৮৯ )1 “ভবচজ্জের বাজ্যে এক মদাগরের নৌকাডুবি 
হয়, দদ্দাগর রাজাব কাছে গিয়। কান্নাকাটি কবিতে থাকে । রাজা মন্ত্রী 
গবচন্তের প্রতি নৌকাড়ুবির কারণাহুসন্ধানেব ভাব দেন। গবচন্দ্র অন্থদন্ধান বা 
গবেষণা করিয়া রিপোর্ট দেন, অতঃপব সেই ছডাটি শপরে উদ্ধৃত হয়েছে ] 
অবশেষে বেচারী কু্তকাঁবকে লইয়া টানাটানি: 

৭ বুঝেছি ৮ নিয়েছে ৯ ঘন-ঘন বিশ্রাম কবতে করতে ১৭ পূর্বব্ে প্রচলিত। 
কাহিনীটি এই : রাতের বেলায়, গ্রামেরমধ্যে দিয়ে হাতী চলে যায়, তার পাসের 
দাগ খেকে যায়। গ্রামের কেউ কখনে হাতী দেখে নি, কাঁজেই ভার পায়ের 


বালা ছড়ার তৃষিক! ২৫১ 


8৩৮ 


ঘুঘু সই। 

আপন পুত বুকে থুই / পরের পুত পিঠে থুই। 
আপন পুত বানে 'ভালে/পরের পুত জী'তে থাকে । 
পুত-পুত.-প্ুত, (৯ 


৪৩৯ 


ইতি-ঝি পুরুর পুরুর, ট্রকলে বাকলে টুকাইয়] তুল্‌! 
টুকৃলে বাকলে ট্রকাইয়] তুল ।১ 


৪8৪৩ 


চৈতার বউ গে, ও চৈতাব বউ। 
টেক দে গো, টেকা দে গো । 
তোর পোল? নে গো, তোর পোল। নে গো 15 


ছাপ নানা কৌতূহল স্থষ্টি করল। জনৈক প্রবীণ ব্যক্তিকে ওই ছাপ সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস কর! হলে, সে ঘ। উত্তর দেয়, তাই বর্তমান ছড়াটি। তার মতে, একটি 
বুড়ো! চোর শারীরিক অসামর্ধ্য বশত: ঘন ঘন বিশ্রাম করতে করতে একটি 
টেঁকি চুরি করে নিয়ে গেছে, সেই টেকিরই ছাপ সেগুলে। ৷ মতান্তর : একটি 
হরিণ পায়ে “চাকী” (রুটি গড়বার ) বেঁধে নিয়ে দৌড়ে গেছে। 

১ তরঙ্জিণী বহ্থ-মজুমদাঁব (টাঙ্গাইল, মৈমনসিংহ)-এর কাছ থেকে সংগৃহীত । 
নিজের ছেলেকে বুকে এবং সতীনের ছেলেকে পিঠে নিয়ে “ঘুঘু, নদী পার 
হচ্ছিল, নদীর শ্রোতে বুকের ছেলে ভেসে যায়, বিস্ত পিঠের ছেলে ভীবিতই 
থাকে । “ঘুঘু: সম্তানের জন্যে হাহাকার করছে। 

২ পূর্ণেন্দুভূষণ দত্ব রায় : (প্রবাসী । অগ্রহায়ণ, ১৩৩১। পৃ. ২৪৬)। ঘুথুর 
ডাকের অনুকরণে ছড়া । পূর্ববঙ্জে চলিত । 


৩ পূর্ণেনদ্কৃষণ দত্তরায় : (প্রবাসী । অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ । পৃ. ২৪৬)। “চৈতার 
বউ” ব1 পাপিয়ার ভাকের অনুকরণে ছড়া । পূর্ববঙ্গে চলিত | 


২৫২ বাড়ল! ছড়ার তৃষিক! 
8৪১ 
ধায়১ নাই খান্ব২ টিপ্‌টিপার ঘাওও 
তারে আগত, যায়! টিপ টিপাও। 
একদিন উঠি ৭ মুই জ্যাঠ। মাঘের বানে৬ 
হাড়ী ব্যাটা ব্যাচেয়্া! খাইল্‌ মোক এক কাঠ। ধানে । 
ধূলাত নট.পটেয়া? কাটিল্‌ কানকাশা” 
চিল! ব্যাটা দেখাইল্‌ মোক হ্বর্গ-মর্ভে তামাশা ॥ 
ঘে গুণে৯ চিল! ব্যাটা মোক নিয়! গেইল্‌ বিলে 
ঝট পটিয়1১০ কোপালগুণে পড়ি 'াবার জলে ॥১১ 
৪৪২ 
দুফরি রান্দন১২ ছাওয়ার কান্দন৯৩ 
ছাঁগলট! আবে মেল্‌-মেলায়১৪-- 
পানিয়া-মড়া১৫ হাল বাড়ীত্‌১৬ ভেকাঁয়১৭ 1১৮ 
১ ঘে ২ খায় নি ৩ বড়শিতে গাঁথা টোপ, মাছেরা ঘা! ঠুকরে-£কুরে খায় 
ও তারই সম্মুথে গিয়ে ৫ উঠেছি, উঠেছিলাম ৬ জ্যৈষ্ঠ মাসের বন্যায় ৭ ধুলোয় 
মাখামাথি করে ৮ কান্কো। কাটল ৯ ে জন্যে ১০ বট.পট, করে ১১ প্রান্ত- 
উত্তরবঙ্গে বল প্রচলিত একটি 'ছিপ্কা'। লাধারণত: প্রথম ছুই পঙ্‌জিই বল! 
হুয়। মোহাম্মদ পিরাছুদ্দীন কাসিমপুর্লী 'লোকসাহিত্যে ছড়া” (বাওলা 
একাডেমি, ঢাকা। টৈশাখ, ১৩৬৯) বইতে (পৃ. ১৩৫-১৩৬ ) “কচ্ছপ, শউল 
ও চাং মাছের ছড়।? নাষে প্রায় এই ধরণেরই একটি ছড়। সঙ্কলিত করেছেন। 
উর প্রদত্ত ছড়াটিতে একাধিক চরিঞ্জ আছে। কাহিনীটি “কথা সরিৎ- 
সাগরের কোনো বিশেষ কাহিনীব সঙ্গে সাদৃত্তযুক্ত বলে আমার মনে হয়। 
ওই ছভার শেষ তুই পঙ্‌ক্তি এই : যেনা জানে টিপের বাও/ তাঁর কাছে 
গিয়া টিপ টিপাও। 

১২ দুপুর বেলায় রাধা ১৩ কান্রা ১৪ ছাগলের ডাকের অগ্রকার শব্দ ১৫ রুগ্ন, 
'অহুন্থ, গালি বিশেষ ১৬ ধানের ক্ষেতে ১৭ ডাকে । গৃহবধূর “কর্ম-ব্যন্ত জীবনের 
ছবি! ভুপুবের রান্না রাধতে হবে, ছেলে কাদছে, ছাগল ভাকছে এবং কৃষিকর্ম- 
রত স্বামীকে ক্ষেতে ভাত-জল দিয়ে আনতে হবে। ঠিক নময়ের কাজ ঠিক 
সময়ে ন! করলে এখন কর্ম-বাস্থতার মধো পড়তে হয় ১৮ প্রার-উত্তরবজে 
চলিত । 


বাল! ছড়ার ভূমিকা ₹৫৩ 
॥ কাহিনীর অন্ততু কত ছড়া ॥. নি 

ইড়.কি বিড়কি টাম. টিড়কি 
টামের গছত,১ বাদ্ধিন ঘোড়।। 
সেই ঘোড়া হইল্‌ পচকোল্২ । 
পাচ নাই দির্ধল 
শিশু বামন, শিশু চোর-- 
ট্যাঙ্গ না৩ ব্যাট? হারামখোর 15 


88৪ 
চিটুকন্‌ পোখি,৫ চিটুকন্‌ পৌঁখি, চিটুকন্‌ আধার খায়ও। 
আজার বেটি ফান্দত পইস্সে৭ তাক ছাড়েবা”৮ যায় ॥৯ 


৪88৫ 
ভাড়েয়।১০ রে তুড়,*১-- 
, ছোয়ার বাদে ১২ চাউল ভাজিলে1৯৩ নিজে কুড়,ৎ-ঝুড়,২৯৪ 1১৫ 


৪৪৬ 
ফুং করি' উড়াইল্‌১৬ তিতিলি পাখি,*? গালাত্‌ গজমতি হার৯৮ 
আরে হরিণ।, কেনে নটুফটাইস্‌্১৯ কান” 
তোর ক্ষুরে যে বধিলো। হয়২০ মোর প্রাণ ॥২৯ 
১ পেয়ারা গাছে ২ চালতে ৩ ট্যাংরা মাছ « পুযুণী দেবী (টুপামারী, 


জলপাইগুড়ি )-র কাছ থেকে জুলাই, ১৯৭২ সনে সংগৃহীত । 
€ পাখি বিশেষ, খঞ্জন ৬ অল্প পরিমাণে আহার করে ৭ রাজার 


বেটি ফার্দে পড়েছে ৮ তাকে ছাড়াতে * মন্ুলাল সিংহ (রাজগঞ্জ, জলপাই- 
গুড়ি)। কাহিনীর অস্তভূক্ি ছড়। 

১, পাখি বিশেষ ১১ ওই পাখির উড়ে যাবার অন্থকার শব্ধ ১২ ছেলের 
জন্যে ১৩ চাল ভাজলি ১৪ নিজেই ত। কড় মড়, করে খাচ্ছিস ১৫ মঙ্গলাল সিংহ 
(রাজগ্, জলপাইগুড়ি )। কাহিনীর অন্তত ছড়1। কথাত্তর : ছাওয়ার 
হাতত, নাড়ু দিয়! / আপনে কুডুৎ-কডুৎ। | 

১৬ ফুডুৎ করে উড়ে গেল ১৭ তিতির পাখি ১৮ তিভিরপাখির গলার চতুর্দিকে 
যে ধাগআছে,তাকে গজ্মতির হারবলে কল্পন।করা হয় ১৯ নাড়াস ২* বধ করতি 
২১ ুছুল দেব রায়কত (রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়ি)-এর কাছ থেকে সংগৃহীত) 


৭৫6 বা$41 ২/।% %1449 
৪8৩ 
.. প্যান্তেত, শাকের ফুল নিয় সাঁহেব ডেকাছে২। 
ন। যাও মৃুই।৩ না যাও মুই, ঘাউর] বিষাছে ॥ 
এগার গাছোতে€ টেউরি৬--১৭ ॥৮ 


৪৪৮ 


ছেৎ পাৎ* তেব--খাইত ক্যান বার।১০ 
জলী, আবে পিঠা দের১১ ১২ 


৪৪৯ 


ক. সাত বোয়ের সাত আস্‌কে, খড়কের আগায় ঘি ! 
খুৎ খু'ৎ থুৎ করছ কেন, খেতে লাবছ কি? 
দাও দাও, ঢেকে বেখে দি॥ 

খ. ভাত কড়-কড, ব্যন্নন বাসী, ছধ বিড়ালে খায় 

তোমার খেলবাব সাথী উপবাসী ধায় ॥ 


৪৫০ 


কিচ্ছা, মিচ্ছা,৯৩ নাইর কলর চুচ্চা,১৪ 
বাপ্‌ ন হইতে পোয়া গেইয়ে মুচ্চা১৫ | 
এক্‌ সের হুন্‌, কিচ্ছা হুন্‌*৬। 

১ কচু গাছের হলদে রঙের ফুল, তা দিয়ে তরকারি রেধে খায় অনেকে 
২ ডাকছে ৩ আমিধাধ না 9 ঘ| ব্যথা! করছে ৫ এরগু গাছে ৬ চড়ুই পাখি 
৭ অলেখ্য শদ ছিল ৮ ৬ ঢোকো৷ রায় (ধৃপগুড়ি, জলপাইগুড়ি)-এর কাছ থেকে 
সংগৃহীত। ছড়াটির গ্রারভ্ ও প্রান্ত পাওয়া বায় নি, তবে আঁছে বলে শোন। 
যায়। শেষ পওক্কিটি অন্ত ছড়া থেকে প্রক্ষিগ্ত বলে মনে করি। 

৯ পিঠে ভাজার ধ্বন্যাত্বক শব ১০ তের বার পিঠে ভাজার শব্ধ পেলাম, 
খাবার বেলায় কেন বারটা 1? ১১ দাও ১২ প্রতিভা : ১৩২২, মাস বা সংখ্যার 
নাম অন্থশ্লিখিত। কাহিনীর অস্তভূক্তি ছড়!। 

১৩ কেচ্ছা বা কাহিনী মিথ্যে ১৪ তা নারকোলের খোদার মতে! অসার 
১৪ বাপের জন্ম ন। হতে ছেলে যুচ্ছ1 গ্রেন্স ১৬ শোন্‌। 


এক্‌ দের মরিচ, কিচ্ছা ধরিছ,১। 
এক ষের তেল, কিচ্ছা গেল্‌ ॥২ 


১ ধরিস ২ মোহাম্মদ এনামুল হক : ছড়ায় চট্টগ্রামের*পারিবারিক জীবন : 
বিচিত্রা । আশ্বিন, ১৩৩৫ | পৃ. £৫৮- ৫৭৫)। 'রাজে বিছানায় শুইয়। শুইয়া 
নানাবিধ গল্প গুজব করার পর ছেলে-মেয়েদের মাতামহীরা| যখন খুষাইয়া 
পড়েন, উংস্থুকা পরবশ নাতি নাতিনীর! অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করিয়াও ঘখন 
কোন উত্তর পায় না, তখন নিয়লিখিত ছড়া গাহিয়! তাহার মনকে প্রবোধ 
4 দয়--[ লেই ছড়াটি ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে ]| 


অনানুষ্ঠানিক ছড়া : নীতি, প্রবাদ, স্বভাষিত উদ্ভিসূলক ছড়া 
প্রথম পর্যায়: ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিষয়ক 
৪৫১ 


চৈঙ্তে শ্রফল মিঠা খেয়েছিলেন রাম; 
বৈশাখেতে শশা মিঠা শোল মাছে আম। 
স্যেষ্ঠেতে পাক আম, আধাটে কাঠাল, 
শ্রাবণেতে খৈ দৈ, ভাসতে পাক! তাল । 
আশ্বিনেতে নারিকেল, কাতিকেতে ওল; 
অগ্রহাপে নব অক্গ, চিঙ্গড়ি মাছের ঝোল । 
পৌধ মাসে মূল! মুড়ি খেতে লাগে মিঠা। 
ঘন আউট! ছধের সাথে বাসি পো] পিঠ]। 
মাঘেতে মকর মিঠা হেলে ভাজ সীম ; 
কাননে ছিগুণ মিঠা বার্তাকৃতে নিম 1১ 


৪৫২ 


চৈত্তে “গিমা তিতা, বৈশাখে “ঘিরত নালিতা। 
জোটে খই, আঘাটে দই, শাওণে “ঘোল-পাস্তা” 
ভাঞ্জে তালের পিঠা, আশ্বিনে শশা মিঠা, 
কাতিকে ওল, আঘণে থলিসার ঝোল, 
পুষে কাঞ্জি, মাঘে “তেল”, ফান্তনে গুড়, আদা, বেল ।২ 
১ উৎপলাক্ষী দাসী : কোন যাস কি খেতে হবে (প্রবাসী : মাঘ, ১৩২৮। 
পৃ. ৫৫৬)। “গত কাতিকের [১৩২৮] প্রবাসীতে [পৃ. ৭৮] শ্রীযুক্ত সত্যতৃযণ দত্ত 
মহাশয় পূর্ববঙ্গের সাধারণ গিঙ্গি মহলের চল্তি কথা দিয়ে শিক্ষিতা গিক্সিঠাকৃ- 
রুপকেয় পরীক্ষা করে দেখতে বলেছেন__'কোন মাসে কি খেতে হবে? । 
পশ্চিমবন্ধের প্রচীন পিঙ্জি-মহলের মধ্যেও অনুরূপ একটি ছড়া! প্রচলিত আছে। 
ছড়াটি এখানে দেওয়া গেল-_শ্‌ ওপরে তা দিয়েছি 11 
২ কুমু্চজ্জ ভট্টাচার্য : প্রবাদের আবাদ (সৌরভ : ভাব্র, ১৩৩৪ । পৃ. ১৯৪. 
১৯৭) । প্রিত্যেক মালের উৎপক্ন ফল খাওয়া উচিত'। এইজন্ভেই বলা হয় : বার 
মাসের বার ফজ / যে না খায়, সে ঘায় ঠেঙ্গের তল। 


৪৪৩ 

বৈশাখে কীকুড় খাবি; খাঁবি পাকা! আম 

জজেতে দিবি রে ডুব ফমিবে যে হাম ।১ 
৪৫৪ 

ভাজ মাসে কুড়ার রাও, ঢুকে ঢুকে পারি খা ।২ 
৪৫৫ 


ভাক্দে তালের পিঠা, বড় মিঠ। 
থাইলে নাকি যায় হমের ধ্রেঠা ॥৩ 


অনানুষ্ঠানিক ছড়া : নীতি, প্রবাদ, সুভাধিত উক্তিমূলক ছড়া। 
দ্বিতীর পর্যায় : স্বাস্থ্য-বিষয়ক ছড়া 


৪৫৩৬ 
ভাদ্র মাসের আট থেকে কাতিক মাসের আট 
এর মধ্যে যার জর হল না, সে খয়ের গাছের কাঠ ॥৪ 


১ সোমেন্দ্রনাথ দাস কানুনগে। : স্মরণীয় বৈশাখ (মাসিক বন্থমতী : 
জোোষ্ঠ, ১৩৫৮। পৃ. ২১০-২১২)। 

২ চন্জরকুমার দে : ভাত্রের শৈশব স্মৃতি ( সৌরভ : ভান্র, ১৩২১ | পৃ. ৩৫৪- 
৩৬৪) | “ছেলেবেলায় ঠাকুরমার এই উপদেশটি মানিয়া চলিতাম। ছুপুরবেলায় 
আকাশে যখন কুড়া পাখী সুক্্ম চীৎকারে আকাশটাকে ছিংড়িয়। ফাড়িয়। দিত, 
তখন জলভর! গ্লাস মুখের কাছে ধরিয়া রাখিতাম ; প্রত্যেকট! শবে এক এক 
চুমুক জল খাইয়াছি, পেট ফাটিয়া! ঘাইবার উপক্রম হইয়াছে, তথাপি পানে 
বিরতি নাই |” এটিকে একটি ভাকের বচন বল] হয়েছে । 

৩ চন্ত্রকুমার দে: ভাদ্রের শৈশব স্মৃতি (সৌরভ : ভান্র, ১৩২১। পূ. ৩৫৯- 
৩৬৪ )। 

৪ ভাত্র মাসের আট তারিখ থেকে কাতিক মাসের আট তারিখ পর্যস্ত 
মাছষের খুব অন্ুখ-বিস্বথ হয়। বার হয় না, তার স্বাস্থ খয়ের কাঠের মতো 
ঘড় । তুলসীদাস সিংহ : পল্ীর বারমাস্তা (বস্থধার! পত্রিকা! : কাতিক, 
১৩৬৬ )। 

১৭ 


২৫৮ বাওল! ছড়ার তৃঁসিকা 


৪৫৭ 
আতে১ ভিত দাতে জুন, পেটের ভরে ভিন কোণ । 
কানে কচু নাইয়েখ তেল, তার বাড়ীতে বৈ না গেল্‌ 1৪ 


অনানুষ্ঠানিক ছড়া : নীতি, প্রবাদ, স্ুভাষিত উক্তিমূলক ছড়। 
তৃতীয় পর্ধায় : বাস্তনির্মাণের বিধি-নিষেধ-বিষয়ক ছড়া 


৪৫৮ 


দক্ষিণ মূখে! ঘরের রাজ] । পূর্বদিক তার প্রজা । 
পশ্চিম-মূখের মুখে ছাই / উত্তর-মুখের খাজনা নাই ॥৫ 


অনানুষ্ঠানিক ছড়া : নীতি, প্রবাদ, সুভাষিত উক্তিমূলক ছড়া! 
চতুর্থ পর্যায় : শিক্ষা-বিষয়ক ছড়া 
৪8৫৯ 


যদি পড়া না শিখে পে] / তবে সহবতে থে ॥৬ 

১ অস্ত্রে২ নাভিযুলে ৩ বৈদ্য ৪ কুমুদচন্্র ভট্টাচার্য: প্রধাদের আবাদ 
(সৌরভ : পৌধ, ১৩৩১। পৃ. ২৭২-২৭৪)| 

৫ গুরুদাপ সরকার : সেকালের গৃহস্থালী (ভারতী : বৈশাখ, ১৩২৪। 
পূ. ৭৩৮৫) | “যাহারা যশঃ কামনা করে তাহার! পূর্বদিকে গৃহদ্ার 
ধাহার] পুত্রকন্তা ও গবাদি প্রার্থনা কবে, তাহাদের গৃহ উত্তর-ছারী হইবে এবং 
নির্মাণ করিবে। যাহারা সকল প্রকার কাম্য বস্তর আকাক্ষ। করিবে, তাহার! 
দক্ষিণ বারী গৃহ নির্যাণ করিবে। পশ্চিম দিকে গৃহদধার নির্মাণ সেকালে 
একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল।.* গৃহের পূর্বে অশ্বখ, দক্ষিণে প্রক্ষ (পাকুড় ), পশ্চিমে 
স্যখ্োধ এবং উত্তরে উদৃদ্বর (ডুমুর) বৃক্ষারদি রাখা অবিধেয় বলিয়া বিবেচিত 
হইত |” 

৬ মোছিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় সহবৎ শিক্ষা! : (ভারতী : অগ্রহায়ণ, 
১৩*০। পৃ. ৪৯৯)। এর কথান্তর মেলে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার 
দুখ আপনি দেখ ( প্রথম প্রকাশ : ১৮৬৩ | “বিংশ শতাব্দী" প্রকাশনী সংস্করণ : 
ফান্তন, ১৩৬৮। পৃ. ৬* ) বইতে : ষদ্দি ন পড়িল পো৷ / তবে নে গে ষভায় 
থো। 


অনানুষ্ঠানিক ছড়া: নীতি, প্রবাদ, সুভাহিত উক্তিমূলক ছড়। 
পঞ্চম পর্যায় : কৃষি-বিষয়ক ছড়া 


৪৬০ 
কাজ লাই রে দাদ। আমার এটেল-মার্টির চাষকে। 
কাড়ার১ মতে! গতর আমার শোলের মতো ভালছে।ং 


অনানুষ্ঠানিক ছড়া : নীতি, প্রবাদ, সুভাবিত উক্তিমূলক ছড়। 
ষ্ঠ পরায় : মানবচরি ্র-বিষয়ক ছড়! 


৪৬৯ 


মানষের মধ্যে নাপিত ধূর্ত, পক্ষীর মধ্যে কাউয়া, 
দেবতার মধ্যে কানাই ধূর্ত, ধায় না ধরা পাওয়া ॥৩ 


৪৬২ 
মুখ হল্স৷ ভেতর বুঝো দীঘল ঘোমটা নারী 
পানা পুকুরের ঠাণ্ডা জল অতি মন্দকারী ॥৪ 


৪৬৩ 
বাপ ভাল। তার বেট। ভাল1/ ম। ভাল। তার বি, 
গাই ভাল তার বাছুর ভাল1/ ছুধ ভাল! তার ঘি ॥৫ 
১ মহিষের ২ যারা অপরের ক্ষেতে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে লাঙল চালায়, 
তাদের স্ববিধে-অ হুবিধে বিষয়ক ছড়া এটি । এ'টেল মাটিতে লাঙল চালানো 
বড়োই কষ্টের। তুললীদাঁস দিংহ : “পল্লীর বারমাস্যা” (বস্থুধারা পত্রিকা ; 
'আধযাঢ, ১৩৬৫ )। 
৩ কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য : প্রবাদ্দের আবাদ ( সৌরভ : ভান্্র, ১৩৩৪ । পৃ. 
১৯৪-১৯৭ )1 
৪ হরেক মুখোপাধ্যায় : গ্রাম্য-গাথ। ও প্রবচন প্রসঙ্গ (ভারতবর্ষ : মাঘ, 
১৩২৩ । পূ. ২৪৩-২৪৬ )। খনার বচন রূপেও এটি পরিচিত। 
€ প্রবাসী : আঙ্িন, ১৩৩৬। পৃ. €৬৭। 


হর? 


৪9৬৪ 


ওলাউিঠার নাড়ী, প্চিতেয দাড়ী 
অন্ষলের গাই-_এঠুতিনের বিশ্বাল নাই ॥১ 


৪৬৫ 

বিধবার হাতের কড়ি "কলম আর ছড়ি 
৪৬৬ 

এক পয়সা নেই ঝুলিতে / লাফ মারছে কূলিতে৩ ॥৪ 
৪৬৭ 

নৃতন নৃতন তেঁতুল-বিটি,পুরাণ হোলে বাতায় গু'জি ॥৫ 
৪৬৮ 

ঘারে দিয়ে রাষের মা, তারে তুমি চিন্লে না !৬ 
৪৬৯ 


স্থপপ্ডিতের চাইর পুত / একটা মাতান,-_-ছুইট! ভূত । 
ঘেও একটা কিছু ভাল! / সেও বাপেরে ডাকে শালার শাল। ॥* 

১. কুমুঙচন্দ্র ভট্টাচার্য : গ্রবাধধের আবাদ ( সৌরভ : মাঘ, ১৩৩৩ । 
পৃ. ২১-২২)। 

২ কেদারনাথ মজুমদার : স্বামীসেব। (গল্প) ( সৌরভ : কার্তিক, ১৩২৭। 
প্‌. ১৫)। 

৩ পথে ৪ তুলসীদাস সিংহ : পল্লীর বারোমাস্যা” ( বন্থুধারা পঞ্জিক1 : 
চৈ, ১৩৬৯ )। 

৫ নসীরাম দ্নেবন্ম] [ ছদ্মনাম ]: বাঁজালায় “মাসী? (ভারতবর্ষ: শ্রাবণ, 
১৩২১ । পৃ. ১০*-১১২ )। 

৬ শৈলেশচন্তর মজুমদার : প্রবাদ গুসঙ্গ (ভারতী : অশ্বিন, ১৩০৫ | পৃ. 
৫৬১-৫৬৭। উপকারীয় উপকার বিশ্বত হলে অথবা! তাঁকে অবজ্ঞা করলে সে 
এই ছড়া বলে। রামের ম! হুসন্তান রামকে নিয়ে গর্ব করত, কিন্তু)ষে স্থামী 
লেই সন্ভানের ওনক, তাকে অবজ্ঞ। করত--এই কাহিনী থেকে ছড়াটির জগ । 

৭ কুমুচঞ্জ ভট্টচার্ধ : প্রবাদের আবাদ ( পৌরভ : ভাত্র, ১৩৩৪ পৃ. ১৯৪- 
১৯৭)। 


অনানুষ্ঠানিক ছড়! : নীতি, প্রধান, সুতা বি্ঠ উক্তিমূঞ্ষক ছড়া 
সপ্তধ পর্ধায় : বিচি বিহয়ের ছড়া 


৪৭৩ 


ক. আর গাব খাবো না। গাব তলায় খাবে! না ॥ 
খ. গাব খাবো ন! খাবো কী । গাবের মতন জিনিষ কী 1১ 


৪৭১ 
কাঠাল পাকা ভাইংগ.লেং আঠ।, খালেই৩ মধু মিঠ1। 
ধার ভাব জানে, যারা প্রেম জানে-- 
তারা যূলেই লিল৪ কিনে ।৫ 

৪8৭২ 


কি কথা কইতে কী কথ! কব / কথা কয়ে কি মান খোয়াবে। ? 
যখন কথার যোগা হব / তখন এক কথাতে বশ করবষ ৬। 


৪৭৩ 
নদীর শভ1৭ বান-বরিষা, ভীদির৮ শভা ফুল। 
বামনের পৈত৭ শভা, নারীর শভা| চুল ॥৯ 


৪৭৪ 
ঘরের শোভা ছিকোয়1১০ পাতিল1১১ বেড়ার শোভা আর১২ | 
তাহাতৃন্৯৩ অধিক শোভ। সোয়ামী আছে যার ॥ 
» কাক গোব' ফল খেতে ভালোবামে। পাকা গাবের বিচি কাকের গলায় 


বেধে গেলে কাক অস্বস্তি অন্থুভব করে, “ক'-অংশে তাই বল। হয়েছে। তার- 
পর গাঁবের বিচি নেয়ে গেলে কাকের মনোভাব খ"অংশে ব্ক্ত হয়েছে। 
পূর্বধঙ্গে চলিত। শেষ পঙ্ক্তির কথান্তর (গ্রতিভা! : ১৩২২, মালের দাম 
'অনুল্পিখিত ) : গাবের চেয়ে মিঠা কি? 


২ ভাঙলে ও খেলেই ৪ মিল ৫ হীরালাল মাহাত (জয়পুর, ধাড়গ্রাম, 


মেদিনীপুর )। 


৬ দিবাক্ষর ভৌমিক (গ্রাম : স।মচকৃ। ধৃরখাঁলি, হাওড়া )। 
৭ শোভা! কথাম্কর : শোভাং ৮ দীঘির » প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে চলিত | 
১৭ শিকা ১১ মাটির হাড়ি ১২ বেড়! বাধার 'বাক(6 ১৩ তার চেয়ে। 


২২ বাল! ছড়ার ভূমিকা 


নিশির শোভা শশী যেন বাখার শোভা চুন । 
আকাশের শোভা তারা ধেন গাছের শোভা ফুল । 

ঘারগার শোভা! দারগগিরি। পেয়াদার শোভা লালপাগড়ি ৪ 
হালিয়ার১ শোভা হালেতে ৷ জালিয়ার২ শোভা জালেতে | 
নারীর শোভা অলঙ্কারৈ--যার ধে শোভ1 করে ॥৩ 


৪৭৫ 


আলিয়া রে আলসিয়, তোর খোলোই গেইল্‌ ভাসিয়1। 
যাউক ক্যানে ভাসিয়া, মুই গড়াইম্‌ একটু বসিগা 19 


৪৭৬ 


মাছ, কেনে আট্ফিটাইস্৫ তুই জলত ? 

জাখইত.৬ মারিম্‌, খলই ত্‌ ধুইষ্‌, 

কাটারী থেকেরেয়া" কার্টিম্, কাঠ খোলাত্‌ ভাজিম্‌, 
দাতের ম্রথে চাঁবাইম্‌, জিহ্বাঁব সুখে নড় বড়াইম, 
গল| দিয়! মোর পেটত্‌ ডূবাইম্‌। 

পেটের আগুনে করডে করডে৮ হুজম কবিম্‌, 

পুকৃটি দিয়। ডাঙ্গাত্‌ ফেলাইম সাজেয়] গু 
দেলাছিনি৯ চিনিবো তুই কেমন বধু 
কাউয়ায়-চিলায় ঠেশতৎ করি১০ খাবে ঘোঁক 
তাতেও তোর শেষ না হবে ভোগ ॥১১ 


১ চাঁধার ২ জেলের ৩ জীবেন্্রকুমার দত : 'প্রাচীন পন্মীসঙ্গীত ও কবিত।” 
(সাহিত্য । আশ্বিন ১৩২৭। পৃ. ৪২৬-৪২৭)। সঙ্কলনে নাম ছি : 
'শোভার বিবরণ” । চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত । 

৪ ব্বার্তা পঞ্জিকা ( জজপাইগুড়। ২৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা )। উত্তরবঙ্গের 
বিভিন্ন অঞ্চলে চলিত। 

€ লুকিয়ে খাকিস৬ মাছ মারবার বাশের যন্ত্র বিশেষকে বলে দজাকই” 
৭ দা দিয়ে ঘষে ৮ ক্রমে ক্রমে * তখন তো ১* ঠেটে ক'রে ১১ মনোযোহন 
য় সঙ্চলিত “বড়! নূড়ীর কথা' ( জলপাইগুড়ি) বই থেকে উদ্ধৃত (পৃ.২)। 


অনানুষ্ঠানিক ছড়া : বিচিজ্র-বিষয্বক 
৪৭৭ 
॥ ছড়া সম্পর্কে ছড়। ॥ 
ক. শোলোক মোলোক বাশের গৌজা। 
ভাতটি খেলেই পেটটি সোজ।॥১ 
খ. শোলোক শিথিম্ধ বালক কালে । 
শোলোক সলিন ঘর কুটিলে ॥২ 
৪৭৮ 
1 পান-গুবাকের ছড়া 
প্রশ্ন : পান খাও পান্ত)1৩ ভাই, কথা কও ঠারে 
পান-চুণ-মথপারীর জন্ম কি প্রকারে ? 
পান খাওয়ার পর যদি না কও কথা 
ছাগ হয়ে মুড়ে খাও সড়] গাছের5 পাতা।। 
উত্তর : গুয় ধরে খোপা”থোঁপ। / পান ধরে বরে৫-__ 
সেই পান লিয়। ব্যাচে সহুর বাজারে, 
পানের উৎপত্তি কথা যদি কৃষ্ণ কয়, 
দিনে দিনে বারেও পুত্র যত বুষ্টি পায়, 
সভার মধ্যে কষ কথ। কয়,/পান শুদ্ধ হয় ॥? 

১ “বালক কালের মামুলি বিদ্রুপ এই যে, যদি কেহ শ্লোক বলিতে বলিল 
অমনিই বলিতে হইবে” [ ক-সংখ্যক গ্লোকটি ] ২ "এই সকল স্থলেই গ্লোক 
অর্থে--ছড়া”। এটিকে “প্রাচীনদের একটি ক্লোক” বলা হয়েছে । অক্ষয়চন্্ 
সরকার : জয়দেব (নবষ্ঠীবন : চৈত্র, ১২৯৩। পৃ. ৫৬২-৫৭৪)। “ক? অংশটি 
এবং তার অতিরিক্ত “কথা” 'খুকুমণির ছড়া” (১৬শ সং)-তেও মেলে (সং 
৪৩১ ): পাঁনটি খেলে আরে। মজা । 

৩ ৫ পান বিক্রয় করে ৪? ৫ বরজে ৬ বাড়ে (1) ৭ মোসার়াৎ 
রাহাতুন্নেছো খাতুন : প্রাচীন ছড়? (বঙ্গলম্ষ্মী : ফাল্তন, ১৩৪৮। পৃ. ১৫২ 
১৫৪ )1 পাঁবম। জেলায়-চজিত। প্রশ্নোত্বর-যুলক ছড়ারও অস্ততু্ত করা 
চলে । 


2৬৪ বাওলা ছড়ার ভূষিক! 
৪৭৯ 


% বর্ণ লেখার ছড়া ॥ 
গণ সকৃড়ি ক / মাখায়-পাগড়ী ৬", 
ছেলে-কাকালে ধ-.. / পালান-পিঠে ঞ": 
ছেটভাজ। দ্র .. / কান-সোচ.ড়ান ধ... 
পেট-কাট! ঘ-২ 
৪৮০ 

ছাটুয়াং ভাঙা দ / গাল-চিরা৩ প / কানমুচড়ি ধ 

নারিয়লের থোক19 শ / প্যাটকাঁটা ব॥৫ 
৪৮১ 

স্বরে-অ, গ্রে আ, ইন্দুর ধরেয়া, 

ধইরূভে ধইর্‌তে গেইল্‌ পলেয়! ॥৬ 
৪৮২ 

এক ছিল আনো /তার পিঠে চেপেছে দানো ॥"**? 

১ দীনেন্রকুমার রার : পলীচিত্র (চতুর্য সং: ফাল্গুন, ১৩৪৬। প্রথম লং 
১৩১১। পৃ. ২*। আঃ সেকালের পাঠশল।র কা!হনী : ভারতী £ বৈশাখ, 
১৩০৩। পৃ. ৮)। কথান্তর ও অতিরিক্ত কথা: 'হাটুয়া-ভাঙ্গ! দ': 
জলপাইগুড়ি । 'গাল-চিরা প' (8)। “কাধে বরফি ধ'। অভিরিত্ত কথা: 
তে পুটুলে শ /হল্হলে হ।-_রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় : শতবর্ষের প্রাকৃত বঙ্গ : 
। ( ছার্যদর্শন £ অগ্রহায়ণ, ১২৯১। পৃ. ৪৮৮) 

২ ছাটু ৩ গাল-চেরা ৪ নায়কেলের কাদি ৫ বিভিন্ন বর্ণের আকৃতির 
বিশেষস্বকে উল্লেখ করে তা মনে রাখবার জন্তে রচিত ছড়া। উত্তরবন্ধে 
শ্রচলিত | 

৬ আবুজ হোলেন ( ডাউকীষারী, জলপাইগুড়ি )। কথাস্তর : সলেয়]__ 
সলেয়া১,.../.-.পলেয়। ॥ 

২ ইছ্র। 

৭ হুয়েজনাখ ঠাকুর : বাংলার বেখাপ বর্ণঘাল! ( সবুঙ্ধপ্র: স্গ্রহায়ণ, 
১৩২৬1 পৃ, ৬৭৯৮১ )1 খই প্রবন্ধে 'গাবো'র প্রদ্গে' বস্তব্য কর : 
হয়েছে; “পর "আনো" নাম থেকে অহুযাণ হয় বে ওর মূ্ঘর ভিল্যারবের 





বাকা ছন়্ার গ্ুমিক, ২৬ 
৪৬৮৩ 


€ গণনার ছড়া, জলপাইগুড়ি ॥ 
ওড়া১, যতো! হিসাবের গোড়।। 
€87,২ যান্যিক্‌ যেস্বি-মেছিও ক্াখে দেয় ঘাটা9 ॥ '' 


৪৮৪ 


খ কালীপ্রন্ততের ছড়া 


তিল ভ্রিফল। সিমূল ছালি1৫ / ছাগছুদ্ধে করি ষেল। 
লৌহপাত্র লাহায্র ঘসিও / ছিড়ে পত্র ন ছাড়ে মসি* ॥৮ 


৪৮৫ 
হাতে কালী মুখে কালী-_ ২ 
লিখে এলি, আমার বনমালী |৯ 


সঙ্গে বাংলার এককালে পরিচয় ছিল। দাক্ষিণাত্যে এই বর্ণ ঘূর্ধ থেকে 
উচ্চারণ ছয় এবং গেখানে বর্ণমালা আড়াবার সময় ওকে “অণ” বলে পড়া 
হয়। টাকরার উপর দ্দিকে জীভ নিয়ে যেতে গেলে ণ শব বার হবার আগে 
একট] অ শব্ধ আপনি এলে পড়ে। :” 

১ কনিষ্ঠ অঙ্গুলি। য1 কিছুই গুণতে হয়, এই অঙ্গুলির প্রথম পর্ব থেকেই 
গুণতে হয় ২ তর্জনী ৩ এখান-ওখান, এদ্দিকে-সের্দিকে ৪ পথ দেখিয়ে 
দেয়। তর্জনীর কান্ধ হল, মান্ষকে পথ দেখিয়ে দেওয়া । হাতের পাচটি 
'্আহ্গুল সম্পর্কেই প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গে এইরকম ছড়া! আছে। বাকীগুলি সংগ্রহ 
করতে পারি নি। 

৫ শিমূলের ছাল ৩ ঘর্ষণ করি ৭ মসী ৮ গৌরীহর মিআ: বীরদভূমের 
ইন্তহাস : ১ম খণ্ড (১৩৪৩। পৃ. ১৪২)। 

তুননীয় : “খুকুমণির ছড়া” € ১৬শ সং)-র “কলি ঘোটন+ (সং ২৬৭। পৃ. 
১৬৯ ) ছড়া। 

» কাঁজেন্্চ্জ বন্য্যোপাধ্যায় : রাম-অন্ুগ্রহ নারায়ণের বিদ্ভারন্ত (ভারতী : 
কাজ, ১৩১০1 পৃ. ৯৯১২৩) “বিহারী পাঠশালার বালকগশের মধ্যে 
ইয়ণ গংস্কায় আছে যে পরী [ ঝাষ্ঠ কলক ] সূছিয়া। যে যত খড়ী মূখে ও শরীরে 
মাধিতে পারিবে, তাহার বিদ্কা তত অধিক শীত বাড়িয়া! যাবে । বাছা 





দর চড়ার কুরিক 


৪৮৬ 
দ-কে হল জর/২২ জন ডাকার এল 
ধস্‌্তে দিল লাঠি, খেতে দিল বট! 
উপর দিয়ে ছিট্‌ুনী দিলে হল একটি পাখী ॥১ 
৪৮৭ 
॥ মিশ্রভাবার ছড়া ॥ 
সাম 8০178 মথুরায় গোপীগণ পশ্চাৎ ধায় 


বলে 5০881 01000201016 19 ৪. 8681 25081. 


দেশের পাঠশালায়, তালপত্রে লিখিতে লিখিতে শিশুগণের “ক লেখো-_মুছে 
ফ্যাল” ইত্যাদি বলিয়া, হস্তঘ্বার! মুছিয়া, মুখে, পেটে ও মন্তকের কেশে কালী 
মাখিবার অভ্যাস, বহুদিন পর্যন্ত দৃষ্ট হইত। ' কিন্তু পূর্বপ্রথার নিদর্শন শ্বরূপ, 
একটি যেয়লেলী ছড়া বঙ্গ কুলকামিনীদের মুখে আজও শ্রুত হওয়! যায়। 
পাঠশালা! হইতে বিদ্ঠাভ্যাস করিয়া গৃহ প্রত্যাগত শিশুপুত্রকে জননী সম্েহে 
বলিতেছেন__” [ সেটি ২৬৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে || কথাস্তর : হাতে কালি, 
মুখে কালি / ছেলে আমার লিখে এলি । 


১ অন্বত : শুক্রবার, ২১শে অগ্রহায়ণ : ১৩৬৯। পৃ. ৫২৮। কথাস্তর : 
দ-র হল মাথা -ব্যথা/সঙ্গে এল জর/দিল সে লেপমুড়ি।/দাড় বেয়ে গেল ভাকতে/ 
এল ৎ২ জন কোবরেজ/বসতে দিলে পিড়ি/খেতে দিলে বড়ি ॥ 


২ অনাথকৃষণ দেব : বঙ্গের কবিত] (ছিতীয় খণ্ড। পৃ. ৩২৭-৩২৮, পাদটাক1)। 
তিনি এ ধরণের ছড়াকে “কৌতুক করিয়া” রচিত “দে! আশল। ছড়া” বলেছেন। 
এই ধরণের ছড়াকে বল যায় "415০81021০১ ছড়া অর্থাৎ পাচমিশেলি ব। 
গা খিচুড়ি” ছড়া। এ এক পুরোনে। সাহিত্যিক ই্রাইল, সংস্কৃত এবং অগ্যন্ভি 
সাহিতোও তা। দ্বেখ। ধার উনবিংশ শতকে কৌতুক করবার জন্তে অনেকেই 
এ রীতিটি গ্রহণ করেছিলেন, রূপটাদ পক্ষীর নাম এ বিষয়ে বিশেষভাবে 
উজ্লেখযোগ্য। কৌতুক করবার জন্কেই রবীআ্নাখও বাঙলা-হিম্বী, বাওলা- 
ইংরিজি মিশিয়ে কবিত1 লিখেছেন। 





8৮৮ 
গজ আশাও ধাপুস্‌ ধৃপুস্‌ / 024 20৬7 বোকে থেক 


তথে সাহেব 21০৩ ছয় ॥১ 
৪৮৯ 
॥ মেকালের ইংরেজী শিক্ষার ছড়া । 
লার্ড ঈশ্বর গাড ঈশ্বর/ পৌম্যান চাষ1। 
এলিফেণ্ট হন্তীরে কহি/ ফোকন্বর শশা ॥১ 
৪৯১০ 
চার্চ চার্চ উভেন চাঁ্আলমাইটি নে। হাথ, 
খোৌঁজেগ্ু মেন ক্রাই ক্রাই / জয় জগক্বাথ জগন্াথ ৩ 
৪৯১ 
॥ পত্রিকার মূলা চেয়ে ছড়া ॥ 
সভাজন শুন, গ্রাহকের গুণ, পড়িতে আগ্রহ দড়। 
পড়া হলে শেষ, পৈসা দিতে ক্লেশ, মনের আক্ষেপ বড় ॥ 
সপ্ত-প্ত, সসিদ্ধু'__ হিন্দু এক যদি হয়। 


গ্রাহক গ্রাপকে” বে ভে কেন বয়॥ 
শুন গে গ্রাহক কি তবরীতি। 
টাক। দিবে নাক এ কোন নীতি ॥ 

১ খতেন্জনাথ ঠাকুর : চাল (মাসিক বন্থমতী : আশ্বিন ১৩৪৩। পৃ 
৯৯৬-৯৯৮ )। “ * ইংরাজর1 কিছুকাল পূর্বে চাল সম্বন্ধে এতট। অনভিজ্ঞ ছিল 
যে, কোম্পানীর আমলে যখন বড় “সাহেব তাহাব আফিসের বড় বাবুকে 
জিজ্ঞাসা করেন, 11০ বা চাল কি ববিয় তৈয়াবী হয়-__বড বাবু তখন বেশ 
জবাব দিয়াছিলেন-__-শ্‌ সেটি ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে ]। 

২ “এইরূপ ছার তখনকার ইংরেজি শিক্ষা হইত, বাক্যাবলীতে এইকপ 
ছড়াও থাকিহ। তখন সাহেবের কাছে রথযাআ্াব ছুটির কথ] বলিলে, রথের 
রহল্ত সাহেবকে বুঝাইয়! দিতে হইত ।” 

€ কাশীনাথ (উপন্যাস): (প্রদীপ: চেত্র। ১৩০৮ | পৃ. ১০৫-১৯৩)। 


রং ঝাজনারায়ণ বন্থর “সেকাল আর একাল? | ভ্রঃ বলের কবিতা,দ্বিতীয় 
খ্ডী পৃ, ৩২৭। 





৪৬৮ 


বাজ! হকার দুষিকা! 


গুন গ্রাহক শিচয়, গুম গ্রাহক নিচয়। 


রো 1 কড়ি চোক1 মাল জানি অিদ্চয় 
দাষ দাও, নাষ চাও, শিক ছন্য ছাই (| 
যূলা দেয়। শীজদের। হেন লোক নাই রে॥ 
কেনুদ্ধং, বিপরীত, বেইরীত, কাল। 
সাড়ে ছয়। নয়নয়। কিছুহয়। ভাল॥ 

ভূঙ্গ প্রয়াতে কহে মূলাটা দে। 

ত্বব1 দে স্বর! দেয় টাকা কট! দে। 

যদি মুলা মিলে হয় হর্ষ মনে। 

অতি কাতর হোটক ছন্দ ভগে ॥১ 


১ 'চনকচূর্ণ' ( লাধারণী : ১৯শে মাঘ, ১২৮১! পৃ ১৬৫)। 'সাধারণী'র 
গ্রা€কর্দের কাছ থেকে যূলা পাওয়া যাচ্ছিল না। “চনকচুর্ণ' বিডাগে তাই নিয়ে 
রসিকতা! করে ছড়! কাট! হয়েছে। “আমি বলিলাম, “পাঠকমহুলে, ।চেনাচুরেকজ 

বিলক্ষণ জাদর আছে,'**আামি একট! 'চনকডুর্ণ* লিখি, জিখে আমাদের দুঃখের 
কথ। জানাই | ..সা।ম অমনি ভাকিতে লাপিলাম। ঘাপিবাষের পিতাষহ ভারত 
রাগের ছড়! সকল উচৈচত্বরে আওড়াইতে লাগ্লাখ” [ অপর উদজিিত 


ছড়াটি গুপরে উদ্ধৃত হযেছে ]। 


সংযোজন 


৪৯২ 
॥ পুপাপুকুর ব্রতের ছড়া ॥ 
॥ বর প্রার্থনার ছড়া! 
হে হর পার্বতী, দাও মাগো! স্্মতি, 
আষি অতি হীনমতি, নাহি জানি স্তবস্ততি। 
সাবিত্রী সম সীতা, হই ঘেন পতিব্রতা 
মনের স্থখে করি ঘর, দ্বাও মাগে। এই বর ॥১ 
৪৯৩ 
/॥ অয পাতা স্রতের ছড়া ॥ 
ক. কানের পূর্বের ছড়া ; 
অস্বখ পাতা কুঞ্জলত1,/ শ্যাম পঙ্ডিতের ঝিং 
সাত বেট যাঁর সাত ঘোড়ায়/ সাত বৌ যায় সাত দোলায়, 
কর্ত। যান দেব হম্ঠীতে,/ গিল্সি ধান রত্ব সিংহাসনে, 
ঠাকুর-ঠাকরণ যান দোলনে | 
খ. অশ্বখের নান! ধরণের পাতা নিয়ে ডুব দেবার ছড়1৩ : 
পাকা পাতাটি মাথায় দিয়ে নাইলে/ পাক চুলে নিন্দুর পরে । 
কাচা পাতাটি মাথায় দিয়ে নাইলে। কাচা সোনার বর্ণ হয়। 
শুকনে! পাতাটি মাথায় দিয়ে নাইলে/ স্থখসম্পত্তি বুদ্ধি হয়। 

১ ভ্রীমতী রেণুকাবাল। দাসী : ব্রতমস্ত্র (ভারতী : চৈত্র, ১৩১৯। পৃ. ১২৩৭- 
১২৩৮)। চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন থেকে আরম্ভ করে বৈশাখের সংক্রান্তির দিন 
পর্যস্ত এই ব্রত কর] হয়। ক্রমান্বয়ে চার বছর ধরে তা উদ্যাপন করতে হয়। 
চৈত্র মাসের সংক্রান্থির দিন সকাল বেলায় উঠোনের এক পাশে একটি গর্ভ 
খোঁড়া হয়। একাট কাটাওয়ালা বেলগাছের ভালে সি'ছুর দিয়ে তাতে পুতে 
দেওয়া হয় । তারপর ওই গর্তে জল ঢেলে নানা মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি দিয়ে পুজো 
কর! হুয়। ছড়া! বলে ফুলগুলি গর্তে ফেলে দেওয়1 হয়। সকলের পেষে বর 


প্র্থন! কর] হয়। 
২ কর্থান্তর : চাকুন্দে হুন্দরীর কল্টা ৩ এক একটি করে অশ্বথ পাতা মাথায় 


নিলে ভূব দেবার সময় সেই পাতার নাম ধরে ছড়া বলতে হয় । 


২৭ বাঙল। ছড়ার তৃষিক। 


ঝুরঝুরে পাতাটি মাখায় দিয়ে নহিলে/ মশিদৃার ঝুড়ি পায়। 
কচি পাতাটি মাখায় দিয়ে নাইলে/ কমলরপুত কোলে পায়। 
উড়াইতে পারলে ইন্দ্রের শচী হয়/ন। পারিলে কুফর দাঁলী হয় ৪১ 


৪৯৪ 


এগোকল ব্রতের ছড়া ॥ 
কফ. গোকজল গোকুলের ধনী। ব্রত করে রাঁজরাণী ॥ 


খ. গোকল গোঁকুলে বাস/ গরুর মুখে দিয়ে ঘাস 
আমার ঘেন হয় স্বর্গে বাস ॥ 


গ. তোমারে পৃজ্জিয় গাভী বাতাস করি পাখা । 
আমার হাতে থাকে ঘেন স্বর্ণের শাখা ॥২ 


১ শ্রীমতী বেণুকাবাল। দাসী : ব্রতমন্ত্র ভারতী : অগ্রহায়ণ, ১৩১৯। পু. 
৮১৯-৮২১)। চৈত্রের সংক্রান্তি থেকে বৈশাখের সংক্রান্তি পর্যস্ত এই ব্রত করা 
হয়। ক্রমান্বয়ে চার বছর তা উদ্ধাপন করতে হয়। 


২ শ্রীমতী রেণুকাবাল| দাসী : গোকল ব্রত (ভারতী : আশ্বিন, ১৩১৯। 
পূ. ৬৪৮-৬৪৯)| [ “শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত এই ব্রতের একখানি বন্থবর্ণে 
মুত্রিত চিত্র এই সংখ্যার মৃখপত্রস্বরূপ দেঁওয়! হইল” ]1 “এই ব্রত চৈত্র মানের 
সংক্তান্তির দিন হইতে আরভ করিয়া] বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত করিতে 
হয়। এই ত্রত চারি বৎসর কর! নিয়ম। প্রত্যহ প্রাতঃকাঁলে বালিকারা 
তিন গোছ। দূর্বাঘাস, সরিষার তৈল, বাট] হলুদ, সিন্দুর, চন্দন, তিনটা পাক! 
কল! আর একখানি পাখ! লইয়! গাইগরুর নিকট যায়। তারপর এ গাইগরুর 
শিঙে এ তেল, ও কপালে সিন্দুর, চন্দর মাখাইয়া দেয়। তাহার পর 
নিশ্নলিখিত ছড়াটি বলিয়। গরুর চারখানি ক্ষুর ধুইয় দেয় :_-[ ক-সংখ্যক ছড়া]। 
তৎপরে নীচের ছড়াটি বলিয়া দুর্বাঘাসের সহিত কলাটি হাতে করিয়া গরুকে 
খাইতে ঘেয় [ খ-সংখ্যক ছড়া] এইরূপ তিনবার করে। তৎপরে নিয়লিখিত 
ছড়াটি বলিয়া গরুকে পাখা দিয়া বাতাস করে :-__[ গ-সংখ্যক ছড়! ] তারপর 
নমস্কার করে।* 


খাওল। ছাড়া€ সভায় কা ৭১ 
৪৯৪ 


আপেএয়ো। অতের ছড়া । 


ক. লিছুরের কৌটো ধরে : রণে রণে এয়ে। হবে! । 
ধানের পুটুলি ধরে : জনে জনে সো১ হবে| 
ধনের পুটুলি ধরে : আকালে লক্ষ্মী হবে] । 
আয বা স্থপুরি ধরে : সময়ে পুহবতী হবে! । 

[ এই রকম তিনবার বলতে হয়] 


থ. প্রণামের ছড়া: 
রণে এয়ো ব্রত কবে যেন হই ম্বামীর সে! । 
ঘতকাল থাকব বেঁচে ষেন না পড়ে আমাব নো ॥ 


গ. রণে এয়ো সনে যান। 
আকালের ভাত সকালে খান ॥ 
সরু ধানে কাল পুতে। 
জন্ম যায় যেন এয়োতীতে। 
এক গল গঙ্গার জলে, শুরু মল্লিকে ফুলে 
মরণ হয় যেন পোয়ামী পুত্রের কোলে ॥৩ 


৪৯৬ 
& চাপাচন্দন' ব্রতের ছড়া ॥ 


চাঁপ। চন্দনে পূজলে হরি/ শোকছুঃখ ন1 পায় নারী ! 
জন্মিয়ে না দেখি যেন বন্ধুর মরণ, 
জন্থিয়ে না দেখি যেন গুরুর যরণ, 

১ প্রিয় ২ নোয়া, লোহ] ৩ শ্রীমতী রেণুকাবাল। দাসী; ব্রতমন্ত্র (ভারতী : 
আধাঁড়, .৩১৯ | পৃ. ২৪৮ ২৫৯ )। “এই ব্রত বৈশাখ মাসের প্রথম দিন হইতে 
আরম্ভ করিয়। সংক্রান্তি পর্যস্ত করিতে হয়। এই ব্রত চারি বৎসর করা নিয়ম । . ” 
শ্থালিকার1.* একটি পিটুলির ঘর আকিয়া নেকড়ায় বাধা গোটা ধনে 
একটি ঘরে, নেকড়ায় বাধ! ধান একটি ঘরে, সিন্দুর কৌটা একটি ঘরে, এবং 
একটি কাচ আম কিংবা! হুপাঁরি একটি ঘরে রাখে । * % 


ধ্ণখ বাঙলা ছড়ার ভুসিকা 
জক্ষিয়ে না দেখি যেন স্বামায় ধরণ! 
স্বতন্ত্র শষ্য! নিঃলতা ঘর», শঙ্খ সিন্দুর অক্ষয় অমর | 
বৈশাখের চাপা গঙ্গার জল, এই পেলে তুষ্ট হন ভোলা যহেশ্বর॥২ 


টি 


৪৯৭ 
॥ বপুকুর ব্রতের ছড়া ॥ 
ক. মরাজ সাক্ষী থেকে হমপুকুরটী করি। 
ধম]! গোদার মা, স্বাক্ষী থেকে! বমপুকুরটা করি ॥ 
মেচো, মেচুনী সাক্ষী থেকে৷ বমপুকুরটী করি। 
ধোপা ধোপানী সাক্ষী থেকে। যমপুকুরটী করি । 
হাজর, কুমীর সাক্ষী থেকে যমপুকুরটী করি । 
চিলে, ঢিলে, সাক্ষী থেকে৷ ঘমপুকুরটী করি । 
কাগা, বগা, সাক্ষী থেকো যমপুকুরটী করি। 
কুঁচে, কচ্ছপ, লাক্ষী থেকে। ষমপুক্রটী করি। 
ঘ. গর্ভের মধ্যে জল ঢালবার ছড়! : 
এ খাটটি কার? বাপমার। 
এ থাটটি কার? শ্বশুর শাশুড়ীর ॥ 
এ খাটটি কার? পাড়া প্রতিবাসীর। 
এ খাটটি কার? স্বামীর আর আমার ॥ 
এ পুকুরটি কি ?-_ভাগ্যবতী পুজে জল ঘটিটি দি॥ 
গ. প্রণামের ছড়। : 
বমরাজ ধর্মরাজ এই বর চাই। 
তোমার তাড়ন! হতে মুক্তি যেন পাই ॥৩ 
১ যে সংসারে সপত্বী নেই ২ শ্রীমতী নিরুপম1 দেবী : পজীবালিকাছের 
উত্নব (ভারতী : বৈশাখ, ১৩১৯ । পৃ. ২৩-২৫)। “চন্দনে হরির চরণ অঙ্কিত 
করিয়া ততোধিক শুত্র মল্লিকা ও স্থবর্ণ বর্ণ চম্পক দ্বারা বিবাহিতা বালিকার! 
হরিছরের পূজা করে।” এ ব্রত বৈশাখ মাদের। 

৩ শ্রীমতী রেপুকাবাল! দাসী : ব্রতমন্ত্র ভারতী : অগ্রহায়ণ, ১৩১৯। পৃ. ৮১৯- 
৮২১) । "এই ব্রত আখিন মাসের সংক্রাস্তির দিন হইতে আরম্ভ কপ্লিপ্না। কাঁতিক 
মানের সংক্রান্তির দিন পর্যস্ত করিতে হয় | এই ব্রভ.চারি বৎসর কর! নিয়ম |, 
আদ্দিন ঝাসের সংক্রান্তির দ্বিন সকাল বেলায় অতকারিদী একটি চারি কোণ! গর্ত, 


বান ছড়ার ভুমিকা ২৭৩, 


৪৯৯ 
॥ কুল্‌-কুলতি জতের ছড়ার 


ক. কুল্‌-কুলতি কুলবততী,/ তুললী তলায় দিয়ে যাতি, 
আমার যেন হয় খ্বর্গে বাতি ॥ 


খ. প্রপামের ছড়া : 
হরিপ্রিয়া তুলসী দেবী করি নমস্কার । 
অস্থিম কালে কোরো মাগো! ভব নদীপার ॥১ 


কবিয়। তাহার চারিদিকে পাচ রকম ফলাই (মুগ, মাম কলাই, ছোল। প্রভৃতি) 
ছড়াইয় দেয়। গর্তের মধ্যে কলা গাছ, কালকচু ও সাদাকচুর গাছ, ধানগাছঃ 
কল্মী শাক, শুশনিশাক এবং মাটির নিমিত হাঙ্গর, কুদ্ীর, কুঁচে, কচ্ছপ 
রাখিয়। দেয় । পুকুরের ( গর্ভের ) চারিকোণে চারটি স্থপারী, চারখানি হলুদ 
এবং চারটি ঘে'চিকড়ি রাখিয়! দেয় | চারিধাবে চারিট। করিয়া যোলটা মাটার 
পুতুন খসাইয়। দেয়, কাটি পুতিয় উহ্বার উপরে চিলে, ঢিলে, কাগা, বগ। 
বসাইযা দেয়। এককোণে একট? প্রদীপ জালিয়] দেয়। তৎপরে পুর্গ! করিতে 
বসে । /“ধান, মান, কলা, কচু, হলুদ্ায় নম:”/এই বলিয়া একটি ফুল এ গর্তের 
মধ্যে ফেলিয়] দেয়। এই রকম তিনবার করে। ' ” 

১ রেপুকাবাল। দাসী : ব্রতমন্ত্র (ভারতী : আঘাঢ, ১৩১৯ । পৃ. ২৪৮-২৪৯)। 
“এই ব্রত বালিকার! আশ্বিন মাসের সংক্রাস্তির দিন হইতে আরস্ত করিয়া 
কাতিক মাসের সংক্রান্তির দিন পর্যস্ত করে। এই ব্রত চারি বৎসর ধরিয়া 
করিতে হয়। সন্ধ্যার পর তুলসী গাছের তলায় ফুলপাঁত] পাতিয় হাতে করিয়। 
প্রদীপ ঘুযলাইতে ঘুরাইতে নিম্নলিখিত ছড়াটি ক্মাবৃত্তি করে :- [ক-সংখ্যক ছড়া] 
প্রদদীপটি তিনবার ঘুরাইয়া তাহার পর কুলপাঁতাঁৰ উপর রাখিয়া দেয় এবং 
নিশ্নলিখিত ছড়াটি আবৃতি করিয়। তুলসী নমস্কার করে :-[ খ-সংখাক ছড়া )। 
পারভী+ -পত্রিকাতেই (চৈত্র, ১৩১৯। পৃ. ১২০৭-.২৩৮) রেণুকাবাল। 
৬ বিষয়ে অতিরিক্ত তথ্য জানিয়েছিলেন | তাতে ভিনি এই ব্রতের “আর 
ধীকটি বাপ”সএর পরিচয় দিয়েছেন : “গ্রদিপটি তিনবার ঘুরাইয়1 কুলপান্তার 
উপর রাখিবার পর ব্রতকারিণী একটি ফুল লইয়া সেটি কুলপাতার উপর হাতে 
খরিক) ফলে, 'ক1ভিক মাসে তুল] রাশে ধৃপ দীপায় নমঃ" | “তংপরে সুচি 
ছুদসীগাঁছের গোড়ায় ফেলিয়াদেয়। এইরূপ তিন বার করে”। পরে রীচের ছ়াটি 


১৮ 


২৭$ বানা! ছড়ার সুয্িক! 
€৯%৯ 


॥ আতৃিতীয়ায় ছড়া, পূর্বব্গ 
র্গে হলুুল যে বোকার২/ ন। যাইও ভাই বহার, 


হম দুয়ারে দিয়া কাট / বোনে দেয় ভাইয়েরে ফোটা ॥৩ 
€5৩ 

॥ পৌষ-সংক্রান্তির পূর্বরাঞ্রিতে “পৌঁধ আগ.লাবার” ছড়া, বীরতৃষ ॥ 

পৌধ মানে পৌষ আগোলা, ধান কাপাসে ঘর আলা, 

এস পৌষ ঘেও না, জন্ম জন্ম ছেড়ে! ন! 

পৌষ মাস লক্ষ্মী যান, না যাও ছাড়িয়ে, 

গাল' ভরে পান দেবে কটোর! পৃরিয়ে 

আঘারে পাদারে পৌধ, বড় ঘর চেপেই বোন্‌ 15 
বলিয়া! তুলমীগাছের তলায় জল ঢালিয়। দেয় ঃ__তুলসী তুললী নারায়ণ/ 
তুমি তুলসী বৃন্দাবন ।/তোমার শিরে ঢালিলাম জল। অস্ভিমকালে দিও স্থল।" 
“তারপর নিম্নলিখিত ছড়াটি বলিয়া প্রণাম করে :--“তুলসী তুলসী মাধবী- 
লতা/কহ তুললী কৃষ্ণ কথা! /কু্কথ শুনিলাম কানে/ছাদশ দণ্ডবৎ তুলসীর 
চরণে ।” 

১ মর্তে ২ উলুধ্বনি ৩ নলিনীকুমাব ভদ্র : বাংলার লোকসংস্কৃতি-_ব্রত ও 
উৎসব (প্রবাসী : আশ্বিন, ১৩৫৬। পূ. ৫৫৬-৫৫৯)। 

৪ হুরেরুষ মুখোপাধ্যায়: গ্রামা-গাথা ও প্রবচন-প্রসঙ্গ (ভারতবর্ষ : যাঘ, 
১৩২৩। পৃ. ২৪৩-২৪৬)। “বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক হিন্দু প্রধান পল্লীতে পৌষ 
সংক্কাস্তির পূর্ব রাঁজিতে “পৌষ আগলাবাব” প্রথা প্রচলিত আছে । স্থানভেদে 
'এ সম্বন্ধে নানারকমের ক্ষু্র ক্ষুদ্র গাথা গীত হইয়া! থাকে । আমাদের বাঁরস্ৃমি 
অঞ্চলে নিয়োক্ত ছড়াটি প্রচলিত,--[ সেটি ওপরে উদ্ধৃত করেছি ] পৌষ মাস 
“ধান কাপাসে দ্বর আলো” করিলেও বৈশাখ, অগ্রহায়ণ প্রভৃতি পুণ্য মান 
খাকিতে পৌধকে ধরিয়৷ রাখিবার জন্ত এত আগ্রহ কেন ?.. ছত্রিশ অক্ষর 
পরিত্যাগ করিয়া ঠ'-এর মাথায় মাআ দেওয়ার ত এই পৌষের এত দ্বার 
কেন? আমাদের অঙ্গমান হয়, প্ৰাথী পুণিযা”্র সহিত ইহার কিছু হংশ্রব 
আছে। পঞ্জিকায় দেখিতে পাই "সাথী পৃশিধাগ্সাং কলি বুগোঁৎপত্ধি”। পরই 
গন্তই বোধহয় কলিভয়তীত নরমারী যাঘের অব্যবহিত পূর্ববন্তণ পৌষ যাঁলকে 


সন্মান ধেখাইন্ব। কপির প্রতি আপনাদের আন্তরিক অগ্লীতির পর্দিচয প্যান 
হয়ে।* 


বাউল? ছার সঠিক ২৭ 
৮৪ ৯১ 
্ যকরসংক্তাস্তির পূর্বরাজিতে ভোব লাক নিয়ে প্ীম-ভসণের ছড়া ॥ 
তিরিশ দিন আাঁখিলাষ মাকে তিরিশ ললতে দিয়ে গো, 
আর রাখিতে নারিলাষ হাফে মকর আইছেন নিতে গে! 
এতর্দিন রাখ লাষ মাকে ম। বলে” ত ডাকলে ন|। 
যাবার সময় নগড় নিলে, যা না হলে যাব না॥৯ 
৫০২ 
1 তু ব.-তুষলি ব্রতেব “নালসা” ভাসাধার ছড়া ॥ 
.. তুঁষহ-তুষলি গেল ভেসে/ বাপ মার ধন এলো! হেসে ॥ 
তুঁষ তুষলি গেল ভেসে। শ্বশুর শাশুড়ীর ধন এলে। হেসে ॥ 
তুষ তুষ্‌লি গেল ভেলে/ আমার স্বামীর ধন এলো হেসে২ ॥ 


৫০৩ 
॥ শুযরতের ছড়া | 
প্রথম দল ॥ কৈ বাঁওলাল ঠাকুর কি না বর দিয়া | 


অমুখে রাখ ছে৩ তোমায় হাতে পায়ে ধরিয়। ॥ 

১ রাধারমণ চক্রবর্তী . তোষল] বা তুষু পুজা (প্রবাসী : ফাল্তন, ১৩২৯। 
পৃ. ৬২৮)। “মকর সংক্রাস্তির পূর্বরান্িতে বালিকাঁগণ তোষ্‌লার় মাল্সার 
চারিধারে বৃত্বাকারে প্রদীপ সাজাইয়! তোষ.লাকে চতুর্দোলে বসাইয়। গ্রাম ভ্রমণ 
করাগ্প এবং সংক্রান্তির উধায় নিকটবর্তা নদী তড়াগ ব! পুঞ্ধরিণীতে ভাসাইয়া 
দিয়! স্নান করিয়া গৃহে আসে। উক্ত রাত্রি ভ্রমণকালে বালিকাগণ যখন করুণস্বর়ে 
নিম্নলিখিত ছড়াটি বলিতে থাকে [ সেই ছড়াটি ওপরে সঙ্কলিত হল ] তখন মনে 
হয় আজি যেকাক্নিনিক ছুঃখে তাহার হৃদয় পূর্ণ, ভবিষ্যতে সেই ছু: অঙ্কভব ও 
সহ করিবার জন্যই যেন বালিক। প্রস্তত হইতেছে।” 

২ জ্রীমতী রেণুকাবাল। দাসী : ব্রতমন্্র (ভারতী : অগ্রহাক্রণ, ১৩১৯। পৃ. 
৮১৯-৮২১)। এই ব্রত অগ্রহায়ণের সংক্রান্তির দিন থেকে শুর করে পৌষের 
সংকাস্তির দিন শেষ করতে হয়। একানিক্রমে চার বছর ধরে করতে হয়। 
পৌষ মাসের সংক্রান্তির পূজো করে, ছয় বুড়ি ছয়।গণ্ডা গোল! একটা মাললায় 
রেখে, তাতে জাগুন দিয়ে দিতে হয়। ছ" বুড়ি ছ' গণ পিঠে খাবার সমক্স ওই 
সাঁজধা মিজের পেছন দিকে রেখে দিতে হয়্। খাওয়া শেষ হলে গুপরেয় ছড়া্টি 
বঞ্জে বীনরাঁতি কোলো নী ব1 পুকুরে ভাষিয়ে ছবিতে হয়। 

$ রেখেছে 


3% বারল। ছড়ায় ভুমিকা 


দ্বিতীয় দল ॥ হোক তার,ধন্জন পরষারু বিশ্যর | 
সকাঙ্গেতে হোক তাঁর তীর্থ করশন ॥ 3 
পু দর়পন, বিবাহ দরশনঃ বিদ্ধ দরশন-' ১ 
৫৪ 
॥ হযাচড়া পুজোয় চড়া ॥ 

ছ্যাচোড়া ঠা'রাণ লো? ফ্্যাচোড়া চুল, 

তাতে শোভে লোঃ নোয়া-গাড়ীর২ ফুল। 

নোয়াগাড়ীর ফুল স্থা লে, বেড়ার মাটি''"৩ 

১ অত্যনুধপ দত্ত: শুর্ধের ভ্রত (প্রবাসী: বৈশাখ, ১৩২১1 পু 
৩৬-৩৭ )। “শৃর্ধের ব্রত বৎলরে ছুইবার বৈশাখ ও মাঘ মাসে কর! হয়। 
উক্ত দুই মাসের রবিবারে ব্রত করিতে হইবে ।” "ব্রতীদিগকে ব্রতের পৃৰদিন 
একবেল] নিরামিষ ভোজন করিয়। সংঘম করিতে হইবে । ব্রতের দিব সমন্ত 
দিন উপবাসী থাকিয়া ধাড়াইয়] থাকিতে হইবে 1 বমিলেই ব্রতভঙ্গ হইবে 
এবং ঘরের ভিতর প্রবেশও নিষেধ ' [পাদটীকা], “এই ব্রত মালদহ 
জেলাতেও প্রচলিত ছিল; স্থানীয় নাম “থাড় ব্রত” প্রবাসীর লম্পাদক” ] 
“ক্রতীর! ব্রতের দিবস শুর্যোদয়ের পূর্বে শধ্যাত্যাগ করিয়া ক্রান্মমূহত্তে সান 
করেন। ন্সানের পর আক্র বস্ত্র (কেহ কেহ পট্টবস্্র পরিধান করিয়া থাকেন) 
“চাটা” (প্রদীপ ) হাতে নিয়। করপুটে হুর্যোদয় না হওয়া পর্যস্ত ুর্যাভিমুখে 
দাড়াইয়। হুর্ষের নানাগ্রকার স্তবস্ভতি করিয়া থাকেন।.. কেহ কেহ ব1 ভিজা! 
কাপড়েই গাড়াইদ্লা দিন কাটাইয়া থাকেন। ন্ুর্যান্তের পূর্বে পুনরায় সান 
ফরিয্। পূজা ও যন্ের আয়োজন করিয়! রাখেন। ঠাকুর আদিয়! পূজা ও হজ 
শেষ করিলে পর, ব্রতীদ্বিগকে 'যজ্ঞকুণ্ড সপ্তবার গ্রবক্ষিণ করিতে হয়। তারপর, 
সুর্যান্ডের সঙ্গে সঙ্গে রমণীগণ ছুইদূলে বিভভ্ত হইয়া! উপরিউল্লিখিত ছড়াগুলি সর 
করিয়া বলিতে থাকেন” [ সে ছড়াগুলি ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে ]। 

২ কোন স্থাননাম (1) ৩ পল্লীগ্রামে হ্যাচড়া পূজার ছড়1: (মাসিক 
বন্ধমতং ৫ ভাত, ১৩৪৯ পৃ. ৫৯৪-৫৭৬)1 (ভ্ঃ *৬-সংখ্যকে ছড়া) 7 
“হ্যাচড়া দেবী ফরিদপুর অঞ্চলের বালক বালিকাগণের উপাশ্া দেবত। ১-**এই 
ই্যাচছধ! দেবী তাহার উপালক গণের মতই শি ০'..*প্রেত্যেক ছিন্ছু পরিবাতে, 
বালগৃহের দাওয়ায় কোন স্কবিধাজনক স্থানে পরিবারস্ছ বালক ব|লিক?সগ ক্র্ুক. 
 গাবষক্ষস্থিত ভিটার অরূপ একটি ক্ষ বেদী নিখিত হয়। সেই ভিটা উপর 


বাড়ল! ছড়ার ভূমিকা! ধন 


পঞ& 
হয ওঠে রে উদনায় দিয়া 1) বাঁওম বাড়ীর পেছন দিয়া ॥ 
বাওন ফেষড়ি লে! বড় সিক্ষনি/ পৈত্যা। যোগায় রে নিত বিয়নি ॥১ 
৫০৬ 
ব্যাত্যা শাক২ তুঙ্লতে গেলা পাসে ছোবল ঝাড়ে। 
মাপের জালায় এলাম দ্বরে ননদ ঠোক। মারে ॥ 
ননদের জালায় গেলাম গোয়ালে গক্গ গিং নাড়ে । 
গরুর জালায় গেলাম কানাচ মশ1 ভিন ভিন করে ॥ 
বেশী কুল গাছের (স্থানীয় ভাষায় বরই-শাখ! ) একটি অনতিবৃহৎ শাখা 
€প্রাথিত করিলে তাহাদের ধারণ1 হয়--এই ব্দবী শাখায় হ্্যাচড়। দেবী 
অধিষ্ঠিত! হইলেন। অনন্তর মাথ মাসের প্রথম দিন হইতে প্রত্যহ হুর্যোদযধের 
পূর্বে এবং স্ুর্যান্তের পর-_সন্ধ্যা অতীত হইবার পূর্বেই সেই শাখাটিকে 
দেবীজ্ঞানে পৃক্জা কর! হয়।...সমগ্র মাল ধরিয়া পুজা চলে। "বালক 
বালিকার! শ্রেণীবন্ধভাবে ফ্লাড়াইয়। স্থুর করিয়া সমস্বরে কতকগুলি ছড়া 
'আঁবুদ্তি করিতে করিতে এক রাশি দূর্বাসহ উল্লিখিত ফুলের [ “উহা কোন 
'কোন বৃক্ষের পত্রাঙ্কুর, রিশলয়, মঞ্জরী, শিস্‌ প্রভৃতি” ] অঞ্চলি দিলেই দেবীর 
পৃজা শেষ হইল ।:.বিশেষতঃ বালিকাগণেবই এ পুজায় অধিকার ।” ..“এই- 
ভাবে ষথানিয়মে প্রতিদিন পৃজা করিবাব পর মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে 
পুজারিণীগণ সেই শুদ্ধ বদরীশাখাটি, তাহার সম্মুখে সংস্থাপিত ঘটটি, এবং এক 
মাল ধরিয়। যে সকল দুর্বা দ্বারা দেবীর পৃজ। কর। হইয়াছে__সেই শু দূর্বাগুচ্ছ 
তুলিয়। লইয়] দেবীপ্রতিমাব ন্যায় নদীর জলে বিসর্জন দিয়। আসে 7 তবে বদি 
বিশেষ কোন প্রতিবন্ধকত1 বশত: মাঘ মাসের সংক্রাস্তির দিন বিসর্জন দেওয়ার 
অন্বিধ। হয়--তাঁহা হইলে শ্রীপঞ্চমীতে অর্ধাৎ সবন্বতী পৃজার দিন বিসর্জন 
দেওয়ার বাবস্থা আছে।'''ছ্াঁচড়া পূঙ্গা যে সকল ছড়। ব্যবহৃত হয়, 
তাঁগাদের সংখ্যা পনেরটি ;... [ আমর! এই সঙ্কগনে নির্বাচিত পাচটি ছড়া 
ফিলাম ]। 
১ “প্রত্যুষে বালিকা! হ্যাচড়া পূজা আরভ করিয়া 'এই ছড়াটি সজ্জিনীদের 


পহিত সমস্থরে আবৃত্তি করে,-"*ইহ! হইতে বুঝিতে পারা খাইতেছে 
সেকালে ভ্রাঙ্গণের কন্ারা প্রতাহ প্রভাতে গ্রারস্থ ব্রাহ্মণ বাড়ীতে পৈত। 


পরবরাছ করিত |... 
* বানু শাক। 


২ খাও ছড়ার ছুষিক! 
মশায় জালায় খেলাম বাড়ে বাধে ধর্ষল ছাড়ে। 
বার জানায় গেলান গানে কুষ্যারে জল নাকে & 
৫০৭ 
চরকা! দিলাম চরকি দিলাম নাটাই ফিলাষ ঘানে, 
তবু মেয়ে ঘুনখুমাচ্ছে চক্যোবর্তীর কালে-_- 
বাব] বাক দিলে না কানে 1১ 
৫০৮ 
লাল ঠাকুরের বাগানে কে রে কার্টে পাত । 
লাল ঠাকুরের ছোট ভাই শিব্যাই কাটেন পাত ॥ 
ও শিবাই শিব্যাই রে, আর কেটে না পাত। 
বরে আছে সোনার থাল তাইতে খাণগ! ভাত 1 
তোমরা সাঁতো। ভাই খাইব1 ভাত 
আমরা সাচ্চো বৃন ফ্যালাবে। পাত ॥ 
৫০৯ 
॥ ইটাকুমারের ছড়া, শিলাইদহ উত্তর নদীয়া ॥ 
ক. আবাহনের ছড়া : 
ইটেকুমারের মা গো ভিটে বেঁধে দে 
তোর ছাওয়ালের বিয়ে হবে, সাজনে এনে দে। 
মাজনে আনতে গেল বুড়ি, পথে পল খেওয়] 
সেই খেওয়া ধুয়ে নিলেন চৈতন পুরের দেওয়] ॥ 
সাঝ এলে! রে সাঝ লাগান্তে,/কেন রে সে'ঝে এতক্ষণ? 
বাড়ীর কাছে রে পাটবন/তাই ভাংতে রে এতক্ষণ ॥ 
টাদ ওঠে উদয় দিয়ে/বামুন পাড়ার & পাশটি দিয়ে । 
বামুন মেয়ে গে! কেন শুয়ে/ পৈতে জাগাঁও লে। চাদের বিয়ে । 
এক কড়ার খুটা মাছ ছুই কড়ার ঘি, 
সাঝ পিদ্দিষ লাগাও রে বামূন পাড়ার ঝি। 
১ “সেকালে পল্মী অঞ্চলে প্রত্যেক রমনীকে চরকার সুতা কাটিতে হইত 
এনা দিক করনিরারডালির দান করিতে 
ইইভ.. » 


বাওজ। ছড়ি কৃষি হ্গ্ 
বাছুন কবি, বামুন বি, বলে এলাম তোরে 
(আমার ) সোনার গৌরাঙের বিদ্বে হবে শনি মঙ্গল বায়ে ॥ 
খ. আরতির গান: 
আরতি করতে কি.কি লাগে, 
হাতি ঘোড়া! পঞ্চমাল! ঝুমুর ঝুমুর করে। 
ইটেকুমার ঠাকুর তুমি হর মনোরম, 
কূপেগুণে জিভুবনে নাই তব সীমা । 
স্বর্গেতে বসতি তব যর্তেতে বিহার 
দয়! করে বাপের বাড়ি এসো একধার। 
পান্ড দেব অর্থ্য দেব, আর আচমনী জল 
কর্পুর-বামিত জল, মিষ্টি মিষ্টি ফল ॥ 
ভাল্‌্তে। ঠাকুর বসন বড় রে। 
গ. প্রার্থনার গান, টান। হরে গাইতে হয় ' 
বাট বাঁড়ীরে সারি সারি/ আমার বাপ মারে রাজেশবরী 
রাজেশ্বরীরে দিলো । বর-_। ধান চাল দিলে! রে গোলা ভর ॥ 
ঘ্. প্রণামের ছড়। : 
এবারকার মত যাওরে ঠাকুর ফোটপচাড় নিয়ে । 
আরবাঁর এসে রে ঠাকুর শঙ্খ সি'ছুর নিয়ে ॥ 
ফোটপচাড়ের নাও যায় রে আদাড়-পাদাড় দিয়ে, 
শঙ্খ সিদুর়ের নাও চলে রে মধ্যি গাঁং দিয়ে ॥ 
উ. আশীর্বাদ প্রার্থনা : 
তৃষি ঠাকুর কালো-_/গওমুকের করে৷ ভালো ॥১ 
১ শচীন্ত্রনাথ অধিকারী : ইটাকুমারের ছড়। (মাসিক বস্থমতী : বৈশাখ, 
১৩৫৪ | পৃ. ৮৫-৮৬ )। নমীয়া ও ফরিদপুরে ফান্তন মাস এবং রাজশাহীতে 
চৈত্র ষাস ব্যেপে কিশোর-কিশোরীর1 এই ব্রত করে। “ইটাকুমার* কোথাও 
“দেব”, কোথাও “দেবী” | কেউ একে বলেন “বনতুর্গার” পূজো, কোথাও আবার 
এর নাম 'বসনবদডু'__অর্থাৎ বসন্তরোগের দেব বাদেবী। এর লঙ্গে তুলনীয় 
ঘেটু এবং স্থ্যাচড়া ঠাকরুণে'র পৃজে! | রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত একটি ছড়ায় 
শইটাকমল” নামটি মেলে। এ পুজোয় লাগে পলাশ, শিমুল, মাবার, ভাটি 
শুভৃতি বন্ত সল। ভোগ হুয় মুড়ি-মুড়কি-পাটালি দিয়ে । ছড়াই এ পুজোর মন্স। 


২২1 ইড়র তুঃসকা। 
॥ জাক্াটদীর লং-এয় ভাড়া, চাকা? . রি 
আহলাদে বাচোস্‌ নারে প্রাপ | 
তোর ভাইএয় নাষে আমার নাম ॥১ 
৫১১ 
গ শিষের গাক্সনের ছড়াকাটাকাটি, বর্ধমান ॥ 
সঙের প্রশ্ন : ধূল সাপট২ খাটিলে ভাই, ধূলের কহ লা 
কোন্‌ ধূলেতে তুষ্ট তব কৃষ্ট বলরাম ? 
কোন্‌ ধূলেতে তুষ্ট তব অযর নগর | 
কোন্‌ ধূলেতে তুষ্ট তব ভোল! মহেশ্বর ? 

উদ্জিখিত প্রবন্ধে লেখক শিলাইপহ অঞ্চলে (উত্তর নদীয়া) প্রচলিত 
বূপটির বিষরণ দিয়েছেন । মাঘ সংক্ষান্তির দিন ছেলে মেয়ে দল বেঁধে কুল 
গাছের একটি বড়ে! ডাল কেটে নিয়ে এসে ঢটেঁকিঘর ব। গোলাঘরের পাশে 
বেদী রচনা করে পুতে দেয়। আল্লন! দেওয়া হয়। গোঁট। ফান্তন মাল ধরে 
প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় পৃজে! করা হয়। গাছটি নান! ফুলে সাজানো হয়। 
প্রথমে পাঁচটি শিমুল ফুলের পাঁপড়িতে তেল মাখিয়ে কাঞ্জল পড়ানো হয়। 
পাঁচটি প্রদীপ ও পাঁচটি বন্য ফুল দেওয়া হয়। ব্রতী-ব্র্তনীরা সেই কাজল 
পরে, বেদীতে কাজলের দাগ দেয়। 

মাঝখানে নানা লৌকিক ও অনাহুঠানিক ছড়। গাওয়া হয়। অনাবশ্তক 
বোধে আমরা তা উদ্ধৃত করি নি। শুধু এইটুকু লক্ষ করবার বিষয় যে, পূজো 
গু আমোদ এসব ক্ষেত্রে একাকার হয়ে গেছে। 

১ সমালো5ন। ( বঙ্গবাণী : ফাল্গুন, ১৩৩২। পৃ. ১০৫)। “ভারতবধ, 
পত্রিকায় (মাঘ, ১৩৩২) পত্রস্থ শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষের “নির্বাণ নামে 
কবিতাটির বাঙ্গাত্মক সমালোচন। উপলক্ষে 'সৃদর্শন” এই ছদ্ধনামধারী লমালোচক 
কর্তৃক সংকলিত। তাঁর মন্তবা: «..'ঢাকার জন্মাই মীর সং মনে পড়িল । 
সে বহুফালের কথা । মিছিল বাহির হইগাছে। লোরে লোকারপা। তখনকার 
এক নৃতন লেখককে কিফিং আক্েল দিবার জ্বন্ত এক সং তৈরি হইয়াছে । 
গরু গাড়ীর উপর একটি লোক কলম কানে দাড়হিয়! নিজের কবিতার নাঁচিয 
নাচিয় তারশ্বরে আবৃতি করিতেছে । তার ছুটি লাইন এই :* [সেটি ওপরে 
উদ্ধৃত করেছি ]1 মা 

২ গীনের এক্ষটি অ। ভক্ত এই আ্ভুষ্ঠানে ধূলোয় গড়াগড়ি ধায় 


হারাল ছয়ার দুমিক! ২ 
সক্সযানীর উত্তর : বুল লাপট খাটিলাম ডাই ধূলেয শুন মাম। 
গোধূলেতে তুষ্ট আমার রুষ্ট বলরাম ॥ 
পবন ধূলেতে তুষ্ট আমার অমর নগর । 
বিস্ৃতি ধূলেডে তুষ্ট আমার ভোল মেস ॥১ 


৫১২ 
*্ শিবের গাজনের ছড়া-কাটাকাটি, বর্ষমান ॥ 


সতের প্রশ্ন : উত্তর থেকে আসছ তোঁষর। / করে কোলাহল । 

চোর নও ডাকাত নও / সঙ্গে আছে ঢোল ॥ 
ছাগল নও পাগল নও / গলায় কেন দড়ি । 
রাখাল নও বাগাল নও / হাতে বেতের ছড়ি 1 
কে দিল হজ্জের ফোট। / কে দিল সিন্দুর | 
ঘন ঘন মাথ। লাড়ো / কুরুকুটে ইন্দুব ॥ 

-সন্গ্যাসীর উত্তর : উত্তর থেকে আসছি মোর) / কবে কোলাহল । 
চোর নই, ডাকাত নই / সঙ্গে আছে ঢোল ॥ 
বাখাল নই বাগাল নই / হাতে বেতের ছড়ি। 
ছাগল নই পাগল নই / __গলায় উত্তরী | 
শিব দিল যজ্জের ফট? / ছুর্গ। দিল সিন্দুব 
ঘন ঘন মাথ! নাড়ি / সন্গ্যাপী ঠাকুব ॥২ 


১ তারাগ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় * পশ্চিমবঙ্গে শিবেব গাঁজন (অলক : জৈযষ্ট, 
১৩৪৮ | পৃ, ৭৮১-৭৮৩ )। 

২ তারাগ্রসঙ্ন মুখোপাধ্যায় : পশ্চিমবঙ্গে শিবের গাজন ( অলক : জ্য্ঠ, 
১৪৮ | পূ. ০৮১-৭৮৩ )1 

[ “নক্্যাপীর1 ঠাকুরের পাট কাধে করিয়। গৃহস্থের বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়+_ 
"তাহাদের সঙ্ধে থাকে একদল সঙ। তাহাব৷ নানারকম অভিনয় দেখাইয়। 
পৃঙ্গীবাসীর মন তুষ্ট করে |: গাঞ্জন উৎসবে সপ্ন্যাীদের কাজ হুইল পাট 
ঠীকুনের পৃজ। কর? ও নানারকম ছড়া! বলিয়া বেড়ানে! | লঙের দল নাচ গান 
ক্ষত ক্কি করে 1. শিব ও ধর্ম নিরঞ্রনকে উপজীব্য করিয়া গাঁজন উৎসবের 
ছটাগলি বিরচিত। এইসব ছড়া ধর্মমন্গলের অনেকখানি স্থান অধিকা় 
করিয়া আছে । শুক্স পুরাণ, ভ্রীধর্ষপুরাণ প্রস্ৃতি যে-দব পুঁথি আমরা পায়! 


বালা ছড়ায় ভূমিকা 
৫5৩ 
॥ গানের ব্যঙ্গের ছড়া, বর্ধধান । 

খ্াহা, কি ব1 আটের নদূনা, তুষি দেখালে এবার নানা ॥ 
জার ওই শাস্তিপুরের শত্তাদরের বন্তাপচা তাকান! ॥ 
আর ওই নিচেয় ধাপে এলাক্গ -বেলাঙ্গ 
কেউ নাকুয়], কেউ ভাঙা ঠ্যাং 
আবার চলে ওরা লপাং-লপাং৩২। 
ডূবর্তে শিষ গোরের জলে, কতে। লাধিা-সাধন! করে-__ 
আমার মিশ্বী এলো কলঘরে 1৪ 


৫১৪ 


আশ মোড় পাশ মোড়া, তার সাক্ষী ভীমে ছোড়া, 
অষ্টমী নবী ছুটি, ছেলে দুটোর জনম তিথি, 
ক্ষাযাপার চৌদ্ব ক্ষেপীর আট, বুঝে হবে কাল কাট, 


থাকি, সে সবের গ্রাতিপান্ঠ বিষয়ের সহিত ইহার সামঞ্জস্য আছে।-"সন্যাসীরা 
ঠাকুরের পাঠ কাধে করিয়। গৃহস্থের বাড়ী উপস্থিত হয় এবং অনেক ছড়। বলিতে 
থাকে। সঙের দল তাহাদের সঙ্গে নাচিতে নাচিতে চলে এবং অনেক গান 
করে। মাঝে মাঝে সন্যাসীর সহিত কথা কাটাকাটি করে [কথা কাটাকাটির 
যে নিদর্শন লেখক উপস্থিত করেছেন, ওপরে তা মঙ্কলিত হযেছে ] ..বর্ধমান, 
জেলার পল্লী অঞ্চলে এখনে ইহার প্রচঙন আছে।” 

১ শিবের গাজনের অহুষ্ঠানে বিভিন্ন দেব-দেবীর ও মানব-যানবীর ব্যঙ্গাত্মক 
যৃতি নিসিত হয়। আঁঞ্চলিক ভাষায় “শ্রকে বলে থাকা" । বিভিন্ন গ্রামের 
বা একই গ্রামের বিভিন্ন দলের স্বতন্ত্র যৃতি থাকে । এইসব ঘৃতির নির্মাশ- 
দক্ষত] নিয়ে পরস্পরের মধ্যে প্রতিত্বন্দিত চলে, বাগ করে ছড়া কাটা হয়। 
প্রত্যেক দলই নিজ-নিজ শ্রে্ত্ব প্রমাণের জন্যে শাস্তিপুর গ্রদ্ভৃতি ধিভিষ্ন সান 
থেকে কারিগর নিয়ে এসে প্রয়োজন মতে। “থাকা” তৈয়ী করিয়ে নেয়। বর্তমান 
ছড়াটি অপর একটি দলের মৃতিকে বাজ করে রচিত ২ আর্টের ও এইসব সুতি 
গোক্ষয গাড়িতে চাপিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করালে হয়। ধ্বন্থাত্ুক শব্ধ ছুটি 
গৌর গান্ডির চলমানতাকে নির্দেশ করছে ৪ তরুণকুমার মাছিল্যা ( কুড়নূন» 
বর্মহান )। ৃ 


বান্না ছড়ার গু মিকা গর 


ইখে বদি করিল হেলা, চলে খাল ঠু'টোর মেলা, 
ডাও বদি ন! পারিস, ভগার খাঁজে ডূষে হরিস্‌ 1১ 
৫১৫ 
॥ বাউল-অবধূতক্ষের চিটার় আরতির মন্ত্র! ॥ 
বীর অবধৃত / নিতাই অবধৃত 
কাযোয়্াধারী, / বাস্থাধারী, / প্রত অটলবিহারী ॥২ 


৫.৬ 
॥'বপর পীরে”র উদ্দোশে ছড়া, চট্টগ্রাম ॥ 


আমর] আছি পোলাপান / গাঁজি আছে নিখাপান,৩ 
সাহেব গজ দরিয়া, | পাচ পীর বদর বদর বদর 8৪ 

১ হরেরুফ মুখোপাধ্যায়: গ্রাম্যগাথা! ও প্রবচন-গ্রসজ (ভারতবর্ষ : মাঘ» 
১৩২৩। পৃ. ২৪৩-২৪৬ )। “প্রথমতঃ, শয়ন, উত্থান, পাশ্ব পরিবর্তন ও উৈমী 
একাদশীর কখা!। তৎপরে শ্রীকষ ব৷ জন্মাষ্টমী এবং সীতানবমীর উল্লেখ করিয়া? 
থাকেন। ক্ষ্যাপার চৌদ্দ, ক্ষেপীর আট-_শিব-চুর্দশী এবং শারদ শুক্াষইমী, 
(যাহা বীরাষমী ছুর্গাষ্টমী ) নামে খ্যাত । ঠুটোর যেল। শ্রীজগন্জাথ ক্ষেত্র 
এবং ভগার খাল হইতেছেন শ্রীগঙ্জাদেবী |. শিব, হুর্গা, জগন্নাথ এবং গঞ্জাদেবী 
এক্ষপ অভিধানে অভিহিত হইয়াছেন, অথচ এই ছড়াটি আুষ্ঠানিক হিন্দুর, 
কতকগুলি অবশ্য গ্রতিপাল্য ধর্মানুষ্ঠামের উপদেশ দিতেছে ।” 

২ রসিকচন্দ্র বস্থ বিষ্তাবিনোদ : টাঙ্গাইলের প্রাচীন সাহিত্য (সৌর : 
কাঁতিক, ১৩৩৪ । সঙ্কলন: প্রবাসী: পৌষ, ১৩৩৪ । পৃ. ৩৪৩-৩৪৪ )1 
“সহজিয়া মতে যাহার] সিদ্ধঃ তাচ্াদ্দিগকে অবধৃতত বলে। ইহার্দের সাধারণ 
নাম বাউল | বাউলের। মাথায় দীর্ঘ চুল রাখে, হাতে একট1 লৌহ বলয় 
ধারণ করে। ইহারা শ্বশ্র ও গুন্ফ মৃণ্ডন করে না। লোহার একটা দীর্ঘ 
চিমটা সর্বদা সঙ্গে রাখে এবং সন্ধ্যাকালে ধূপধূন দিয়] এই চিমটার আরতি 
করে। সেই সময়ে উচ্চকঠে-_[ অতঃপর ওপরের মন্ত্-ছড়াটির উদ্ধৃতি ] এই 


বনজ আবৃত্তি করে। :” 
৩ নেগাবান, দয়ালু ৪ “জনৈক বাঙ্গালী” : বঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান (প্রবাসী : 
শ্রাবণ, ১৩১৪ 1 পৃ. ১৯১-২*৭)। “বদর পীর-_পূর্ববঙ্গে বিশেষত চট্টগ্রাফে 


সবিশেষ শ্রসিদ্ধ। চট্টগ্রাম সহর এই 'ব্দর আউলিয়ার খান অধিকার ভুক্ত |. 
তথাগত কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই “বদর সাহেবে'র সেবা দিয়] থাকেন । 
মেট্রার যাঝিরাঁও ডাকিয়া থাকে,_শ্‌ অতঃপর ষে ছভাটি লেখক উদ্ধৃত 
করেছেনঃ পরে তা সঙ্কনিত হল] । 


খাও! ছড়ারি তু নিক 
£১৭ 
» ধা গাছের দাধ-তক্ষণের ছড়া। খুলনা 
আমড়া লক্কি বটের পাক্কা, ধান ফলেছে লন্্দী কাটা? 
ধান রে লাধ খা, সাধ থা ॥ 
আশ্বিৰ গেল কাতিক এজ, মা লক্ষ্মী গর্তে বসল ; 
ধান রে সাধ খা, সাধ খা ৪১ 


৫১৮ 
% বৃষ্টি নামাধার ছড়া, পুলা ॥ 


আয় বিটি বোপে। ধান দেব তোর মেপে। 
ধান হল কামার বাড়ী! আয় বিউি আমার বাড়ী ॥২ 


৫১৯ 
1 রোঘ গোলার ছড়া, বীরভূম ॥ 
রোদ আয় বে ছটাফট।, ছাগল দেব গোটা-গোটা, 
স্মহ্যির ম] বুড়ি, কাঠ কুডাইতে গেলি, 
ছ'থান। কাপড় পেলি, ছ' বৌকে দিলি, 


নেবো কই ? শাকে জল দিচ্ছে, সেশাক কই? 
গরুতে খেয়েছে ১ সে গঞ্* কই ? বনে গিয়েছে, 
সে বন কই? পুড়ে গিয়েছে ১ সে ছাই কই? উড়ে গিয়েছে, 


কলাগাছের আডে, কলা পড়ে ছুপন্দাপ, 
বুড়ি খায় কুপ কাপ, 
খেঁকশিয়ালির লোটা কান ছুবেব। ভব! রোদ আন্‌ ॥৩ 


১ একাস্তকুমার বন্দোপাধ্যায় (শিঙ্গববূনিয়া, বাগেরহাট, খুলনা )। 
আশ্বিন মাসেব শেষ দিন সকালে বা সন্ধ্যায় নারী-পুরুষ সম্মিলিত ভাঁবে 
ধানের ক্ষেতে গিয়ে এই ছড়! মন্্রবং উঠচ্চ:স্ববে আবৃত্তি করা হয়। নারীর! 
একটি কুলোয় ধান-দূর্বা-সিছুব-কাজল ইত্যাদি মাঞ্লিক ভ্রব্য নিম্নে ধান 
গাছকে বরণ করেন। পুরুষব1 ছড়া আবৃত্তি করেন। ধান গাছকে গ্খানে 
মানবী হ্ধপে দেখা হয়েছে। 

২ লালু চক্রবর্তা ( প্রভাঁপনগর, সাতক্সীবা, খুলন। )। 

৩ হরেকফ মৃখ্োপাধাযাম : গ্রামা গাথ! ও প্রবচন- গ্রীস ( ভারতবর্ষ : সাথ, 
২৩২৩ | পর. ২৪৩-২৪৬ )। “শীতের গ্রভাতে অগ্নিকৃ্ডের চতুছিক বেন করির়। 


উপবিষ্ট পর্জীবালক-বালিকাগণ প্রান প্রতিদিনই বষখর়ে এই ছড়াঁটি আবৃতি 
কক্সিতে থাকে 1...” 


জা হার কুক! ২ 
৫২৩ 
॥ তাপকেের পিঠে না হবার অন্ধ-ছড়া, ২৪পরগদ ॥ 


পিঠে-গড়ুনীয় মা পিঠে গড়ে । ইযাক্‌ ছক জর পড়ে । 
ওর পিঠে কুরিস্‌ নে১-- / কার দৌছাই 1ম! কালীর দোহাই ॥৯ 


৫২১ 


॥ 'বাশ' রান্কান যন্ত্র-ছড়া, খুলন। ॥ 
যে বাণেতে বি'ধেছিল অন্ধ-সুনির পুজে লিল্তুমুনি 
সেই বাণেতে বি'ধিলাম আমি । 
আমার এই কথা ধদি নড়ে, মহাদেবের জট খসি? পড়ে ॥৩ 


৫২২ 
॥ 'বাশ' মারার মন্ত্-ছড়া ॥ 
আকাশ বন্ধ, পাতাল বন্ধ, ছজ্িশ কোটি দেবত। বন্ধ) 
কার জয় ?-_- মহাদেবের জয়। 


কার আজ্ছে ?- মহার্দেবের আন্ডে- 
শিগগীর গিয়ে লাগ গে। 


আমার এ কথা ষে করবি ঘা,5 সে গানা-গোস্ত খা, 
না হয় কালী-ছ্র্গাব মাথা খা ॥৬ 


৫২৩ 


ছেলে ঘুুলে। পাড়া জুড়ুলে বাঁ এলো দেশে । 
গুয়ো। পোকাতে ধান খেয়েছে খাজন] দেব কিসে ॥৭ 


১ ফুলিল নে, ফুলে উঠিস নে ২ শেখ সা+আছুল ইসলাম ( তিলগী, জয়নগর, 
২৪-পরগণ। )। 
৬ লালু চক্ষবর্ভী ( প্রতাঁপনগর, সাতক্ষীরা, খুলন। )। 
৪ যে অযান্ত করবে ৫ গাভী-গরুর মাংস খা ৬ লালু চক্রবর্তাঁ (প্রতাপনগর, 
সাতক্ষীরা, খুলদ। ) 1 
,গ হরেকফ। বুখোপাধ্যায় : গ্রামা-গাথা ও প্রবল প্রসঙ্গ (ভারতবর্ষ + মাঃ 
ইইসিক।। গু, ৭৪ ৩২৪৬ ) | 


২৮৬ বাকা ইড়ার স্ুমিকা . 


৫২৪ 
এক নেড়ে কূলে বেদে তাল গাছে থাকে, 
ধে ছেলেটা কাথে তার কাশে ধরে নাচে ॥১ 
৫২৫ 
ব 'নছুড়া' ২-ন[চের ছড়া, মেদিনীপুর ॥ 
ক. মহিষ-মহড়। : মহিষ, আগ্যত রে, কাড়19 আলা রে-- 
পালাবি রে ডম্‌ ভায়ার৫, ধুরে৬দিল রে ॥ 
থ. 'ভালুক-মহড়া : ভালুক ছন কুথায় পায়, তেন কুথা পায়--. 
আল্নাআপ্ন। খায় 'ভালুক বনকে পালায় বায় 
গ. হনগুমান-মহড়1 : হস গেল রে, রাবণ, তম গেল রে- 
পালা'ব রে রাবণ, হু লঙ্কা পোড়ায় রে॥ 
ঘ. লিঙ্গী-মহড়1 : গ্রামকে সিংহ এল রে 
পালাবি রে ছানাপুনারা,৮ধরো নিয়ে যাবে রে॥ 
ড. বাবুমহড়। : কুইল্কুঢা* মরিচগু'ড়া গাইঠ্যে বাধ্যে১০ লও 
বিহাই ধিছাই হে, পথের সন্ধান বাধ্যে লও ॥১১ 
১ হুরেকষ যুখোপাধায় : গ্রাযাথাথা ও প্রবচন-প্রসঙ্গ (ভারতবর্য : 
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“সাহিতা' পত্রিকায় খতেন্ত্রনাথ ঠাকুর এই ছড়াটি নিয়ে আলোচনা 
করেছিলেন। গতেন্ত্রনাথের মতে ছড়াটির কূপ এই : কাধ-কাটা বলে আমি 
তাল গাছে থাকি / যে ছেলেট। কার্দে ভার কাধে ধরে নাচি। এ সম্পর্কে 
হরেক মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য: “আমাদের শিশুকালের সেই 
একনেড়ে-ভীতি কিন্ধ এখনে! সময়ে-সময়ে মনে পড়ে । জানি না ঠাকুর মহাশয় 
ইহাকে সুদুর অতীতের বৌদ্ধ ব1 মৃসলমান-ভীতির পরিচায়ক বলিয়। মনে 
করিবেন কিনা । “কুলে বেড়ে বোধহয় কুলহীম ব। জাতিভরষ্ট অর্থে ব্যবস্থত 
হুইয়াছে। জাতিত্যাগী হিন্দু, বৌদ্ধ ( বৌদ্ধ শ্রমণগগ যন্তক মুণ্ডন করিতেন 
'অর্থাং নেড়া মাথা ছিলেন ) বা কাল! পাহাড়ের অভিনয় করিবে, আঁশ্চর্ধ নহে 
কিন্ত তালগাছের মীমাংসা করিতে পারিলান ন1।” 

২ মুখোশ। মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমার শিলছা, জরপুর, জামির- 
তিছি প্রন্ৃতি অঞ্চলে “ছে না কথাটি চলিত নেই। “মহা নাঁ্' নামেই 
ক্যা পরিচিত। বেলপাহাড়ী থেকে কিছুদূরে, বীশপাহাড়ী. ঘরে খা 


বালা ছড়ার তৃষিক] ২৮৯ 


“ছাঁনাচ' পদটি চলিত, যেহেতু তা? পুরুলিয়ার সঙ্গিহিত | পুকুলিস্বার ছৌনাচে 
বৃত্যের বিষয়টি আজকাল আগে কণ্ঠে গেয়ে নেওয়া হয়। জয়পুর, জাহির- 
ভিছিতে দেখেছি, নাচের বিষয়টি গলায় গাঁওয়। হয় না, বাঁশের বাশিতে 
€ অন্যান্ত অংশে লানাই ব্যবহৃত হয়) তার স্থরটুকু বাজালো হয় যার এবং তা 
নাচের সঙ্গে সঙ্গেই করা ছয়, আগে নয়। অর্থাৎ গানের কথা স্থানীয় শ্রোতাদের 
কাছে এতোই পরিচিত, কিংবা সেইসব গান এমনই ব্যাপক যে তার স্থরটুকুই 
বখেষ্ট? কথার প্রয়োজন নেই । এতে ওই সব গানের প্রাচীনত্ব ও এঁতিহযূলকতা 
পরিস্ুট হয়ে ওঠে। জানি না, পুরুলিয়াতেও এই রীতি আগে প্রচলিত ছিল 
কিনা; এবং সভ্য-মাঞজজিত শ্রোতা-দর্শকদ্দের কাছে ব্যাপারটিকে স্পষ্ট করবার 
জ্ন্তে কোনে কোনে বাক্তির সচেতন প্রয়াসে এই পরিবর্তন এসে পড়েছে কি 
পা। যাই হোক, নৃত্যের বিষয়টি ব1 তার বর্ণনাটি স্থরে গীত হলেও তার ঢঙ ও 
চাল ছড়ার, কথার মধ্যে তে৷ বটেই, নাচের সঙ্গে যুক্ত বলেও তাতে ছড়ার ধর্ম 
পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বাঙলা! ছড়ার নানা পরিবর্তন, ক্পাস্তর ও রকমফের 
প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তাই এই রচনাগুলোকে বাদ দেওয়। যায় না। প্রদর্শনের 
জন্যে মাত্র পাচটি ছড়া-গান দিলাম। এগুলে! এতিহমূলক রচন1, যুগযুগ ধরে 
অবিক্কৃতভাবে চলে আসছে। প্রথম চারটি ইতর প্রাণীর 'মহড়া" পরে, শেষেরটি 
সামাজিক মানুষের “মহড়া” পরে নাচ হয়। এটিব নাম, “বেহাই সম্ভাষণ" | 
স্থানীয় অধিবাসীর1 জানিয়েছেন, “বাবুমহড়া আধুনিক বস্ত | এই শেষেরটি 
অনেক সময় “ফাস গান? ( অর্থাৎ হাস্াবোতুক করবার জন্যে ) বূপেও গীত হয়, 
“মহড়া” পরাও আবশ্থিক নয়। এটিতে অবশ্য ছড়ার চেয়ে সঙ্গীত ধর্মের প্রাধান্ত 
লক্ষ করেছি ৩ এলো ৪ মহিষ ৫ ডোম ভাইয়ের], নাচের সঙ্গে যার। ঢোল 
বাজাচ্ছে ৬ তুলোর মতে] 'ধুনে” দিল ৭ আলুনি রান্না খেয়ে ৮ ছেলে-পুলের! 
৯ খুদকুড়ো৷ ১০ গীঁঠে বেঁধে ১১ বিভিন্ন জনের কাছ থেকে সংগৃহীত : 
লক্ষ্ীকান্ক মাহাঁত ( জয়পুর, ঝাড়গ্রাম ), ভরতচন্দ্র মাহাতি (জামিরভিহি, ঝাড়- 
গ্রাম ), হীরালাল মাহাত ( জয়পুর, ঝাভগ্রাম, মেদিনীপুর )। 

আলোচ্য অঞ্চলে “মহড়া-নাঁচ' মূলতঃ আনুষ্ঠানিক । গাজনের সময়, 
“জাগরণ, উপ্বলক্ষে সারারাত এই নাচ হয়ে থাকে । এই কারণে এইসব ছড়। 
“আনুষ্ঠানিক ছড়ার পর্যায়তৃক্ত করেছি ॥ 


নিদেশিকা। 


[ পার্বস্বিত সংখ্য। সংগ্সিষ্ট ছড়ার নির্দেশক ] 
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